শ্রীঅক্ডিতবুু মাল জক্ 
স্ক্ভিত “€৩এজ্ন 
২৭-৩ বি, হন্রি তে আ্টীটি 
ক্লিক 1াভ---৩ 


কাহিনী সুচণ 


গং-দিন ও আশ্চর্য চিরাগ বাত 
1 
2 নি ফারজাদের কাহিনী 





[নন আবদীজ্লার কাহিন 
শেমের অঞ্গবাস 
'নেশয় 
রখ এবং তার নওজোয়ান নাগর 
সজশর তণুণশ বাব 
নুরের পাণিপ্রাথী যা 
”কল তবাকলাহর বিত্ত ৈভব 
মীন মামদের কাহিনী 
রি আন াশে, 
কজজী-বিগর এবশারদের কাহিনা 
“ মামুদেরব্বাদব 
পগালের কাহিনী £ প্রথম পাগল 
ঘতীর পাগল 
তৃত্'য় পাগল 
$ বা ও চাঁঙ্িলি*। চোর 
*স বড় সেতুর উপরে অল-রাঁসদ 
মানের কাহনী 
ঠা ববরাজ 
*শখের কাহিনী 


1 শিক্ষকেয কাহিনী 
খরার কাহমাী 





গেপসের রূপবান ও ওদাগর 
[বিবার কাঁহনণ 
নষ্ট” 


হে 


অপারণামদশ+ সাঁরয়া সওদাগরের শিক্ষা ৩. 


হারুন অল রাঁপদের গ্রন্থপাঠ 
শাহজাদা হখরার কাহনী রি 
গোহা ও তার ইয়ার-বন্ধুরা রঃ 
তুফা অল কুল্‌বের কাহনী ৭ 
অল মালিক বাইবারসের দরবারে ঃ ১47. 
প্রথম সর্দারের কাহনা 1) 
প্বিতণয় সর্দারের কাহিনশ ক 
তৃতশয় সর্দারের কাহিনী রা 
চতুর্থ সর্দারের কাহিন? ্' 
পণ্ম সর্দারের কাঁহনী ঠা 
ষচ্ত সর্দারের কাহনী ৪9 
সণ্তম সর্দারের কাহিনী ৪8. 

' আম্ট সর্দারের কাহিনী ৪৮. 
নবম সর্দারের কাহিন্গ ৪৯, 
দশম সর্দারের কাঁহনী রা 
একাদশ সর্দারের কাহিনী 


দ্বাদশ সর্দারের কাহিনী 

চশ্ন শাহজাদণীর বাগানের সমদদ্র-গোলাপ 

দত্জ্জাল বিবির অত্যাচারে দেশত্যাগী মারুফ-মূচির ভাগ্য-বিধর্তন 

আলেকজান্দ্রা শহরের ধন যুবকের কাঁহনা 

1ফন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা 

ফাঁতিমার কাহিনী 

সমাট হজ:র-এর ক।হিন 

আয়েশা কাঁথত কাহন? 

খাঁলফা ওমর ইবন অল খাতাবের কাহনা ০৪ 
কুফার কাঁবি মহম্মদ কথিত কাহন?  ঞ্ছা 
পরান্নভোজী তুফেনের কাহনী ' ভা 
থাঁলফা অল হাদীর অন্তিম দশা 
আঁভশশ্ত কণ্ঠহার ডি 
মশুলের গায়ক ইশাকের রোজনামচা | | 

অল মামূন ও জুবেদা বেগমের কাহিনী 

জাফরের আম্তম দশা 

শাহজাদা জুই আর শাহজাদী বাদামের প্রেম উপাখ্যান 


% মদ্দুণ প্রমাদবশতঃ এই খণ্ডের কয়েক জায়গায় পথ্ঠো? 
পটে গেছে । : কিন্তু এজন্য পাঠক্রমের কোনও রুটি হয়্ীন। 


ভূমিক 


থবাীর প্রত্যেকটি জাতির কথা-সাহিত্যে দুটি ধারা বিদ্যমান-__একটি 
1খক কথা-সাহত্যের ধারা, অন্যাট লিখিত কথা-সাহিত্যের ধারা। মৌখিক 
গাহত্যের ধারাই পৃথিবীর আদ গল্পকাহনধর উৎসভূমি, যাকে পরবর্তা 

, লোক-কথা বা ইংরাজাঁতে 4501] ৪1১ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । 
*খত কথা-সাহিত্য-উপন্যাস, ছোট গঞ্প, রচিত হবার বহু পর্ব থেকেই 
শ্গ্র পাঁথিবীব্যাপী মৌখিক রূপে প্রচারিত লোককথার আধিপত্য ছল । 
এই লোককথাগ্ীলর প্রধান বৈশিত্টায মানব সভ্যতার বহু সহম্রবর্ষব্যাপা 
'রূপাম্তর ও পরিবর্তনের মধ্যেও পারপূর্ণ প্রাণশান্ত নিয়ে জীবিত থাকা এবং 
লোকসাধারণের মধ্যে সর্জনীন প্রচার লাভ করে তাদের যুগষুগান্তর ধরে 
তৃশ্তি দান করা । লোককথা আবার বাভন্ন ধরণের নামে পাঁথবীর 'বাভন্ন 
দেশে প্রচলিত, কখনও 19:06, কখনও [7099561১010 ৭৪165, কোন 
দেশে ৪£:52195 বা £01029112159 রূপে অভিহিত ॥ এীতহ্যগত ভাবে 
বংশপরম্পরায় দেশ-দেশান্তরের মধ্যে প্রবাহিত ও প্রচাঁরত হওয়াই এ-জাতীয় 
গজ্পকথার অন্যতম বৌশল্ট্য । এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা চলে, পাঁথবীর 
সমস্ত দেশের লোককথার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একি সর্বজনীনতা থাকে 
যা দ্বারা এই সব কাহনী সকল দেশের সকল সমাজের কাছেই আদরণীয় ও 
গ্রহণীয় হয়ে ওঠে । লোক কথার চারন্লগুলি তাই নার্বশেষ ॥। এক রাজা, বা 
এক গরীব কাঞুরে, বা বোকা জেলে, এক যে ছিল শেয়াল ইত্যাঁদ নাবশেষ 
রূপে পরিবেশন করা হয় । ফলে লোক-কথাগুলি সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় 
হয়ে ওঠে । লাঁখত কথা-সাহিত্য উপন্যাস, গল্পকাঁহনীর মধ্যে একটি গ্ধানায়, 
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দেশনয়, সামাজিক গণ্ডাীবদ্ধতা থাকে । কিন্তু মৌখিক কথা-সাহিচ্য-_লোক- 
কথার মধ্যে সেরূপ কোন সঙ্কণর্ণতা থাকে না। ছিতীয়তঃ মৌখিক লোক- 
কথাগুলির প্রচার, জরনীপ্রয়তা ও দীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্যে ষে গ্রাণশস্তি 
( %108110 ) লক্ষ্য করা যায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে লোক-কথার গন্গগ বলায় 
একাট 'নিজস্ব এতিহ্যগত ভঙ্গি ।২ গল্প-ছড়া-সংলাপ-ছড়া-গঞ্প এই ভঁ্গ্রতে 
পুনরাবাত্বর দ্বারা যে রাঁতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, পাঁথবীব্যাপী তারই 
ফলে বহকালের ব্যবধানেও বিষয়বস্তুর পার্থক্য সত্তেও গঞ্পগযাীল টি'কোছিলো 
লোকস্মতিতে যা পরবর্তীষূগে কোন সংগ্রাহকের দ্বারা সংগৃহণত হয়ে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পাঁথবীর তাবং লোক-কথাগুলির বলার 
ভাঁঙা একই ধরণের বলেই একে অপরের কাছ থেকে গল্প ও কাঁহনীগ্দীল আতি 
সহজেই গ্রহণ করেছে। তৃতায়ত £ লোক-কথাগৃলির জনাপ্রয়তা ও টি*কে 
থাকার আর একটি কারণ হচ্ছে এর সারল্য ও স্বচ্ছতা । লোক-কথায় সাধারণত 
আধুনিক কথা-সাহিত্যের সমস্ত জাঁটলতা পাঁরহার করা হয়ে থাকে । জটিল 
কাহিনশ এবং জটিল বর্ণনা ছারা লোক-কথা ভারাক্ান্ত হয় না। 'লাখত কথা- 
সাহিত্যে যে বর্ণনার আতিরঞ্জন এবং কৃতিমতা দেখা যায়, অতি রোমাণ্টিকতার 
উদ্দাম উজ্লাস যেমন এর কাহিনাীঁকে মতের সকল সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে 
এক আঁনদেশ্য উধ্ধলোকের দিকে ধাবিত করে, লোক-কথা বা মৌখিক 
কথা-সাহত্যে তা লক্ষ্য করা যায় না।৩ এ ছাড়াও লিখিত কথা-সাহত্যের মধ্যে 
লেখকের ব্ন্তিত্ব ও দর্শন-চিন্তা বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। ফলে তা স্বজনের 
সবদেশের, সর্বকালের সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। লোক-কথা কিন্তু সেই 
স্থান গ্রহণ করতে পারে । 

চতৃর্থত £ বিশ্বের লোক-কথাগলির সর্বজনীনত্ব, প্রবহমানতা ও জনাপ্রয়তার 
অন্যতম কারণ হচ্ছে লোক-কথাগ্লির পরিবর্তনশীলতা । পরিবর্তন, রূপান্তর 
ও নবসংযোজন লোকসাহিত্যের সাধারণ ধর্মগুলির অন্যতম--একথা 
পৃথিবীর সমস্ত লোকশ্রুীতাধদ আলোচনার সূঘে প্রমাণ করেছেন। আবার 
লোক-সাহত্ের মধ্যে লোক-কথার বৈশিষ্ট্যের বিচারে উপরোন্ত বিষয়গুলি 
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[বেশ লক্ষ্য করা যায়। লিখিত কথা-সাহত্যে--উপন্যাস ইত্যাদর মধ্যে যেমন 
লেখকের ব্যান্ত-মানাঁসকতা পারমার্জত হয়ে একটি অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় 
আদশ" প্রতিষ্ঠা করে, লোক-কথায় সে-জাতীয় অনমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় না; 
বরং এর প 'রিবার্তত ও রপান্তারত রূপ দেশে দেশে প্রচার লাভ করে এবং 
ধুগে যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশলতার মধ্যেও খাপ খাইয়ে 
নিয়ে টিকে থাকে ও জনীপ্রয়তা লাভ করে । 
লোক-কথার বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে আমরা একথা স্পম্ট অনুভব করেছি 
যে পৃথিবীব্যাপী যে-সব লোক-কথার আর্বিভাব ঘটোছলো, তার অধিকাংশের 
অবলা্তি ঘটলেও লোক-কথার প্রচার, জনাপ্রয়তা প্রবহমানতার ফলে বহু 
সংগ্রাহক, গঞ্প-কথক, সংকলক-এর প্রচেন্টায় পাথবীর সব দেশেই কিছু 
কিছ লোক-কথা সংগৃহীত হয়ে প্রাতভাধর সংকলকের দ্বারা সুগ্রাথত 
হয়েছে । এখন এই সব সংকলনগীলকে 'লাখিত সাহিত্যের অল্তভুন্ত করলেও 
এর অন্ত্গত গঞ্পগুলি যে প্রচলিত লোক-কথা ( 0:80161070581 চ011 7816) 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক কালের মৌখিক এঁতিহ্যানূসারণ গঞ্পগ্যীল 
আজ লিখিত গঞ্প কাহিনশতে রূপ নিয়েছে । এই সংকলনগুলির মধ্যে পৈশাচী 
ভাষায় 'লাখত গুণাচ্যের 'বৃহৎ কথা”, পালিভাষায় লাখত বুদ্ধ জীবন কাহিনী 
'জাতক” সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'কথা সর সাগর”, 'বৃহৎ কথা-মঞ্জরী” 
“দশকুমার চরিত”, “হতোপদেশ” 'পণ্চতল্ম” আরবী ভাষায় লিখিত 'আলেফ- 
লয়লা-ওয়া-লয়লা' বা সহম্র এক আরব্য রজনী অন্যতম । উপরোন্ত সংগ্রহগ্লির 
মধ্যে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সংগ্রহগুলি ভারতবর্ষেই সংকাঁলিত হয়েছিলো । 
পারস্যে আরবী ভাষায় “সহস্র এক আরব্য রজনীর” যে গজ্পগ্দাীল সংগৃহীত 
ও সংকলিত হয়েছিলো তার সঞ্চগে ভারতীয় গঞ্প-সংকলনগ.লির বহু গল্পের 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । এ পর্যন্ত ভারতবেরি বাইরে সংকলিত গজ্পের বৃহত্তম 
সংকলন হচ্ছে 'সহত্র এক আরব্য রজনী । 
আলেফ- লয়লা ওয়া-লয়লা আরবাঁ ভাষায় রূপকথা ও অন্যান্য গল্প 
সংগ্রহ । আজকাল অনেকেই সহম্র এক রজনীর রুপকথার মত গল্প পাঠ 
করে থাকেন বা শুনে থাকেন এবং বাস্তবিকই রূপকথার গঞ্পগৃিও এরূপ 
সংগ্রহের একটি যথাযথ অংশ । প্রাচ্যদেশীয় জনগণের মত আরববাসীরাও 
প্রাচীনকাল থেকেই কাজ্পনিক গজ্পগুলি পাঠ করে আনন্দলাভ করত। 
ইসলামের আবিভ্গবের পূর্বে আরববাসীদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্থল 
আনন্দভোগোপকরণ প্রধানতঃ অন্যস্থান থেকে সংগ্রহ করোছিলেন- পারস্, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে, যা আমরা আল-নাদারের ( 5]-৪৭ ) বিবরণ 
থেকে পাই । পরবতীকালে আরব সভ্যতা যখন উন্নেত ও সুসংগঠিত হয়েছিল 
তখন অপর দেশ থেকে সাহিত্য প্রভাবও তাকে নিশ্চিতভাবেই আরও শত্তিশাল' 
করোছল । সহম্্র এক রজনীর কোন আগ্রহশনল পাঠক শুনে আশ্চর্যান্বিত 
হবেন যে, গঞ্পগুলি বৈচিগপ্রাপূর্ণ বিষয়সূভীতে পূর্ণ) তাদের দেখে মনে হয়, 
একটি সড়কে প্রাচ্দেশশ তৃণাচ্ছাঁদত বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প-সমূহ একাধিক 
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খন পঙ্গে মলে মশে রয়েছে । অপর পক্ষে পাঠকও লক্ষ্য করতে 
পারেন গঞ্পগদুলি একটি বৃহত্বর ক্ষেত্রে বিস্তৃত ; একদিকে সলোমনের গল্প, 
পারস্যের প্রাচন রাজাদের গল্প, বীরদর্পাঁ আলেকজ্রা্ডারের গল্প সুলতানদের, 
খাঁলফাদের গজ্পগ্দলি আর অপরদিকে আছে আতমূল্যবান রত্ব, কফি এবং 
তামাক প্রভৃতির উৎস কথা । 

প্নরোপে আবিভ্শব £ সহম্র রজনীর রচনাসমগ্র যেন এক ছকে বাঁধা গঞ্পের 
পুঙ্পস্তবক। এই রাঁতি মধ্যযুগে ইটালীতে পাঁরচিত ছিল। গিওভানী 
সারকোবীর [ 310%8121 921:০৪1 ] (১৩৪৭-১৪২৪) উপন্যাসের মধ্যে এবং 
আস:টোলফো ও 'গিয়কপ্ড (4500160 250 310900700 ) এবং আরচ্টো 
[ 1500০ ] রচিত অরল্যাণ্ডে ফাঁরসোতে এর সন্ধান পাওয়া যায় । ষোড়শ 
শতকের প্রারম্ভে ভ্রমণকারীবৃন্দ যাঁরা প্রাচ্যভ্রমণে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা 
ইটালীতে এই বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবতঃ বহন করে আনেন। কিন্তু সম্পূর্ণ 
আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা য়ুঃরোপভামিতে আঠারোশো শতকে এবং ডানশ 
শতকে পৌছায় । ফরাসী মনীষী এবং ভ্রমণকারী জেন আযন্টনী গ্যালাণ্ড 
(16812 41700106 981191)0 ১৬৪৬-১৭১৫ ) প্রথমে এটি প্রকাশ করেন । 
সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণকালে প্রথমে তান ফরাসীদ্‌তের সম্পাদক রূপে ছিলেন । 
পরবতাঁকালে সৌখাীঁন পুরাতাত্বক দুব্য সংগ্রহে নিয্ত ব্যত্তিবর্গের সঙ্গে 
ছিলেন । প্রাচ্যের প্রতি আকর্ষণেই তিনি রূপকথা গল্প ইত্যাদি সংগ্রহকার্ধ 
পরিচালিত করেছিলেন। মৌখিক গঞ্পগুলর সংগ্রহের ব্যাপারে ফরাসাঁদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর তান ১৭০৬ খুৃঃ থেকেই-_-1,53 290116 ৮ 8:১০ টবও15 
০08170251 8181069 0080700156 €]0 8181)0819"এর--খণ্ড সমূহ প্রকাশ করতে 
সুরু করেন। ১৭০৬ থল্টাব্দে প্রথম সাতটি খণ্ড, নবম ও দশম খণ্ডটি ১৭১২ 
এবং একাদশ ও দ্বাদশ খপ্ডাঁট গ্যালাণ্ডের মৃত্যুর দু'বছর পর ১৭১৭ খঙ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয় । এই বিলম্বের কারণ, পরবতণ" গজ্পগূলির ক্ষেত্রে গ্াালাণ্ডের 
অসুবিধা হয়েছিল উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে এবং এ ছাড়াও তাঁর মনীবার 
ক্ষেতে গদাসীন্য ঘটোছিল। তিনি জন্মগ্তভাবেই গঞ্পকথক এবং সুন্দর 
গজ্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল তীক্ষ এবং তাকে সুন্দর করে বলার দক্ষতাও 
তাঁর ছিল অসামান্য, সেজন্য তিনি তাঁর ুরোপাীয় অনুবাদগুলি সংক্ষিপ্তাকারে 
প্রকাশ করেন । য়ুরোপবাসী পাঠকদের রুচি অনুসারে অনুবাদে তান আরবা- 
গ্রন্থের শব্দ ও কথা পাঁরবর্তন করোছলেন যা যুরোপবাসীদের কাছে নূতন 
ছিল। এখানেই তাঁর সহম্র এক রজনীর জয় 'বিঘোষিত হয়। "তান 
সৌভাগ্যবান ছিলেন ; যে সমস্ত উপাদান তাঁর হাতে এসে উপস্থিত হয়েছিল 
তা থেকে তখনই তান বূঝেছিলেন ষে, এটি সেই বৃহত্তম গঞ্প সংগ্রহ সহম্্র এক 
রজনীর একটি গঙ্প। সে সময় সারয়া থেকে চার খণ্ডের পান্ডুলাঁপ তাঁর 
হাতে পৌঁছায় এবং এ গ্রচ্থের এক খণ্ডাংশ নোৌবয়া আযবটের [8015 
£55০6৮ ] গোচরে আসে । উত্ত গ্রত্থের তিনটি খণ্ড এখনও বিবলিওথেক 
ন্যাশনালে সংরক্ষিত আছে কিন্তু চতুর্থ খণ্ডটি খোয়া গেছে । গ্যালাপ্ডের 
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অনুবাদের প্রথম সাতটি খণ্ড আরবি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের প্রথম তিনাঁট খণ্ডের 
বিস্তারিত অনুবাদ এবং এতে তিনি যুক্ত করেন 51309৪9৭ 08009179081) | 
কামালজামান-এর অপারিচিত পান্ডুলাপিগুলি থেকে উপাদানের অভাবহেতু 
তিনি তিন বছর কাজ স্থগিত রাখেন, যে পযণ্ত না তাঁর প্রকাশক 'নিজ ক্ষমতায় 
তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়াই অণ্টম খণ্ডটি প্রকাশ করেন- যাতে স্থান পেয়েছিল (38176 
( 013917100 ) গল্পটি এক অপরিচিত পাণ্ডুলিপি থেকে এবং আরও দুটি গজ্প 
218 818580810, এবং 09৭5৪080 পুনরায় গ্যালাণ্ড উপাদানের অভাব বোধ 
করতে লাগলেন এবং কাজ স্থাঁগত রাখলেন । সমস্ত বিষয়টি 'নিয়ে তিনি 
ক্লান্তি ও বিরক্তিবোধ করছিলেন । "শকল্তু ১৭০৯ খানষ্টাব্দে পযটক পল 
লুকাসের সঙ্গী 'হিসেবে প্যাঁরসে আনীত জনৈক আলেস্পীবাসীর সঙ্গে 
পরিচিত হন যে এই গল্পগলির মৌখিক রূপ জানে ॥ [78:30 তাঁকে আরবাী 
ভাষায় গল্পগুলি বলেন এবং গ্যালাণ্ড তাঁর পন্রিকায় সেগুলিকে সংক্ষেপে 
প্রকাশ করেন। তিনি গ্যালাপ্ডকে কতকগুলি পাল্ডুলাঁপও 'দিয়েছিলেন, 
গ্যালাণ্ডের শেষ চার খণ্ডে যেগুলি বিশেষ কাজে লাগে । [3:0729-র 
পাণ্ডুলাপ খোয়া যায় কিন্তু অজ্পদিনের মধ্যেই আলাদীনের দুটি ও আ'লবাবার 
একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় । সহম্র এক রজনণর উৎসস্বর:প এঁ পান্ডুলিপি 
যুরোপে পরিচিত হল এবং ফরাসী মূল পাঠ এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু 
ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে বহ? পাঠকের কাছে এটি আরব্য রজনী নামে পাঁরাচাতি 
লাভ করল । 

শতাব্দীর আধককাল ধরে গ্যালাশ্ডের ফরাসী অনুবাদ যুরোপে সহম্ এক 
রজনশর গঞ্প বলেই পারচিত | দুটি গজ্পের মূল আরবী গ্রন্থের হদিস নেই--- 
তবুও সেগুলি প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় অনূদিত । অপর পান্ডুলিপিগুলি, যেগুলি 
সহম্ম এক আরব্য রজনখর সঙ্গে সম্পক'্যন্ত, পুরোপের ভাষায় অনাাদত ও 
প্রকাশিত হয়েছিল ! সহম্্র এক রজনীর পাণ্ডুলিপির গল্পে মিল অপেক্ষা 
আমল বোঁশ থাকায় সংকলকেরা আরাব সব গল্পকেই এর অন্তভূন্তি করেছেন । 
পরবতাঁকালের সংযোজন খণ্ডগুুলি সেজন্য আংশিক ভাবে পৃথক এবং আংশিক 
ভাবে গ্যালাণ্ডের সংস্করণের সঙ্গে যুস্ত । 

সংস্করণ ও অন্বাদসমূহ ৪__ 

আরবীয় আলেফ লয়লা ওয়া-লয়লার প্রধান প্রধান সংস্করণগুলি 
নিদ্নলাখত £ 

1. 06 2:56 058150669,17:010100 : আরবী ভাষায় ফোট উইলিয়াম 
কলেজের পৃচ্ঠপোষকতায় 9156151) 01000 10 01008001000 
91715781565 0] ড72000192০ দ্বারা কলিক।তা থেকে প্রথম খণ্ড ১৮১৪ ও 
ছ্বিতপয় খণ্ড ১৮১৮-তে প্রকাশিত হয় । এতে প্রথম দুই শত রজনীর গঞ্গ এবং 
সিম্ধবাদ নাবিকের গঞ্প স্থান পায় । 

2. 1056 55509065101 05016100 : একটি সম্পূর্ণ আরবী ভাষার 


রে 


সংস্করণ । এটি ১৮৩৫-এ (মিশর থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে ) কায়েরোর 
সন্নিকটে 3548 মহম্মদ আলি ঘ্বরা প্রাতষ্ঠিত সরকারী মুদ্রণ কার্যালয় 
থেকে প্রকাশিত। 

3,.00106 9659100. 081000%, 7:01610 : 'আরব্য রজনীর আনন্দোচ্ছল 
গঙ্পগদ্লি' এই নামে আরাঁব ভাষায় পূণণগ্গ গ্রন্থ ॥ শাহনামা সম্পাদর্ক স্বগাঁয় 
11910: [0:3০ দ্বারা মিশর থেকে ভারতে আনা পাশ্ডুলীপ থেকে এটি 
৬৬. [. 12০08512051 দ্বারা কলিকাতায় (১৮৩৯-৪২) চারখণ্ডে সম্পাদিত 
হয়। 

4,015 0651217 60101012 : 

চ7910€ ইচ্ছাবশতই এক সাহাত্যিক পরাবৃত্ত সৃষ্টি করেন এবং তান 
প্রভূত পাঁরমাণে সহস্র এক রজনীর ইতিহাসকে বিকৃত করেন; কারণ [টিউনেসায় 
ভাষায় সহম্র এক রজনীর সংস্করণ বলে ছু ছিল না। এর অনেক গল্প যা 
বহু উৎস থেকে তাঁর নিকটে এসৌছিল, তা দিয়ে তান সহম্র এক রজনীর 
গল্পগুচ্ছ সেই রণাঁতিতেই রচনা ও অনুবাদ করেন । যাহোক 719০07,914 
স্বীকার করেছেন যে, 8৪৮:০/৮এর মূল গ্রন্থাট মৌখিক বর্ণনার কোন 
সংশোধন না করেই রচিত, সুতরাং তা প্রক্কাত বিচারে ইতরতাদুন্ট, কিন্তু অপর 
মূল গ্রম্থগুলির মত পারশোধিত নয় । 

5,182 80081 200 0210 7 31010), 

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বশ শতকের প্রারম্ভে 9465-এর প্রথম 
সংস্করণ যা কলিকাতার এদতীয় সংস্করণাটির অনুরূপ, বহুবার পুনমর্দাদ্রুত 
হয়। 529621)09:8-এর সংস্করণ, ঘা আঠারোশো শতকে জনৈক ১৪511) এর 
সংগ্রহের অনুসরণে রচিত তার সধ্গে পূর্ত সংস্করণের যোগ 'নাবিড় ॥ 
951950:1১-এর নাম অজ্ঞাত, কিন্তু একটি নোটিশ দঢ়তার সথ্গে প্রাতষ্ঠা করে 
শেখের মিশরায় গ্রন্থ সম্পকে 222090৮014-4এর অনুমান সত্য। বেরুটের 
জেন্ুইট প্রেস থেকে একটি স্বাধীন এবং পারশ্রত সংস্করণ প্রকাঁশত হয় এবং 
এটি পূবে্ত সংগ্রহের অন্য পাল্ডুলাঁপ থেকে সংগৃহীত (১৮৮৮-৯০ )। 

মিশরীয় সংগ্রহ থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য অন্যবাদ সমূহের কাজ চলে-_ 
[.21)€-এর অনুবাদ অসম্পূর্ণ কিন্তু অ খুব মূল্যবান এবং সম্পূর্ণ আলোচনা 
সম্‌দ্ধব_এর আবিভবি ঘটে ১৮৩৯-এ এবং সম্পর্ণ হয় ১৪৪১ খক্টাব্দে | 
'বাটাক সংস্করণ? (১ম) থেকেই এাটর সন্টি। চ৪৮০৩-এর অন্বাদটি হয় 
11180281906 সংস্করণ থেকে । এটি সম্পূর্ণ এবং নিজ ব্যয়ে মাদ্রত। 
নয়খণ্ডে এট প্রকাশিত হয় (১৮৮২-৮৪), তিনটি সংযোজিত খন্ডে 9:59125 
ও প্রথম কলিকাতা সংস্করণ-এর (১৮৮৪) গল্প স্থান পায়। পরে আরও 
একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। 

(১৮৮১) এই সংস্করণে £18015 এবং 2৪58 ৮ 50800 এই গল্প- 
গুলি ছিল। ১৯১৬ সালে চ857৫-এর মৃত্যুর পরে তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি 
পূর্ণাঙ্গ সঞ্করণ দেখা দেয়। 540 5২1০158:0 70:6০0-এর অন্নবাদূ, 


ঙ 


1190722£0-সংস্করণ ও চ৪57৩-এর সংস্করণের ওপর প্রভত নিভরণসল 
(১০ খণ্ড ১৮৮৫ ও ৬ট সংযোজক খণ্ড ১৮৮৬-৮)। 5201699:5এর 
সংস্করণ (১২ খণ্ডে ১৮৯৪ ) এবং লেডি 98:6০7-এর সংস্করণেত (৬ খণ্ডে 
১৮৮৬-৮ ) কয়েকবার পূনমর্ু্রণ ঘটোছিল । 7573০ ও 9:০7, উভয়ের মিল 
সম্পর্কে আলোচনা পাওয়। যাবে 15165 0৫ ১1৫ 01010219981: (২ খন্ডে, 
লণ্ডন ১৯০৬) এবং 14165 ০06 10190) 056 (লপ্ডন ১৯১১৯) গ্রন্থে। 
উপারলাখত ইংরাজী অনবাদের সঙ্গে ট1৪০01581-এর অনাদত আরব্য 
রজন1ও, (দি নেশান, ন্য ইয়র্ক আগম্ট ৩০ এবং সেপ্টেম্বর ৬, ১৯০০ ) দ্রষ্টব্য । 

1২০০1910-এর [00152105981 30110908610 (১৮১৯৫-১৯৭ '-এ 1৮19 
£761)021)5 একাঁট জামনি অনুবাদ প্রকাশ করেন ২৪টি ক্ষুদ্র খণ্ডে, গদ্যে এবং 
অর্ধেক গদ্যছন্দে । এর প্রথম ১৭ খণ্ড সহম্র রজনীর 134681. সংস্করণ থেকে 
এবং ১৮ থেকে ২৪ খণ্ড ('বাভন্ন সংযোজিত খণ্ডগ্যীল ) 81:90 থেকেই 
অনুদিত । ১৮৯৯ খন্টাব্দে 7. 0. 2/18:9:85 সহম্ রজনীর একটি ফরাসী 
অনুবাদের কাজ শুরু করেন 89651. ( ১৮৩৫ ) সংস্করণ থেকে। সহস্র 
রজনীর আরও অনুবাদ স্পেনীয়, ইংরাজী, পোলিশ, জাম্ণন, ডোনস, রুশ, 
ইতালীয় ভাষায় হতে থাকে । স্পেনীয় অনুবাদ ভ£০200০ 7319500 
71081062 দ্বারা, ইংরাজী ঢা. 0০৬55 1৬৪09০:5-এর দ্বারা, পোলিশ ভাষায় 
অনুবাদ (অসম্পূর্ণ ), ঘর” [.10000801-এর দ্বারা, জার্মান অনুবাদ (1,10218-এ 
৬ খণ্ডে, ১৯২৯৮ প্রকাঁশত হয়) ১৯৫৩ সালে ৬/15919.451) ছারা (প্রথম 
পুনঃ সংস্করণ ১৯৫৪ সালে ও দ্বিতীয় পুনঃ সংস্করণ ) প্রকাশিত হয় । 
এতে ছিতীয় কালকাতা সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুবাদ ও নিম্নলিখিত 
গল্পগুলি ছিল £ 'আলাদিন এবং জাদু প্রদীপ” (প্যারিস পান্ডুলিপি থেকে, 
25650921€ দ্বারা সম্পাদিত ) আলিবাবা এবং চল্লিশ দঙ্গ্য (অক্সফোর্ড 
পাণ্ডালাপ থেকে, ) 5০৭০970910 দ্বারা সম্পাদিত (0585 1910, 2216 
101344 79) রাজকুমার আহমদ ও পরী বানো (8এ:০০০-এর থেকে এর 
ইংরাজণ ভাষান্তর ঘটেছে 'হন্দুস্থানী ভাবা থেকে যা 3511900 থেকে আসলে 
গৃহরত ), আবু "এল হাসান অথবা সুস্তি জাগরণ (9658182 সংস্করণ থেকে), 
নারশদের কলাকুশলতা ( কলকাতা প্রথম সংস্করণ থেকে, এবং “সন্দাবাদের ষষ্ঠ 
যান্তা ও সপ্তম যাল্লা'র শেষাংশ ) কাঁলিকাতা প্রথম সংস্করণ থেকে; 9০০:5 ০: 
006 137839 0165, িসন্দবাদ ও সপ্ত উজীররে গ্রজেপের শেষ, ১1-819110- 2] 
281317 [010 61-7020 7325197:5 21-730750015791£ এবং ষোল আঁভভাবক 
(85915) সংস্করণ থেকে ) হিংসা পরায়ণ ভগ্নীগণ ( বার্টন গ্যালাণ্ড ) যায়েন 
এল আসনাম ( প্যারিস পাস্ডুলাপ থেকে এবং তা 3:০2 দ্বারা সম্পাদিত ) 
খালফের নৈশ আভযান (15 3০০601751 ১৫৮6০৪:০ 0 006 
(05111 ), খুদাদাদ এবং তার ভ্রাতৃবন্দ (10009080 23৫ 1945 0:06025 ) 
আলণ খাওয়াদজা এরং বোগদাদের বণিক (4১11 008৬790]9 ৪700 0135 
1৭1০7015815 026 9084984 ) (বার্টন গ্যালান্ড থেকে )। 


৪ 


]. 0850:0-এর ডাচ অনুবাদ ১৯২৭ সালে কাপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত 


হয়েছে। 
রুশীয় অনুবাদ [. 7:£০1০%815 দ্বারা ১৯৩৪-এ, এবং ইতালায় অননবাদ 
চে, 81011611 দ্ধারা ১৯৪৯-এ সম্পন্ন হয় । 

উৎস সম্পাঁকত সমস্যা এবং ক্রমবিকাশ ৪ 

যখন সহম্র এক রজনীর গজ্পকথা যুরোপে প্রথমে প্রচারিত হ'ল তখন 
যুরোপায় পাঠকগণ প্রথমে আনন্দলাভের জন্য পাঠ করতেন। কিন্তু উনিশ 
শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য মনীষীবন্দ প্রথম উৎস সম্পাঁকত প্রশন আলোচনায় 
ওৎস্রক্য প্রকাশ করেন। আধ্নক আরবী দর্শনের প্রবর্তক ৪11%85050 
58০5 এই উৎস সম্পাকিত প্রশ্নটি আলোচনা করেন একাধিক প্রবন্ধালোচনার 
মধ্য 'দিয়ে (1050981 065 56581505, 18171678 ১ 1২৫০1)০:০1395 50 ] 
01018106 00 16০00611065 001665 100100165 165 111116 2০ 006 1700105, 
[১9115 1829 7 71210001165 02 ] /£১০8021010 065 [1750110010125 
81195 16606:5, স্, 1833, 30 )। 

তিনি সঠিকভাবে নিধণরণ করেন যে উন্ত গ্রম্থকে কোন 'নাঁদণ্ট ব্যন্তির রচনা 
1হসাবে গণ্য করা ধায় না এবং উন্ত গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল পরবতী যুগে পারস্য 
ও ভারতবষাঁয় উপাদান ব্যতশতই । তাঁর মতে 20:01 21-101591196 ০৫৪] 
785%11-এর একটি অধ্যায় প্রাক্ষিস্ত। এই অধ্যায়াট আরবাঁ ও ফরাসী ভাষায় 
38:5167 ৭০ 16510810 দ্বারা প্রকাশিত । তাঁর আভমত $ 

1152 5859 ড/10 00610 (৮1285012006 16289100915 5601165 ) 15 
51101128100 6186 00 00901501886 138৮5 50009 00 05010 0106 
[215191)১ 11701917 ( 0106 7055 1085 16212: 08910195/1 ) 2180. 002 01261 
8100 19৮2 10621) 0:210518,059. 10 005, 200. 0590 02151091050 17 05৫ 
৪৮ 01020 ০ 10856 0650111020., 5001) 25 101: 2%2001015 610৪ 0০0০ 
[79221 £052085 10101 11) 21201500683 **7[1,0105270 €91099+ 
601 £6816১ 19 11) 1১915191) 2:058109.70106 1990016 ০৪1] 0083 10901 
00580011819” ( জ০ 1155 1885০ 10212: 0130052150 1181565 
2110 01565 18196). 10015 15 006 56015 ০0 60০ 1106 250 00০ 
12121 200 1015 08060661210 1061 5821:5810-£101 7 0065০ ০ ৪০ 
০81120 91511:9280 210 12179290. (11) 00061 71159 : 200. 1061 10101756 
11) 8£911) 0006 17055 : 2150 1013 ৮0 2081021:9 ).১ 

অন্যপক্ষে )95201) ৮012 [3901067 81 1709502901,র অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত 
নয় মনে করেন। ৬/1111510 1,800 প্রমাণ করতে চেত্টা করেছেন যে, সমস্ত 
গ্রন্থাঁট একজন ব্যান্তর লেখা এবং ১৪৭৫--১৫২৫ এই সময়কালের মধ্যে রাচিত 
(7102 10519001855 26108100065 লন্ডন ১৮৩১৯-৪১ 
ভূমিকা )। 

মহম্মদ বিন ইসাক 'বন আব ইয়াকুব অল-নাঁদম এর ফাঁরস্তায় হাজার 
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অফসনার উল্লেখ আছে এবং কাহিনীর কাঠামোও দেওয়া হয়েছে । ফাঁরস্তায় 
আরও বলা হয়েছে 2৮৩ 1551151) 21-1015155515511 উজীরের কাহিনীর 
প্রত্টা। তান ৪০৮টি গঞ্প সংগ্রহ করেন কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের পুবেইি মারা 
যান অথণং হাজার গঞ্প তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। 

এই আলোচনা ৫০ 0০০1০ দ্বারা পুনরুতথাপিত হয় । তান ফার্তার 

ংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে রাজা বাহমানের কন্যার 

জন্য এগুলি রচিত হয় । তাঁর মতে 981):9590 নামটি [77795-র দ্বারা 
স্থরীরৃত হয় । তান দেখাতে চেষ্টা করেন যে, সহম্্র রজনীর গজেপের সত্যে 
75092:-এর যোগ আছে । 96956 01191 মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর 
921)0501)7611007) গ্রন্থে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত রাখতে পেরেছেন । তান হাজার 
অফসনার নানাস্তর ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কোনগীল বাগদাদ, কোনগাল 
মিশর-এ রচিত হয়ে থাকতে পারে । 

বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নিখু'তভাবে কাজ করেছেন 10), ০9146159, 
যান মূলগ্রন্থে বিশদ পাঁরচয় দিয়েছেন, যার দ্বারা প্রত্যেকাঁট গল্পের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । 

00250:01-এর সংকলন--1:510511 রুশ ভাষায় এর অনুবাদ করেন। 

সহম্্র রজনী গ্রন্থের আঁস্তত্ব ও প্রাচীনতম উপকরণের রূপ 290৪ 
£১৮৮০০৮ দ্বারা আঁবজ্কত হয় নবম শতকে । এই প্রান ইতিহাস সম্পকে 
আলোকপাত করা হয়েছে--10810081 06 26৪7 5856100 5050155-এ 
( 1949-এ )। এর পরে ৪1 1493391 দ্বারা দ11)7150-এ এই বিষয়ের উল্লেখ 
করা হয়েছে । বারো শতকে “সহম্র রজনী এবং এক রজনী” মিশরে পরিচিত 
ছিল। জনৈক ৪1] 1500 যান শেষ খাঁলফার সমকালীন মিশরের 
ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা এ তথ্য জানতে পার । &! 
0002011 যিনি মারা গিয়েছেন ১৮১৫/১৪১২, তাঁর সংকলনে রজনীর গজ্প- 
গুলিকে স্থান দেন একথা 1০:7%-র রচনা থেকে জানা যায় (7805, 1894, 
42 £)১ তারপর দেখা দেয় 391197-এর পাশ্ডাঁলীপ এবং অপর পাশ্ডুলাপ- 
গুলি, ঘা পনেরো থেকে অক্টাদশ শতকের মধ্যে দেখা দেয় । 

এগুলি থেকে জানতে পারি ষে, সহন্র রজনীর প্রচলিত সংকলনে বাগদাদ 
ও মিশরীয় দুটি অংশ ছিল । 0536: তিনটি স্তর চিহিত করেছেন, যার 
প্রথমটি পারস্য ভাষায় রচিত হাজার অফ:সনার রূপকথা বলে অনমিত; 
দ্বিতীয় স্তরে বাগদাদ থেকে সংগৃহীত গ্ এবং তৃতীয় অংশে আছে সংযোজিত 
গছপ॥ 

[ব95:8 4১5০৮ আবার নম্নালাখত স্তরবিন্যাস করেছেন ঃ 

]. অন্টম শতকের অনুবাদ হাজার অফতসনা 8 এই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 
সম্ভবতঃ £1£ 7175192 নামকরণে পারিচিত ছিল । 

2. অন্টম শতকে 416 19519 নামাঙ্কিত এ*লামিক প্রতিরূপ পূণঞ্গ 
ছিল অথবা অসম্পূর্ণ সে সম্পকে" তিনি নিশ্চিত নন। 
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3. নবম শতকে রচিত পারস্য ও আরধাঁয় উপকরণে সমূদ্ধ। 41 
[.8518 1 গঞ্পগুলি আধকাংশই নিঃসন্দেহে হাজার অফসনা ও অপরাপর 
চলাতি গল্প থেকে সগ্কলিত 'কন্তু এখানে সিন্দাবাদের গঞ্প, সীমার গজ্পের 
উৎস (যা [16600800 নিরেশি করেছেন এবং যা 72০0012819-ও বিশ্বাস 
করেন ) সম্ভবত আরবাঁয় । 

4 দশম শতকের ঠ1£ 9810091 ০0100 29305 অপর উপকরণের মত 
সংযোগ করা হয়েছে অথবা চলাঁত &1£ 19519, তাস্পম্ট নয়। 

5, দ্বাদশ শতকের সংগ্রহ £ চতুর্থ স্কলন থেকে এবং এশীয় ও মিশরীয় 
গঞ্পকথা, স্থানীয় মিশরীয় গজ্প উপাদানে সমৃদ্ধ । 4১1 12518. অ৪.1:8519, 
শিরোনাম পাঁরবর্তন সম্ভবত এই যুগে ঘটে । 

6. ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্ধন্ত ক্রস্ফীত সংকলন বরর'ভ গ্পকথা 
(75:010 08155 ) এই সময়ের উন্লেখনশয় সংযোজন । পারস্য ও তুরস্কের 
দান রূপে দূর প্রাচ্৮7র গজ্পকথাগুলি সম্ভবত এই যুগেরই অন্য উজ্জল 
সংযোজন । 

সহম্র গলপ এই শিরোনাম সম্ভবত পরিবর্তত হয়েছে “সহস্র 
রজনী”তে । নবম শতকের আগেই সম্ভবত আরবীয় ও অন্য গঞ্পগুলির 
সংযযান্ত ঘটে। মুখ্যতঃ সহন্ত্র গল্প বলতে বোঝাতে অনেক গজ্পের সমষ্টি, 
যেমন শাহরাজাদ (91,9.284 ) সম্বন্ধে বলা হয় তিনি হাজারাঁট বই” সংগ্রহ 
করেছিলেন । একশ, একটি বড় সংখ্যা এবং প্রাচ্দেশীয় ইীতিহাসাবদদের কাছে 
“শতবষ পৃবে*”র অর্থ “অনেক বছর আগে” । সুতরাং একশত সংখ্যাঁটকে 
প্রকৃত অথে" গ্রহণ না করাই শ্রেয় । কিন্তু এক সহম্্র কথাটি অসংখ্য অর্থের 
প্রায় সমান অথে" প্রযোজ্য এবং “সহ রজনী” গ্রন্থটি যা বাগদাদ শহরবাসীর 
নিকট পাঁরাচিত ছিল তা নূন্যভাবেও সহম্র রজনীর ঘটনা নয় ॥ কিন্তু কেন সহস্র 
রজনী শিরোনামাঁট সহন্্ এক রজনীতে পাঁরণত হল! এই পাঁরবর্তন সম্ভবতঃ 
আংশিকভাবে আরববাসীদের কুসংস্কারের জন্য এবং যুখ্ম সংখ্যার প্রতি বোধহয় 
অনীহায়, যেটা সাধারণভাবে লৌকিক সংস্কারে দেখা যায়। তুকাঁ প্রবাদ 
“বনবীর” অথ অনেক বোঝাতে সহম্্র এক থেকেও কথাটি আসতে পারে । এ 
প্রসঙ্গে উজ্লেখনীয় আনাটোলিয়ার বহুসংখাক আঁধবাসী জানতেন সেখানে 
পবন-বীর-খিলসাঁ” নামে একটি ভগ্নস্তূপ আছে যা সহম্র এক ভজনালয়রূপে 
সমাঁধকভাবে পাঁরিচিত, যদিও সেখানে এতগুলি ভজনালয় নেই ॥ ইস্তাম্বুলে 
একটি স্থানকে “বিন-বীর-ভিয়েক (9£১-৮£:015০% ) অথ সহম্র স্তম্ভ 
বলত, সেখানে কিন্তু কয়েক ডজন মান্র স্তম্ভ আছে । তৃকা অনপ্রাস জাতীয় 
শব্দ “িনবীর” ফারসণ “হাজার এক”কে নিদেশ করে । এগারোশো শতকে 
পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি এশলামিক দেশ তুকাঁ প্রভাবাধীন ছিল । 
এইর্‌ূপেই সহত্র এক রজনী শিরোনাম প্রথম প্রথম বহ? রজনী অর্থে ব্যবহৃত 
হত। কিন্তু পরবতাঁকালে এ সংখ্যাটি সাহিত্যগতভাবে গৃহণত হয় এবং 
সংখ্যাপৃর্তির জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা গজ্প ব্যস্ত হয় । 
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উপাদান £ ভারতবর্ষ, পারস্য, মেসোপটেণিয়া, মিশর, তুরস্ক সহস্র এক 
রজনীর গজ্পগচ্ছের সংগ্রহ নানা জায়গা থেকে । এর উৎস ও উপাদান সম্পকে 
অনুমান কম্টকর নয় । 1সন্দাবাদ নামে ভারত'য় ব্যন্তীবিশেষের নাম পাওয়া যায়, 
তেমান তুরস্কের ব্যক্তিবশেষের নাম আলিবাবা ; খাতু, সবাজাদ, দীনাজাদ, 
শাহ-জাগান প্রভৃতি নাম পাওয়া যায় পারস্যে । বারুম, রুস্তম, আরদালীর 
সাপুর প্রভৃতি নামও পারাঁসক। যাহোক “সহম্র এক রজনীর*র বেশশরভাগ 
নাম প্রাচীন আরবীয়, যা আরব বেদূইনদের দ্বারা এবং পরবতাঁকালে ইসলাম 
ধমবিলম্বীদের নাম 'হসাবে প্রচালিত ছিল । মিশরায় নাম উজ্লেখ করা হয়েছে 
স্থান মাস ইত্যাঁদ বোঝাতে । কিন্তু গঞ্পগযলর রুপান্তর ঘটেছিল অপর 
ভাষায় । সেক্ষেত্রে ব্যান্ত হয়েছে নামহীন । ফলত সব নামের উপর জোর 
দেওয়া যায় না। 

সহম্ম এক রজনীর বৈদোশক উপাদান 05990: যত্র সহকারে বিশ্লেষণ 
করেছেন৷ তার মধ্যে একাঁট কৌতূহলোদ্দীপক উন্তি তানি করেন যে ভারতবষাঁয় 
রূপকথার দৈত্য বা অতিপ্রাকৃত শান্ত 'হাজার এক রজন?'তে স্বাধীনভাবে কিয়া 
করেছে কিন্তু মিশরীয় দৈত্য ম্যাঁজক শান্তর দ্বারা চালিত । 

70000910709] €0০9500%॥ তাঁর পারস্য থেকে প্রকাশিত ১0৮৭199 
701151910565 গ্রন্থে (১৯২২ সন পৃঃ ২৬৫) ভারতীয় উপাদানে সমদ্ধ 
গল্পগুলিতে দেখিয়েছেন £ 

(১) একটি মানুষ যে তাঁর আঁবশবাসী স্বীর আচরণে শোক বিহ্বল 
হয় কিছুটা শান্তি পায় যখন সে দেখে কোন ক্ষমতাবান ব্যন্তিত্ওও সেই একই 
প্রকার দুভগ্যে আবর্তিত হচ্ছে । 

(২) রাক্ষস বা দৈত্যের গল্পে তাঁর স্তী অথবা তাঁর কোন বন্দী 
[বি*বাসঘাতকতা করেছে । জ্ঞানী সিন্দবাদের গ্রল্প, সাত উজীরের গঙ্প এই 
জাতীয় । | 

(৩) চতুর বালিকার গঞ্প -যে গল্পবলার কুশলতায় নিজেকে অথবা তাঁর 
বাবাকে রক্ষা করতে পেরোছল । এই গোত্রের গজ্পগ্ীলর মূল কাঠামো 
অপরিবাতিত ॥ 

সহম্র রজনীর অনেক গঞ্পকাহিনীর উৎসভ্মি ভারতবর্ষ । এরুপ 
গল্পকাহনীর সাধু চরিপ্র আমাদের স্মরণ কারিয়া দেয় বৌদ্ধ ও জৈন সনতদের 
কথা । এছাড়াও আছে প্রাণীদের উপকথা (29153 06 27101915 ) সিন্দাবাদের 
গজ্পচক্র (560:5 ০০1৩ ০£ 91980 ) এবং সীমার গল্প ॥ 

অনেকগ্দাল গল্পের উৎসভ্ম আবার পারস্য। প্রধানতঃ যে রূপকথাগ্রলিতে 
ভূত এবং পরী স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল সেগুলি এজাতীয় । 0৩5৮০ যে 
গল্পগ্লির উৎসভূমি নির্ণয় করেছিলেন পারস্য-ভারতবর্ষ সেগুলি 

(১) জাদহবিদ্যার গ্প 

(২) বসরার হাসানের গম্প 

(৩) 8251 8] 10658৮-এর গল্প 


৯১১ 


(৪8) রাজকুমার ৪1-280781) এবং কুমারী 88161-এর গজ্প । 

(৫) 98:2970091-এর রাজকুমার 88: এবং রাজকুমারণ 1))7178£-এর' 
গজ্প। 

(৬) 45৫93: এবং 88586 ৪] বিএ£৪5-এর গল্প ॥ তাঁর মতে 41 
১1৪:-এর গজ্পের মূল পারাঁসক॥। প্রাতিহিংসাপরায়ণ ভগ্নশদের গ্প এবং 
[৪18 73810 ও 4£১17800820 এর গল্প, যেহেতু 08118179-এর গল্প সংগ্রহে 
কেবলমাঘ দেখা যায়, সেগুলির সূন্টি পারস্যেই হওয়া সম্ভব, যদিও তার 
পারসণক রূপ এখনও পধণ্ত অজানিত। 

বাগদাদ প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া অণুলে অবাঁস্থত ॥ সেজন্য সম্ভবত প্রাচখন 
ব্যাবিলোনিয় ভাবধারা ইসলামের আবভণবের পূর্ব পযন্ত সেখানে বিস্তারত 
ছিল এবং সহম্র এক রজনীর কাহিনীতে তা প্রাতীবিম্বিত হওয়া স্বাভাবিক । 
এমন কি, একটি সম্পূর্ণ গল্প 'জ্ঞানী [৪51:8:-এর গলপ” যা অনেক 
পাশ্ডুলাপিতে সহম্্র এক রজনীর গঞ্প-অংশ স্বরূপ মনে করা হয়ে থাকে, তার; 
উৎসভূমি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, (৭ম খু. পু.) ইহাি ও খএজ্ট- 
ধর্মাবলম্বীদের সাঁহত্যের মধ্য দিয়ে আরবীয় সাহিত্যে এসেছে । চির যৃবা 
[0$0£-এর ব্যাবিলোনীয় প্রতির্প আছে । বুলহকয়ার যাত্রা (00০ 10005 
151015158 ), জীবন বারি খুঁজে আনা রাজকুমার £১100080 সম্ভবত 
ব্যাবিলোনীয় মহাকাব্য গিলগামেশ-এরই প্রভাবিত রূপ [ পোড়া ইটে লাখত 
১৩টি ট্যাবলেটের মধ্যে ]1 কিম্তু 71010: এবং 4১100 আরবায় সাহিত্যে 
প্রবেশ করে আলেকজাণ্ডারের রোমান্স হসাবে (80728170201 4১163217061) 
এবং বুল;কিয়ার যাত্রা ইহুদী সাহিত্যের মাধ্যমে । আধ্বাসিদ খলিফাদের, তাদের 
রাজসভা এবং তাদের প্রজাবগ্গের জীবনের খণ্ড চিন্রগুলি ঘা সহম্্র এক রজনীর 
অঙ্গীভৃত বাগদাদ নগরীর স্মাত বহন করে। সম্ধবাদ নাবিকের গল্পের 
সম্ভাব্য পূর্ণর্প পাওয়া গেছে বাগদাদে, রোমা 0009:-০-81 টি? 00817 
আছে পারস্য 'সাঁরয়া ও মেসোপটেমিয়ার প্রভাব এবং 2019 ও 00811 
পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার উপাদান । চতুর দাসশ-বালিকা ":০০৭৪৭-এর 
আখ্যান বাগদাদে রাঁচত হয়ে কতক পরিমাণে নবর্‌প গ্রহণ করছে মিশরে । 
70101159-র গল্পকথা, পিম্ববাদ জ্ঞানীর কথা এবং 10181 ৪৭ 10 
10727-এর আখ্যান হয়ত বাগদাদ শহরে পরিচিত ছিল। এর কোন নিশ্চিত 
প্রমাণ অবশ্য নেই । 1580৮] শহরের পাণ্ডালাঁপ থেকে নু, ২1০: কর্তৃক 
প্রাপ্ত চারটি গল্প সম্পকেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় । 


সাহিত্যরূপের পরিচয় 
আরব্য রজনণর প্রাতিটি আখ্যানের সাহিত্যিক বিবরণ দেওয়া ( যা £১01)816 
কৃত [.4008-এর অনুবাদে আছে ) এথানে সম্ভব নয় । আখ্যানগালকে 
ছয়টি প্রধান বিভাগে বিভভ্ত করা যায় ঃ | 
1. [79115 7:8129 (রূপকথা ) 


৯ 


পাপা 90 ও এালরজ্ «: _. 


[২0207811065 ৪:90 18061 ( রোমান্স ও নভেল ) 
[28675 (ইতিবৃত্ত ) 

[0899০610 50065 ( নীতিমূলক গজ্প ) 
[70170001003 78195 (হাস্ারসাত্মক গজ্প ) 
£100095 ( জীবনীর খণ্ডাংশ/খন্ড গল্প ) 

এক: [তিনটি ভারতবষাঁয় রূপকথার ছকে এই শ্রেণীর কাঁহনন গড়ে 
উঠেছে । যে কাঁহনধগ্ল প্রত্যেকটি পাশ্ডুলাপতেই ছিল [ 117০ ৮2০০: ; 
1076 ০5810170617 200. 08০70055 10810063 11) 8881708, পি 
[705০1098015 5 ] সেগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে । এগ্যাল ছকে বাঁধা গজ্পের 
উদাহরণ এবং এতে কিছু ছাপ আছে ঘা আমাদের স্মরণ কারয়ে দেয় ভারতবষা্ন 
বোশস্ট্যের কথা এবং কতকগযীল আঁভিপ্রায় যা প্রাচ্দেশনয় গঞ্গের মধ্যেও 
সমভাবে রয়েছে । এই শ্রেণীর আঁতি পাঁরচিত রূপকথাগনল হল “419-91-010 
8150756 18510 [8100 এবং 411 9879 । অপর উদাহরণ হিসাবে 
[81709:9177210091% 2150 80001, 11106. 768100$ 91562:5, 0211006 
/£৯121700,0 200 [0811 3270, 98১721-1৬10101, 135927-21-1395:1, 
2250-81-45) এর নাম করা যায় । 

দুই : বৃহত্তম রোমান্স কাহিনী 010212 15. ৪1 বৈ 07008198120 1015 50109 
এই শ্রেণীর--এট ইসলামীয় জনপ্রিয় রোমান্স কাহন?র প্রতির্প । 

প্রেমকাহিনীগহীল এই শ্রেণীর অল্তর্গত এবং তারা তিনটি ভাগে 'বিভন্ত £ 
(ক) ইসলামপূর্ যুগে প্রাচীন আরবীয় জীবনধারার পরিচায়ক; (খ) বাগদাদ 
ও বসরার নগরজীবন এবং তদ্রমাহলা বা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে খাঁলফাদের 
রাজগৃহে অথবা নগরে প্রেম নিবেদন সংক্কান্ত (গ) কায়রোর প্রেম সম্পার্কত 
উপন্যাস প্রভাবিত, যা আনন্দোচ্ছল এবং কামোংপাদক ঘটনার বিবরণের প্রকাশ । 

ধাঁড়বাজ লোকের গল্পগৃলিও এখানে উল্লেখ করা যায় । 

[তন : কয়েকটি আরবীয্প সুপ্রাচীন ইতিবৃত সহম্ম এক রজনীতে সংগ্রাথত 
হয়েছে । 191200-21-7191, 1010) 006 ০1 06 ০০110015) 7106 
10853 ০165, [1)6 ০165 ০৫ [,2১1, যা আরবদের দ্বারা উত্তর-পাঁশচম আফ্রিকা 
জয়ের ঘটনাকে উল্লেখ করে, এই শ্রেণধর অন্তর্গত । 

অপর ইতিবৃত্তসমূহে ধার্মিক মাহলা ও পুরুষদের সম্বন্ধে উল্লেখ 
আছে । তাদের মধ্যে সাধু রাজকুমার, যিনি [78:90-81-7851817 এর পার, 
পরে দরবেশ-এ পাঁরণত হন, আলোসয়াসের খ্যাত ইতিবৃত্তের স্মৃতি বহন 
করে। 

র: নীতিগঞ্পগ্লির আঁধকাংশের উৎস্ভূমি সম্ভবত ভারতবর্ষ) 
উদাহরণ স্বরুপ 5 ০ 1998 ০০1৪৪ ০ 919084 0১০ ভা?5৩, 
[))91180. ৪150 1]. 71790, এবং বহহ উপকথার নাম করা যায়, কিন্তু কোন 
সময় তারা আরবায় রুপে নব পারবাঁতত হয়েছে তা নির্ণয় কঠিন । 

5. 4৯৮০1 [9$21৮এর গল্পগচ্ছে, 2006 91500: 4৯১ ছ৪60020, 


৪ ৮ ৯ ৪5 


৯৩ 


[07721109006 75102100817) [03268105381 1010 এবং 11 056 
1957:501) এই শ্রেণীর ৷ শেষেরটি মিথ্যা ভাষণের একটি অদ্ভূত নাঁজর। মারুফ 
মুচি ও কু'জোর গল্পের ভেতর অনেক হাস্যরসাত্মক চিত্র আছে । 

6. জীবনের খণ্ড চিত্রের গ্প--উপরে শ্রেণীভুন্ত হয়ান এমন গল্পগলি 
এই শ্রেণীর । £101001)0901-এর গজপ, 88210 200. 1)15 3:00])615 
মূলত নীতি গল্পেরই সমান্টি। অশ্প কয়েকাঁটিতে পারস্যরাজের উন্দেেখ আছে 
আঁধকাংশ গঞ্পেই আব্বাসীদ খলিফাদের উল্লেখ রয়েছে এবং সবোপাঁর আছে 
হারুন অল রসীদ-এর উল্লেখ, যানি মুসলমানদের কাছে আদর রাজারপে 
পারগাঁণত। 

পাথবী ব্যাপী লোক-কথার বাভন্ন ধারা এবং গঠনগত নানা পদ্ধাত। 
বাভন্ন লোকশ্রঃতীবদ- কখনও এগুলিকে /101032] 02169 1২010212100 
19195, ৬ 015061+18125, 170000171003 18199, 16£6170875 18165 
ইত্যাদিতে বিভন্ত করেছেন ।* আধুনিককালে £৯০ 050100500 লোক- 
কথাগুলির শ্রেণীবিভাগকরণের একাঁট পদ্ধাঁত প্রবর্তন করেন, যা পরবতী 
যুগে 17995 ০৫819 75০০ রুপে পরিচিত ॥ এছাড়া তান পাঁথবীর 
লোককথাগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভন্ত করলেন । প্রথমতঃ পশ.ুপক্ষীর 
কথা ৪ ( £১1010)8]118155), বন্য পশু ও গৃহ পালিত পশু মানুষ ও বন্য 
পশহ্‌, গৃহ পালিত পশু, পক্ষী ও অন্যান্য পশুপক্ষী ইত্যাদি উপাবভাগে 
বিভন্ত করেন। দ্বিতীয় বিভাগে রাখলেন সাধারণ লোক-কথাগুল এবং এর 
অন্ভগত উপ-বিভাগে থাকল যথারুমে দৈবাঁবড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক 
জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধমীঁয় কাহনী, রোমান্টিক কথা, বুদ্ধিহগন 
রাক্ষসের কাহিনী । তৃতাঁয় 1বভাগে থাকল 1701165 2100 /৯19০00093 
অথবা হাস্যরসাত্মক 'বাঁভন্ন ঘটনা মূলক কাহনা । 

যেমন £ বোকার গঙ্গপ, দাম্পত্য জীবনের গঞ্প, নারী ও পুরুষ বিষয়ক 
গঙ্প, মিথ্যা কথার গল্প, সমস্যামূলক গলপ ও অন্যান্য গল্প । এই রাঁতির লোক- 
কথার বিন্যাসকেই "0525 [75022 বলা হয় ॥। এই রাঁতিতে প্রত্যেকটি €5122 
একটি সংখা দ্বারা 'নার্দন্ট করা হয়। যেমন, 1002 00656 101: 00০ 1036 
ভ10০ (50৩ 400 ), 10196 01901 2100 006 71015 0:16 (596 403). 
অধ্যাপক স্টিথ টমসন পরবতাঁ ক্ষেতে মোটিফ বা অভিপ্রায় অনুযায়ী 
পুনার্বভাগ করেন এবং 21০0 [9৪»-এর রাঁতি অনুযায়ী £-2 কয়েকটি 
ভাগে বিভন্ত করেন । সেগুলির মধ্যে আছে পৌরাণিক আভিপ্রায়, পশুপক্ষী, 
[িনষেধাজ্ঞা, ইন্দ্ুজাল, প্রেতলোক, বিস্ময়, রাক্ষম, পরীক্ষা, পাণ্ডত মর্খ, 
প্রতারণা, ভাগ্য-বিপধ'য়, সুযোগ, ভাগ, সমাজ, পরস্কার ও শান্তি, বন্দী ও: 
পলাতক, পাশবিক নিষ্ঠুরতা, ধর্ম চারিতিক বৈশিষ্ট্য, হাস্যরস, অন্যান্য বিবিধ 
আভিপ্রায় ৷ 

সহম্র এক আরব্য রজনীর গঞ্পগুলিকে উপরোক্ত 20011 [106-এর রাত 
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অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উন্ত বিভাগগুলির আধকাংশ আভিপ্রায় 
বা 1/০৮এর গল্প সেখানে আছে। সেখানে একদিকে যেমন সওদাগর বা 
ধীবরের সঙ্গে আফ্রিদি দৈত্য কিংবা শাহজাদা আর রাক্ষসীর গ্প আছে, 
তেমনি আছে দর্জ কু'জো, হেকিম, বাবা ও খএচ্টান দালালের কাহনী। 
তাই সেখানে দেখা যায় পিন্দবাদ ও বাজপাখীর সত্গে আছে বাগদাদের 
নাঁপতের কাহনী, আবার অজন্্র পশুপক্ষীর কাহনী, যেমন £ রাজহাঁস ও 
ময়.র-ময়;রী, মেষপালক ও মেয়ে, কচ্ছপ ও বক, নেকড়ে ও খে'কশিয়াল, ই'দুর 
আর নেউল, কাক ও কাঠাবিড়াল ইত্যাদির গঞ্প। এছাড়া আছে 'সন্দবাদের 
সপ্তম সমমদ্র্যাত্রার কাহনী, অসংখ্য চুটকী গ্রল্প ও হাঁসর কাঁহনী; যেমন ৪ 
ছাত্র ও শিক্ষক, আজব বট;য়া, মাদ্রাসার মৌলভী ইত্যাঁদ। সহন্্র এক রজনীর 
অসংখ্য গল্পের মধ্যে আছে কালো ঘোড়ার আশ্চ্ যাদুকাহনী, থলিফা ও 
জেলের কাহিনী, সপ্তম হীরক কন্যার কাহিন--এই সব কাঁহনীগ্যাল জানায় 
লোককথার বিচিতত উপাদান, বিষয়বৈচিন্রয ও বিবিধ মোটিফ । 

আরব্য রজনীর গজ্পগূলি লোককথারূপে লোক শ্রৃতিতে প্রবহমান ছিল, 
পরবতাঁকালে কোন এক বা একাধক সংগ্রাহক ও গজ্পকারের হাতে তা 
সংগৃহীত হয়ে সংকলিত হয় এবং তারও পরবতাঁকালে 'বাভন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে । 


ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. পি. আর. এস. পি. এইচ. ডি 
স্যার আশুতোষ ও মোয়াট স্মৃতি স্বণ“পদক প্রাপ্ত, 
অধ্যাপক, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ 
সহসচিব, স্নাতকোত্তর কলা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংবাদিকতা পর্ষৎ 
কলিকাতা বি*বাবদ্যালয় 
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অনেক অনেক কাল আগের কথা । 
নদেশের এক শহরে এক দারিদ্র দার্জ বাস করতো । শহরটার সাঠক নাম 
ঠী আমার মনে নাই । যাই হোক, সেই দির একটি পদুন্ন সন্তান জঙ্মে- 
ছিল। আদর করে বাবা মা, তার নাম রেখেছিল আলা অল-দিন। 
ছেলোঁট কিন্তু মা বাবার ইচ্ছে মতো মানুষ হলো না। লেখাপড়ার ধার 
দিয়েও সে গেল না। হরেক রকম বদমাইশি বুদ্ধি সব সময় তার মাথায় ঘোরা- 
ফেরা করতো । এইভাবে, খারাপ ছেলেদের কুসংসর্গে পড়ে খুব ছোটতেই সে 
বয়ে গেল। 
যখন ওর বছর দশেক বয়স, আলা অল-দনের বাবা সার বুঝে 'নিল, ছেলে 
লেখাপড়া শিখে মানূষ হবে না । মনে বড় আশা করোছল, ছেলেকে অন্য কোনও 
মঘণদার কাজে শিক্ষানবীশি করাবে । কিন্তু তার চাল-চলন দেখে সে-আশা 
সে পরিত্যাগ করলো । ছেলেকে কাছে ডেকে বললো, শোনও বাবা আলা, 
তুমি আমাদের একমানন সন্তান, তোমার ওপরে অনেক আশা করেছিলাম । কিন্তু 
এখন বুঝতে পারছি, আমার কোনও আশাই পূর্ণ করতে পারবে না তুমি । যাই 
হোক, বয়স বাড়ছে, কবে আছি কবে নাই, তুমি এখন আমার দোকানেই বসো । 
অন্ততঃ দর্জর কাজটাও শেখ । খদ্দেরপাতি ঘা আছে, দেখেশুনে চললে, তোমার 
আর তোমার মা-এর কোনও অভাব হবে না। 
পরদিন থেকে আলা অল-দিনের বাবা ছেলেকে সঙ্গে করে দোকানে যেতে 
থাকলো । কীভাবে সাজ-পোশাক তৈরি করতে হয় তার তালিম দিতে শুর 
করলো । | 
কিন্তু আলা অল-াঁদনের ডাংগুলি খেলার স্বভাব, সুস্থির হয়ে বসে সন্দ্ 
স্‌চশকর্ম তার পোষাবে কেন? ফাঁক পেলেই সে দোকান ফেলে সঙ্গীদের 
সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে । বাবা কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারে না। 
অনেক বকুনি ধমকানি শাসানি প্রহার 'কিছুই তাকে দোকানমুখি করতে পারল 
না। বাবা হয়তো কোনও খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে বাস্ত-_-ব্যস, সেই সুযোগে 
বাছাধন টুক করে কেটে পড়েছে । তারপর সারাদিন আর তার টিকি দেখা গেল 
না। অনেক চেষ্টা চরিপ্র করেও ছেলেকে বাধ্য করে কাজে মন বসাতে পারল 
নাসে। দিনকে দিন সে মীর্কামারা ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মস্তানমি গৃজতানি 
করতে করতে একেবারে চোস্ত রংবাজ বনে গেল প্রায় । 


৪ 
আরব্য (৪৭১ 


বাবা মনের দ:ঃখে সব আশাই ছেড়ে দিল । ছেলের দুঃখে এবং বয়সের 
ভারে একদিন সে শধ্যা নিল! তারপর কিছুকাল রোগ-ভোগের পর একেবারে 
পরপারে চলে গেল। 

বিধবা মা দেখল, স্বামী চলে গেছে, ছেলে অপদার্থ, জুতরাং দোকান-পাট 

রেখে আর ক হবে । তাই যা পেল সেই দামেই বেচে দিল । ? 

আলাদিনের মা সেলাই-বোনায় বেশ দক্ষ ছিল । বাজার থেকে পশম কিনে 
এনে জামা বুনে সে দোকানে দোকানে বিক্রি করে যা লাভ পেত সেই পয়সা 'দিয়ে 
ছেলের ও তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারতো কোনরকমে । 

আলাদিনকে সে একমাত্র খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও 
কাছে পেত না। সারাদিন পাড়ার সমবয়সণ- বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে টো টো 
করে ঘুরে বেড়াতো সে। মা বিরন্ত হয়ে অনেক সময় ভাবতো, ছেলেকে আর 
বাঁড়তে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু মায়ের প্রাণ, তা আর পারে না। 

এইভাবে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আন্ডা ইয়ারাঁক মেরে আলাদন গায়ে হাওয়া 
লাঁগয়ে ঘুরে বেড়ায় । মা চোখের জল ফেলে আর পশমের জামা বুনে রুটির 
পয়সা রোজগার করে । 

আলাদনের বয়স যখন পনের তখন তার দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে 
শুরু করে। দেখতে সে জুন্দরই ছিল, প্রথম যৌবনের ছোয়া লাগতে আরও 
সুন্দর মনে হতে লাগলো । পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেধে যখন সে ঘুরে 
বেড়াত, সব ছেলে ছাপিয়ে তার রূপের লাবণ্যই সকলের চোখ ঝলসে দিত । 
যেমন তার বড় বড় টানা টানা চোখ তেমনই তার নাক মুখ গাল। আর গায়ের 
রং স্বর্ণচাঁপাকেও হার মানায় । 

একদিন বাজারের পাশের একটা খোলা মাঠে তার সঙ্গব-সাথসদের সঙ্গে সে 
খেলায় মেতোঁছিল, এমন সময় এক দরবেশ ফকির এসে উপাঙ্থত হলো । লোকটি 
মূর, মরোক্োবাসী । আলাদিনকে দেখে সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে । 
বাঃ, অপ সুন্দর তো ছেলোট ! 

এখানে বলে রাখি এই দরবেশাঁটি আসলে এক যাদুকর । জ্যোতাবপ্দ্যার 
অসাধারণ পটু । লোকের মুখ দেখে তার ভাগ্য, বর্তমান-ভ্ত-ভবিষ্যং সব বলে 
দিতে পারে। 

আলাদিনকে দেখতে দেখতে সে ভাবে, হশ্যা, এইরকম একটি ছেলেরই সে 
সন্ধান করছিল এতাঁদন । এরই অন্বেষণে সে মরোকো ছেড়ে সুদুর এই চাঁন 
দেশ পযন্ত পাড় দিয়ে এসেছে । 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজ্জাদ গঙ্প থাঁময়ে চুপ করে বসে থাকে। 


সাতশো বরিশতম রজনীতে 

আবার গঞ্প শুরু হয় £ 

দরবেশ ছেলেদের একজনকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা এ 
খুবন্থুরত লেড়কাটা কে বলতে পারো ? | 
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-__£, এ আলাদিনের কথা বলছেন ? 

হ্যা হ্যা, বলতো বাবা, ও কে? 

ছেলোঁট বলে, ও তো রাঙা মূলো। ওর বাবা দার্জ ছিল। কিন্ত ছেলের 
নাম রেখেছে দেখুন, আলা অল-দিন_ যেন সুলতান বাদশাহজাদা | 

--তা বাবা, যা ওর রূপ, শাহজাদা হবারই যোগা-- 

ছেলেট ঠোঁট উল্টে বলতে বলতে চলে যায়, রূপ না হাতি । আর রাঙা 
মুলোর মতো রুপ থাকলেই শাহজাদা হওয়া যায় 2 

দরবেশ এবার আলাদিনকে ডাকে । আল৷দিন অবাক হয়, এ আবার কে £ 
চিনতে পারে না। পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় । 

--তোমার নাম তো আলা অল-দিন ? 
আলাদিন আরও অবাক হয়, হশ্যা, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে 
মালিক 2 | 

দরবেশ বলে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরোছি বাবা, তোমার আব্বাজান আমার 
বড় ভাই ছিল। আচ্ছা তোমাদের দার্জর দোকানটা আছে এখনও ? 

আলাদিন বলে, না। মা বেচে শেষ করে দিয়েছে । 

--কেন, বেচল কেন 2 

_বারে, বাবা মারা গেল, আমি তো দার্জর কাজ শেখার সময়ই পেলাম 
না। এ অবস্থায় দোকান-পাট দেখে কে? তাই মাবেচে দিয়ে এখন পশমের 
জামা বোনে বাড়িতে বসে। 

হঠাৎ ফ:শপয়ে ফুশপয়ে কে*দে উঠলো দরবেশ । আলাদিন 'বিমূঢ় হয়ে 
পড়ে । বলে, এীক ! আপনি কাঁদছেন ? র 

__কাঁদবো নাঃ আমার মায়ের পেটের ভাই তোমার বাবা মারা গেছে” 
আর বলছো, আম কাদবো নাঃ ও হো হোএ আমি কী করলাম, আল্লাহ । 
1নজের স্বাথ" [নিয়েই মেতে থাকলাম সারাটা জীবন? সহোদর ভাই বাঁচলো কি 
মরলো তার একবার খবর নেবার ফুরসত করতে পারলাম না? যাক, এই বোধ 
হয় দয়াময় খোদার আঁভিপ্রায় ছিল । তা না হলে মরার আগে শেষবারের মতো 
এক পলক চোখের দেখাও কী তিনি দেখাতে পারতেন না ঃ 

দরবেশ চোখের জল মুছে আলাদিনকে বুকের মধ্যে জাঁড়িয়ে ধরে বলে, 
আজ বড় ভাই নেই, কিন্তু তোমাকে রেখে গেছে সে। তোমার মধ্যে তাকে 
অমি খুজে পাবো, বেটা, তুমিই আমার দুঃখ শোক ঘুচিয়ে দিতে পারবে । 

এই বলে সে আলাদিনের কপাল গাল চুমায় চুমায় ভরিয়ে 'দিতে লাগলো । 

_ আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ বাবা, তোমাকে পেয়েছি । এই শোক তাপে 
তুমিই আমার একমান্র সাল্যনা । তুমিই তোমার বাবার অভাব পুরণ করতে 
পারবে _প:্্রবান পিতার কখনও মৃত্যু হয় না। 

মুর দরবেশ তার ট"কে থেকে দশটা সোনার মোহর বের করে আলাদিনের 
হাতে গুজে দিয়ে বলে, এটা তোমার মাকে দিও, বাবা । 

আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে । দরবেশ বলে, তোমরা থাক কোথায় ? 
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আলাদিন বলে, এই কাছেই। আস্মন আমার সঙ্গো, বাড়িটা দেখিয়ে 
1 

দরবেশের হাত ধরে সে পাশের একটা গাঁলর মধ্যে ডুকে পড়ে । অদরে 
অবাস্থিত একটা ছোট্র কোঠাবাড়ি দেখিয়ে বলে, এ যে দেখছেন লালরঙ্ের বড় 
বাঁড়টার পাশে একটা ছোট্র একতলা বাড়ি--ওখানেই আমরা থাক । 

দরবেশ বলে, ঠিক আছে, আজ আর যাবো না। কাল গিয়ে তোমার মা-এর 
সঙ্গে আলাপ করে আসব, কেমন ? তুমি এই দিনার দশটা তোমার মা-এর হাতে 
দিয়ে বলবে, তোমার চাচা এসেছে বিদেশ থেকে ॥ তাকে আমার সালাম আর 
শুভেচ্ছা জানাবে, বুঝলে বাবা ? 

আলাদিন বলে, জী বুঝেছি। আমি এখান গিয়ে মাকে বলছি, কাল 
আপনি আত অবশ্য আসবেন । 

মুর বলে, নিশ্চয়ই আসবো । সকালেই আসবো । তুমি এখানে দাঁড়য়ে 
থাকবে কাল সকালে । আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কেমন ? বড় ভাই-এর 
সঙ্গে দেখা হলো না কিন্তু তার কবরটা তো দেখতে পাবো 2 জীবনের শেষ 
দিনটি পর্যন্ত যে ঘরে শুয়ে, ষে দাওয়ায় বসে কেটেছে তার, সে জায়গাগুলো তো 
দেখতে পাবো চোখে । আচ্ছা বাবা, আজ আর নয়, আজ আমি চলি, কাল 
আবার দেখা হবে । 

আলাদিন দরবেশের হাতে চুম্বন রেখে ছুটে যায় মা-এর কাছে । মা 
ছেলেকে অসময়ে ঘরে ফিরতে দেখে ডী্ধগন হয়, কী রে, শরীর টরীর খারাপ 
করেছে নাক? এখনও খানার সময় হতে ঘণ্টাখানেক বাকী ? 

আলাদন ওসব কথা গ্রাহ্য করে না। খাঁশতে আজ ডগমগ । চকচকে 
দশ দশটা সোনার মোহর তার কোমরে । 

- না মা, শরীর ভালই আছে । তোমাকে একটা সুখবর দিতে ছুটে এলাম । 

,স্সখবর 2? কাঁসের স্গখবর ? 

মা অবাক হয়ে তাকায় আলাদিনের মুখের দিকে । ভবঘুরে বাউণ্ডুলে 
অপদার্থ ছেলে আলাদিন-_সে দেবে সুখবর ? সন্দেহ আব্বাসের দৃষ্টি ফুটে 
ওঠে ওর চোখে । 

-হশ্যা, মা খুব শুভসংবাদ। আমার এক চাচা পরবাস থেকে ফিরে 
এসেছেন। আজ আমার সঞ্গে দেখা হয়েছে তাঁর । জান মা, কা নজর, 
আমাকে দেখেই বললেন, তুমি আলা অল-দিন না? আমি তো অবাক ! জিজ্জেদ 
করলাম, আমাকে চিনলেন কী করে? ডান বললেন, তোমার বাবার সঙ্গো 
হুবহ তোমার চেহারার মিল আছে । তারপর কত কথা হলো। আমাদের 
দার্জর দোকান আছে কনা, তুমি কেমন আছ-_-এইসব । 

মা অবাক হয়, আমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন ? 

_ হশ্যা মা, খুব ভালো লোক, একেবারে পীর ফকীরের মতো কথাবাত", 
বেশবাস--দব। কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন তিনি। 

আলাদনের মা বলে, কিম্তু বাবা, তোর বাবার কাছে তো তোর. এই চাচার 
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কোনও কথাণশানান কখনও । তোর এক চাচা ছিল সে তো অনেক আগে-- 
তুই যখন পাঁচ-ছ বছরের খোকা, সেই সময় মারা গেছে । 

আলাদিন বললো, এ চাচা অনেক অনেক দিন আগে দেশান্তরী হয়েছিল । 
তারপর নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সবে ফিরেছেন। 

মা ভাবলেন হতেও পারে । অনেক কাল আগের কথা । হয়তো পুরোনো 
শোকের আগননটা আর উস্কে 'দিতে চায়নি ওর স্বামী! ভেবেছে সেতো আর 
বেচে বর্তে নাই । ক হবে সে সব শোক দুঃখের কথা তুলে ? 

--ঠিক আছে বাবা, কাল তাকে নিয়ে আয় ৷ হাজার হলেও চাচা--রন্তের 
সম্বন্ধ । 

পরাঁদন সকাল হতেই আলাদন 'বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে । সাধারণতঃ এত 
সকাল তার কাছে মাঝ রাত্রির ॥ সকাল দশটার আগে সে কোনও দিনই শধ্যাত্যাগ 
করে না। কিন্তু আজ যে তাকেচাচাকে আনতে যেতে হবে । চটপট তোর হয়ে 
নিল সে। বিছানার তলা থেকে সেই দশটা মোহর আবার কোমরে বেধে নিল । 
টাকাগুলো সে মাকে দেয়নি । এবং সে সম্বন্ধে বলেওাঁন কোনও কথা । 

প্রায় ছ্টতে ছুটতে সে বাজারের পাশের সেই খেলার মাঠে এসে দাঁড়ায় । 
দরবেশ তখনও আসেনি । অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করতে থাকে । ভাবে, 
হয়তো তারই আসতে দেরি হয়েছে, চাচা দেখে দেখে ফিরে গেছেন । কিন্তু না, 
একটু পরেই দেখা গেল, দরবেশ আসছে । 

--এই যে বেটা, আলা অল-দিন, কতক্ষণ দাঁড়য়ে আছ ? আমার কী আসতে 
দের হয়ে গেল ? 

আলাদিন আমতা আমতা করে বলে, না, মানে- ভাবলাম আপনি যাঁদ 
আগে এসে পড়েন, একা একা দাঁড়িয়ে থাকবেন, তাই--আমই একট আগে এসে 
দাঁড়ালাম । 

দরবেশ বলে, তা বেশ করেছ, এই নাও দিনার দুটো ধর, এ দুটো মাকে 
দিয়ে বল, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে খানাপিনা করবো । অজ্প-স্বজপ যা 
হোক কিছু বাজারটাজার করে নিতে বলো। আমি দুপুরে নামাজ সেরে 
তোমাদের বাসায় যাঝে । আর হশ্যা, আর একবার তোমার বাসাটা ভাল করে চিনিয়ে 
দাও তো বাবা । কাল যাঁদও দেখে নিয়েছি, তবু গোলমাল না হয়ে যায় । 

আলাদন আবার দূর থেকে বাসাটা দেখিয়ে দিল মূরকে । তারপর বিদায় 
নিয়ে মা-র কাছে চলে এল এক ছুটে । দিনার দুটো হাতে গুজে দিয়ে বললো 
চাচা তোমাকে দিতে বললেন, বাজার করে খানাপিনা পাকাও, তিনি নামাজ সেরে 
খেতে আসবেন । 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো তোপ্িশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুর করে £ 
দিনার দুটো হাতে পেয়ে ছেলের কথা আর অবিত্বাস করতে পারে না মা। 
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আলাদিনের অনেক ফন্দী ফিকিরের সঙ্গে সে পরিচিত। নানা মতলব ভেজে 
কতবার যে তাকে ধোঁকা 'দিয়ে কত পয়সা বের করে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্া নাই। 
কাল থেকে সে শুধু ভাবছিল, এও বোধহয় আলাদিনের নতুন এক চাল । কিছ 
পয়সা আদায় করার ছল । কিন্তু নগদ দুটো স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে তার 
ভাবনাটা ঘুরে গেল । না, তাহলে সাঁতাই হয়তো তার চাচা ফিরে এসেছেন । 

যাই হোক, তাড়াতাঁড় বাজারে গিয়ে ভালমন্দ কিছু মাংস সবজী মিঠাই 
ফল ইত্যাদি কিনে নিয়ে ফরে এল সে। খুব ঘত্ব করে খানাঁপনা তোর 
করলো ।' রঃ 

দুপুর গাঁড়য়ে যায় যায় । মা বললো, দেখ রে আমার মনে হচ্ছে তোর চাচা 
বাঁড় চিনতে পারছে না। একট; বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়া না! 

আলাদন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে এমন সময় সদরের কড়া নাড়ার 
আওয়াজ শোনা গেল । আলা'দনের চোখে খুশির ঝিলিক খেলে ঘায়, বলে, 
এঁ মা, উনি এসেছেন। 

ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলতেই দেখলো, বৃদ্ধ দরবেশ দরজার পাশে 
দাঁড়য়ে হাসছে । তার পিছনে একটা কুলি । তার মাথায় একটা ঝুঁড়-ফলমূল 
মেঠাই মণ্ডায় ভারত । 

কালটা ভিতরে ডুকে ঘরের দাওয়ায় ঝুঁড়টা নামিয়ে 'দিয়ে চলে গেল । 
আলাদিন মূরকে স্বাগত জাঁনয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো । 

আলাদিনের মা বোরখা পরে এসে দরজার পাশে দাঁড়য়ে সালাম জানালো । 
বদ্ধও মাথা নূইয়ে শ্রদ্ধা জানালো তাকে । 

- খোদা হাফেজ, তাঁর অপার করুণায় আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতে 
পারলাম, বড় ভাই-এর 'বাবি। কিন্তু মনে বড় খেদ রয়ে গেল । আর ক'টা দিন 
আগে আসতে পারলে তার সঙ্গে একাঁটবার দেখা হতো । 

শেষের দিকের কথাগুলো বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে এল । কাঁমজের হাতাটা 
দিয়ে চোখ মুছলো মূর। আলাদিনের মাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো । 

বেশ কিছুক্ষণ কাম্নাকাটর পর দংজনেই আবার নিজেদের সামলে নিতেও 
পারলো । মর জিজ্ঞেস করে, বড় ভাই কোথায় বসতো, কোথায় শুতো ? 
এইসব নানা হৃদয়-স্পশর্শ তথ্য সে জানতে থাকে । 

আলাদিনের মা-র আর মনে বিন্দুমান্র সংশয় থাকে না, সে তার স্বামীর 
সহোদর ভাই । বলে, আল্লাহর চরণে ষে আশ্রয় নিয়েছে তার জন্যে আমরা 
৭ করি কেন ভাইজান। আসন, সবাই মিলে তাঁর কাছে আমরা মোনাজাত 

| 

মূর বলে, তুমি বড় ভাল কথা শোনালে বড় ভাই-এর বোঁ! বড় ভাল কথা 
শোনালে । সব বুঝি, কিন্তু আমরা সবাই মায়াবম্ধ জীব, বুঝেও অবুঝের 
মতো শোক তাপ করে তার আত্মার অকল্যাণ ডেকে আনি ॥ আচ্ছা থাক ওসব 
কথা, এখন বল দোখ, আলা অল-দিন কী করছে । রোজগার পাত যা করতে 
পারছে তাতে সংসাম্স ঠিক চলছে তো ? 
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আলাদনের মা এ কথার কী জবাব দেবে 2 কা করে বলবে ছেলে একটা 
অপদার্থ বাউণ্ডুলে ? কাঁ করে বলবে, অত বড় ছেলে এক পয়সা রোজগার 
করে না, তার মা-র ঘাড়ে বসে খায় ঃ আর কন করেই বা বলবে যে পশমের জামা 
বুনে তার দিন চলে ? 

__না না, চুপ করে থেক না বড় ভাই-এর বৌ । ওর বাবার অবর্তমানে আমি 
চাচা--আমিই তার দেখা-শোনা করার একমান্ন লোক । আমার কাছে লঙ্জাশরম 
করার তো কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। বল, সে এখন ব্যবসাপন্র কী 
করছে ? 

আলাদিনের মা এবার বলে, কিছুই করে না আলাঁদন। সারাঁদন ইয়ার 
বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । খাবার সময় হলে বাঁড় ফেরে। 

মূর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, খুবই অন্যায় । কই, আলা অল-াঁদন, এঁদকে 
আমার সামনে এসে দাঁড়াও । | 

ৃ আলাদিন চোরের মতো জড়ো-সড়ো হয়ে একপাশে এসে মাথা নি করে 
দাডায়। 

-_কী, কাজ কাম করতে মন চায় না, এই তো? 

আলাদিন কোনও জবাব দেয় না--দিতে পারে না। চোখও তুলতে পারে 
না মাটি থেকে । 

মর এবার ওকে আদর করে পাশে ডাকে, কিন্তু কাজ করতে মন চায় না 
কেন ? মনের মতো কাজ পাগ্ডান বলে তো 2 ধর যাঁদ তোমাকে বাজারে একটা 
বেশ বড় সড় রেশমী কাপড়ের দোকান করে 'দিই- চালাবে ? 

আলাদনের চোখ নেচে ওঠে । বলে, হাাঁ। 

এর পর খানাপিনা সাজিয়ে দেয় আলাদিনের মা। খেতে খেতে মুর বলে, 
সে অনেক 'দিন--প্রায় তিরিশ বছর' আগে ভাগ্য অন্বেষণে আম পরবাসী হই । 
সন্ধু, হিন্দুস্তান প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে মিশরে চলে তাই । সেখানে 
বছর দশেক কাটাবার পর মরোকোতে গিয়ে পাকাপাঁক ভাবে আজ বিশ বছর 
ব্যবসা করছিলাম । টাকা পয়সা অনেকই রোজগার করলাম, কিন্তু বড় ভাই-এর 
বৌ, সাঁত্য কথা বলতে ক, মনে শান্তি পেলাম না। যতই বয়স বাড়তে থাকল 
দেশের জন্য মন বড় অশান্ত হয়ে উঠলো । তখন 'ি জানি ভাই আগাকে ডাকছে, 
তা হলে সব কাজ ফেলে তখন চলে আসতাম । আজ যাই কাল যাই করতে 
করতে এত দোঁর হয়ে গেল যে ভাইকে আর চোখের দেখাটা দেখতে পেলাম না। 
রন্তের এমনই টান সেই জুদূর মরোকোতে বসেও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, 
ভাই আমাকে ডাকছে । সেই এলামও-_দদদিন আগে যাঁদ পৌঁছতে পারতাম-_ 

মর আর কথা শেষ করতে পারে না। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ! 

আবার ডুকরে কে*দে ওঠে আলাদনের মা। এবার ম্‌রই তাকে সান্তনা দেয়, 
কেশ্দ না, কেদ না বড় ভাই-এর বৌ । যে গেছে সে তো গেছেই, যে আছে তাকে 
বুকে ধরেই তো বাঁচতে হবে । আলাদিন তোমার জীবনের একমান্ত চিরাগ । সেই 
তোম্র জীবন আলোময় করে রাখবে । 
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আলাদনের মা দুঃখ করে বলে, সে আশায় আমার ছাই পড়েছে । ছেলে 
কী আর মায়ের দুঃখ বোঝে । সে তার ইয়ার বব্শদের নিয়েই মত্ত থাকে । 
এখনও গতরে বল আছে, চোখে দৃম্টি আছে, তাই দুটো খেতে পাচ্ছি। কিন্তু 
যখন অথর্ব হয়ে পড়বো, চোখে ছানি পড়বে, তখন 2 তখন আমার কী গাতি 
হবে সেই কথা ভেবেই আঁংকে উঠি । আরও ভয় লাগে অ;লাদিনের জন্য । 
এখন ও বুঝতে পারছে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
খাওয়ার সময় হলে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটিবার ভেবে দেখে না, এই 
খানাপিনা জুটছে কী করে। 

মূর বলে, যা-হয়ে গেছে তা গেছে । আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোনও 
ভাবনা করতে হবে না তোমাদের । আলাদিনকে আমি বাজারে একখানা মস্ত 
বড় কাপড়ের দোকান করে দেব । গা-গতরে কিছুই খাটতে হবে না ওকে, 
লোকজন অনেক থাকবে, তারাই সব করবে । আলাদিন শুধু তহবিল নিয়ে 
বসবে । টাকা পয়সার হিসেবটংকু বুঝে নিতে হবে । ক", পারবে না, আলা 
অল-দিন ? 

আলাদিন বলে, খুব পারবো । 

মূর বললো, তা হলে কালই চল বাজারে । আগে তোমাকে দোকানের 
মালিকের মতো সাজ-পোশাকে সেজে এক সওদাগর পত্র বনতে হবে। জানতো 
আগে চাই দর্শন-ধারী--পরে গুণ-বিচারী 2 সেজে-গুজে শাহজাদার মতো 
গাঁদতে বসবে । রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তোমাকে দেখেই খদ্দেররা মুগ্ধ হয়ে 
দোকানে ঢুকে পড়বে । যে ব্যবসার যে ভড়ং, তা তো বজায় রাখতেই হবে । 

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এবং সে বাহারী সাজ পোশাক পরে 
সওদাগর হবে ! 

মূর বলে, এবার আমি উঠি । তা হলে এ কথাই রইলো । কাল আম 
সকালে আসছি । তোমাকে নিয়ে বাজারে বেরুবো । 

মূর চলে গেল । আলাঁদিনের মা ভাবলো, সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত ! না হলে 
তাদের দীন হন এই দারিদ্র দশায় এ রকম পরমাত্মীয় কেউ এসে সব দায় মাথা 
পেতে নিতে চায় ? স্বামণর ছোট ভাই-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন। 

পরাঁদন সকালে আবার কড়া নড়ে ওঠে । আলাঁদনের মা-ই দরজা খুলে দেয় । 

--এস ভাইজান ভেতরে এসে ব'সো। 

_না ভাবী, এখন আর বসবো না, কই আলাদিন কোথায় ? ওকে 
পাঠিয়ে দাও । কাল বলে গিয়েছিলাম না বাজারে ধেতে হবে 2? আজ ওর সাজ- 
পোশাক কিনে দেব--খুব বাহারী । দেখবে যে ছেলে ঘরে থাকে না, দোকানে 
বসতে চায় না, সে কেমন সংসারী হয়ে ওঠে, কেমন পাকা সওদাগর বনে যায় ! 
আসলে ওর যাতে ভাল লাগে, সেই পথেই ওকে নিয়ে যেতে হবে । নাও, আর 
দেরি করবো না, ওকে পাঠিয়ে দাও । আম বাইরেই দাঁড়াচ্ছি। 

আলাদিনের মা বলে, হয়তো সাহেব এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, দেখি যাই 
ডেকে তুলি গে 
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রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো পশ্য়তিশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুর? করে £ 


বাজারের বড় বড় দোকান ঘুরে ঘুরে ওরা সাজ-পোশাক ছন্দ করতে 
থাকে। বদ্ধ বলে, লজ্জাশরম করো না, বাবা । যেটা খুশি বেছে নাও, দামের 
জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। 

বাঁশবনে ডোম কানা, তবু যাই হোক, শেষ পযন্ত একটা পোশাক পছন্দ 
করতে পারলো সে। দোকানদার বললো, আপনার ভাইপোর গছন্দ আছে 
বলতে হয়, জনাব । এর চাইতে ভাল পোশাক আমার কেন, সারা বাজারের 
কোনও দোকানে পাবেন না আপনি । 

মূর হাসে, নজরটা উশ্চু না হলে বড় কাজ করবে কা করে ? 

ডোরাকাটা রেশমী শেরওয়ানী, সাদা পাগড়ীর মধ্যে মধ্যে সোনার জরির 
কাজ। কাশ্মীরের কোমর-বন্ধ । টকটকে লাল চামড়ার জুতো । 

দোকানী যা দাম চাইলো, এক পয়সা দরাদরি না করে পুরো টাকা বের করে 
দিল বৃদ্ধ। তারপর পোশাকের মোড়কটা আলাদনের হাতে দিয়ে বললো, চল 
বাবা, এবার আমরা হামামে যাবো । খুব আচ্ছাসে ঘষে মেজে গোসল কাঁরয়ে 
নতুন সাজে সাজাবো তোমাকে । 

হামামে ডুকে মূর নিজে হাতে আলাদিনকে খোসা সাবান দিয়ে ডলাই-মলাই 
করে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে গোসল করালো । আলাদিন এক নতুন নওজোয়ান 
মুবক হয়ে বোরিয়ে এল । 

গোসলের পর নাস্তা । হামামেই তার ব্যবস্থা থাকে । দুজনে তৃশ্তি করে 
খানাপিনা সারলো । বৃদ্ধ বললো, নাও, এবার এ পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়। 
ওখানে আয়না প্রসাধন সব আছে । খুব পাঁরপাঁটি করে ইচ্ছেমত কাজল সুমা 
আতর লাগিয়ে এস । 

এমন বাদশাহণ হামাম আলাদিন জীবনে দেখোন। সেজে-গ্‌জে যখন 
বেরিয়ে এল তখন কে বলবে সে শাহজাদা নয় ? যেমন চাঁদের মতো রূপ তেমনি 
জমকালো সাজপোশাক । প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন কোন সুলতান বাদশাহর 
পুত । আলাদিন এসে বৃদ্ধের কর চুম্বন করে । সে-ও তাকে জড়িয়ে ধরে 
ব্‌কে। 

--এই তোমার যাতাপথের শুরু হলো, বেটা ॥। এবার আসল কাজে নামতে 
হবে। চল, বাজারের দিকে যাই, কোথায় তুমি দোকান খুলতে চাও আমাকে 
দেখিয়ে দাও। আমি সেখানেই তোমার দোকান করে দেব । 

দোকানের জায়গা পছন্দ করার পর বৃদ্ধ বললো, এবার চল একট; শহরটা 
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যাক । লোকে তোমাকে দেখুক । তুমি ষে একজন যে সে 
লোকের ভাইপো নও সেটা তারা জানুক । 

আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে সে অনেক বাগান অনেক মসাঁজদ ঘরে ঘুরে 
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অবশেষে এক সরাইখানায় এসে হাঁজর হপন। এই সরাইখানাতেই বদ্ধ মূর 
আস্তানা গেড়েছে। 

- এখানেই আমি উঠেছি । চল, আমার ঘরে চল । 

বিরাট একখানা প্রশস্ত ঘর | বেশ সাজানো গোছানো । লম্বা লম্বা টোবলে 
কাপড় বিছিয়ে নানারকম খানাপিনা সাজানো হয়েছে । বৃদ্ধ বললো, 'তোমার 
সঙ্গে নামজাদা সব সওদাগরদের আলাপ করিয়ে দেব বলে আজ এই ভোজসভার 
বাবস্থা করেছি । বসো, এখুনি সবাই এসে পড়বে । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে শহরের সম্ভ্রান্ত সওদাগররা এসে উপাঁস্থত 
হলো। বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাঁদনের আলাপ-পাঁরচয় করিয়ে দিল । 
তারপর আরম্ভ হলো খাওয়া-দাওয়া | 

এত সব সরন্দর সুন্দর খাবার-দাবার আলাদন খায়ান কোনও দিন। খুব 
তৃপ্তি করে খেল সে। 

আসর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সন্ধ্যা উংরে গেল । বাসায় ফিরে আসতে মা 
ছেলেকে দেখে আর চিনতে পারে না। অমন বাদশাহ সাজ পোশাকে সড্জিত 
আলাদন আর সে অলাঁদন নাই । একেবারে অন্য মানুষ বনে গেছে । বদ্ধকে 
কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারে না। 

--ভাইজান, আমাদের বড় দুঃসময়ে তুমি আল্লাহর আশীর্বাদ হয়ে নেমে 
এসেছো । তানা হলে এসব তো আমার স্বপ্নেও অতীত ছিল। খোদা, 
তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন । 

বৃদ্ধ বলে, আরে-এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছ কেন, ভাবী । এ তো আমার 
কর্তব্য । আলাদিন আমার ভাইপো । তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্প্ক । 
তুচ্ছ ধন্যবাদ 'দিয়ে সে-সম্পর্ক খাটো ক'রো না, বড় ভাই-এর বৌ। আলাদিনের 
বাবার অভাব আমই তো মেটাবো । আজ বড় ভাই বেচে থাকলে ধা-করতো 
আমিও তাই করতে চাই । 

আলাঁদনের মায়ের দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে । খোদা মেহেরবান, 
ভাইজান। তানা হলে এ সময়ে তোমার মতো একটা নিভর-যোগ্য বটের ছায়। 
আম পাবো কী করে ? এখন থেকে আলাদিনকে তোমার হাতেই স'পে দিলাম । 
ছেলেটা একেবারে অমানুষ হয়ে যাচ্ছিল, এবার হয়তো তোমার শাসন শিক্ষায় 
ও সাঁত্যকারের মানুষ হতে পারবে । 

_হয়তো কেন ভাবীজী, নিশ্য়ই পারবে । কালক্রমে দেখবে, তোমার 
ছেলে সারা দেশের মধ্যে সেরা ধনী হয়ে উঠবে ॥ তোমার আশংকা করার কোনও 
হেতু নাই । যে সং বংশে ওর জন্ম সে বংশের ছেলেরা কখনও অসং উচ্ছৃৎখল 
হতে পারে না। তা ছাড়া আলাদিন ছেলে তো খারাপ নয় । খুব শান্ত নম্র 
বিনয় । ওকে বাউশ্ডুলে বল কী করে? 

মা হাসে, চাচাকে দেখে এখন ভয়ে সাধু সেজেছে । 

বন্ধ জোর দিয়ে বলে, আর সে অসাধু হওয়ার সুযোগ পাবে না। কাল 
জযম্মাবার । দোকানপাট সব বম্ধ। পরশুই ওকে দোকানে বাঁসয়ে দেব। 


১৮ | * 


আর অসং সঙ্গে মিশতেই পারবে না। কাল ওকে নিয়ে যাবো শহর ছাড়য়ে এ 
পাহাড়ের পাশে এক বাগানবাড়িতে । সেখানে শহরের নামজাদা সব সওদাগররা 
যাবে আমোদ প্রমোদ করতে । ওদের সঙ্গে আলাদিনের ভাব-সাব রাখা দরকার । 
বড় ব্যবসা করতে গেলে বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে হয়। না হলে 
ব্যবসায় নাম ডাক হবে কী করে 2 আচ্ছা এখন আমি চলি। কাল এসে নিয়ে 
যাবো । 

রান্নি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গপ থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো ছন্লিশতম রজনবতে 
আবার সে বলতে শুর: করে £ 


সারা রাত ধরে আলাদিনের চোখে আর ঘুম আসে না। জেগে জেগে নানা- 
রকম আকাশ-কুসুম রচনা করতে থাকে । সে ব্যবসা করবে। মস্ত বড় 
সওদাগর হবে--অনেক টাকা হবে তার । অনেক ধন দৌলত । তখন কী আর 
সে এই জরাজীর্ণ পড়ো বাড়িতে পড়ে থাকবে । স্থুলতানের উজিরের প্রাসাদের 
মতো একখানা পেল্লাই প্রাসাদ বানাবে । কত লোক লস্কর । কত নফর চাকর, 
দাসী বাদতে গম গম করবে সারা প্রাসাদ । সে হবে তার একমান্র মালিক । তার 
ইশারাতে কত লোক ওঠ বোস করবে । 

আলাদন আর ভাবতে পারে না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় । নিশুতি 
রাত। চারাদক 'নিস্তথ্ধ-নিরন্ধ অন্ধকার । ঘরের মধ্যে চিরাগের সলতেটা 
নিম্প্রভ হয়ে ধকছে। আলাদিন আলোটা জোরালো করে দেয় । আলনায় 
ঝোলানো পোশাকটাকে সে নেড়ে চেড়ে দেখে । ঝুকে পড়ে নাক দিয়ে নতুন 
সাজের গন্ধ আঘ্রাণ করতে থাকে । হামামের সেই আতরের খুসবু তখনও 
ন্ুবাস ছড়াঁচ্ছিল সারা পোশাকটায় ৷ 

এইভাবে এক সময় সকাল হয়ে আসে । আলাদিন হাত মুখ ধুয়ে সাজ- 
পোশাক পরে অধীর আগ্নহে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে । সময় যেন আর 
কাটতে চায় না। আঁস্থরভাবে পায়চারী করে এদিক ওদিক । 

আজ যেন চাচা একটু দের করছেন 2 কিন্তু দোর করার মানুষ তো তিনি 
নন? কিংবা সে-ই অনেক সকাল সকাল উঠে পড়েছে । 

যাই হোক, একটু পরেই বৃদ্ধ মুর এসে পড়লো । আলাদনের যেন ঘাম 
দিয়ে জবর ছেড়ে গেল । কেন জানি না, তার কেবলই মনে আশঙ্কা হচ্ছিল, 
আজ যাঁদ চাচা না আসেন? তা হলে বেড়াতে যাওয়াটা মাঠে মারা যাবে । 

িন্তু না, আলাদিনের আশঙ্কা অমূলক, একট বাদেই বদ্ধ মূর এসে 
হাজির হলো । আলাদিন ছুটে গিয়ে ওর কর চুম্বন করে বললো, আমি ভাবলাম, 
চাচা, অপনিন বোধ হয় এলেন না। 

বৃদ্ধ হাসে। আলাদিনের পিঠ চাপড়ায় । বলে, খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছ 
-বুঝি 1 চল, আর দের নয়, এখনই বোঁরয়ে পড়া যাক । অনেক দূর যেতে 
হবে। ও 
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আলাদিন পা বাড়িয়েই ছিল । বলে, চলুন। 

হাঁটতে হিতে ওরা শহর প্রান্তে এসে পড়ে । তারপর বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল 
প্রান্তর । তাও এক সময় অতিক্রম করে গাছপালা ঘেরা এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ 
করে। কত সব জন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি বাগ-বাগিচা পেরিয়ে আরও স্মমনে 
এগিয়ে চলে । 

আলাদন ক্লান্ত বোধ করে। বলে, চাচা, কত পথ পার হয়ে এলাম । আর 
কত দূর যেতে হবে। সামনে তো এ পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখাঁছ না ? 
আমি আর চলতে পারছি না, বন্ড খিদে পেয়ে গেছে । 

বৃদ্ধ মুর একটা ঝোলা থেকে অনেক ফল এবং পিঠে বের করে আলা'দিনের 
হাতে দেয়। 

--নাও, খেয়ে নাও । আর বেশি দূরে নয়, এ তো.কাছেই এসে পড়োছি। 
পৌশ্ছলে দেখবে কী মজার জায়গা 2 সারা দানয়ায় তার জড় নাই । 

এইভাবে নানা আশার কথায় ভুলিয়ে আলাদিনকে পাহাড়-সাল্নীহত সেই 
মর--প্রা্তরও পার করে নিয়ে যায় মূর । 

অবশেষে ওরা এসে পৌঁছয় পাহাড়ের পাদদেশে এক সুন্দর উপত্যকায় । 
একটা পাথরের চখইকে আসন করে ওরা পাশাপাঁশ বসে । মর আলাদিনের 
কাঁধে হাত রাখে । বলে, নাও, এবার একট: বিশ্রাম করে নাও এখানে । ঘুমে 
চোখ জড়িয়ে আসছে, নাঃ আচ্ছা ঘুমিয়ে পড়। তারপর আমি তোমাকে 
এক অলৌকিক মজার জিনিস দেখাবো । সে জিনিস, সারা দহুনিয়ার কেউ 
তোমাকে দেখাতে পারবে না। এবং আমার বিশবাস পৃথবীর কোনও মানুষই 
কোনও কালে দেখেনি তা । যখন তুমি দেখবে, সারাদিনের এই যে এত পথশ্রম 
সব সার্থক হবে তখন। আর, এখন হয়তো আমার ওপর ছটা বিরক্ত বা 
ক্ষুব্ধ হয়েছ, তাও কেটে ধাবে তৎক্ষণাৎ । প্রথম যে-দিন তোমার সঙ্গে আমার 
দেখা হয়েছিল সে-দিন যেমন আমাকে ভাল লেগোছন তোমার, আজ 
তার চেয়েও বোশ ভাল মনে হবে। যাক্‌ আর কথা নয়, এবার একট; 
জিরিয়ে নাও । পা দহখানা ছাড়িয়ে দিয়ে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে 
শুয়ে পড়। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আলাদিন চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখে তার 
চোখের সামনে 'বাস্তির্ণ এক লতাগদল্মের ঝোপ জঙ্গল ৷ মুর বলে, ওঠ, উঠে 
পড়। যাও, এ জঙ্গল থেকে এক আঁটি শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে নিয়ে 
এস। 

অঙ্পক্ষণের মধ্যেই আলাদন এক বোধা শহকনো ডাল-পালা এনে হাঁজর 
করে। বৃদ্ধ বলে, বাঃ, চমৎকার । এবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াও । 

আলাদিন আজ্ঞাবহর মতো মূর-এর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় । মূর তার কোমর 
থেকে একটা চকমকির বাক্স বের করে কাঠের পালায় আগনন জালিয়ে দেয় । 
শুকনো কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে । এবার বৃদ্ধ একটা ছোট্র কচ্ছপের 
খোলের বাক্স বের করে। তার ভেতর থেকে খানিকটা ধূপের গড়ো বের করে 
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মন্দ পড়ে জবলন্ত অগ্গারে ছড়িয়ে দেয় । গল গল করে ধোঁয়ার কুপ্ডলণ উঠতে 
থাকে উধর্ধাকাশে । বৃদ্ধ 'বিড় বিড় করে মন্ম আওড়ে চলে । ধারে ধীরে 
গগন-মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছল্ন হয়ে ওঠে । আলাদিন বুঝতে পারে, সারা 
পাহাড়টা দুলছে । হঠাৎ বিরাট এক শব্দ করে পাহাড়ের এক ধারটা বিদীর্ণ 
হয়ে যায়। আলা'দিন লক্ষ্য করলো, অদ্‌রে আট-দশ হাত ব্যাসের এক ই'দারার 
মত গর্ত হয়ে গেছে । বৃদ্ধ ওর হাত ধরে বললো, এস, দেখবে এস । 

গর্তটা খুব একটা গভীর নয়- আট দশ হাত হবে । মূর বললো, তাকিয়ে 
দেখ, গতর্টার নিচে একখানা শ্বেত-পাথরের চাই । দেখতে পাচ্ছো ? 

আলাদিন বললো, হ্যা পাচ্ছি। 

- আর ক দেখছো ? 

-_-পাথরটার মাঝখানে দুখানা পিতলের কড়া । 

বৃদ্ধ বললো, নিচে নেমে পড়। এই কড়া দুখানা ধরে পাথরটাকে টেনে 
তুলতে হবে ॥ 

আলাদিন শিউরে ওঠে, ওরে বাবা, ওই পেজ্লাই পাথর আমি টেনে তুলতে 
পার নাক? ও আমি পারবো না। 

- আমি বলছি পারবে । নামো, নেমে পড় । 

আলাদিন ভয়ে কাঁপতে থাকে । না না, আমি পারবো না। আপনি অদ্ধু 
নামুন। দুজনে মিলে চেম্টা কার তবে হয়তো ওঠানো যেতেও পারে । 

বৃদ্ধ বিরন্ত হয়ে বলে, কথার অবাধ্য হ'য়ো না আলাদিন। আমাকে 'দিয়ে 
হ'লে তোমাকে সঙ্গে আনতাম না। আমার কথা শোন, নেমে কড়াটা ধরে 
টান দিয়ে দেখ, পাঁখর পালকের মতো হাল্কা মনে হবে। তোমাকে কোনও 
জোরই খাটাতে হবে না। 

বৃদ্ধ বলতে থাকে, যা বলছি খুব মন দিয়ে শোন। এ পাথরের নিচে 
এক অতুল এমবর্ষের ভাণ্ডার আছে । আল্লাহ তোমার জন্যেই তা বরাদ্দ করে 
রেখেছেন। তোমার কপালের লিখন আমি পড়ে দেখোছ। যাঁদও আমার 
অসীম ক্ষমতা, ইচ্ছা করলে পলকে প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পার, তব এঁ পিতলের 
কড়া দুটো স্পর্শ করার কোনও এন্তয়ার আমার নাই । একমান্র তুমি ছাড়া এ 
পাতালপুরীতে অন্য কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তুমিই এ গুপ্ত 
ধন আঁবহ্কারের একমাত্র হকদার । এখন কী ভাবে ক করতে হবে তাই তোমাকে 
বাতলে দিচ্ছি। হ্যা শোন, যা পাওয়া যাবে তা আধাআঁধ বখরা করে নেব 
আমরা । 

রানি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। 


সাতশো আটাদ্শতম রজনীতে 

আবার কাহিনী শুরু হয় £ 

এতক্ষণে আলাদিন-এর মন থেকে সব ভয় মুছে যায় । বলে, আমি রাজি । 
বলুন চাচা, কী কণ করতে হবে আমাকে । আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ॥ 
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-এই তো শেরকা মাফিক কথা। 

বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরলো আলাদিনকে । গা মাথায় আদর করতে করতে 
বললো, তুমি আমার প্রাণাধিক পনের চেয়েও প্রিয় বাবা । এ-্দুনিয়ায় আমার 
বলতে আর কেউই নাই । তুমিই আমার সব । আমার যা বিষয়-আসয় কালে 
তুমিই পাবে । শুধু তোমার ভালর জন্য এ সুদূর মরোকো থেকে এসোছি 
আমি । আচ্ছা আর দোঁর নয়, এবার নামো। এ কড়া দুটো ধরে টেনে তোল 
পাথরখানা ! 

আলাদিন লাফ দিয়ে নিচে নামল । বৃদ্ধ বললো, তোমার বাপ ঠাকুদ্ণর 
নাম নিয়ে এবার কড়ায় হাত লাগাও, দেখবে পে"জা তুলোর মতো হাল্কা হয়ে 
উঠে আসবে । 

আলাদিন কড়া দুটো দুহাতে চেপে ধরে বললো, আমি আলণর নাতি, 
মুসতাফাল্ল ছেলে আলাদিন -- 

এই বলে টানতেই পাথরের সেই প্রকাণ্ড চহিখানা আলগা হয়ে হাতের সঙ্গে 
উঠে এল । আলাদিন চাঁইখানা একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখলো । 

নিচে একটা গুহা । উশক দিয়ে দেখলো, সিশড় নেমে গেছে । বারোটা 
ধাপের নিচে একখানা বিরাট দরজা । রুদ্ধ দরজার পাল্লা দুখানা তামার 
পাতে গড়া । অসংখ্য বল্টু আঁটা। বৃদ্ধ নিদেশি করে, নিচে নেমে যাও । 
দরজাটা আপনা আপনি খুলে যাবে । দরজা দিয়ে ঢুকলে দেখতে পাবে একখানা 
বিরাট ঘর । ঘরখানা তিনটি দরজা 'দিয়ে তিনখানা কামরায় বিভক্ত করা আছে । 
প্রথম কামরায় দেখতে পাবে বিরাট বিরাট চারাঁটি তামার জঝলা । সেগুলো 
তরল সোণায় ভরা । পাশের কামরায় দেখবে এ রকম চারাঁট রুপোর জবালা । 
তার মধ্যে আছে সোণার গুড়ো । আর শেষ কামরায় দেখবে চারটি সোণার 
জালা । তার মধ্যে আছে সোগণার মোহর । তুমি কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য 
করবে না। সাবধান, ভুলেও এ জহালার গায়ে হাত ঠেকাবে না। তাহলে সঙ্ডে 
সম্চো পাথর হয়ে যাবে তোমার সর্বাঙ্গ | 

তৃতীয় কামরার শেষে আর একটা দরজা পাবে । সেই দরজা 'দিয়ে এগোলে 
এক মনোরম বাগচার মধ্যে গিয়ে পড়বে তুমি । চারদিকে কত রকমের ফুল 
আর ফল । দেখে চোখ জড়িয়ে যাবে । কিন্তু ওসব দিকে নজর করার মতো 
সময় নাই, আরও খানিকটা এগুলে দেখবে একটা থামে লাগানো আছে একখানা 
পিশড়। সেই 'সিশড় বেয়ে সোজা ওপরে উঠে যাবে । দেখবে, একটা ছাদের 
আঁঞ্গনা। ছাদের ওপরে দাঁড়য়ে সামনের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে দহুটি 
থামের মাঝখানের ফাঁকে একটা কুলৃঙ্গ । এ কুলুঙ্গির ওপরে একটা পিতলের 
পিলনুজ । তার মাথায় একটা চিরাগ জঞলছে । এগিরে যাবে, ফ:" দিয়ে বাতিটা 
নিভিয়ে দেবে। -তারপর চিরাগটাকে হাতে তুলে নিয়ে ছাদের ওপর উপুড় 
করে সব তেলটুকু ঢেলে ফেলে দিয়ে তোমার কামিজের তলায় ল:ুকিয়ে আবার 
নিচে নেমে আসবে । তোমার এই মূল্যবান কামিজ কুতণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার, 
আশঙ্কা করো না। কারণ চিরাগের তেলে কোনও দাগ লাগবে না! ও তেঞ 
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সাধারণ কোনও তেল না। 

এরপর আর কোথাও দাঁড়াবে না। যে পথেযাবে ঠিক সেই পথ ধরেই 
আবার আমার কাছে ফিরে আসবে । তবে ঘাবড়ে যেও না। মুখের হাব ভাব 
দেখে যেন বোঝা না যায় যে চিরাগ-বাতি চুরি করে পালাচ্ছো । এমন সহজ 
সাধারণ ভাবে চলবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বড় জোর দেখে মনে হতে 
পারে বাগানে বেড়াতে এসেছো তুমি । 

চিরাগটা যাঁদ একবার এনে আমার হাতে দিতে পার, আলাদিন, তখন আর 
কে পায় আমাদের । তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী হতে পারবো আমরা । তার 
আর জড় পাওয়া যাবে না কোথাও ! 

মূর তার নিজের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে আলাদিনকে ছুড়ে 
দিল, এটা পরে নাও । এই আংট মন্মপৃত, কাছে থাকলে কোনও বিপদ হয় 
না। শয়তান নজর 'দিয়ে কোনও কাজ নন্ট করে দিতে পারে না। তাছাড়া 
বুকে সাহসও অনেক বেড়ে যাবে, দেখো । এখন ভালোয় ভালোয় কাজ সমাধা 
করে ফিরে এস। তারপর দেখবে আমরা কত বড় লোক হয়ে গেছি। শোনও 
আলাদিন, তোমার এ শেরোয়ানটা গুটিয়ে কোমরে গুজে নাও । দেখবে 
সাবধান, কোনক্রমেই যেন এ জালাগুলোর সঙ্গে ছেয়াছুশয় না হয়ে যায়। তা 
হলে তূমিও খতম হয়ে যাবে, আর চিরাগ-বাতি লাভের আশাতেও ছাই 
পড়বে । 

আলাদিন নিচে নেমে গেল ॥ কুত্তার ঝুল কোমরে গুজে নিল। দরজার 
সামনে দাঁড়াতেই পাল্লা দুখানা সরে গেল। আলাদিন ঘরে প্রবেশ করলো । 
চাচার কথা মতো কোনও দিকেই সে দষ্টপাত করলো না। এক এক করে 
তিনখানা ঘরই পার হয়ে বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালো । সামনেই সেই সিশড়। 
সোজা উপরে উঠে গেল আলাদিন। ছাদের ওপরে দাঁড়য়ে দেখতে পেল 
কুলুঞ্গির ভিতরে জবলন্ত চিরাগ-বাতিটা ! 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো উনচাজ্সশতম রজনধতে 
আবার সে বলতে থকে £ 


একটা পিতলের পিলস্ুজ কুল:ুঙ্গর মাথার ওপর বসানো । কাছে গিয়ে 
ফ:" দিয়ে নাভিয়ে দিল আলাদিন। তারপর বাতিটা হাতে নিয়ে সব তেলট:ুকু 
[নঙড়ে ফেলে দিয়ে কামিজের তলায় লুকিয়ে নিয়ে আবার 'সিশড় বেয়ে নিচে 
নেমে এল । 

বুকের মধ্যে টিব চিব করছে । কিন্ত নিজেকে সহজ শান্ত রাখতে হবে, 
চাচা বলে দিয়েছেন। তাই সে নার্বকার হওয়ার ভান করে বাগানের এদিক 
ওদিক তাকিয়ে-তাঁকিয়ে দেখতে থাকলো । 

ফলের ভারে গাছগনুলোর ডাল মাটিতে নুইয়ে পড়েছে । আর সে যেকত 
ধিচিঘ রকমের বাহারী সব ফলা! আলাদন এমন ফল কখনও দেখেনি ।. 
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স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো । কোনওটা বা কর্পরের মতো সফেদ । কোনওটা মোমের 
মতো সাদা | আবার কেউ বেদানার মতো টুকটুকে লাল । কোনওটা কমলা 
রঙের। কোনওটা হালকা সবুজ, কোনওটা গাঢ় সবুজ, কোনওটা হলুদ, 
বেগুনী, নীল । এত রং। সব রং-এর নামই সে জানে না। 

আলাদিন বুঝতে পারোন, এঁ সাদা ফলগুলো সব হরে, মুন্তো, আর 
চন্দ্রকান্তমণি । লালগুলো পলা । সবুজ সব পান্না। নীলগুলো নীল- 
কান্তমাণ। হলদগুলো পোখরাজ । মোটকথা ফলগুলোর সবই কোনও না 
কোনও মহামূল্য রত্রমণি | 

আলাদন অনেক আশা নিয়ে একটা ফল হাতে ধরে ছিড়ে নেয় । কিন্তু 
একি ! এতো খাওয়ার ফল নয়। পাথরের মতো শস্ত যে। আলাদন ভাবলো 
আসলে এগুলো নানারকম রঙিন কাঁচের খেলনা । হতাশায় ছেয়ে গেল মন। 
যাই হোক, মাকে দেখাবে বলে যতটা পারল ছিড়ে ছিশড়ে কামিজের পকেটে 
কোমরের বম্ধনীতে ভরে নিল সে। 

আবার সেই তিন কামরার জএালাগুলোর স্পর্শ বাঁচিয়ে আতি সন্তর্পণে পার 
হয়ে আসে আলাদিন। বারখানা সিশড় বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই দেখে 
পাথরের চাইটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ । তার চোখ দুটো ভাটার মতো 
জবলছে । গম্ভীর কণ্ঠে বললো, এনেছো ১ আমার চিরাগ 2 কই দাও। 

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, এনোছি চাচা । দিচ্ছ । চলুন ওপরে উঠি, 
তারপর এই কাঁচের খেলনাগদুলো সব নামাই তারপর বের করে 'দিচ্ছি। 

মূরের চোয়াল শন্ত হয়ে ওঠে, না এখনই-_ এখনই দাও । 

-বাঃ রে, দেখছেন না, আমার সারা কামজ কুর্তা ভরে আঁম এই কাঁচের 
ফলগুলো নিয়ে এসেছি । এগুলো নামাতে দিন, তাড়াহুড়ো করলে সব ভেঙ্গে 
গুশড়য়ে যাবে না? এগুলো ঠিক মতো নামিয়ে রাখি, তারপর আপনার চিরাগ 
বাতি বের করে দিচ্ছি। সে তো একেবারে আমার পেটের সঙ্গে গোজা আছে। 
একেবারে তলায় চাপা পড়ে আছে । 

মূরের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোয়, হাম বুঝেছি, আমার সঙ্যে 
চালাক শুরু করেছো ॥। ভেবেছো, আমি কিছু বুঝ না? ওসব কোনও 
কথা শুনতে চাই না, দেবে কিনা, বল । তা না হলে এখুনি মজা টের পাইয়ে 
দেব; কুত্তার বাচ্চা। বের কর বলাছ? 

আলাদন বুঝতে পারে না হঠাং চাচা কেন এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বলে, 
কিন্তু আমাকে বের করতে দেবেন তো, চাচা ! 

-চাচা ! কে তোর চোদ্দপুরুষের চাচা রে শয়তান । ভেবেছে, আমাকে ফাঁকি 
দিয়ে তুমি পালাবে ! সেটি হচ্ছে না। 

এই বলে মুর আচমকা দুই থাম্পড় বাঁসয়ে দিল আলাদিনের গালে । 
আলাদিন টাল সামলাতে না পেরে 'সীড় দিযে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে 
গেল। 

সাঁড়র নিচে পড়ে সে ভাবলো, এখন ওপরে ওঠা ঠিক হবে না$ চাচার 


৪ 


রাগ খানিকটা প্রশমিত হলে তারপক্ক-ঠা যাবে । 
এঁকে বুদ, হা-হূতাশ করে চুল দাড় 'ছিপ্ড়তে থাকলো । এই গুহায় 
নামার এন্ডয়ার নাই তার । তার কাছে 'নাঁষদ্ধ এলাকা । তাই দে আলাদিনের 
পছন ধাওয়া করতে পারলো না। ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফু'সতে লাগলো । 
ওরে শয়তানের বাচ্চা, ভেবোছিস পালিয়ে বাঁচবি ৷ দাঁড়া তোকে এমন শিক্ষা 
দেব, জীবনে ভুলতে পারাবি না। 

. লাফ দিয়ে সে ওপরে উঠে এসে কাঠের পাঁজায় আগুন জ্বালিয়ে ধৃপের 
গুড়ো ছড়িয়ে মন্্র পড়তে লাগলো । আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা আবার দুলে 
উঠে ফাটলটা বন্ধ হয়ে গর্তের মুখ জোড়া লেগে গেল ৷ 

আপনারা আগেই শুনেছেন, এই বুড়ো মূরটা আসলে টির কেউ না। 
মরোকোর সে এক কুখ্যাত জাদুকর । 

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে ছপ কৰে বসে 
থাকে। 


সাতশো চাল্লশতম রজনীতে 
আবার সে গন্প শুরু করে £ 


ছোটবেলা থেকে সে যাদযাবদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ঘ শিক্ষালাভ করে অনেক 
অলৌকিক কায়দা কৌশল আয়ত্ত করতে পেরোছল । গণনায় সে জানতে 
পেরোছিল এই পাহাড়ের ?নচে এক আশ্চর্য যাদ; চিরাগ আছে । সেই চিরাগ 
হস্তগত করতে পারলে, দুনিয়ার তাবৎ ধন-সম্পদের সে মালিক হতে পারবে ৷ 

গণনায় জানতে পাওয়ার পরই সে মরোকো ছেড়ে সুদূর এই চীন দেশে পাড়ি 
দিয়ে এসে পৌঁচেছিল। এবং গণনায় এও পরিহ্কার জানতে পেরেছিল, 
মুসতাফার পদুত্ন আলাঁদনের নামেই সে চিরাগ বরাদ্দ করে রেখেছেন আন্লাহ । 
1কন্তু খোদার এই লিখন সে ভণ্ডুল করে আলাদনকে দিয়েই চিরাগবাতি নিজের 
কব্জায় আনতে চেয়েছিল । কাজটা নার্বিগ্ষে সাধাও হয়ে এসেছিল । আলাদন 
[চিরাগটা এনেছিল । কিন্তু ওর নিজেরই ভয় হলো, ওপরে উঠে যাঁদ সে 
চিরাগটা না দের। যাঁদ বলে, আমি কম্ট করে এনোছি, তোমাকে দেব কেন ; 
তাই তো সে ওকে দুটো থা*পড় মেরে কেড়ে নিতে চেয়েছিল । কিন্তু আলাদিন 
যে 'নচে গাঁড়য়ে পড়ে যাবে তা ভাবতে পারোন । গুহার নিচে নামার তার 
এন্তয়ার নাই । আঙ্লাহর নিদেশে এটা তার কাছে নাষদ্ধ এলাকা । তাই 
সে তাকে চিরকালের মতো সমাধন্থ করে রেখে দিল । এখন সেই গুহার মধ্যে 
অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরুক । 

মূর ঠিক করলো সে আর এদেশে থাকবে না, তার স্বদেশ আক্াতেই গে 
শফরে চললো । 

এখনকার মতো যাদহকক-মূরের কথা মুলতুবী রাখাছ । বথাসময়ে আবার 
'আমরা তার কথায় ফিরে আসবো । 

আলাদিন গুহার. নিচে বসে যখন ভাবছিল চাচা রষ্ধে হয়েছেন, তার রাগ 
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কিছুটা প্রশমিত হলে সে উপরে উঠে যাবে, সেই সময় বুঝতে পারলো গুহা 
দুলছে। ভয়ে সে সিখড় বেয়ে উপরে উঠে আসার চেম্টা করলো । কিন্তু 
গুহার মুখে পাথরের চহিখানা চাপা দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো । প্রাণপণ 
শান্তিতে নড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু একতিলও নড়াতে পারলো না। চিৎক্যর 
করে সে ডাকতে থাকলো, চাচা, আমাকে উপরে উঠতে দিন। এই নিন আপনার 
চিরাগবাতি । 

কিন্তু কে শুনবে তার আর্তআহ্বান ? মর তখন সেখান থেকে বহু দরে 
চলে গেছে । আলাদন বুঝতে পেরেছিল, লোকটা আসলে তার চাচা নয় । 
হতে পারে না। কারণ কোনও চাচা তার ভাইপোকে কুত্বর বাচ্চা বলে গালি 
গালাজ করে না। নিশ্চয়ই সে কোন শয়তান যাদুকর । তাকে দিয়ে কাষ 
পাছ্ধি করে নিতে চেয়েছিল । 

এখন সে কী করবেঃ কাঁ করে এই পাতালপুরীর কয়েদখানা থেকে 
উদ্ধার পাবে, কিছুই ভাবতে পারে না। বাগানের দিকে যেতে চায় কিন্তু সে 
দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে । অনেক ধাকা-ধাঁক করেও খুলতে পারলো না। 
তাই নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে এসে গুহার সিশড়র মুখে বসে বসে কাঁদতে 
লাগলো । 

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই গুহার মধ্যেই সে তিলে তিলে শহকিয়ে মরবে । 
আর সে তার মার কাছে ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে যেতে পারবে না তার 
আত্মীয় বন্ধুদের মাঝে । একবিন্দু জল একটুকরো রুটির অভাবে তাকে__ 
প্রাণ দিতে হবে। অথচ তার ধারে কাছে কত সোনা । এখানে তার কানা 
কাঁড়ও দাম নাই । 

আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ছায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে । মরতে তাকে 
হবে ।- ইয়া আল্লাহ এ কা করলে তুমি ঃ কী এমন পাপ করেছিলাম, যার 
সাজা এইভাবে আমাকে পেতে হবে 2 

আলাদন পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে । কিন্তু আল্লাহ বড় 
অকরুণ। তার এত কাকুতি-মিনতি তিনি কর্ণপাত করলেন না । 

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে । নিশ্বাস টানতে কন্ট হচ্ছে ॥ 
আলাদন হাতের তাল: দিয়ে বুক গলা ঘষে কষ্টটা কিছু লাঘব করতে চায় ॥ 
হঠাং তার হাতের আংটর সঙ্গে বুকে ঘষা লাগতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল । 

বিশাল আকারের এক আবলুস কালো আফ্রিদি দৈত্য এসে দাঁড়ালো 
আলাদিনের সামনে । 

--আমি স্থল জল এবং অন্তরীক্ষের আঁধপাতি, আমার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ 
কিন্তু আম এ আংটির দাস। এখন আংটিটা আপনার হাতে--তাই আমি 
আপনারও আজ্ঞাবহ । বলুন মালিক, কী চান আপাঁন ? 

অন্য সময় হলে দৈত্যের এই বিকটাক্কৃতি দেখে আলাদিন মহ্ছণ যেত, কিন্তু 
এখন সে মত্যুনয়ে ভীত নয় । সে ধরেই নিয়েছে, আজ হোক, কাল হোক তাকে 
মরতেই হবে। ব্ুতরাং আফ্রদিকে দেখে সে ভাববে কেন ? | 
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-এই মুহূর্তে আমি এই গুহার নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির উপরে 
যেতে চাই । 

আফ্রিদি বললো, এখুনি আপনার হুকুম তামিল করছি, মালিক । 

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, আলাঁদন দেখলো, দৈত্যটার মাথার ওপর 
থেকে পাথর সরে গেল । এবং তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে তুলে নিয়ে সে উপরে চলে 
এল । ঠিক যেখানে মূর যাদুকর কাঠের ধূনী জবালিয়েছিল সেখানে বসিয়ে 
দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। 

আলাঁদনের সে কী আনন্দ! প্রাণভরে সে নিশবাস টানলো । ওপরে তাকিয়ে 
দেখলো. লক্ষ-কোটি তারকা-খাঁচত সুন্দর নীল আকাশ । ম্‌দুমন্দ সমীরণ 
বইীছিল। আলাদন বাঁচার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো । 

পাহাড় থেকে বাঁড়র পথ অনেকটা । কিন্তু তখন সে খিদে-তষ্ণা ভুলে ছুটে 
চললো বাঁড়র দিকে । যখন বাঁড়র দোরগড়ায় পেশছলে, তখন রাত অনেক । 
মা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছেলের আগমন প্রতীক্ষা করাছল। আলাদিনকে এভাবে 
ফিরতে দেখে আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে ॥ 

_-এত রাত হলো কেন রে ? আম ভয়ে মার, তোর কাঁ মায়ের কথা একট: 
মনে ছিল না বাবা! 

আলাদিনের তখন কথা বলার অবস্থা নাই, শুধু বলতে পারলো, মা, 
পাঁন-_ 

তাড়াতাড়ি এক বদনা জল এনে ছেলের মুখে ধরে মা। আলাদিন ঢক ঢক 
করে প্রায় পুরো বদনাটাই নিঃশেষ করে দেয় । তারপর নোতয়ে শুয়ে পড়ে 
দরজার পাশেই । 

মা গায়ে মাথায় হাত কুলাতে থাকে । বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে । 
সেই মুহূর্তে ছেলেকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে না। 

বেশ কিছুক্ষণ পরে আলাদিন চোখ খোলে, মা, ষ্ড [খিদে পেয়েছে, থেতে 
দাও । 
ঘরে যা ছিল এনে দেয় সে। আলাদিন আর ধৈর্য রাখতে পারে না। 
গোগ্রাসে খেতে থাকে । মা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে, সারাদিন কিছ খাওয়া 
হয়ান, বাবা 2 

আলাদিন কোন রকমে মহুখের খাবার গিলে নিয়ে বলে, সেই সকালে দু-একটা 
এফিল খেয়েছিলাম । তারপর আর জোটোন কিছু। 

মা বললো, বুঝেছি, খুব খিদে পেয়েছে । তা অত তাড়াহুড়া করাছিস 
কেন? ধাঁরে-জুস্থে খা। অমনভাবে খেলে, গলায় আটকে মরবি ষে ? 

আলাদিন বলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। িদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। 
আগে পেট ভয়ে খেতে দাও । 

--কেন, ততোর চাচা খেতে দেয়নি কিছু ? 

--চাচা ? কে চাচা? লোকটা একটা ধা্পাবাজ শয়তান যাদুকর । ও জাতে 
সুর, কোন কালেও আমার চাচা নাঃ 
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মা আঁংকে ওঠে, ওমা বলিস কী? তবে যেসে বলেছিল তোর বাবার 
মায়ের পেটের ভাই ॥ তিরিশ বছর আগে দেশ থেকে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল ? 

-_সব ধাপ্পা মা, সব ধাপ্পা ।. আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার জন্যে সে 
এরকম বাহানা করে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল। রর 

মা অবাক হয়ে বলে, কাজ হাসিল করার জন্য ? তা তোকে দিয়ে তার কোন 
উপকার হবে ? ক এমন কাজ করে দিতে পারিস তুই । 

আলাঁদিন তখন সব কথা মাকে খুলে বলে। কীভাবে সে তাকে পাহাড়ের 
উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল, কীভাবে মন্বলে সে পাহাড় বিদীর্ণ করে ফেলেছিল 
এবং কেমন করে আলাদিন তার কথামতো সেই চিরাগবাতিটা আনতে পেরেছিল 
--সব কাহিনী সাবস্তারে সে মাকে খুলে বললো । 

মাতোশুনেথ। এমন সব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা যে হতে পারে বিমবাসই 
হতে চায় না তার। বলে, সামান্য একটা চিরাগবাতির জন্য তোকে এঁ পাতাল- 
পুরণতে নামিয়ে দিয়েছিল লোকটা 2? কই, কোথায় সে চিরাগবাতি ? 

আলাদিন এবার বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে এসব হারে চুন পান্না 
মুন্তোর ফলগুলো এক এক করে বের করতে থাকে । 

মা 'আবাক হয়ে বলে এগুলো কাট এতো দেখছি সব খেলনার 'জিনিস ! 
তোর চিরাগ কই ? 

আলাদন বলে, সবুর কর সব বের কাঁর, তারপর ওটাও বের করবো । 
একেবারে পেটের নিচে পড়ে আছে । 

একটা ছোট্র তামার চিরাগবাতি । মা দেখে বলে ওমা, এর জন্য এত কাণ্ড। 
দাম তো এক আধলাই হবে ! 

আলাঁদন ঘাড় নেড়ে বলে, আমারও তো তাই ধারণা মা। কিন্তু বুঝলাম: 
না, লোকটা এই তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্য কেন আমাকে এ গুহার মধ্যে 
পাঠিয়েছিল? আর কেন বা সে আমাকে এভাবে পাথর চাপা 'দিয়ে মেরে 
ফেলার চেষ্টা করেছিল, তাই বুঝতে পারছি না আমি । অথচ দেখ, আমার জন; 
আমাদের সংসারের জন্য কত পয়সাই না সে খরচাপাঁতি করলো ? জানি না এই 
তামার চিরাগটা 'দিয়ে তার কী উপকার হতো ? 

মা বলে, ওসব বাদুকররা এরকম হয় । শুনেছি, অল্প বয়সী ছেলেদের 
ওপর ওদের খুব নজর । তুকতক করার জন্যে নাক উঠাঁত বয়সের ছোকরার 
দরকার হয়। যাক বাবা, জান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পেরেছিস, সেই 
তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নে, এখন ঘুমিয়ে পড় । 

পরদিন সকালে আলাদিন বললো, মা খেতে দাও । 

মা-এর মুখ কালো হয়ে গেল। ঘরে যা ছিল কাল রাতেই তো 
সব শেষ হয়ে গেছে! বললো বাবা আর তো কিছু নাই। দাঁড়া দোঁখ 
মহাজনের কাছ থেকে কিছু ধার-কর্জ পাই 'িনা। পেলে কিছু কিনে নিয়ে 
আসবো । 


আলাদিন বঁলো, মা এ চিরাগটা বেচলে একটা আধলা দিরহামও তো 
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মিলতে পারে । ওটা সঙ্গে নিয়ে যাও না, ধার যাঁদ না পাও, তবে খাল হাতে 
ফিরতে হবে না। ববিক্কি করে যা-পাও তাই দিয়ে যাহোক কিছু একটা আনতে 
পারবে ! 

. মা-বলে, ভাল কথা বলেছিস বাপ । ওটা সঙ্গেই নিয়ে যাই । অমন চিরাগ 
ঘরে রেখে কা ফয়দা হবে। তার চেয়ে বেচে দিলে আধ 'দিবহাম তো মিলতে 
পারে! কই দে দোখ চিরাগটা ! 

আলাদিন ঘর থেকে চিরাগবাতিটা এনে দেয় মা-এর হাতে । বলে, এক কাজ 
কর মা, খানিকটা ছাই 'দিয়ে মেজে ঘষে সাফ করে নাও | তামার জানস মাজলে 
একটু চক চক করবে । খদ্দেরের নজরে ধরলে হয়তো পুরো একটা 'দিরহামই 
পেয়ে যেতে পারো । 

মা বলে, তা মন্দ বালসাঁন আলা । 

রন্ইখানায় গিয়ে আলাঁদিনের মা উনুনের ছাই নিয়ে চিরাগটা মাজতে বসে 
যায়। একটা ঘষা দিতেই বিরাট এক আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হয় সামনে । 
আলাদিনের মা তো সেই ভয়ঙ্কর মৃর্তি দেখে বিকট এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান 
হয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয় 2 

আলাদিন ছুটে এসে রান্নাঘরের মাঝখানে দণ্ডায়মান আফ্রাদকে দ্বেখে 
আঁংকে ওঠে, কিন্তু মূ্ছা যায় না। কাল রাতে পাহাড়ের গুহায় সে এই রকমই 
আর একটা আরও কুৎসিত আফ্রিদির মুখোম্াখ হয়েছিল । তাই ভয় অনেকটা 
গা-সওয়া হয়ে গেছে । 

আলাঁদনের আর বুঝতে কম্ট হলো না, এ চিরাগের অলৌকিক ক্ষমতায় 
এই আফ্রিদির আবিভার্বি ঘটেছে । তাড়াতাড়ি সে চিরাগবাতিটা হাতে তুলে 
নিয়ে আফ্রাদিকে প্রশ্ন করে, তুমি কে ? 

আফ্রিদি বিশাল বুকটা সামনের দিকে নুইয়ে আঁভিবাদনের ভগ্গী করে 
বলে, আমি জল স্থল অন্তরীক্ষের অধীশবর ॥ কিন্তু আমার ঈশ্বর এ চিরাগ- 
বাত। সে এখন আপনার হাতের মুঠোয় । সুতরাং আমি আপনার দাসানদাস, 
আজ্ঞা করুন প্রভু, কী করতে হবে ? 

আলাদিন বললো, কিছ খাবার-দাবার নিয়ে এস। 

পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল দৈত্যটা। কিন্তু তা পলকের জন্যই । আবার 
তাকে দেখা গেল এসে দাঁড়য়েছে । হাতে তার বিরাট একখানা রুপোর বারকোস। 
তার ওপর বারখানা সোনার থালায় সাজানো নানারকম জগন্ধী সব খানাপিনা । 
বারকোসখানা মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল । 

মা তখনও মূছি'ত হয়ে পড়েছিল । আলাদিন চোখে-মুখে জলের বাপটা 
দিতে চোখ মেলে তাকাল সে। তখনও তার ভয়, দৈতাটা বুঝ ধারে-কাছেই 
রয়ে গেছে। এঁদক ওাঁদক ভাল করে সে দেখতে লাগলো । 

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, নাও ওঠ । তুমি ভয় করছো, দৈত্যটা তোমার 
গলা টিপে ধরবে ? না না, ওসব ফিছু সে করবে না। ওঠ, এখন সে চলে 
গেছে। 
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মা উঠে বসে। ঘরের মেঝেয় বিরাট একটা রুপোর বারকোসে সাজানো 
নানারকম খানাপিনা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ সব কী? কে আনলো 
আলাদিন ? 

--আবার কে? এ আফ্রিদি দৈত্য, যাকে দেখে তুমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে 
গিয়েছিলে । সে দেখ কত সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে আমাদের 
জন্য? নাও, এস খেতে বাঁস। বেশ গরম আছে, দেখছো না কেমন ধোয়া 
ছাড়ছে। 

মা-এ পো-এ খুব রাঁসয়ে রাঁসিয়ে খায় । কতকাল এসব খানাপিনা চোখে 
দেখোন তারা । অন্যের বাঁড় শাদী নিকায় নিমল্মণ হলে তবে এরকম দু একটা 
পদ হয়তো বরাতে জোটে । না হলে গাঁটের কাঁড় খরচ করে কেউ এমন বাহার 
খাবার বানায় না। 

মা বলে, এত খাবার তো তিন বেলা খেয়েও শেষ করতে পারবো না আমরা । 
আর এমন দামগ খানাপিনা ফেলে দিতেও মায়া লাগে । তার চেয়ে আরধেকিটা 
কালকের জন্যে তুলে রেখে দিই, কী বলিস ? 

আলাদিন বলে, তাই দাও। আচ্ছা মা, এই থালাগ;লো দেখছো, কেমন 
সোনার মতো চক চক করছে। ৃ 

মা বললো, পিতলের বাসন যত্ব করে ঘষা মাজা করে রাখলে সোনার মতই 
মনে হয়, বাবা । 

সেই কালিয়া, কোর্মী কাবাব,বাঁরয়ানী,তন্দুরী প্রভৃতি উপাদেয় খাবারগুলো 
ওরা দুদিন ধরে ভুরিভোজ করে খেল । তৃত'য় দিন সকালে আবার ষে কে 
সেই অবস্থা । ঘরে ফুটো পয়সা নাই । আলাদন বলে, আবার আফ্লিদিকে 
ডাক মা? আবার সে খাবার-দাবার 'দিয়ে যাবে । 

মা শিউরে ওঠে, না না, বাবা, ও সবের দরকার নাই । ওই সব জীন দৈত্য 
আম সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ (আহ্লাহ তাকে 
আমর করুন) এসব একদম পছন্দ করতেন না। আফ্রিদি দৈত্য বা অলৌকিক 
যাদু ভেজ্কী থেকে তিনি শত হাত দূরে থাকতে বলেছেন । কারণ ওগুলো 
শয়তানের আধার । তুই বরং এই সব রেখে অন্য কোনও ধান্দা দেখ বাবা, কিহু 
রোজগারপাতি করার চেষ্টা কর। 

একখানা থালা কামিজের তলায় পেটে গু'জে আলাঁদিন বাজারে চলে আসে । 
ওপাশে একটা বিধমাঁ ইহুদীর দোকান । লোকটার তেজারাঁত কারবার । ওর 
দোকানেই ঢুকে পড়ে সে। লোকটাকে দেখতে ঠিক রন্ত-চোষা কাঁকনাসের 
মতো। একেবারে হাসার চেহারা । চোখ দুটো কোটরে-বসা শকুনের মতো 
লোলুপ । 

-আইয়ে আইয়ে বইঠিয়ে, জনাব । বলুন, কী উপকারে লাগতে পারি 
আপনার ? 

আলাদিন সঙ্কুৃচিতভাবে থালাটা বের করে ইহন্দীর.হাতে দেয় । ইহুদ"টা 
থালাটার দিকে দৃষ্টিপাত করেই আলাদিনের আপাদ মস্তক নিরাঁক্ষণ করতে 
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থাকে । চোরাই মাল কিনা বুঝতে পারে না। কন্টিপাথর থালায় ঘষে সোনার 
মান যাচাই করে বলে, কত হলে দেবে ? 

আলাদিন কী বলবে, কী দাম হতে পারে, ও বুঝবে কী করে 2 বলে, 
আপনিই তো ভাল বুঝবেন, দরাদরির কি আছে । যা উচিত দাম হয়, দিন । 

অনেক ইতঃস্তত করার পর ইহুদটা একটা সোনার দিনার তুলে দেয় 
আলাদনের হাতে । আসলে থালাটার দাম কম করে হলেও দুশো দিনার হবে । 
কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছে, ছেলেটা এর আসল 1কমৎ জানে না । 

পুরো একটা দিনার হাতে পেয়ে আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে । 
দিনারটাকে মহঠি করে চেপে ধরে ইহ্দীটাকে আদাব জানিয়ে সে রাস্তায় নেমে 
হন হন করে হেটে বাজারের অন্য প্রান্তে চলে যায় । ইহহ্দী স্যাকরাটা “চুক চুক" 
করে পস্তাতে পস্তাতে কপাল চাপড়ায় । 

-ইস্‌, আধ দিনার দিলেই চলতো, কেন একটা গোটা দিনার 'দিতে 
গেলাম_- | 

দনারটা ভাঁঙ্গয়ে আলাদিন কিছ: খানাপনা কিনে বাড়ি ফিরে এসে মাকে 
বলে, জান মা বাজারের এ ইহুদীটা কত ভাল, থালাখানা নিয়ে সে পুরো একটা 
দিনারই দিয়ে দিল ! এই নাও বাকী টাকা । 

মা হেসে বললো, তুমি কচি ছেলে । দেখতেও তো শাহজাদার মতো--তাই 
বুড়ো তোকে ভালবেসে বোঁশ পয়সা দিয়েছে । 

দিনারটা ফুরিয়ে গেলে কয়েকাদিন পরে আর একখানা থালা পেটে গুঁজে 
গায়ে চাদর জাঁড়য়ে আলাঁদন আবার সেই ইহুদশীর দোকানে আসে । ইহহদী জুল 
জুল চোখে আলাদিনের চাদর ঢাকা পেটের দিকে তাকায়, আজ কী আছে, জনাব ? 

আলাদিন থালাখানা বের করে দেয়। বুড়োটা আবার একটা দিনার বের 
করে দেয় । ভাবে, গত দিনই চালে ভুল হয়ে গেছে, আজ আর একই মালের 
জন্য কম দেওয়া যাবে না। 

এইভাবে কয়েকাঁদন বাদে বাদে এক একখানা করে থালা এক এক 'দনারের 
বাঁনময়ে ইহুদশটার দোকানে বেচে দেয় আলাদন। সেই পয়সায় চলে যায় বেশ 
1কছযদিন। 

কিন্তু বেশ কিছুদিন একদা শেষ হয়ে আসে । গৃহে আহার্যের অভাব দেখা 
যায়। মা-এর মুখ শুকিয়ে যায় । আলাদিন বলে, এ চাঁদ'ীর বারকোসটাও বেচে 
দিয়ে আস মা। কা হবে ও জিনিস ঘরে রেখে 2 পেটে খিদে রেখে ঘরে 
সোনা রূপা জমা করে রেখে কা ফয়দা ? 

মা বলে, 'জানসটা বড় বাহারী । তাখেদ করে আর কী হবে, যা নিয়ে যা। 
দেখ, কী পাওয়া যায়। 

ইহুদী পুরো দুটো সোনার মোহর দিল আলাদিনকে । বললো, আমার 
কাছে এলে ন্যাধ্য দাম পাবেন, জনাব । অন্য দোকানে যাচাই করার আগে 
আমার কাছে একবার আসবেন, মোসেস-আরন-এর নামে কসম খেয়ে বলছি, 
ঠকবেন না। 
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আলাদিন বলে, সেইজন্যই তো সোজা আপনার কাছেই আসি । আচ্ছা, 
আজ চলি। 

শেষ সম্বল দুটি মোহরও কয়েকাদনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় । আলাদিন 
মাকে বলে, মা তোমার ভয় ডর একটু কমাও তো, না খেয়ে তো মরা যাবে না, 
আমি আবার এ আছ্রিদিকে ডাকছি একবার । না হলেচলবে কীকরে2 * 

মা বললো, ঠিক আছে, আমি একট: পাশের বাড়তে বৌড়য়ে আসি । তুই 
যা ভাল বুঝিস, কর। 

মা চলে গেলে আলা'দন চিরাগবাতটা বের করে একটা ঘষা দিতেই আবার 
সেই আফ্রিদিটা এসে সালাম ঠুকে দাঁড়য়ে পড়ে । 

_ আমি জল স্থল অন্তরণক্ষের অধীশ্বর | কিন্তু আমার ঈশ্বর এ চিরাগ । 
সে এখন আপনার কব্জায় । সুতরাং আমি আপনার দাসানদাস, আজ্ঞা করুন 
প্রভু ৷ 

আলাদিন বলে, আরও কিছ? খানাপিনা নিয়ে এস। 

পলকের মধ্যে আবার সে ঠিক আগের মতো একখানা চাঁদীর বারকোস এনে 
নামায় । তার উপরে বারখানা সোনার থালায় সুগন্ধী সব মন-মাতানো খাবার- 
দাবার । 

দুদিন ধরে খুব চব্য চোষ্য করে খেল ওরা । তার পরাদন আলাদিন 
আবার একখানা থালা জামার তলায় পেটে গৃ'জে- বাজারের পথে বোঁরয়ে 
পড়ে । 

ইহতুদটার দোকানে যাবার পথে এক ম:সলমান বৃদ্ধের স্যাকরার দোকান 
পড়ে । এই সদাশয় বৃদ্ধ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করছিল, কয়েকদিন পর পর 
ছেলেটা কামিজের তলায় কি যেন একটা 'িয়ে ইহুদটর দোকানে ঢোকে । 
ইহদুদণটা যে মস্ত ফাঁকবাজ- লোক ঠকাতে ওস্তাদ সে কথা সবাই জানে । বৃদ্ধ 
ভাবে, অবোধ সরল ছেলেটাকে না জানি শয়তানটা কাঁ ভাবে ঠকাচ্ছে। দোকানের 
সামনে আসতে বৃদ্ধ আলাদনকে ডাকে, শোন বাবা, শোন । 

আলাদিন 'ছিধাভরে দোকানে উঠে আসে । বৃদ্ধ বলে, প্রায়ই দৌখ, তুম এ 
ধিধমৰঁ ইহুদরটার দোকানে যাও । লোকটা ভাল না, কী ব্যাপার, কেন যাও 
সেখানে ? 

আলাদিন বলে, সংসারের অবস্থা আগে ভাল ছিল আমাদের । এখন অভাব 
অনটনে পড়েছি । তাই কিছ: থালাবাটি বিক্রি করে খেতে হচ্ছে । 

বৃদ্ধ বলে, কই দোঁখ, কী এনেছো আজ ? 

আলাদিন থালাখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে দেয় । এক নজরেই বৃদ্ধ বুঝতে 
পারে একেবারে নিখাদ খাঁট সোনার তোর ॥। জিজ্ঞেস করে এরকম কতগুলো 
আছে তোমাদের ঘরে । 

_ বারখানা। আরও বারখানা ছিল, এ ইহহ্দকে বেচে দিয়েছি। কা 
দাম দেবেন এটার | 

বৃদ্ধ বলে, তুমি ষেই হও, আম কোনও ঠকাবার ব্যবসা করি না, বাবা ॥ 
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দাঁড়াও ওজন করে দেখি, যা ন্যাধা দাম হয় তাই পাবে। 

নাক্ততে ওজন করে হিসেব কষে সে দাম বলে. দুশো দিনার পেতে 
পার । 
_ আলাদিন আকাশ থেকে পড়ে । দুশো দি-না-র ? 

হাঁ দুশো দিনার । অন্য পাঁচটা দোকানে যাচাই করে দেখতে পার । যাঁদ 
কেউ বোশ দিতে চায় তবু তাকে দিও না। আমার কাছে এসো, আঁমও দেব 
তোমাকে সেই দাম । 

আলাদিন বলে, অন্য দোকানে যাওয়ার কোনও দবকার নাই আমার । এখন 
বুঝতে পারছি, ইহুদীটা আমাকে কি ঠকান ঠকিয়েছে। 

_-কত করে দিয়েছিল এই এক একটা থালার জন্য ? 

-মান্ত এক দিনার । 

বৃদ্ধ চমকে ওঠে, এক দিনার 2 বল কাঁ? এ যে গলাকাটা বাপার। 
লোকটাকে ফাঁসী দেওয়া দরকার । 'কিম্তু কী করবে বল, সাক্ষী প্রমাণ তো 
কিছু নাই, তা না হলে ওকে জেলে ভরে দেওয়া ষেত। 

আলাদিন বলে, যাক, যা-গেছে তা-যাক। ও নিয়ে আর ঝুট ঝামেলা বাড়াতে 
চাই না। এখন থেকে আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবো না। 

এর পর থেকে সেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দোকানে সব থালাগুলো বেচে 
দিয়ে অনেক টাকা ঘরে তোলে আলাঁদন। বহুকাল পরে নিজেদের দৈন্যদশা 
কাটিয়ে বেশ পয়সাকাঁড়র মাঁলক হয়ে ওঠে । 

বৃদ্ধ দোকানীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাদিনের বেশ ভাব জমে ওঠে । কথায় 
কথায় বৃদ্ধ বলে, এ ছাড়া আর কিছ নাই তোমাদের বাড়তে ? 

আলাদিন বলে দামী জানিস বলতে আর বিশেষ কিছু নাই। তবে 
কতকগুলো শৌখিন ঘর সাজানো-_জানিস কিছ আছে । তবে সে-গুলো সবই 
কাঁচের, পাথরের । আপনার দোকানে তার কিই বা কদর হবে । 

বৃদ্ধ বলে, ঠিক আছে, কাল একটা 'নিয়ে এসো তো, দেখবো, কেমন শখের 
[জিনিস ? 

পরদিন সে একটা আনার নিয়ে বৃদ্ধের দোকানে আসে । বৃদ্ধ সমঝদার 
জহুরী । হাতে ধরেই বুঝতে পারে, এ বস্তু সাত বাদশাহর ধন-_মাঁলিক। 
বলে, বাবা, একটা কথা বলবো ? 

-বলুন। 

--এ-রকম ঘর সাজানো কঁচ-পাথর কতগুলো আছে তোমার বাঁড়তে ? 

আলাদিন বলে, ঠিক গুনিনি, তা কমসে কম শ'খানেক হবে । 

বৃদ্ধের চোখ ছানা-বড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, এক-শো ? 

আলাদিন বলে, রকমই হবে ? কিন্তু কেন? 

বৃদ্ধ বললো, শোন বাবা, আমি অধর্ম কারিনি জীবনে, আজও করবো না। 
তাই বলাছি, এ জিনিস তুমি আর কাউকে দেখাবে না বা বলবে না তোমার কাছে 
আছে এ সব ? 


আলাদিন বুঝতে পারে না। সপ্রশন দৃণ্টিতে তাকায়, কেন ? 

বৃদ্ধ বলে, আমার এই দোকানে খুব কম করে হলেও কয়েক লক্ষ দনারের 
সম্পাত্ত আছে। আমার বাঁড় ঘর জাম জমা এবং অন্য বিষয় আসয় বেচলেও 
দশ [িশ লাখ হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু সব দিয়েও তোমার এই একটা 
“কাঁচের ফলের দাম মেটানো যাবে না, বাবা । এবং সে চেষ্টাও আমি করবো না। 
শুধু আমি কেন এই শহরের সব সওদাগরের তামাম সম্পাত্ত ধনদৌলত একব্র 
করলেও এর একটার দাম হবে না। তাই বা বলি কেন, আমাদের যে স্*লতান, 
তার যে এই বিশাল সলতানিয়ত--এই রকম সাত সাতটা সলতানিয়তের ঘা মূল্য, 
তোমার এই আনারটার মূল্য তার চেয়ে অনেক অনেক বৌশ । সনতরাং এমন 
অমূল্য রত্ব যখন যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার নসাীবে জ্‌টেছে এগুলো 
হাতছাড়া করো না। যত্ত করে বাক্সে তুলে রেখে দিও । 

আলাদিন বৃদ্ধের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই অনুধাবন করতে পারলো না। 
যাই হোক, বুঝলো জিনিসগুলো শখের হলেও বাজারে হামেশা মেলে না । কোনও 
শোৌঁথন মানুষের দেখা পেলে হয়তো মোটামুটি ভাল দামে বিকতেও পারে । 
তবে এটা সার বুঝতে পেরেছে, এই সদাশয় বৃদ্ধ এ বস্তুর বেসাতি করে না। 
যাই হোক সৎ পরমশই দিয়েছে । হাটে বাজারে অন্য কোনও দোকানে নিয়ে 
গেলে ওকে ঠাঁকয়ে নাম মাত মূল্য ধাঁরয়ে সবগুলো হাতিয়ে 'নিয়ে নেবে । 

বাঁড়তে ফিরে এসে আলাদিন কাঁ-পাথরের ফলগুলো একটা প্যাটরায় পুরে 
খাটের তলায় ফেলে রাখে । 

এর পর আর ও-নিয়ে মাথা ঘামায় না আলাদিন । খায়-দায় ঘরে বেড়ায় । 
বৃদ্ধের দোকানে বসে গজ্প স্বজ্প করে । 

এইভাবে দিন কাটছিল । একাঁদন বৃদ্ধের দোকানে বসে খোস-গজ্পে 
মশগুল ছিল আলাদন, এমন সময় সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ঢাক-ঢোল 
বাজাতে বাজাতে ফরমাস জার করতে করতে রাস্তা সাফ করে করে এগোচ্ছল । 

_-শোনও শহরবাসণরা, স্থলতানের কন্যা শাহজাদী বদর অল বদর আজ 
হামামে গোসল করতে যাবেন । সেইজন্যে সুলতানের হুকুম, ষে যেখানে আছ, 
দোকান-পাট বন্ধ করে এ রাস্তা থেকে সরে পড়ো, না হলে গর্দান যাবে। 

হুড়মুড় করে ঝপ ঝপ করে দোকানের ঝশপ বন্ধ হয়ে গেল নিমেষে । 
বৃদ্ধ আলাদিনকে বললো, গিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁড় ফিরে ঘাও। 
এখনই শাহজাদী পথে বেরুবেন। তার সামনে পিছনে কয়েক শো নিগ্রো খোলা 
তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হাটবে। যাঁদ কাউকে পথের এধারে ওধারে দেখে তারা, 
তবে আর রক্ষে নাই। একেবারে কচু-কাটা করে ফেলবে । তাই আর এক 
পলক দোঁর করো না, বাবা! কি জান কিছুই বলা যায় না, কার নসীবে কা 
লেখা আছে। 

দোকান থেকে বোরয়ে আলাদিন বাড়ি ফিরে যায় না। শুনোছল, সুলতান 
কন্যা বদর অল বুদ;র নাকি বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী । সুলতানের হারেমে 
ঢুকে তাকে তো দেখার দুঃসাহস হবে না কারো, তবে আজ যখন হাতেক্স কাছে 
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সুযোগ একটা মিলেই গেছে, এ সুযোগ হেলায় হারাষে না আলাদন। নাহয় 
নিগ্রো খোজাদের হাতে তার মাথাটা উড়ে যাবে । তা যাক, বদর সুন্দরীকে সে 
দেখবেই। 

ছুটে চলে যায় এ খানদানী হামামে । দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে 
ঘাপটি মেরে । 

একটু পরে সদলবলে শাহজাদীর ডুলি এসে দাঁড়ায় হামামের সামনে । 
সশস্ত 'নিগ্রো খোজারা দুই ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় । ডুলি থেকে নামে 
শাহজাদী। হামামের ভিতরে ঢুকে সে বোরখার নাকাব খুলে ফেলে । 

আলা'দিনের বুকের মধ্যে ধক করে জবলে ওঠে এক ঝলক আগুন । এঁক 
দেখছে সে। এতাদন ধরে এই না-দেখা অন্দরশীর অনেক সুন্দর মুখচ্ছবি সে 
মনের মৃকুরে একেছিল, কিন্ত আজ বাস্তবে বা প্রত্যক্ষ করল, তার তুলনা 
কোথায়! মানুষের কল্পনা এখানে পেশছতে পারে না। 

শাহজাদশী হামামের ভিতরে ঢুকে যায় । সকলের অলক্ষে টুক করে রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়ে আলাঁদন। তারপর সোজা চলে আসে বাড়িতে । 

আলাদিনের সমস্ত হদয়ে তুফান ওঠে । কী এক অব্য্ত যল্মণায় সে কাতরাতে 
কাতরাতে বিছানায় ঢলে পড়ে । 

ছেলের অস্ফুট গোঙানি শুনে মা ছুটে আসে ঘরে । আলাদিন তখন 
[বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ অবাঁধ গড়াগাঁড় খাঁচ্ছল । মা ভাবে, ছেলের বুঝি 
বিমার হয়েছে । গায়ে হাত রেখে বলে, ক? হয়েছে বাবা, এমন করছিস কেন 2 
কোথাও চোটফোট লেগেছে ? 

আলাদন খাটের বাজুর সঙ্গে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলে, না না ওসব 
কিছু হয়নি । 

--তবে ? তবে এমন ছটফট করছিস কেন ? 

_-সে তুমি বঝুবে না মা, এখন এখান থেকে যাও । আমাকে একটু একা 
থাকতে দাও । 

মা আর কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বোৌরয়ে যায় । রান্নে এসে জিজ্ঞেস 
করে, ওঠ বাবা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড় । দেখাব কাল সকালে সব দর্দ সেরে 
গেছে। 

আলাদিন বলে, তুমি খেয়ে নাও মা, আম খাবো না। 

_-সেকি! তুই নাখেলে আম খাব ক করে, বাবা ? 

বাঃ, আমার তাবয়ত ভাল না থাকলেও আমাকে খেতে হবে । তম যাও 
আমার মাথা ধরেছে, আমি খাব না। 

মা বলে মাথা ধরার ভালো গোলি আছে আমার কাছে । এক গেলাস পানির 
সঙ্গে খেয়ে নে, এখান ছেড়ে যাবে । 

আলাদন এবার ঝাঁকিয়ে ওঠে, ওসব দাওয়াই ফাইয়াই-এ আমার কিছ? 
হবে না, মা। তম আর কথ বাঁড়ও না। এখন যাও। আমাকে একা 
“থাকতে দাও । 


মা চলে যায়। আলাদিন সারারাত ধরে বিছানায় পড়ে ছটফট করে। একি 
অসহা যন্মঘণা, কেন এমন হলো তার ? বূদুর এর রূপে কা যাদু ছিল, যা তার 
সকল প্রাণ-মন মাথত করে ফেললো ? 

পরদিনও আলাদন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। মা অনেক সাধাসাধি 
করে কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আলাদিনের বুকের জবালা কিছুতেই প্রশামিত 
হয় না। 

মা ভাবে, ছেলের কঠিন কোনও অস্গুখ করেছে । বলে, শ্হরে শুনেছি এক 
নামজাদা হাকিম এসেছে । আম ভাবছি, তাকে ডেকে এনে দেখাবো তোকে । 
তা সেযে টাকাই লাগুক। 

আলাদিন চিৎকার করে ওঠে, না। ওসব ক'রো না, মা। তাতে কোনও 
লাভ হবে না। আমার কোনও অস্্রখ বিস্খ করোন। 

--তিবে তুই আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিস কেন, বল বাবা? তোর কা 
হয়েছে 2 

আলাদন তখন মাকে সব কথা বলে। বুদুরের রূপে সে দিশাহরা উজ্ভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছে । অন্য কোনও হাকিম কবিরাজের ওষুধে কিছ উপকার হবে না। 
বুদুর তার বুকের সবটুকু আধকার করে বসে আছে । সেখানে অন্য কোনও 
মেয়ের কোনও জায়গা হবে না কোনওাঁদন । 

মা কপাল চাপড়াতে থাকে, এক সব্বনেশে কথা বলাছস বাবা । এযে 
অসম্ভব ব্যাপার । সুলতান বাদশাহ বলে কথা- তাদের দিকে নজর দিলে 
আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চলে ! একথা যাঁদ ঘ্‌নাক্ষরেও সুলতানের 
কানে যায়, একেবারে মায়ে বেটার দুজনেরই গদ্দান যাবে । ওসব অকাশকুন্ুম 
চিন্তাভাবনা তুই মন থেকে ঝেড়ে ফেল বাবা । আমরা সাধারণ মানুষ, 
সাধারণ ভাবেই বে'চে-বর্তে থাকতে চাই। চাঁদে হাত বাড়িয়ে কোনও লাভ 
আছে ? 

আলাদন মা-এর এই উপদেশ কর্ণপাত করে না । বলে, তুমি যতই আমাকে 
বোঝাতে চাও মা, মন আমার বুঝবে না। হয় বুদুরকে পাবো, নয় জান খতম 
করে দেব, এই আমার পণ । 

মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু ক করে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারবে, 
একবার ভেবে দেখ, বাবা । শুনেছি, শাহজাদী বুদুরের রূপের কথায় সারা 
দুনিয়ার শাহজাদারা লক্ষ-কোটি টাকার সাগ্রাজ্য বালিয়ে দিতে চায় তার পায়ে । 
আর আমরা এক সামান্য দারিদ্র মানুষ--কী করে তাদের চালের সঙ্গ টেক্কা 
দিতে সাহস করবো ? 

আলাদিন বলে, টেক্কা আমাকে দিতেই হবে মা। সারা দুনিয়ার শাহজাদাদের 
ঘরে যা নাই আমাদের ঘরে সেই বস্তু আছে । পয়সা দিয়ে তার দাম হয় না। 
তবে এও জান জুলতান বা তার কন্যার হাতে সে 'জিনিস পড়লে তার কদর 
হবে। ৃ 
মা, অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী সে জিনিস ? 
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আলাদিন বলে, এ যে কাঁচের ফলগুলো দেখোঁছলে- পাহাড়ের গুহা থেকে 
এনেোছিলাম, ওগুলো আম বাজারের এ বৃদ্ধ জহরীকে একবার দোখয়ে ছিলাম । 
তিনি বলেছিলেন, সুলতান বাদশাহ ছাড়া এ বস্তুর কদর কেউ বুঝবে না--এর 
ন্যাধ্য দামও কেউ দিতে পারবে না । এ কাঁচের ফলগুলো তুমি নিয়ে সুলতানের 
দরবারে যাও মা। তাকে উপহার দিয়ে এস গে । 
এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
কে। 


নাতশো সাতচজ্লিশতম রজনণ £ 
আবার গজ্প শুরু হয় £ 


মা বলে, কই কোথায় রেখেছিস, বাবা ? 

আলাদিন বলে, রস্ইখানায় একটা ঝোলায় করে টাঙানো আছে । 

মা তাড়াতাঁড় ছুটে যায় রান্নাঘরে । ঝোলাটা নিয়ে আসে । 

আলাদিন বলে, একখানা চিনেমাঁটির 'পিরিচ নিয়ে এস বড় দেখে । 

সেই হীরে জহরতের ফলগুলো 'াঁরচে সাঁজয়ে দেয় আলাদন । বলে, 
গায়ে একখানা শাল জাঁড়য়ে তার নিচে এই পিঁরচখানা ঢেকে নিয়ে যাও ॥ 
স্থলতানকে এগুলো ভেট দিয়ে আমার মনের বাসনা জানাবে তাঁকে । দেখবে, 
[তিনি খুশি মনে রাজি হয়ে যাবেন । 

মা বলে, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করছে, বাবা । সুলতান বাদশাহ 
বলে কথা, তাদের দরবারে তো কখনও যাইনি । সাহস করে পারবো তো 
যেতে 

আলাদন বলে, সাহস তোমাকে করতেই হবে, মা। তানাহলেআম 
প্রাণে বাঁচবো না। একদিকে তোমার ছেলের জীবন, অন্যাদকে তোমার লজ্জা 
ভয় সত্কোচ-_-আমাকে যাঁদি বাঁচাতে চাও মা, সাহস করে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে 
স্বলতানের সামনে । 

মা বলে, অমন অল:ক্ষণে কথা মুখে আনিসনে বাবা । এ দুনিয়ায় তোর 
চাইতে বড় আমার কাছে কিচ্ছু নাই। তোর জন্যে আম ফাঁপীতেও ঝুলতে 
রাজ আছি। 

আলাদিন বলে না, তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলাবে কেন 2 তোমার প্রস্তাবে 
তিনি রাজি না হলে ফিরিয়ে দিতে পারেন, সাজা দেবেন কেন ? 

--কী জানি বাবা, সুলতান বাদশাহর খেয়াল, হুকুম জার করে দিলেই 
হোল। তা হোক, তোর জন্যে আমি জান কবুলও করতে পারি। ও জন্যে 
আমি ভয় করবো না, যাবো তার কাছে, বলবো আমার প্রস্তাব ॥ নিতে হয় 
নেবেন, না হয় নেবেননা। আমাকে যাঁদ সাজা দেন তার জন্যে আমি চিন্তা 
কার না, কিন্তু প্রস্তাব শুনে জুলতান যাদ ক্ষেপে তোকে কোনও সাজা দের__ 
সে আমি সইবো কী করে, বাবা ? 

,আলাদন বলে, ভা হোক, বৃদুরকে না পেলে এ-জীবন আম এমনিতেও 
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রাখবো না, না হয় স্থলতানের রোষেই মরবো । যাই হোক, তুমি যাও, মা।' 
আমায় 'ধিশবাস কর এই ভেট তাঁর সামনে ধরলে তান তোমার ওপর প্রসন্নই 
হবেন । 
মা গায়ে শাল জড়িয়ে তার তলায় ফলের 'পারিচখানা ঢেকে নিয়ে দরবান্তর 
এসে এক কোণে দাঁড়ালো । তখন সুলতান মসনদে বসে হুকুমতের কাজে ব্যস্ত 
[ছলেন। সারা দরবার-কক্ষ উজির আমির এবং বিচার প্রার্থদের ভিড়ে 
পরিপূর্ণ। উঁজর এক এক করে নাম ডাকতে থাকে । সুলতান তাদের আর্জ 
শোনেন। তারপর ফরমাস দিতে থাকেন । এইভাবে ধারে ধারে দরবারটার 
ভগড় হাজ্কা হতে থাকে। এক সময় সুলতান তশর কাজ-কাম সমাধা করে 
মসনদ ছেড়ে নেমে প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে যায়। আলাদিনের মা কিন্তু 
সাহস করে সামনে এাগয়ে যেতে পারে না। বলতে পারে না অর আগমনের 
উদ্দেশা। দরবার যখন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় তখন সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে 
আসে বাঁড়তে। 

আলাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল । মাকে ফিরতে দেখে বড় 
আশা নিয়ে সে ছুটে আসে। কিন্তু মা ছেলেকে কোনও সুখবর দিতে পারে 
না। বলে, সবই আমার দোষ বাবা, পারলাম না--কিছুতেই পারলাম না 
বনতে । কে যেন আমার গলাটা চেপে ধরলো । বিশ্বাস কর বাবা অনেক চেষ্টা 
করেছিলাম, কিন্তু সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হলো না। 

আলাদিন হতাশায় ভেগ্গে পড়লো । ছেলেকে আশ্বাস 'দিয়ে মা বলে, তুই 
ঘাবড়াসনে বাবা । আজ পারিনি, কিন্তু দেখে নিস, কাল ঠিক পারবো । কাল 
আমি সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবোই । 

পরদিন যথাসময়ে আবার সেই ফলের পাঁরিচ শালের তলায় ঢেকে আবার 
দরবারে হাঁজর হয়। কিন্তু সোঁদনও সেই একই অবস্থা--অনেক চেষ্টা 
করেও জড়তা কাটাতে পারে না আলাদিনের মা । একে-একে দরবারের সব কাজ 
সমাধা করে সুলতান প্রাসাদে ফিরে চলে ঘান। আলাদিনের মা আড়ষ্ট হয়ে 
দাঁড়য়েই থাকে । 

সে দিনও বাঁড় ফিরে সে আলাদিনকে কোনও আশার বাণী শোনাতে পারে' 
না। তবে ভরসা দেয়, হাল সে কিছুতেই ছাড়বে না। আবার যাবে আগাম? 
কাল। 

পরের দিনও এক দশা । বোবার মতো দরবারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে 
অবশেষে ব্যথ" মনে ফিরে আসে । 

এইভাবে অনেক দিন কাটার পর একদিন সুলতান উজরকে জিজ্ঞেস 
করলেন, আচ্ছা এ যে ওপাশে একটা মেয়েকে দেখো, আমি লক্ষ্য করছি, 
প্রাতাঁদন সে দরবারের শুর থেকে শেষ পর্্ত এ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে 
থাকে । আমার মনে হয় সে কিছু বলতে চায়। 

উদর বললো, কিন্তু জাঁহাপনা কত সাধারণ মানুষ আপনার দরবারে 
আসে তাদের নিজের নিজের আর্জি পেশ করে। ওর যাঁদ বলারই কছ_ 
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থাকবে, এ ভাবে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। নিয়ম মতো দরখাস্ত পেশ, 
করতে পারে । সময় মতো তার শুনানও উঠতে পারে । 

স্থবলতান বলে, তোমার কথা আমি বুঝলাম সবই । কিচ্তু সব মানুষই তো 
সমান বিচক্ষণ নয়। হয়তো কোন কারণে সে সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস 
করছে না। যাইহোক ওকে আমার কাছে আসতে বল, আমি ওকে জিজ্ঞেস 
করবো । 

তৎক্ষণাৎ উজরের ইশারায় পেয়াদা এসে আলাদনের মাকে বললো, আপাঁন 
মসনদের সামনে হাজির হোন, স্থলতান আপনাকে জেরা করবেন। 

আলাদনের মা-এর বুকে কাঁপুনি ধরে! কোনও রকমে টলতে টলতে সে 
সুলতানের সামনে এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায় । 

সুলতান প্রশ্ন করেন, কে তুমি ? 

--আমি জাহাপনার একান্ত অনুগত এক দাসী, ধর্মাবতার আমার স্বামণ 
এই শহরের এক সামান্য দার্জ ছিল । অনেক দিন তার এন্তেকাল হয়েছে । এখন 
আমার একমান্ন সন্তান আলাদন--তাকে নিয়ে কোনও রকমে দিন গৃজরান 
করছি। 

সুলতান বলেন, বেশ কিন্তু এখানে এই দরবারে তোমার কী আর্জ। আম 
লক্ষ্য করছি, রোজই তুমি আস । এ এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো । 
কী ব্যাপার, তোমার যাঁদ কোনও কিছ বলারই আছে, তা বলনাকেন?ঃ 

আলাদিনের মা বলে, ভয়ে জাহাপনা । 

_ ভয়ে? কিসের ভয়ে? আমার সলতানিয়তের কোনও প্রজা আমার 
সামনে ভয়-সঙ্চকোচ করে কোনও কথা গোপন করবে না এই-ই আম চাই । 
তোমার কোনও ভয় নাই, নিভয়ে বল, আমি তোমার আর্জ শুনতে চাই । কণ 
তোমার অভাব, অথবা আভিযোগের নালিশ 2 কেউ তোমার কোন আনম্ট করেছে 
বা কারো কাছে প্রতারিত হয়েছ ? 

--না জাহাপনা, কোন অভাবের আর্জ পেশ করতে আমি আদিনি। আর 
তাছাড়। মহামান্য শাহেন শাহর সুশাসনে আম বেশ অখেই দিন কাটাচ্ছি। 
আমার প্রতিবোশিরা প্রত্যেকেই সহৃদয়, মহানুভব, কোনও নালিশ আভযোগ 
আমার নাই। 

স্বলতান অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তবে ? তবে কেন নিত্য এই দরবারে 
এসে দাঁড়িয়ে থাকো । 

আলাদনের মা বলে, আমার 'নিবেদনটা একটু অন্য রকম । এবং তা 
দরবারের এই সব লোকজনের মধ্যে বলাও সঙ্গাত মনে করি না। ধর্মাবতার 
যাঁদ একান্তে আমার কথা বলার অনুমতি দেন তবে খুব ভাল হয় । 

নুলতান কিছুই বুঝতে পারেন না। উজিরের দিকে তাকালেন তিনি । 
উাঁজর বললো, আজকের দরবারের কাজ সবই শেষ হয়ে গেছে জাঁহাপনা, আপানি' 
যাঁদ অনুমতি করেন। আমরা দরবার ত্যাগ করে চলে যাই। 

সুলতান বললেন, ঠিক আছে সবাইকে ষেতে বল। কিন্তু তুমি যেও না। 
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উজিরের ইশারায় দরবার-কক্ষ নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল। তখন সুলতান 
বললেন, এবার তোমার কাঁ বলার আছে, বল ? 

আলাদিনের মা আর একটু সামনে এগিয়ে আসে । কিন্তু মুখে কোনও 
কথা বলতে পারে না। কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে থাকে | বুকের স্পন্দন 
আরও দ্রুততর হয়ে ওঠে । 

উজির বলে, কই, তোমার কী বলার আছে বল জাহাপনার সামনে ! 

নুলতানও বলেন, নিয়ে বল। তোমার কথা নিভৃতে শুনবো বলে আম 
দরবারের সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি । বল। 

আলা'দিনের মা তবু কথাটা যেন বলতে পারে না। সুলতান এবার একটু 
রাগত স্বরেই বলে, এভাবে সময় নম্ট করো না, ধা বলার আছে চটপট বলে 
ফেল। 

এবার আলাদিনের মা মরিয়া হয়ে বলে, মহামান্য ধর্মীবতার আমার গুস্তাফী 
মাফ করবেন । আমি সামান্য এক দাঁজর বিধবা পদ্ষণী। আমার একমাত্র ছেলে 
আলাদিন। দেখতে শুনতে চমৎকার | কিন্তু পয়সা না থাকলে এ-দুনিয়ায় 
রূপের কী দাম? কোনরকমে দহুবেলা দু-মুঠো অন্ন সংস্থান হয়তো হয়, 
কিন্তু তার বেশি নয়। 

সুলতান অধৈর্য হয়ে ওঠেন, আহা, সে তো বুঝলাম, এখন আসল কথাটা 
কণ ঝটপট বলে ফেলো তো, বাপু । আমার আর নম্ট করার মতো সময় নাই । 

আলাদনের মা বলে, কিন্তু জাহাপনা, সে কথা শুনে আপ্পান কৃপিত 
হবেন না। আপনি দীন-দুনিয়ার মালিক, আপনার অসীম ক্ষমতা, আপনি 
রুদ্ধ হলে-_ 

- আহা, অত ভানতা করছো কেন, যা বলার সোজাসুজিই বল না- আমি 
তো বলেছি, আমার দরবারে ধার যা অভিরুচি আর্জ জানাতে পারে । তার জন্য 
আমি রুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হই না। 

আলাদিনের মা বলে, জাঁহাপনা, আমার নিবোধ পনর আলাদিন আপনার 
দাসানুদাস নফর, সে একাঁদন শাহজাদী বদর অল বুদুরকে স্বচক্ষে দেখেছে । 

উাঁজর প্রশ্ন করলো, কী উপায়ে ? 

--শাহজাদী কিছুদিন আগে গোসল কেলীর জন্য হামামে গিয়েছিলেন । 
সেই সময় জাঁহাপনার কড়া পাহারা সত্ত্বেও আলাদিন হামামে চুকে পড়তে 
পেরেছিল । 

সুলতান এবং উাঁজর দুজনেই 'বাস্মত হয়ে বললেন, আশ্চর্য ! 

আলাদিনের মা বলতে থাকে, এ হামামে পরমাসুন্দরী শাহজাদীর রুপের ছটা 
দেখে বাছা আমার মজে যায় । সেই থেকে সে প্রেমানলে দগ্ধ হচ্ছে । আহার 
ধনদ্রা ত্যাগ করেছে । তার এক কথা শাহজাদশ বুদুরকে না পেলে জীবন রাখবে 
না। আমি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি, জাহাপনা, বামন হয়ে চাঁদে 
হাত বাড়াতে নাই, কিন্তু ছেলের আমার ধন্ভাঞঙ্গা পণ, হয় সে বুদুরকে শাদী 
করবে নয় সে জান দেবে । এখন আপানিই বিচার করুন, ধর্মীবতার । এ-কথা 
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শোনার পর কোন পাষাণী মা চুপ করে ঘরে থাকতে পারে ? আলাদিন আমার 
একমাত্র সন্তান, ঈদের চাঁদ ৷ তাকে যাঁদ হারাই-_এ ি*ব-সংসারে আমার আর 
“কী থাকবে? তাই একেবারে অসম্ভব জেনেও এই অবাস্তব প্রস্তাব নিয়ে 
আপনার দরবারে আম নিত্য আস । এবং শত চেম্টা করেও ষখন আপনার 
সামনে তা পেশ করতে পাঁর না তখন বুকের জবলায় জ্বলতে জব্লতে ব্যথ" 
হয়ে আবার ঘরে ফিরে যাই। লোকে শুনলে, আমাকে ও আমার ছেলে 
আলাদিন দুজনকেই বদ্ধ পাগল বলবে, জানি । তব, সব জেনে-শুনেও, কেন 
আপনার কাছে এই প্রস্তাব আজ রাখাঁছ তা তো সন্তানের পিতা হয়ে আপাঁন 
ধ্নশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা ! 
সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, অবশ্যই পারাছি। তুমি ছেলের মা। আমি 
মেয়ের বাবা । সন্তানের প্রীত মাতাপিতার ষে অপত্য স্নেহ মায়া মমতা মহব্বত, 
তার তুলনা কোথায় 2 না, আম তোমাকে উন্মাদ বলবো না। পনের মুখে হাঁসি 
ফোটাবার জন্য, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পার, 
আম বি*বাস করি । কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো তোমার আমার মধ্যে 
কোনও সমতা নাই । সুতরাং এ প্রস্তাব তো আমি গ্রহণ করতে পার না। 
আমার কন্যা শাহজাদ--আজন্ম এ*বর্ধ-বিলাসের মধ্যে লালতা । তোমার পুর 
সাধারণ এক গরীব দাজর সন্তান । এই বিরাট ফারাক পূরণ করার তো কোনও 
পথ নাই। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে আমরা মানুষকে মানুষের ধন- 
দৌলতের মাপ কাঠিতে বিচার কার । অন্য কোনও গুণাবলী কোনও কাজে 
আসে না। এক্ষেত্রে আমার কন বুদুরের পাণি গ্রহণ করতে গেলে তার যোগ্য 
ইনাম চাই। এবং আমি বুঝতে পারাছি, সে দৌলত তোমাদের নাই । সুতরাং 
তোমার ছেলের মন থেকে এ দুরাশা মুছে ফেলার পরামর্শ দাও গে । 
আলাদনের মা-এর চোখ জলে ভরে আসে । শালের তলা থেকে চিনা 
মাটির থালাখানা বের করে সুলতানের সামনে রাখে সে। 
--আমার পুত্র আলাদন, শাহেন শাহকে তার নজরানা পাঠিয়েছে, 
জাঁহাপনা । 
মাঁণ-মাণক্যের দুযতিতে সমগ্র দরবার-কক্ষ ঝলমল করে ওঠে । জুলতান 
দুহাতে মুখ ঢেকে মসনদের পিছনে হেলে পড়েন । 
-_ একি! এসবাক ? 
উঁজর থালা থেকে একটা ফল হাতে তুলে নেয় । দেখতে দেখতে ওর চোখ 
দুটো বিস্ফারত হয়ে ওঠে, অপূর্ব । 
সুলতানের হাতে তুলে দেয় সে ফলটা, দেখুন, জাঁহাপনা, আর্পনি তো জগং- 
বিখ্যাত জহরী, একমান্ত আপাঁনই এর আসল কদর বুঝবেন । ওফ আমি 
ভাবতে পারাছ না) এ ধন কোথায় পেল সে। 
সুলতান পরীক্ষা করে বললেন, সারা দুনিয়ার কোনও নবাব বাদশাহদের 
কারো ঘরে এ বস্তু নাই। এই" সামান্য দর্জর বাব এসব পেল কোথায় ১ এর 
একটার উচিত দাম আমার ধনাগারে নাই । এতগুলো তুমি কোথায় পেলে, 
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দর্জর বাব? 
আমার ছেলে আলাঁদন একবার পরদেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল । সেখান 


থেকে সে নিয়ে এসেছে । সুলতান মহানুভব, আপাঁন যাঁদ আমার ছেলের এই 
সামান্য ভেট গ্রহণ করেন সে ধন্য হবে, জাহাপনা । 

সুলতান উজ্রের দিকে তাকালেন, তা হলে উজির, এর পর তো আর এই 
বিধবাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না। বুদুরকে পাওয়ার যোগ্যতার মূল্য তো 
সে সংগ্রহ করে এনেছে । এখন না বলা যাবে কী করে ? 

উজির বলে, 'কল্তু জাঁহাপনা আপনার সঙ্গে অনেক আগেই আমার কথা 
হয়ে আছে, আপাঁন বলেছিলেন, বিশেষ যোগ্যতর পান্র না পাওয়া গেলে শাহজাদী 
বুদুরকে আপাঁন আমার পুনের সঙ্গেই শাদী দেবেন। 

সুলতান বলেন, সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, উজির । এখনও বলছি, 
আমার যোগ্য ইনাম তুমি সংগ্রহ কর, তোমার ছেলের সঙ্গেই বুদুরের শাদী দেব। 
এর জন্য আমি তোমাকে তিন মাস সময় দিলাম | এই তিন মাসের মধ্যে তোমাকে 
এর চেয়ে আরও মূল্যবান দান-সামগ্র সংগ্রহ করতে হবে । 

উজির বললো, তাই হবে জাঁহাপনা । যেভাবেই পারি, আম এর চেয়ে 
আরও অমূল্য রত্বমাণিক্য আপনাকে এনে দেব । 

সুলতান এবার আলাদিনের মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে 
ঘরে ফিরে যাও, দার্জ-ঘরণী। তোমার পুত্র আলাদিনের সঙ্গেই বুদুরের 
শাদী হবে, এ একরকম নিশ্চিত রইলো । শুধু আমার সত্য রক্ষার জন্য 
উজরকে আমি তিন মাসের সময় দিলাম ৷ .আমি জানি, আমার উজির কেন, 
দুনিয়ার কোনও সম্রট বাদশাহর পক্ষেও__এই মণি-মাণিক্যের আধিক কোনও 
বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ধরে নিতে পার, সে তোমারই পুত্রবধূ হবে, শুধু 
[তনাঁট মাসসময় আমি উঁজরকে দিলাম । এই তিন মাস পরে আর কোনও-- 
বাধা থাকবে না। বুদুরকে আম তোমার ছেলের হাতেই তুলে দেব। 

আলাদনের মা- সুলতানকে কুর্ণিশ জানিয়ে ঘরে ফিরে এল । আলাদিন 
অধার হয়ে পায়চারী করাছল। অন্যদিন মা তাড়াতাঁড় ফিরে আসে দরবার 
থেকে । কিন্তু আজ তার অনেক বেশি দেরি হচ্ছে । তবে কি, কোনও অঘটন 
ঘটলো ? 

_বেটা আলাদিন, মা আনন্দে ছুটে এসে আলাদিনকে জাড়িয়ে ধরে, আজ 
আমার এত চেম্টার সুফল পেয়েছি । 

আলাদন বুঝতে পারে খবর, শুভ সন্দেহ নাই। বলে, কী মা? ক 
হয়েছে, বল। 

আলাঁদনের মা বলে, তোর এঁ কাঁচের খেলনাগুলো 'দিতেই সুলতান গলে 
গেলেন । বললেন, শাহজাদী বুদহরকে তোর সত্গেই শাদী দেবেন তানি। কিন্ত 
[তন মাস বাদে এই শাদী হবে। এখনই হ'তো, কিন্তু & মহখপোড়া উজিরটা 
বাগড়া দিল। 
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--তার নিজের বাঁদরমহখো বামন হাঁদা একটি ছেলে আছে। শাহজাদী 
বৃদুরের সঙ্গে শাদী দেবার জনা সে সুলতানের কাছে বায়না ধরেছে । সুলতান 
ওকে তিন মাস সময় দিলেন, বললেন, এর মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও দামী 
দেন-মোহর দিতে হবে, তা না হলে এ শাদণী তোর সঙ্গেই দিয়ে দেবেন তিনি। 
কিন্তু এখন আমার ভয় লাগছে, বাবা, এ বাঁদরমহখো উজিরটা যদ আরও বেশি 
ধনদৌলত জোগাড় করে ? 

আলাদিন হাসে, তুমি একটা আস্ত পাগল, মা। যে-বস্তু সুলতানের হাতে 
তুলে দিয়ে এসেছো, তামাম দুনিয়া চু'ড়লেও তার নখের যাঁগ্য একটা জিনিস 
জোগাড় করতে পারবে না। 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


সাতশো উনপণ্াশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


আলাদিন আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে, মা, মাগো, এতাঁদনে তুমি আমার স্বপ্ন 
সফল করতে পেরেছো। শাহজাদী বুদুর এখন আমার । তাকে আর কেউ 
কেড়ে নিতে পারবে না। যে রত্ব আমি ভেট দিয়েছি, সুলতানকে তার সমান 
দূরে থাক, হাজার ভাগের এক ভাগও দেওয়ার সাধ্য নাই কারো । সুতরাং বুদুর 
আমার । 

আলাদিনের মা- ছেলেকে আদর করে বলে, এখন ভালয় ভালয় শুভ কাজটা 
'মটে গেলে হয় । এ কু-নজরে উজিরটাকে দেখে আমার ভাল ঠেকল না বাবা । 
না জান ছ*চোটা কী শয়তানী করে বাগড়া দেয় ? 

আলাদিন বলে, তুমি রাখতো মা, উাঁজরের কাঁ ক্ষমতা, সে আমার একগাছি 
চুলও ছিশ্ডতে পারবে না। তুমি দেখে নিও, ও ব্যাটার নাকের ডগা "দিয়ে 
শাহজাদীকে আমি শাদী করে ঘরে নিয়ে আসবো । 

পুরো তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে আলাদিনকে | মা-এ পো-এ দুজনে 
মিলে পল পল করে সময় গুণতে থাকে । এইভাবে এক এক করে দুটি মাস 
কেটে যায় । আলাঁদন আশায় আনন্দে নেচে ওঠে । আর মাত্র একটা মাস্য, 
দেখতে দেখতে কেটে যাবে । মাকে ডেকে আলািন বলে, মা শাদীর তো আর 
মান্ন একটা মাস বাকী । তুমি এবার ধাঁরে ধীরে কেনাকাটা শুরু কর। সওদাপন্ন 
তো কম লাগবে না, শাহজাদঁর সঙ্গে শাদী, জাঁকজমকের ঘাটাতি হলে তো চলবে 
না, মা। 

মা বলে, আমি সেই কথাই ভাবাছলাম, বাবা । আজই বাজারে যাচ্ছি। 

আলাদিনের মা বাজারে ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। সারা বাজারের প্রাতিটি 
দোকান ঝলমল করছে । ন্যনারকম বাহার সাজপোশাক এবং শৌখিন জিনিসের 
চমকে চোখ ঝলসে যায় আর কি! 

একটা বড় দোকানে ঢুকে পড়ে আলাদনের মা! সোনার জারর কাজ করা 
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কয়েকটি মূলাবান সাজ-পোশাক ঝোলানো ছিল দোকানের সামনে । তার 
একটার দাম জিজ্ধেস করে সে। 

--কত দাম এটার ? 

দোকানী অবাক হয়ে আলাদিনের মা-এর 'দিকে তাকায় । বলে, তোমার কা 
দেমাক খারাপ হয়েছে নাক গো, জান না আজ বাজারের যত দোকানে যত 
বাহারী সাজ-পোশাক বা শখের সামান যা ঝোলানো হয়েছে সব বিক্ি হয়ে 
গেছে। 

--বিক্রি হয়ে গেছে? বিক্রি হয়ে গেছে তো দোকানে রাখছো কেন? সে 
তো ঘরে 'নিয়ে গেলেই পারে। 

দোকানী বলে, তোমার সাহস তো বড় কম নয় মেয়ে, কার সম্বন্ধে কী কথা 
বলছো, তা জান? স্বয়ং শাহজাদী বুদুরের শাদশীর সাজ-পোশাক এসব-_ 
যা দেখছো, সব। জান না, আজ রাতে উজরের ছেলের সঙ্গে শাহজাৰী 
বৃদ:রের শাদী হবেঃ উজির নিজে এসে এইসব সাজ-পোশাক পছন্দ করে 
গেছে। এখান তার লোক-লস্কর আসবে । উটের পিঠে বোবাই করে নিয়ে 
চলে যাবে। 

আলাঁদনের মা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাড়াতাড়ি ছুটে 
যায় আর একটা দোকানে । সে দোকানদারও একই কথা বলে । এর পর সে প্রায় 
উন্মাঁদনীর মতো ছুটতে ছুটতে ঘরে দরে আসে । মাকে শুন্য হাতে ফিরে 
আসতে দেখে, আলাদিন অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেম করে, কী হলো মা, 
কণ হয়েছে, শুধু হাতে ফিরে এলে যে ? সওদা করলে না কিছ: ? 

মা বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে, আগে একটু 
পানি দে, সব বলাছ। 

আলাদিন ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল এনে মা-এর মুখে ধরে । ঢকঢক 
করে জলটুকু এক িঃবাসে পান করে মা বলে, বাবা, আমাদের কপাল 
ভেঙ্গেছে । 

_মানে, আলাদিন কিছুই আঁট করতে পারে না, কী বলছো মা, কপাল 
ভেঙ্গেছে কেন ? 

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমি বাজারে গিয়ে শুনে এলাম এ বাঁদরমুখো 
মহখপোড়া উঁজরটার ছেলের সঙ্গে শাহজাদী বদরের শাদী হচ্ছে আজ রাতে । 

আলাদন বলে, না মা, সে কী করে হয়, কেউ তোমার সঙ্গে মস্করা 
করেছে। 

না বাবা, নাঃ আমি জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি । সবারই মুখে এক 
কথা । পথে ঘাটের মানুষ এই শাদীর কথায় মেতে উঠেছে, আমি নিজ কানে 
শুনে এসেছি। তাছাড়া সারা বাজারের সব সেরা সাজ-পোশাক আর শখের 
বাহারী জানিস তামাম কিনে নিয়েছে এ উাজরটা। 

আলাদিনের চোখ জ্বলে ওঠে, বেইমান-- 

আলাদিনের মা বলে, বেইমান বলে বেইমান, সুলতান নিজ মুখে আমাকে 
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কথা দিল, 'শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদী হবে ।' তাএই কণ 
ইমানদারের বাঁকা 2 সর্বনাশ হবে ছারখার হয়ে যাবে সব। 

আলা'দিন মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, মা, তুমি মেজাজ খারাপ ক'রো না। 
কর করে এই মিথ্যের মোকাবিলা করতে হয় তা আমার জানা আছে । তবে এও 
তোমাকে বলে রাখলাম মা, এঁ শয়তান উজির ঘাঁদি স্বন দেখে থাকে তার গুণধর 
পুনের অগ্কশায়িনী করাবে শাহজাদী বুদরকে, সে গুড়ে বালী । আমার হাতে 
এমন অস্ন আছে যাতে বাছাধনের সব সাধ ধুলোয় লুটিয়ে যাবে । যাও মা 
তৃমি আর মন খারাপ ক'রো না। ভালো করে খানা পাকাও। আমার বড় 
খিদে পেয়েছে। 

মা সুলতান আর উজিরের মু্প্ডুপাত করতে করতে রঙ্গইখানার 'দিকে চলে 
যায়। আলাদিন ঘরের দরজা বন্ধ রুরে ঝোলা থেকে চিরাগটা বের করে। 
আলতো করে একট: ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হয় । আভাম 
আনত হয়ে আলাদিনকে সে কুনিশ করে । বলে, আমি ন্লিভুবনের মালিক । 
আমার অসীম ক্ষমতার কাছে সবই পদানত । শুধুমাত্র এই যাদু চিরাগই 
আমার একমান ঈশ্বর । এ*র নিদেশি আমার শিরোধার্য, এখন আপনি যখন 
এই চিরাগের মালিক, সেই কারণে আমি আপনার দাসানুদাস। গোলামকে 
হুকুম করুন মালিক । আপনার আজ্ঞা পালন করতে আমি প্রস্তুত। 

আলাদন বললো, শোন,। চিরাগ-দাস তোমাকে একটা কথা বাল। এবারে 
কিন্তু আমার খানাপনার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠাইনি । ব্যাপারটা বেশ জটিল 
এবং তোমাকেই তার সুরাহা করতে হবে। সুলতান আমার কাছ থেকে মণিরত্বের 
উপঢৌকন গ্রহণ করেছে। এবং কথা দিয়েছিল, তার কন্যা শাহজাদী বৃদুরকে 
আমার সঙ্গে শাদী দেবে । কথা ছিল তিন মাস পরে আমাদের শাদী হবে। 
কিন্তু দু মাস পার হতে না হতেই সুলতান তার বাগদানের সব কথা ভুলে গেছে, 
অথবা মনে রেখেও আমার সঞ্চে বেইমানী করতে চলেছে । খবর পেলাম সে 
তার মেয়েকে উজরের ছেলের সঙ্গো শাদী দিচ্ছে আজ রাতে । কিন্তু এ শাদশ 
আইনশীসম্ধ নয়। ষেন তেন প্রকারে, উজরের ছেলের হাত থেকে শাহজাদীর 
সতাঁত রক্ষা করতে হবে। আমার একান্তভাবে অধিকার আছে শাহজাদী 
বুদুরকে ভোগ করার। জুতরাং অন্য কারো থাবা আমি বরদাস্ত করবো না। 
এবং এই কারণেই আমাকে সাহা্য করার জন্য আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়োছ। 

আফ্রীদ বললো, আমাকে এত সব কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন কেন মালিক । আমি 
আপনার আজ্ঞাবহ দাসমান্ন। আপনি হুকুম করুন, বান্দা তামিল করতে 

| 

আলাদন বলে, ঠিক আছে, তবে শোন,আজ সন্ধ্যায় খন শাহজাদী বুদহরকে 
উাঁজরের ছেলের ঘরে ঢাঁকয়ে ?দয়ে সবাই চলে যাবে সেই সময় তুম তাকে- 
তাকেই আশে পাশে থাকরে, সাবধান উদ্জিরের ছেলেটা যেন ওর গায়ে হাত 
ঠেকাতে না পারে। তুমি তাদের চোখে ঘুম ছেলে দিয়ে ঘূম পাড়িয়ে দেবে 
তখান। তারপর দুজনকেই নিয়ে চলে আসবে এখানে আমার এই ঘরে । আর 
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তারপরের ব্যাপার আমি বুঝবো । হ্যা, আনার সময় পালজ্কশয্যা সমেত নিয়ে 
আসবে ওদের, বুঝলে ? 

আফ্রিদি মাথা নুইয়ে বলে, জো-হুকুম, মালিক । 
নিসার নিদিা রহন চুপ করে বসে 
€ । 


সাতশো একান্বতম রজনাীতে 
আবার কাহিনী বলতে শুরু করে সে £ 


সুলতান শাহজাদী বুদুরকে উজির-পুন্নের সঙ্গে কেন শাদী দিতে সম্মত 
হলেন সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা দরকার । 

সোঁদন আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্থলতান উাঁজরকে 
বললেন, শাদীর যৌতুক হিসেবে আলাঁদন যে মণিরত্ব পাঠিয়েছে তার মূল্য 
অর্থ দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শাহজাদীকে আলাদিনের 
হাতে তুলে না দিয়ে উপায় নাই উাঁজর। আমি তিন মাস সময় অবশ্য রেখোছি 
কিন্তু আমার মনে হয় সারা আরব দংনিয়ার কোনও সুলতান শাহজাদ।ই 
আলাদিনের উপটোকনকে টেকা দিতে পারবে না। ক্ুতরাং একরকম ধরেই রাখ, 
শাহজাদখ বুদুর আলাদিনের বেগম হবে । 

উাঁজর বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, শাহজাদশকে শাদী করার পক্ষে একমান 
যৌতুক উপঢোৌকনই কা সব? ঘর বর কিছুই দেখার প্রয়োজন নাই ? ছেলে 
দেখতে কেমন--কালা বোবা হাঁদা কিংবা অন্ধ-খঞ্জ কিনা তাও তো এববার স্বচক্ষে 
দেখা দরকার । 

স্গলতান বললেন, একশোবার ॥ তিন মাস সময় ক আমি শুধু শুধু 
শপাছিয়ে দিলাম নাকি ? সবই তো খোঁজ খবর নিতে হবে 2 এবং তা তোমাকেই 
[নিতে হবে। আজ থেকেই আলাঁদনের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা কর উাঁজর । 
কণ করে সে, কোথায় থাকে, কাঁ তার খানদানী সব আমার জানা দরকার । 

- ডাঁজর বলে, ওসব নিয়ে আপাঁন একট.ও 1চন্তা করবেন না হুজুর । কাক 
পক্ষণও টের পাবে না। আম আজই চর নিষন্ত করছি। তারা আমাকে 
আলাদিনের সব গোপন সংবাদ এনে দেবে নিত্য । 

উঞ্জর কয়েকাদন পরে স্ুলতনকে বললো, জাঁহাপনা, আলাদিন বাণিজ্য 
করতে বিদেশ গেছে । মাসখানেক বাদে ফিরবে কথা আছে । 

মাসখানেক পরে উজির আবার সুলতানকে বললো, জহাপনা, খবর এসেছে 
ভারত সাগরের কূলে আলা'দিনদের জাহাজ ডুবে গেছে । জাহাঙ্জের মান একজন 
যাগ রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে । তার বিবরণে জানতে পারলাম, জাহাজের 
আর কেউই প্রাণে রক্ষা পায়ান। 

সুলতান বললেন, আহা হা, বেচারণ ! ভাগ্যে বুদুরের শাদীটা দিয়ে দিই 
নি তখন । তাহলে মেয়েটা আমার পাথারে পড়তো । তা এক কাজ কর উাঁজর ॥ 
তুমি বরং আর একট? ভাল করে খোঁজ খবর কর। হয়তো আল্লাহর কপার সে 
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বাঁচলেও বাঁচতে পারে । 

উঁজর বলে, যে লোক ফিরে এসে খবর দিয়েছে, তার কথা আবম্বাস করার 
মত কোনও কারণ নাই। তা সত্বেও আপাঁন যখন বলছেন, আমি খোঁজখবর 

নিতে লোক পাঠাচ্ছি। তবে মৃত্যু সংবাদ সচরাচর মিথ্যে হয় না, জাঁহাপনা । 

এর িছুদিন পরে উজির সুলতানকে জানাল, জাঁহাপনা আমার দূতরা 
ফিরে এসেছে । তারা খবর নিয়ে জেনেছে, সাঁত্যই সে-জাহাজের একটিমান্র 
মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ প্রাণে রক্ষা পায়নি । 

সুলতান অনেক আফশোশ করলেন। তারপর বললেন, সবই নিয়াতির 
লেখা । কেউই তার বাইরে যেতে পারে না উাঁজর। যাই হোক, আর তো 
অপেক্ষা করা যায় না, এবার শাহজাদীর শাদীর ব্যবস্থা করতে হয় । 

উাঁজর করজোড়ে আজ পেশ করে, সুলতান মহানুভব, আপাঁন এক সময় 
আমার পূত্রকে জামাতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন । যদি অধমের আর্জ মঞ্জুর 
করেন তবে আমার ছেলেটার একটা গতি হয় । 

সুলতান বললেন, উত্তম, তাই হবে । আম আর দোঁর করতে চাই না। 
দু একদিনেই শাদীর সব ব্যবস্থা করে ফেল। 

উঁজরের চালে বিভ্রান্ত হয়ে বুদুরের শাদীতে সায় দিলেন তিনি। পরদিন 
থেকেই শাদশর সাজ সাজ রব পড়ে গেল । শারা শহরে রটে গেল সেই বার্তা । 
দোকান পাট-এ নানারকম বাহারী রংদার সাজ-পোশাক এবং উপহার উপটোকনের 
সামান ঝলমল করে উঠলো । উজিরের ঢালাও হুকুম, বাজারের সেরা সেরা সব 
জিনিস তার ছেলের শাদীর জন্যে চাই । অন্য কাউকে তা বিক্রি করা চলবে না। 
দোকানীরাও মওকা বুঝে দামী দামী সাজ-পোশাক আর সামানপন্র আমদানা 
করে দোকান ভরে ফেললো ॥ এবং তিন-চারগুণ দামে তা উজিরের কাছে 'বাক্ত 
করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলতে লাগলো । ' 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ.করে 
বসে থাকে। 


সাতশো বাহান্নতম রজনী ঃ 
আবার সে বলতে শর: করে £ 


আলাদিন মাকে তার ফন্দী ফিকিরের কোনও আভাষ দিল না। দেখতে 
দেখতে বিকেল গাঁড়য়ে সম্্যা নেমে এল। খানাপিনা শেষ করে মাঘরে 
শুতে চলে গেল । আর আলাদিন জের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে আফ্রিদির 
আগমন প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণতে থাকলো । 

এদিকে সুলতানের প্রাসাদে শাদীর উৎসব সমারোহ চলছে তখন । একে একে 
অভ্যাগত আমান্তিতরা বিদায় নিচ্ছে। শাহজাদশ বুদুরকে যথারীতি উজির" 
পুত্রের সঙ্গে এক ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো । প্রথা অনুযায়ী পার 
পান্নী উভয়ে নগ্ন হয়ে ফুলশয্যায় রাত্রি যাপন করবে । সেইভাবে শাহজাদণী 
-বদ্দুরকে বিবস্ত্রা করে উঁজর-পত্লের ঘরে পালত্কে বাঁসয়ে দিয়ে ঘরের দরজা 
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বন্ধ করে দিয়ে গেছে হারেমের মেয়েরা । 

উঁজর-নন্দন উলঙ্গ হয়ে পালজ্কে শুয়ে এতক্ষণ শাহজাদীর প্রতীক্ষায় 
অধার হয়েছিল, এবার তাকে কাছে পেয়েই জড়িয়ে জাপটে ধরতে এগিয়ে যায় । 
িচ্তু পলকে তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল । পালজ্কটা মেঝে ছেড়ে শুন্যে উড়ে যেতে 
লাগল। আতঙ্কে দুজনেরই অবস্থা তখন কাহিল । প্রায় হত-চৈতন্য বলা" 
যায়। প্রাণপণে বিছানায় মুখ ঢেকে পড়ে রইলো ওরা । পালঙ্কটা নিমেষে 
খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়ে চললো । এবং কয়েক মুহ্‌তের 
মধ্যেই আলাদনের ঘরের মেঝেয় এসে নেমে পড়লো । 

এ সবই আফ্রিদির খরন্দ্ুজালিক কারসাজি । অদ:শ্য দৈত্য এবার স্বরুপ ধারণ 
করে আলাদনকে আভ্গ আনত হয়ে কুর্নশ জানয়ে বললো, হুকুম তামিল 
করোছ হূজুর। এবার আর কণ করতে হবে আজ্ঞা করুন, বান্দা প্রস্তুত 

আলাদিন বললো, এই মেয়েছেলের দালালটাকে পায়খানার হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ 
করে রেখে দিয়ে আজকের মতো তৃমি বিদায় নাও। কাল খদুব ভোরে- রাতের 
আঁধার না কাটতেই আবার এসে হাজির হবে আমার সামনে । তখন ঘা বলার 

বলবো । 
জো হুকুম জাহাপনা | 

এই বলে সে উজরের ছেলেকে এক হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে 
পায়খানা ঘরে চলে গেল । 

আলাঁদিন দেখলো মখমলের শয্যায় শাহজাদ বুদুরের নগ্ন দেহখানা এলিয়ে 
পড়ে আছে। সারা চোখে মুখে তার আতঙ্ক । আলাদিন বললো, শাহজাদী 
শঙ্কা করার কোনও কারণ নাই । আম তোমার কোনও ক্ষতি করবো না। 
আমাকে বিশ্বাস কর, যদিও তুমি আর আম এই ঘরে একা, তবু কথা দিচ্ছি 
তোমার অঙ্গ স্পর্শ করবো না আমি। 

আলাদিনের এই কথায় শাহজাদী বুদ;র তেমন কোনও ভরসা পায় না। 
সন্দেহাকুল চোখে সে আলাদিনের 'দিকে তাকায় । 

আলাদন বলে, আমাকে নিভ'র করতে পার শাহজাদী, তোমার কোনও 
অসম্মান আমি করবো না। তোমার বাবার প্রাসাদে যেমন নিরাপদ আশ্রয়ে 
ছিলে, এখানেও ঠিক তেমাঁন নিভয়ি নিরাপদ তুমি। আমি শুধূ এ জন্তুটার 
থাবা থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছি । অন্য কোনও 
উদ্দেশ্য নাই । উদজিরের এ ছেলেটা একটা গবেট হাঁদা । শুধু সে নারা-মাংস 
খুবলে খেতে জানে, আর কোনও যোগ্যতাই তার নাই । আমি জানি না, তোমার 
বাবা আমার সঙ্গে শাদশ দিতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হয়েও কেন এ বৌজ্লকটার হাতে 
তোমাকে স'পে দিয়েছেন। কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদী আমার জান থাকতে 
তাহতে দেব না। তুমি আমার বাগদত্তা। আইনতঃ তোমাকে শাদী করার 
একমান্র আঁধকার আমারই আছে । এবং সে শাদী হবেও। তাই আম চাই না? 
- আমার ভাবধ বাবর দেহ কেউ স্পর্শ করুক । এমন কি আমিও বাঁধ সম্মত 
শাদণ করার আগে তোমার দেহ গ্রহণ করবো না। 
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শাহজাদী বুদুর তার বাবার বাগদানের কোনও কথাই জানত না। তাই 
ফুশপয়ে ফুশপয়ে সে শুধু কাঁদতে থাকলো, আলাদিনের কোন কথার জবাব 
দল না। 

আলাদিন ওকে নানাভাবে সান্তনা 'দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলো । 
একখানা শাল ছুড়ে দিয়ে বললো, আঁম শয্যার মাঝখানে একখানা খাঁড়া পেতে 
রাখছি । তার ওপাশে তুমি থাকবে আর আমি থাকবো এ পাশে । নিশ্চিন্ত 
মনে ঘুমিয়ে পড়, তোমার কোনও আ'নিষ্ট করবে না কেউ । 

আলাদন এক মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো, কিন্তু 
শাহজাদীর চোখে আর ঘুম এল না। সারারাত সে অজানা আতঙ্কে শিহারিত 
হতে থাকলো । অবশ্য তার সদ্য বিবাহত স্বামী উঁজর পত্রের জন্য তার 
বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। শাদীর সময় থেকে ওকে দেখা ইস্তক বুদুরের 
সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠতে চাইছিল । এমন কদাকার কুৎীসত, বেটে হাদা 
বাঁদরমুখো একটা লোক তার স্বামী হবে, ভাবতে পারেনি সে । 

পরদিন প্রত্যুষে চিরাগের আফ্রিদি আবার এসে হাজির হলো । আলাদিন 
তখনও 'নিদ্রামগ্ন । আফ্রিদি একটা অদ্ভূত আওয়াজ করতে আলাদিনের ঘুম 
ছুটে যায়। শাহজাদী জেগেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে 
সে ধড়মড় করে শয্যার উপর উঠে বসে কাঁপতে লাগলো । ঘরের এ প্রান্ত থেকে 
ও প্রান্ত অবাধ চোখ বুলিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। অথচ সে নির্ঘাং 
জানে, এই ঘরের মধ্যেই কেউ সেই বিকট বিদঘুটে আওয়াজটা তুলেছে। 

আলাদিন কিন্তু পার্কার আঁফাদিকে দেখতে পাঁচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে 
সে আঁফরদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের অনা প্রান্তে চলে গেল । সেখানে ফিস ফিস 
করে সে আফ্রিদিকে কী সব বললো, বুদুর শুনতে পেল না। 

একটু পরে আফ্রিদি পায়খানা থেকে উজির-পুব্রকে শূন্যে ঝুলিয়ে এনে 
নামালো বুদুরের পাশে-পালৎক-শয্যায় ৷ পায়খানার নোংরা জলে তার সর্বাঙ্গ 
কদমান্ত--ভেজা। ভয়ে অথবা হিমে বোঝা গেল না, সবঙ্গি ওর ঠক ঠক করে' 
কাঁপছিল। 

এরপর পালৎকটা আবার শূন্যে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে বোরয়ে আকাশ- 
পথে বায়ুবেগে স্থুলতানের প্রাসাদের দিকে ধাবমান হলো । 

পলকের মধোই আবার জ্গলতান-প্রাসাদের যথা-নার্দস্ট ঘরের মধ্যে এনে 
নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আফ্রিদি । বুদুর এবং উজির পুত্র বোবা বিস্ময়ে 
প্রত্যক্ষ করল পালঞ্কটা আবার তাদের নিজেদের কামরাতেই ফিরে এসেছে । 

কিছুক্ষণ পরে বুদুরের বাবা মা মেয়েকে দেখতে এলেন । বুদুর আকুল 
হয়ে মাকে জাঁড়য়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফূশীপয়ে কদিতে থাকে । মা মেয়ের কপালে 
চুমু দিয়ে সোহাগ করে বলে, কণ বাছা, কী হয়েছে । শাদীর প্রথম রাতে ভয় 
পেয়েছিস ? তা ভয় পাবার কী আছে বাছা ? ওরকম প্রথম প্রথম দূ একটা, 
রাত কেমন কেমন মনে হবে। তারপর দেখবি, আপসে আপ সব সহজ হয়ে 
গেছে। মা মেয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, খুব কাঁ ব্যথা পেয়েছিস, 


৪১ 


মা? রন্তারন্তি কাণ্ড হয়ে গেছে ? 

বুদুর মাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, না মা ওসব কিছু না। 

--তবে ? তবে কী হয়েছে, মা? তোর স্বামণ কী তোর সঙ্গে কাজ কাম 
ঠিক ঠিক করেনি ? 

একথার কোন জবাব দেয় না বুদুর। সুলতান জামাতার দিকে দৃন্টিপাত 
করেন। কিন্তু উাঁজর-পুন্ মাথা নিচু করে বসে থাকে । কোনও কথা বলতে 
পারেনা । ম্ুলতান এবং বেগম দুজনেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওঁয়ি করতে 
থাকেন । উীঁজর-পূনূত্র শয্যা ছেড়ে নেমে সুড় স্ুড় করে হামামে গিয়ে ঢোকে । গত 
রাতের পায়খানার নর্দমার নোংরা জলে তার সবঙ্গি বেদান্ত হয়েছিল । হামামে 
ঢুকেই সে গামলা-গামলা জল ঢেলে ময়লা কাদা ধুয়ে সাফ করার কসরৎ করতে 
থাকে । মনে মনে ভাবে গত রাতের এ লঙ্জার কাহিনী সে বলবে কা করে 
লোককে । 

বুদুরও নীরবে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে দিতে থাকে। মাবাবার 
হাজার প্রশ্নের একটাও সে জবাব দেয় না-_দিতে পারে না। গত রাতের এ 
আঁবশবাস্য অলোক লজ্জাকর কাহিনী কী করে শোনাবে সে তাদের । আর 
শুনলেই কী তাঁরা সে কথা বি*বাস করবেন ? 

মেয়ের অঝোর নয়নে কান্নায় মা কটা ক্ষুব্ধ হয়েই প্রশ্ন করেন, সব 
মেয়েরই শাদীর প্রথম রাত অদ্ভুত লাগে । কারো কাছে সুখের মনে হয় আবার 
কেউ আতঙ্কে শিউরে ওঠে । কিন্তু এ সবই তো সামায়ক মা। দুটো রাত 
কাটাতে পারলেই সব গা সওয়া হয়ে যাবে। তখন আজ যার কথা ভেবে 
আতাঞ্কিত হচ্ছিস দেখাব তখন তার জন্যেই প্রাণে আকুল বিকুলি করবে ৷ এখন 
কান্না থামা, বেটা । লজ্জা কারস নে, সাঁত্য করে বলতো, জামাই তোর সঙ্গে 
কা রকম ব্যবহার করেছে ? | 

তবু বুদুর চুপ করে থাকে । মা অধৈর্য হয়ে বলেন, কী, কথার জবাব 
দা নাঃ যা বাবা, এত ঢং করাছস কেন? আমিও তো এক সময় শাদশর 
ক'নে হয়েছিলাম না, হইনি? কিন্তু তোর মতো এত সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড কারান 
বাছা! তোর বাবা আর আম এই সাত সকালে ছুটে এসোঁছ তোর খবর 'নিতে। 
তাঁরও তো মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা তোর উচিত ! 

বুছদুর দেখলো মা বাবা উভয়েই বিশেষ চিন্তিত এবং আহত, অপমানিত 
হয়েছেন। সুতরাং আর চুপ করে থাকা সঞ্গত হবে না। 

+ মা, তোমরা কাঁ করে ভাবলে তোমাদের উপর আমার শ্রদ্ধাভান্ত এতটুকু 
কম আছে ? আমি এতক্ষণ চুপ করে আছি, শুধু লঙ্জায় । কী করে তোমাদের 
বলবো সে-দব কথা, তাই ভেবে পাচ্ছি না, মা। কা যে ঘটে গেছে গত রাতে, 
আমি নিজেই তা এখনও বুূঝতে পারছি না। একেবারে আজগুবি অবিশ্বাস্য 
ভুতুড়ে কাণ্ড ! 

এরপর অনেক-সময় ধরে নানাভাবে বর্ণনা করে মা বাবাকে গত রানের ঘটনার 
ধিস্তারিত বিবরণ শোনালো সে। তার স্বামী পাশে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
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পালঞ্কটা কী ভাবে ওপরে ওঠে জানালা দিয়ে বোরয়ে আকাশপথে উড়তে উড়তে 
এক অজানা বাঁড়র একটা ঘরে গিয়ে নেমেছিল এবং সে ঘরের এক সুক্দর বৃধক 
তার পাশে সারারাত শয়ে ঘুময়েছিল, অথচ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করোণি। সেই 
সব ঘটনা সে মা-বাবার সামনে বিবৃত করলো । 

তখনও বদরের আতঙ্ক কাটোন। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মা, আম 
কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী ভাবে কোন্‌ অদৃশ্য শান্ত আমাদের উীঁড়য়ে 
নিয়ে গিয়োছল সেখানে । আবার সকাল হওয়ার আগেই আমাদের পালঙ্কটা 
আবার উড়তে উড়তে ফিরে এল এই বাসর-কক্ষে। আমি এখনও ভাবতে 
পারাছি না মা, শাদীর প্রথম রাতে এমন একটা অলক্ষুণে কাণ্ড কেন ঘটলো । 

স্থলতান এবং বেগম পরস্পরে দ্াম্ট বানময় করেন। ওদের আর বুঝতে 
বাকী থাকে না, অনভ্যস্ত সহবাসের আতঙ্কে মেয়ে সারারাত ধরে দঃঃস্বসন 
দেখেছে । মা বললেন, বেটা, ওসব মন থেকে মুছে ফেল । শাদণর প্রথম পাতে 
অনেক মেয়েরই ওরকম হয়ে থাকে ॥। যাই হোক আমাদের কাছে যা বললে তা 
আর অন্য কাউকে বলো না। এসব কথা শুনলে লোকে তোমাকে পাগল 
ঠাওরাবে। যাক ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। মন থেকে ওসব বাজে 
দুঃস্বপ্নের কথা মুছে ফেল। হাঁসি গানে মেতে থাকো । তুমি আমাদের 
একমান্ন কন্যা । তোমার শাদীর জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কত গণ্যমান্য মেহেমানরা 
এসেছে । সারাদেশের মানুষ কত আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে । চাঁজ্লশ দিন 
ধরে চলবে এই উৎসব । এখন এই সব অলক্ষুণে দ:ঃস্বঞ্নের কথা কারো কানে 
গেলে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে । তাই বলছি মা, কেউ যেন না জানতে পারে 
এসব কথা । 

ন্ুলতান এবং বেগম মেয়েকে নানারকম উপদেশ বাক্য শুনিয়ে ঘর থেকে 
বোরিয়ে গেলেন। 

হামাম থেকে গোসল করে উজর-পুন্ন আবার ঘরে ফিরে আসছিল, ছ্ুলতান 
তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বেটা, কাল রাতটা তোমাদের কেমন 
কাটলো? 

উচজর-পুর বোকার মতো 'ফিক্‌ ফিক্‌ করে হেসে বললো, কেন বলদন তো, 
আপনার মেয়ে আমার নামে কিছ খারাপ বলেছে নাক ? | 

স্ূলতান বলে, না, খারাপ বলবে কেন £ কিন্তু মনে হলো সাধারণ ভাবে 
যেমনটা কাটা উচিত তা কাটোন। কাব্যাপার বলতো ? শাহজাদী কা তোমার 
এই কুরুপ দেখে মুখ ফারয়োছিল ? 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে 
'বসে থাকে । 


সাতশো তিপ্পান্নতম রজনখতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


উাঁজর-পুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিবাদ করে বলে, না না, ওসব তো কিছুই 
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হয়নি। সাধারণভাবে যা ঘটা সম্ভব সবই আমাদের ঘটেছে । 

জামাই-এর কথা শুনে সুলতান এবং বেগমের ধারণা বদ্ধমূল হলো, মেয়ে 
রাতে দুঃস্বস্ন দেখেছে । সুলতান বললো, মনে হচ্ছে, শাহজাদী শরীরে 
অস্বাভাবিক ব্যথা পেয়েছে । বাবা, একটা কথা মনে রেখ, তোমার বিবির 
শরীর বড় পলকা ফুলের মতো নরম । ওকে একট. সাবধানে ব্যবহার করো । 

জামাইকে উপদেশবাণণ দিয়ে সুলতান বেগমকে নিয়ে প্রস্থান করলেন । 

আলাদিন সারাদিন ধরে মনে কম্পনা করতে লাগলো, শাহজাদী বুদুর আর 
অর সদ্য শাদী করা স্বামীটাকে নিয়ে জুলতান-প্রাসাদে কী সব কাণ্ডকারখানা 
ঘটতে পারে ! 

সম্ধ্যার পরে খানা-পিনা শেষ করে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলো 
আলাদিন। চিরাগটা বের করে আলতোভাবে একবার ঘষতেই আবার এসে 
হাজির হলো সেই আফ্রিদি । আলাদন বললে, সুলতানের প্রাসাদে যাও অপেক্ষা 
কর, যখন শাহজাদী এসে আবার পালঙ্ক-শয্যায় শোবে আবার ওদের নিয়ে এস 
এখানে । 

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । এবং অক্পক্ষণের মধ্যেই পালঙ্ক-শয্যা সমেত 
শাহজাদী আর স্বামশটাকে নিয়ে এসে হাজির করলো আলাদিনের সামনে । 
তারপর উঁজর-পনুত্রকে তুলে নিয়ে চলে গেল পায়খানার ঘরে । 

সে রাতেও আলাদিন রোরুদ্যমানা শাহজাদীকে নানাভাবে সান্তনা দিয়ে 
বললো, তোমার কোনও ভয় নাই । এখানে তোমার মান ইজ্জত সব নিরাপদ । 
তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না। 

শয্যার মাঝখানে আবার রাখা হলো একখানা মারাত্মক ধারালো অস্। তার 
এক পাশে শাহজাদী অন্য পাশে আলাঁদন শুয়ে রান্ি আতবাহিত করলো । 
পরাদন সকাল হওয়ার আগেই আবার সেই আফ্রিদি এসে পালগ্কসমেত ওদের 
দুজনকে রেখে এল প্রাসাদের বাসর-কক্ষে । 

সুলতান সারান্নাত কন্যার "চন্তায় দ-চোখের পাতা এক করতে পারেনা ) 
সকাল হতে না হতে 'তাঁন একাই চলে এলেন শাহজাদণীর বাসরঘরে । বেগমকে 
সঙ্চগে আনলেন না, কারণ বেগম অজ্পতেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন । মেয়েকে কট 
কথা বলতে ছ্িধা করেন না। 

সুলতানের আগমন সংবাদ পাওয়ামান্ন উঁজর-পতত্র শয্যাত্যাগ করে খিড়কীর: 
দরজা 'দিয়ে হামামে পাঁলয়ে যায় । 

সুলতান ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়ের কাছে এসে কপালে চুমু দিয়ে বললেন, 
আজকের রাতটা নিশ্চয়ই তোমার এরকম বাজে দ:ঃস্ব্নে কাটেনি মা! মনে 
কোনও ছিধা সংকোচ করো না। কেমন কেটেছে তোমাদের বাসর রাত, 
বলতো, মা ? 

শাহজাদী বুদুর বাবার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। তাঁর হাতের 
মধ্যে মুখ গুজে ফৃশপয়ে ফশপয়ে কাঁদতে থাকলো । 

জুলতান ক্রোধে আর্ত হয়ে উঠলেন । কিন্তু শাহজাদ'ী তার হাতের মধেচ 
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সুখ গুজে কাঁদছিল বলে স্থলতানের সেই রোষ কষায়িত মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে 
পারলো না। স্থুলতানের গলার স্বরে সে চমকে উঠলো । 

_-সাফ সাফ জলাঁদ জবাব দাও । আসল কথা কী? না হলে আমি তোমার 
'প্নান নেব, বেয়াদপ লেড়কা কোথাকার ! 

বুদুর বাবার এই হত্কারে কান্না-বিজড়িত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে বলতে পারলো 
আব্বাজান, রাগ করো না, আমাকে দয়া কর। কেন জান না, আজ রাতেও ঠিক 
একই ঘটনা ঘটেছে। একথা শুনলে আম্মা আমাকে আস্ত রাখবে না জানি, 
কিন্তু আব্বাজান, তুমি আমার অসহায় অবস্থা [নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবে । 
এ কীঁ দুর্বিপাকে পড়লাম আমি, কা অপরাধ করেছি, কেন এভাবে আল্লাহ 
আমাকে সাজা দিচ্ছেন। এর চেয়ে যে মরাও অনেক ভাল । আব্বাজান আম 
তোমাকে বলছি আজ রাতেও যদি ফের একই ঘটনা ঘটে,তবে আর এ জখবন আমি 
রাখবো না। কাল সকালে আমাকে তোমরা আর জ্যান্ত দেখতে পাবে না। 

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইলো । | 


সাতশো চুয়াল্নতম রজনাঁতে 
আবার কাঁহনী শুরু করে সে £ 


কন্যার কথায় সুলতানের হৃদয় িগঁলিত হয় । মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে 
আদর করেন তিনি । 

-_সাঁত্যি করে বলতো মা, কণ কী ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ বল, তোমার 
কোনও ভয় নাই । এখানে তোমার মা আসেননি । ভয়ের কোনও কারণ নাই, 
আমাকে সব খুলে বল দেখি। 

বুদ্‌র বাবার বুকে মুখ গুজে কাদিতে কাঁদতে সব সাঁবস্তারে খুলে বললো 
তাকে। 

_ তোমার যাঁদ বিশ্বাস না হয় আব্বাজান, উজির-পাত্রকে তুমি জিজ্দেস 
করে দেখ । তাহলেই বুঝতে পারবে, আমি কতটা কি সাঁত্য বললাম । 

সুলতানের চোখ জলে ভরে ওঠে । প্রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, 
এ সবই আমার গলাতি মা, আমিই তোমাকে হাত পা বেধে দরিয়ায় ফেলে 
দিয়োছ। এমন একটা অকাল-কুজ্মাণ্ডর হাতে তোমাকে স'পে দিলাম--তোমাকে 
রক্ষা করার কোনও ক্ষমতাই সে বুড়বাকটার নাই, বেশ বুঝতে পারাছ। আমার 
কত আশা কত স্ব্ন ছিল। তুমি আমার আদরের দুলালী-__সুখে থাকবে, 
তোমার মুখে হাসি দেখবো, এই 'ছিল আমার একমান্ত বাসনা । কিন্তু বাঁধ বাম 
হলেন, আমি দেখাঁছি তোমার কাছে এ জীবন বিষবং মনে হচ্ছে, মৃত্যুর আতথ্ক 
তোমাকে ঘিরে ধরেছে-_-এর চেয়ে দুঃখের বেদনার আর কী হতে পারে, মা? 
আমি এ অপদার্থ আহম্মকটার বাবাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার কাছে আমি 
কোঁফিয়ং তলব করবো, কেন তার ছেলে আমার মেয়ের জীবনটাকে এমনি ভাবে 
তছনছ করে 'দচ্ছে। তুম 'নাশ্চম্ত থাক মা, সহজে আমি ওদের বাপ বেটাকে 
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রেহাই দেব না। এর পরে আর একটা দিনও ধাতে এসব ঘটনা না ঘটে তার 


ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে । 
স্থলতান বুদুরদের বাসরকক্ষ ছেড়ে নিজের দরবারে ফিরে গেলেন । ক্রোধে 
তাঁর সবহ্গি কাঁপছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, __এই বিশ্রী ব্যাপারের 
ইতি তিনি ঘটাবেনই । 
প্রধান উজিরকে ডেকে পাঠালেন সুলতান। উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে 
এল। জুলতান ক্লোধে ফেটে পড়লেন, তোমার এ গুণধর পূুত্রটি কোথায় 2 
হাঁজর কর তাকে । গত দুই রাতে কী সব ঘটনা ঘটেছে, সে তোমাকে বলেছে 
কিছু ? 
 ভাঁজর করজোড়ে বললো, আপনার এই ক্রোধের টান আম অনুধাবন করতে 
'পাঁরাছ না, জাঁহাপনা । না, ছেলে আমাকে কিছুই বলোনি। যদি অনুমাতি 
করেন, আম এখান গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি । 
স্থলতান বললেন, হ্যাঁ, তাই যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে উজ্লঃটাকে। 
উাঁজর দরবার থেকে বেরিয়ে ছুটে যায় ছেলের সন্ধানে ৷ উীজর-পান্ন তখন 
গোসলাদি শেষ করে সবে হামা থেকে বেরিয়েছে, উাঁজর তাকে দেখতে পেয়েই 
রাগে ফেটে পড়ে, এই কুত্সার বাচ্চা, কুত্তা, বল কা হয়েছে গত দুই রাতে । 
কৈফিয়ং দে, কেন আমাকে সাঁত্য কথা সঙ্গে সঙ্গে জানাসান, পিঠের চামড়া 
আজ আমি খুলে নেব, বদমাইশ | 
উাঁজর-দুলাল মাথা হেন্ট করে বলে, আম বলবো বলবো ভেবেছিলাম, 
আব্বাজান । কিন্তু লক্জায় সেকথা বলতে পাঁরান আপনার কাছে। 
_লঙ্জা? কীসের লঙ্জা? কাকী ব্যাপারটা ঘটেছে শন ? 
»  উাঁজর-তনয় গত দুই রাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো তার কাছে। সব 
শুনে উীজরের মুখ কালো হয়ে যায় । 
ছিঃ ছিঃ, এসব শোনার আগে তোমার মরা মুখ কেন আম দেখলাম না ? 
কেন, একগাঁছ দাঁড়ও কী তোমার জোটোনি ? কাঁড়কাঠে ঝুলে পড়ে জান খতম 
করে দিতে পারাঁন, বে শরম £ 
উাঁজর-পুত্র অধোবদন হয়েই বলে, সত্যিই আব্বাজান, এর চেয়ে মৃত্যুই আমার 
কাছে অনেক ভাল। এমন শাদতে আমার দরকার নাই। অমন পরমাসুন্দরধ 
শাহজাদী আমার চাই না আব্বাজান। আম ঠিক করেছি, ওকে আমি তিনতালাক 
বয়ান তালাক দেব--আজই ! আপাঁন স্থুলতানকে বলে দিন, আজ থেকেই 
শাদী-নামা নাকচ হয়ে গেল । আমি বাদশাহ বনতে চাই না, আব্বাজান । ধন- 
দৌলত, সলতানিয়ত হুকুমত আর শাহজাদীতে আমার লোভ নাই ॥ সব শখ 
আমার মিটে গেছে । আমি আপনার সাধারণ উীজর-সন্তান হয়েই একট: 
শান্তিতে বাস করতে চাই । সারা জীবন অ।মি অর্ুতদার হয়ে একা একা নিজের 
ঘরে কাটাবো, তবু এ সব প্রাণান্তকর ঝামেলার মধ্যে আমি আর মাথা গলাবো না, 


শী 


আবত্বাজান। পায়খানার নর্মার মধ্যে রাতিবাস--উফ সে কী দুঃসহ যন্ণা । . 


ওসব আমি আর ভাবতে পারছি না, এর এখনই একটা বাহত করুন আপাঁন। 
৪৬ 


ছেলের কথায় উজির মুষড়ে পড়ে । তার কত উচ্চাশা ছিল--সে একদিন 
এই বিশাল লতানিয়তের একচ্ছঘ্ আধপতি হবে । তার হুকুমেই চলবে সব। 
কিন্তু মুখপোড়া বাঁদর ছেলেটা এসব কী বলছে? সব সাধ যে তার ভেস্তে 
গেল। 

-আমি বুঝতে পারছি, অশেষ ক্লেশ তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু 
একটা কথা কণ ভেবে দেখেছ, এর ফলে কতটা তুমি হারাবে 2 তার চেয়ে আমি 
বলি কি, ধৈর্য ধরে আর একটা রাত দেখ । কথা দিচ্ছি, আমি তোমার জন্যে 
সশস্ঘ প্রহরার ব্যবস্থা করবো, তোমার কোনও ভয় নাই, কেউ স্পর্শ করতে 
পারবে না তোমাকে । | 

-আপাঁন ঘত খাঁশ পাহারার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু আগ আর এঁ 
অপয়া বাসরঘরে ঢকবো না, আব্বাজান। 

উজির বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে দরবারে । স্থুলতান জিজ্ধেস করে, এবার 
তোমার কী বলার আছে বল উজির 2 

উজির মাথা হেট করে বলে, শাহজাদী যা বলেছেন,তা সবই সত্য, জাহাপনা । 
কিন্ত সেজন্য আমার ছেলের কোনও দোষ নাই । যাই হোক, শাহজাদণ 
বুদুরকে এই ভীতি থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই আমার পত্র তাকে তালাক 
'দিতে চায় । 

_চমৎকার। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম । এ শাদী সুখের হতে 
পারবে না। সুতরাং তালাকই শ্রেয়ঃ । পান্ন যাঁদ তোমার পুত্র না হতো উজির, 
তবে আম তাকে তলোয়ারের এক কোপেই খতম করে দিতাম । যাক, আপদ চুকে 
গেল, তুমি আজই আবার সারা দেশে ঘোষণা করে দাও, শাহজাদণীর শাদী নাকচ 
হয়ে গেছে । আর এও জানয়ে দাও সবাইকে, যাঁদও উাজর-পুন্রের সঙ্গে তার 
শাদী হয়েছিল তবু এখনও সে অপাপবিদ্ধ কুমারী । তার সতীত্ব অটুট 
আছে। 

রান্নি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ বলা থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো পণ্ানলতম রজনী £ 

আবার সে বলতে শুর: করে £ 

আলাদিন ঘরে বসেই জানতে পারলো, শাহজাদীর শাদী নাকচ হয়ে গেছে । 

আনন্দে সে নেচে উঠল । আশ্চর্য যাদু চিরাগের দৈত্োর উদ্দেশ্যে সে দু হাত 

তুলে আশীর্বাদ জানাতে থাকলো । এত সহজে এমন চমৎকার ভাবে কাজ সমাধা 
হয়ে গেল--আফ্রিদি ছাড়া কী সম্ভব হতে পারতো! 

সুলতানের কথামতো তিন মাসের শেষ দিন পযন্ত সে চুপচাপ অপেক্ষা 

কবরলো॥ তারপর আলাদন মাকে বললো, মা এবার তুমি সুলতানের কাছে 

যাও। গিয়ে বল, 'আপনার কথামতো আমি তিন মাস অপেক্ষা করেছি । 

এখন আপনি আপনার সত্য রক্ষা করুন ।” 
আলাদিনের মা দরবারে আসতেই জুলতান তাকে চিনতে পারেন । উজিরের, 


৪৭ 


দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি । উজির তখন কম্পমান। স্রলতানকে 
বললো, জাঁহাপনা, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই জাহাজ ডুবিতে আল্লাহর 
অশেষ রুপায় আলাদিন প্রাণে রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে সম্প্রীত। কথাটা 
আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, জাহাপনা। আমার গুস্তাকী মাফ 
করন । পু 
সুলতান বললেন, আল্লাহই আমাকে সত্যত্রন্ট থেকে রক্ষা করেছেন, উজির । 
আজ যাঁদ তোমার ছেলে শাহজাদীকে তালাক 'দিয়ে মস্ত না করতো তবে আম 
তো মহাপাতক হতাম । আজ তো সে শাহজাদীকে দাবী করতেই এসেছে 
আমার কাছে । আম ভাবতে পারছি না, বয়ান তালাক না হয়ে গেলে কী 
কেলে্কারী কাণ্ডটাই না হতো আজ । খোদা মেহেরবান। তিনি আমার 
সত্য রক্ষা করেছেন । আম যে বাগদান করোছিলাম উাঁজর ! উফ, ভাবতে পারাছি 
না--কা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারতো । যাই হোক, এখন আল্লাহর দোয়ায় 
আমার সত্য রক্ষা হবে ! 

উাঁজর তখন ঈর্ষায় জব্লাছল ! শাহজাদীর শাদী বাগড়া দিয়ে ভণ্ডুল করার 
শেষ চেম্টা করলো সে, জাঁহাপনা, আপাঁন আমাকে হুকুম করেছিলেন পানের 
সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে । আম ব্যান্তগতভাবে তার সব তথ্য সংগ্রহ করোছি। 
আলা'দিনের বাবা এই শহরের একপ্রান্তে একটি ছোট্র দা্জ'র দোকানে কাজ করে 
প্রায় অর্ধাহারে দিন কাটাতো ৷ মরার সময় সে একটা কানাকাঁড়ও রেখে যেতে 
পারোন 'বাব-বাচ্চার জন্য । এখন জাঁহাপনা নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, 
এই দশন-দরিদ্রু দর্জির সন্তানের সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দেওয়া সংগত হবে 
কিনা! আমার তো একদম 'বিশবাস হয় না, সে সংভাবে জীবন-যাপন করে । 

সুলতান বলেন, কিন্তু এখন সে তো আর গরীব নাই উাঁজর।॥ যে-সব 
রত্সমীণক সে যৌতুক পাঠিয়োছিল, তা দেখার পর নিশ্চয়ই তোমার মনে কোনও 
সংশয় নাই। 

- আমিও সেই কথাই বলছি, জাঁহাপনা। এই সামান্য কিছুকাল 
আগেও যার ঘরে দুবেলা উনুন জবলতো না, সে সংভাবে এই সম্পদ রোজগার 
করলো কী করে? 

* সুলতান হাসেন, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক । যে সব রত্বমাঁণ-মাঁণিক্য সে 
আমাকে ভেট পাঠিয়েছে তা কেউ রোজগার করে কখনই সগয় করতে পারে না, 
উজির । একটা জীবনে দূরে থাক, সাতপুরুষ ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ফুলে 
ফে'পে উঠলেও এ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব না। একমান্র খোদাতালার 
অসীম কৃপা ছাড়া এসব বস্তু কারও করায়নত্ব হতে পারে না। তার নিজের 
নসীবেই হোক বা তার পূর্ব-পঃরুষদের স্ক্কৃতির ফলেই হোক,একমানধ আল্লাহর 
অনুগ্রহেই সে এই দুর্লভ সম্পদের মাঁলক হতে পেরেছে । কিভাবে কেমন 
করে সে হতে পেরেছে সে সব তথ্য আমার জানবার প্রয়োজন নাই । এটুকু 
বুঝতে পেরেছি, সে পরম ভাগ্যবান পঃরুষ হয়ে ধরায় জন্মেছে । সুতরাং 
শাহজাদী বুদুর তারই ভোগের পান্রশ হওয়া উচিত বলে মনে করি আমি । 


5১ 


উাঁজর দেখলো আর কোনও মতেই সলতানকে নিরস্ত করা যাবে না। তবু 
শৈষবারের মতো আর একটা বাণ ছস্ড়লো সে। 

মহামান্য সুলতানকে এই অধমের নিবেদন, সবই 'ঠিক আছে, তা আলাদিনের 
শব্ধ ভান্ডার পরাক্ষা করার জন্য আর একদফা যৌতুক চেয়ে পাঠানো দরকার 
মনে কার আমি। অবশ্য জাঁহাপনা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন আমার 
1কছু বলার নাই । 

সুলতান 'স্মিত হাসলেন, উত্তম ৷ তাহলে পাত্রের মাকে সেই বায়নাই শুনিয়ে 
দও উঁজর। ঠিক আছে ওর মাকে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে বল আমিই 
বলছি তাকে । 

সুলতানের হুকুম মতো আলাদিনের মা তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে 
দাঁড়াল। সুলতান বললেন, আম তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি মেয়ে । 
আম আমার হলফ-এর কথা ভুঁলান, মনে আছে । তোমার পুত্রের সঙ্গেই 
শাহজাদীর শাদী হবে সন্দেহ নাই। এবার তাহলে দেনমোহরের কথায় 
আসা যাক, কী বল? একথা তো সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, শাহজাদখ 
বৃদুরের রূপের জোড়া নাই কোথাও । সুতরাং যোগ্য পাঘীর যোগ্য দেনমোহর 
তো দিতে হবে। 

_জাঁহাপনা যথার্থ বলেছেন । উপযূস্ত দেনমোহর ছাড়া তো শাদ" 
সুসম্পন্ন হতে পারে না। আপনি আজ্ঞা করুন, হুজ্‌র । আপনার অভিলাষ 
পুরণ করবো । 

স্লতান বললো, সাবাস ! তবে শোনও আমার কন্যা যা চায় তার 'ফারাস্তি 
শোনাচ্ছি, তিন মাস আগে যে রত্বমাণগুলো আমাকে উপঢোৌকন পাঠিয়েছিল 
তোমার পত্র, সেই রকম চজ্লিশখানা সোনার থালায় ভাঁতএঁ ধরনের মাণি- 
মাঁণক্যের ফল সাজিয়ে নিয়ে আসবে চঞ্জিশজন স্থবেশা সন্দরী বাদী । আর 
এই বাঁদীদের পাহারা 'দিয়ে নিয়ে আসবে চজ্লিশজন িগ্রো নফর। তারা কালো 
হলেও দেখতে সকলেই স্মন্দর এবং তাগড়াই জোয়ান যুবক হওয়া চাই । তারা 

-স্বাই বাদশাহ কেতা অনুসারে যথাযোগ্য সুন্দর স:ন্দর সাজে সংসাঁজ্জত হয়ে 

আসবে আমার প্রাসাদে । ব্যস, এর বেশি আর আমার কিছ চাইবার নাই, 
পান্রের মা। অবশ্য তোমার ছেলে এর আগে আমাকে যা পাঠিয়েছে 
একটা মাঁণ-মাঁণক্যের মূল্য অনেক । কোনও সুলতান বাদশাহ এ সব 
রত্মমাণিক্যের একটাও সংগ্রহ করে আনতে পারবে না আমি জান । তাই এ 
আমার দাঁব নয়, আঁভলাষ । যদ তোমার প্র পুরণ করতে পারে, আমি খুব 
খুশি হবো । 

আলাদিনের মা- স্কলতানের বায়না শুনে শিউরে উঠলো । সর্বনাশ, এই 
রকম অসম্ভব দাঁব কেউ পূরণ করতে পারে নাকি! এতো শাহজাদীকে না 
দেবার ছল | মুখে হ্যা নাকোন শব্দ উচ্চারণ না করে সে নীরবে দরবার ছেড়ে 
ঘরে 'ফিরে যায় । কাঁদতে কাঁদতে সে ছেলেকে বলে, আমি আগেই বলেছিলাম, 

বাবা, ওসব সুলতান বাদশাহদের সংম্রবে যেতে নাই ।॥ তুই শাহজাদী বৃদংরের 
$৭ 
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আশা ছাড়। কিন্তু আমার কথা শুনলি না তখন, এখন ঠেলা বোব। 

আলাদিন উৎকন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন মা, আবার কা বাগড়া হলো 2 

আলাঁদনের মা তখন ইনিয়ে বিনিয়ে লোভী শকুন সুলতানের লালসার 
কাহিনী শোনালো ছেলেকে । 

_ বাবা তখন যাঁদ এ সোনার থালাগুলো না বেচে লুকিয়ে রাখাঁতস ,তবে 
আবার না হয় সেই পাহাড় গুহায় ঢুকে এরকম কিছু কাঁচের ফল সংগ্রহ ক'রে 
আনাঁতস । কিন্তু সে-সব কাঁচ পাথরের ফল জোগাড় হলেও চক্িশখানা 
সোনার থালা কোথায় পাঁব, বাবা । আর সোনার থালাও যাঁদ যোগাড় হয়, এ 
চঞ্জিশটা সুন্দরী বাঁদশ আর চাঁজলশটা নিগ্রো নফর তুই কোথায় পাব? জানিস 
বেটা সুলতানটা হয়তো অত খারাপ নয়, কিন্তু বাদরমুখো এঁ পাঁজ উজিরটাই 
ঘত নম্টের গোড়া । যত সব কুব্দ্ধ, এ লোকটাই জোগাচ্ছে তাকে । সেচায় 
না এ শাদী হোক। কারণটা আতি সোজা--এত বড় হঃকুমত আর অমন 
সুন্দরী শাহজাদ"ী তার হাতছাড়া হয়ে গেছে--এ শোক কী সে ভুলতে পারে ? 
আমি স্বচক্ষে দেখলাম, এ শয়তান উজরটা সুলতানের কানে কানে ফহসমন্তর 
দিচ্ছিল । 

আলাদন হাসে । তোমাকে কালো মুখ করে ঢুকতে দেখে আমার তো 
আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল মা। ভাবলাম আবার বাঁঝ সব কেচে গেছে । 
1কল্তু এখন ধড়ে প্রাণ এল, যাক বাঁচালে তুমি । 

_ধড়ে প্রাণ এল? বলিস কী বাবা? সুলতানের যা বায়নাক্কা তাতে 
কগ তুই শাহজাদীকে ঘরে আনতে পারবি কখনও ? 

- আলবাৎ পারবো মা। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি জান না, আমার 
হাতে কণ মোক্ষম অস্ঘ আছে । পয়সা-কড়ির সমস্যা আমার কাছে কোনও 
সমস্যাই নয়। এক লহমায় আম সুলতানের সব চাহদা পুরণ করে দেব £ 
তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, মা। 

রান প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো ছা*্পাল্নতম রজনী ৪ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
* আলাদিনের মা ছিধা নিয়ে ঘর থেকে বৌঁরয়ে ঘায়। আলাদিন এত জোর 
দিয়ে ও সব কথা কী করে বলতে পারে বুঝতে পারল না সে। খানা পাকাবার 
জন্য বাজারে সওদা করতে চলে ধায় সে। 
আলাঁদন দরজা বন্ধ করে চিরাগটা বের করে মৃদ ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদিটা 
আবার এসে হাঁজর হয়ে কুর্নশ জানয়ে বলে আম ন্নিভুবনের মালিক, আমার 
ওপরে আর কেউ নাই । কিন্তু আমার মালিক এ চিরাগ । এখন তা আপনার 
হাতে, সুতরাং আপাঁনই আমার একমান্ মালক। . আজ্ঞা করুন, হুজুর, কী 
করতে হবে আমাকে 2 ৮ 
আলাদিন বলে, শোনও আফ্রিদি, স্গলতান তার কন্যা বুদ্ুরকে আমার স্গো, 
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শাদী দিতে রাজি হয়েছে । আর তার বদলে আমাকে চজ্লিশটা সোনার থালায় 
ভর্ত করে মণি-মাণিক্য পাঠাতে হবে । আর সেই থালাগুলো প্রাসাদে বয়ে 
1নয়ে যাবে চজ্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদখ । তাদের পাহারা 'দিয়ে নিয়ে ঘাবে 
চজ্লিশটি সুদর্শন সুঠামদেহণী নওজোয়ান নিগ্রো নফর॥ এ সবই তোমাকে 
বাবস্থা করতে হবে, পারবে তো ? 

আফ্রিদি বিকট মুখব্যাদন করে হাসলো, কী যে বলেন মালিক ; এ আবার 
একটা কাজ নাক! আমি এক পলকেই আপনার কাছে সব হাঁজর করে 'দিচ্ছি। 

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চজ্লিশজন সুন্দর 
বাদী আর চজ্লিশজন নওজোয়ান নিগ্রো নফরকে এনে হাজির করলো আলাদনের 
বাঁড়র সামনে । বাঁদীগুলোর প্রত্যেকের মাথায় একখানা করে বিরাট বড় 
সোনার থালা । আর সেই সব থালায় থরে থরে সাজানো মাণ-মাণিক্যের নানা 
রকম ফল । আলাদিন এর আগে সুলতানকে যা ভেট পাঠিয়েছিল তার চাইতেও 
আকারে এগুলো অনেক বড় । 

আল।দিন ইশারা করতে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । আলাদিনের মা বাজার 
থেকে ফিরে এসে ছেলের শান্তভাব দেখে তাজ্জব বনে যায় । এই এক দণ্ডের 
মধ্যে আলাদন এতগুলো নফর বাঁদীই বা জোগাড় করলো কী করে 2? আর এ সব 
হরে চুনি পান্না মাঁণ-মাণিক্য ভার্ত সোনার থালাগুলোই বা কোথায় পেল সে! 

আলাদিন হাসতে হাসতে ঘর থেকে বোরয়ে আসে । 

_-কণী মা, কী দেখছো 2 খুব অবাক হচ্ছো, ছেলের কাণ্ড দেখে, তাই 
না? এ আর এমন কণ, তেমার ছেলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করতে 
পারে মা। 

আলাদন মায়ের হাত থেকে বাজারের থলেটা নিজের হাতে নিয়ে বলে, মা 
তুমি আর দোর করো না। এদের নিয়ে এখুনি প্রাসাদে রওনা হয়ে যাও । 
সুলতানের পায়ের সামনে থালাগুলো 'নিবেদন করে বলো, জাঁহাপনার সব 
ফরমাশ এনে হাজির করেছি, এবার শাদীর আজ্ঞা করুন। 

আলাদনের মা চল্লিশজন বাদী আর চঙ্লশজন নিগ্রো নফরকে সঙ্গে 
নিয়ে সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে রওনা হলো । 

এক একজন নুবর্ণ-থালা-বাহক বাদী তার সামনে দশ হাত এবং পিছনে 
দশ হাত দূরে দূরে এক একজন নিগ্লো নফর। সকলেই জমকালো 
সাজে সাঁজ্জত। সেই আশজনের বিশাল বাহিনী নিয়ে আলাদিনের মা 
প্রাসাদ-ফটকে এসে হাজির হলো এক সময় । 

সাল্পপরা ছুটে গিয়ে স্থুলতানকে খবর দিল, আলাদিনের মা শাদীর দেন- 
মোহর নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে । সুলতানের নির্দেশে 
তাকে বরণ করে দরবারে নিয়ে আসতে গেল উজির । 

সুলতান সোঁদনের মতো দরবারের কাজ মুলতুবী করে সভা ভঙ্গ করে 

সকলকে বিদায় দিয়ে নতুন অভ্যাগতদের জন্য দরবারকক্ষ মনুস্ত করে রাখলেন । 
এক এক করে ঢঞ্লিশজন স্ুুসাঁঞ্জত নিগ্রো নফর এবং চঁজ্লিশজন স্থবেশা 


৬৯ 


হুদ্দরী বাঁদী দরবারে প্রবেশ করলো । মেয়েরা সুলতানের মসনদের সামনে 
সোনার থালাগুলো এক এক করে নামিয়ে রেখে এক পাশে সারিবদ্ধ হয়ে 
দাঁড়য়ে পড়লো সকলে । আর এক পাশে দাঁড়ালো নিগ্রোনফরগুুলো । মা 
এসে দাঁড়ালো ঠিক মাঝখানে । যথাবিহিত কুর্নশ জাঁনয়ে বললো, আপনার 
ওয়াদা মতো সবকিছহ এনে হাজির করেছি, জাহাপনা । এবার আপনি সন্তন্ষট 
মনে শাদীর সম্মতি দিলে বাঁদবী কতার্থ হবে। 

স্বলতান অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি একবার 
স্থবর্ণ থালায় সাঁজ্জত মাণি-মাঁণিক্যের রত্বফলগুলোর দিকে আর একবার সুন্দরী 
বাঁদদের দিকে এবং সুঠামঞ্জেহী 'নগ্রো নফরদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নয়ন 
ভরে দেখতে থাকলেন । এই সময়ে আলাদিনের মা যে তাঁকে কুর্নিশাদি, 
জানয়ে তার আর্জ পেশ করেছে সে দিকে আর একদম খেয়াল নাই । 
স্ুলতানকে নীরব থাকতে দেখে আলাদনের মা প্রমাদ গুণলেন, হায় আল্লাহ, 
জাঁহাপনার বুঝি পছন্দ হয়ান এসব । 

--আমার গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, কোথায় আমার ঘ:টি হয়েছে 
জানলে তার বিহিত করতে পারি। মনে হচ্ছে, শাহেনশাহ খুশি হতে 
পারেননি । 

আলাদনের মা-এর এই কথায় সুলতান সাম্বত ফিরে পান। উঁজরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তাজ্জব ব্যাপার । এই সব দৌলতের কাছে আমার 
কোষাগারের ধনরত্ব তো তচ্ছ উজির ! 

উজির মাথা নাড়লেন, জাঁহাপনা যথার্থই বলেছেন । 

স্থলতান বললেন, এমন অতুল এ*্বর্ষের যে মালিক সে হবে আমার জামাতা 
-এ কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা উাঁজর ? 

হুজুর যথার্থই বলেছেন । 

, সুলতান বললেন, আমার কন্যা শাহজাদী বুদুরের রূপের খ্যাতি জগংজোড়া 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলে এত বিপুল ধনরত্বের মালিক যে তার স্বামী হবে 
তাও তো আমি কজ্পনা করতে পারিনি, উজির ? 

__মহানুভব শাহেনশাহ যথার্থই বলেছেন। তবে যদি অভয় দেন একটা 
কথা বাঁল, আমাদের শাহজাদী বুদুরের রূপের মূল্য এসব ধন-দৌলত দিয়ে 
মাপা যাবে না, জাহাপনা । 

স্থলতান বুঝলেন, উঞ্জর তাকে তোষামদ করতে চাইছে । হেসে বললেন 
1তাঁন, না না, উজর ওসব কথা বলে তুমি আমাকে খাঁস করতে পারবে না। 
যে সম্পদ আজ আলাদন পাঠিয়েছে এখানে তামাম দানয়ার সব কিছুর বদলেও 
তার দাম শোধ হয় না। 'বুদূর আমার চোখের মণি, আদরের ধন, জগতের 
সেরা সুল্দরী, কিন্তু, বাবা হয়েও বলছি, এত দাম তার হতে পারে না। ধাই 
হোক, এরপরে তুমি আর বলতে পার না, উজির, আমি আমার কন্যাকে হাত পা 
বে'ধে দাঁরয়ায় ফেলে 'দিতে বাঁচ্ছ। 
উজির ম:খ কাচুমাছু করে বলে, না, জ অবশ নয়-- 


রি ৬০ 


স্থলতান এবার দরবারের অন্যান্য আমির অমাত্যদের 'দিকে তাকালেন। 
ঘারা সবাই সমস্বরে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো । 

--এমন সুপার আর দুটি পাওয়া যাবে না, জাহাপনা । আমাদের মনে হয়, 
মহামান্য আলাঁদনই শাহজাদী বুদুরের একমানর যেগ্য পান । 

সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে তিনবার কুর্নশ জানালো 
স্বলতানকে । অর্থাৎ তারা সকলে সর্বান্তঃকরণে সম্মাত 'দিল। 

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো আটান্নতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ 

স্থলতান এবার আলাদিনের মা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার পহ্র 
আলাদিনের অতুল সম্পদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি । কিন্তু বুদুরকে জীবন- 
সাঁঞ্গনী বৃপে পেতে গেলে টাকাটাই তো একমান্ত ব্যাপার নয়, এখন বল তোমার 
পুত আর কী কী গুণের আধকারী ? 

আলাঁদনের মা বললো, ছেলে আমার রূপবান, অবশ্য লোকে বলে । আমি 
মা, মাএর চোখে সব সন্তানই অপরূপ, সুতরাং আমার মতামত আপনাকে 
শোনাবো না, জাহাপনা । আমার চোখে ছেলে বড় দুবলা ; 'কম্তু অপরে বলে 
আলাদিনের মত জন্দর স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান নাঁক এ সহরে খুব বেশি নাই। 

_ ব্যস ব্যস, সুলতান উচ্ছ্বাসত কণ্ঠে বললেন, আর বলতে হবে না। রুপ 
আছে, যৌবন আছে, দৌলত আছে এর চেয়ে বেশি তো আর কা চাই? এই 
বুদুরের একমাত্র যোগ্য বর। আমি আর একদিনও দোর করতে চাই না 
পারের মা। আজ থেকেই তাকে আম আমার বাদশাহী খানদানীর এক শাঁরক 
করে নিতে চাই। এই মুহূত থেকে আমি আমার পদ্ল্রাধিক স্নেহে বুকে টেনে 
[নিতে চাই । পাব গ্রন্থ সাক্ষণ রেখে তার সঙ্গে আমার কন্যার শাদী দেব আজ 
সন্ধ্যায় । এই আমার পাকা কথা । | 

আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে দ্ুুত পায়ে বাঁড় ফিরে আসে। 
আলাদিন অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসোঁছল । নাজানি আবার কোন বাগড়া 
আসে । মাকে ছুটে আসতে দেখে আলাঁদন বুঝতে পারে, সংবাদ শহভ । 

আলাদন বলে, কী সংবাদ এনেছ, মা 2 

মা বলে, সুলতান পাকা কথা দিয়েছেন । আজই শাদী হবে। 

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এতাদনে তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে 
চলেছে । মা বলে, সবই আঙ্লাহর অসীম কৃপাতে সম্ভব হতে চলেছে, বাবা । 
তাঁর করুণা ছাড়া এ-অসম্ভব কী করে সম্ভব হতে পারে ঃ নে আর দৌর 
কারস নে, তৈরি হয়ে নে। সন্ধের আগেই রওনা হতে হবে। 

আলাদিন নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে প্রদীপটা বের করে আলতোভাবে 
ঘষে। এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাঁজর হয় সেই আফ্রিদি । আলাদন বলে, শোন 
রাগের বান্দা, আম আগে গোমল করবো, তারপর জমকালো শাহজাদার 


৬৯ 


সাজপোশাকে দাজবো । এমন বাহারী মূল্যবান পোশাক আমার জন্যে আনবে 
যা দুনিয়ার আর কেউ যেন যোগাড় করতে না পারে । লোকে দেখে যাতে 
অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে ॥ খুব কম করে হলে লক্ষ কোটি 'দিনার 
তার দাম হওয়া চাই। ৃ 

আফ্রিদি কৃর্ণিশ জানিয়ে হামাগাঁড় দিয়ে বসে বললো, আপাঁন আমার পিঠে 
চেপে বস্তরন, মালিক । আমি আপনাকে হামামে নিয়ে যাব । 

আলাদিন চেপে বসলে আফ্রিদি তাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়তে উড়তে 
এক সুরম্য হামামে নিয়ে এসে হাজির হলো। এমন চোখ ঝলসানো হামাম 
কোনও সুলতান বাদশাহও চোখে দেখোন কখনও । আগাগোড়া ইমারতটা 
স্ফাঁটকে 'নির্মিত। প্রবাল, পোখরাজ,পান্না,মাঁতি দিয়ে নানারকম কার[ুকার্য করা । 
একটা বিশাল ফহলবাগিচার মধ্যে উন্মন্তে আকাশের 'নচে এই হামাম । বাগিচার 
মাঝখানে একটি বিরাট জলের ফোয়ারা- আঁবিরত ধারা বহন করে চলেছে । 
তাকে ঘিরে প্রশস্ত এক জলধারা- প্রায় পুকুরের মতো ॥ স্বচ্ছ নির্মল নীল 
জল-_-নিথর। মনে হয় এখানে কেউ কখনও অবস্থান করেনি এর আগে । 
আলা'দিন এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারলো, ধারে কাছে কোনও লোকালয় 
নাই । শুধু পাখির কূজন ছাড়া জন-মানবের কোনও সাড়া নাই । 

অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে স্নান করলো আলাদিন । আফ্রিদি সাজ-পোশাক 
নিয়ে দাঁড়িয়েছিল পুকুরের পাড়ে । আলাদিন জল থেকে উঠে এসে এঁ সাজ- 
পোশাকে শাহজাদার মতো করে সাজলো । 

এরপর আফ্রিদি আবার তাকে তার নিজের ঘরে 'নয়ে এসে নামায় ৷ অলাদিন 
বলে, এর পর তোমাকে কী করতে হবে জান, বান্দা ? 

আফ্রিদি বলে, হুকুম করুন, মালিক । 

বলে, আমার জন্যে একটা চমৎকার তাজ ঘোড়া নিয়ে এসো । সব 

চেয়ে সেরা হওয়া চাই। সেই সঙ্গে আটচজ্লিশটি অ্রঠাম সুন্দর নওজোয়ান 
বান্দা নিয়ে আসবে । ওরা আমার ঘোড়ার দুই পাশে এবং সামনে পছনে 
বারজন করে সারিবদ্ধভাবে প্রহরা হয়ে চলবে । এছাড়া আরও বারাঁট স্থবেশা 
সুন্দরী বাঁদী চাই আমার মা-এর জন্য। মাকে বৃত্তাকারে ঘিরে সুলতানের 
প্রাসাদে নিয়ে ধাবে তারা । আরও একটা কথা, আমার আটচক্লিশজন দেহরক্ষী 
প্রত্যেকের গলায় একটা করে পাঁচ হাজার দিনার ভার্তি বট;য়া ঝোলানো থাকবে । 
প্রয়োজন হলে যাতে আমি সেই অর্থ দুহাতে খরচ করতে পারি। বৎস, এখন 
এই পর্যন্ত। তুমি এস। 

রাশির অন্ধকার সরে যেতে থাকে । শাহরাজাদ গঙ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইলো । 


সাতশো উনষাটতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
আলাদিনের কথা শেষ হতে না হতেই আফ্রাদ অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু 


রে 
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সে ক্ষণকালের জন্য। পর মুহূর্তেই সে একটা আরবী তাঁজ ঘোড়া, 
আটচাঙ্লশটা বান্দা, বারটি সুন্দরী বাঁদী এবং অন্যান্য যে-সব জিানিসপন্ন 
আলাদন ফরমাস করেছিল--সব যথাযথ এনে হাজির করলো । এবং সব কিছুই 
বড় চমৎকার । আলাদন যেমন যেমন চেয়োহুল তার চেয়েও সুন্দর | 

আলাদিন বললো, ঠিক আছে, এখন তুমি যাও। আবার যখন দরকার হবে 
ডাকবো । 

আফ্রিদি অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

আলাদিন ঘোড়ায় চেপে বসলো । বান্দারা সারিবদ্ধভাবে তার চারপাশে 
ঘিরে দাঁড়ালো । মা সেজেগুজে বাইরে আসতে বাঁদীরা তাকে বৃত্তকারে 'ঘিরে 
নিল । 

এইবার আলাদিন শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো । রাস্তার দু*্ধারে 
কাতারে কাতারে শত সহম্ত্র মানুষ জমায়ে হতে লাগলো । স্থলতানের হব; 
জামাতা আলাদিনকে দেখার কৌতূহলে পর্দনসীন মেয়েরাও জানালার পর্দা 
সরিয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে । 

মহা সমারোহে পথ পরিক্রমা শেষ করে এক সময় 'মাছল প্রাসাদ ফটকে এসে 
হাঁজর হলো । 

স্বলতান আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন আলাদিন সদলে প্রাসাদ আভিমুখে 
আসছে । যথাযোগ্য সমাদরে হব? জামাতাকে বরণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন 
তিনি । সুলতান স্বয়ং প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাদিনকে 
অভ্যর্থনা করার তদারক করছিলেন। 

উঁজর হাতে ধরে আলাদিনকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহাধ্য করলো । 
আলাদিন এগয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে যথাবাহিত কুর্নিশ জানালো । 
আলাদিনের জন্দর চেহারা এবং তার মূল্যবান সাজ-পোশাক দেখে মুগ্ধ হয়ে 
এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমির অমাত্য 
সেনাপতিদের হর্ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখাঁরত হয়ে উঠলো । সঙ্গে সঙ্গে 
নানারকম বাদ্যযন্্ বেজে উঠলো এক অপূর্ব ছন্দলহরা তুলে! 

স্থবলতান আলাদিনকে এক হাতে বেষ্টন করে ধীর পদক্ষেপে দরবার কক্ষের 
দকে এগিয়ে গেলেন । যেতে যেতে বললেন, খোদা হাফেজ, বাবা, আল্লাহ্‌র 
আঁভপ্রায় কেউ এড়াতে পারে না। শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে তোমার মিলন 
বিধাতার লিখন, তাই শেষ পর্ধন্ত তা ঘটতে চলেছে । অনেক আগেই এ শাদশ 
হয়ে যেতে পারতো । কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক যা হয়ে গেছে ও নিয়ে 
এখন সে জন্য আম দুঃখিত বাবা । যাক, ধা হবার তা হয়ে গেছে, ও নিয়ে 
এখন আমার খেদ নাই । সব ভাল যার শেষ ভাল । 

আলা'দন বললো, ফল পাকবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয় । সময় 
না হলে তা ভোগের যোগ্য হয় না, জাহাপনা । 

আলাদিনের এই চমৎকার সারবান কথায় মুগ্ধ হন সুলতান । 

--আজ আমি ধন্য আলাদন, তোমার মত যোগ্য পান্ন কার না কাম্য । 


৬৩ 


দুনিয়ার যেকোনও সুলতান বাদশাহ তোমাকে জামাতা করতে পারলে নিজেকে 
ভাগ্যবান মনে করতো । 

দরবারে নিজের তখতের একপাশে বাঁসয়ে আলাদিনের সঙ্জে নানারকম 
সৌহারযপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলেন সুলতান । 

এর পর খানা-পিনার আয়োজন করা হয়। দরবারের আমির অমাতাদের 
সঞ্গে নিয়ে সুলতান এবং আলাদিন আহারাদি সমাধা করেন । এই ভোজসভার 
প্রধান পরিবেশক ছিল সেই বাঁদরমহখো বুড়ো প্রধান উাঁজর । সে নিজে হাতে 
স্ললতান এবং আলাদিনের খানাপিনা পারবেশন করলো । 

আহার উৎসব শেষ হলে সুলতান কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। 
তারা এসে শাদী-নামা বানিয়ে সইসাবুদ করে দিয়ে বিদায় নিল। 

সুলতান আলাদনকে বললো, বাবা, আজ রাতে তুমি কি বাসরঘরে বুদুরকে 
নিয়ে সহবাস করবে 2 

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, যে শুভ মুহূর্তাটর জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা 
করছি এত কাল, সেই সৌভাগ্য আমি হাতের মুঠোয় পেয়ে আর ক্ষণকাল 'বিলম্ব 
করতে চাই না। শাহজাদা বুদরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার হৃদয়মন 
আকুল হয়ে উঠেছে । আমি তাকে একান্ত করে পেতে চাই জাঁহাপনা । প্রাসাদের 
ওই কল-কোলাহল আমাদের ভালবাসার অন্তরায় হয়ে উঠবে । তাই আম 
আপনার এই প্রাসাদকক্ষে আমার 'বাবিকে নিয়ে সহবাস করতে ইচ্ছা কাঁর না। 

ন্গূলতান বললেন, বেশ তো তুমি যদি জনসামারোহ পছন্দ না কর তবে 
তোমার জন্য আমি আমার প্রমোদ বিহারের নিরালা নিন প্রাসাদকক্ষই ব্যবস্থা 
করে দিচ্ছি । সেখানে প্রকৃতির অপরূপ শোভা তোমাদের মুগ্ধ করবে ॥ বাইরের 
কোনও অবাঞ্ছিত মানুষ বিরন্ত করতে যাবে না। 

_-না, জাহাপনা । শাহজাদী বুদুর আমার প্রাণের স্পশশমণি। তাকে 
আপনার জলস৷ঘরে নিয়ে তুলতে চাই না। সে ফুলের মতো পাঁবন্ন নির্মল । 
রহ; বশদীর নৃপুর নিকণে যে প্রাসাদের পাথরের মেঝে কলঙ্কিত হয়ে আছে 
শাহজাদী বুদুর সে ঘরে পা রাখবে না। 

»৯ ন্ুলতান আহত হলেন, ঈষৎ; কিন্তু আনান্দত হলেন ততোধিক । কী 
অপরূপ মান ইজ্জৎ বোধ! বুদুর তার প্রাণাধিক কন্যা । প্রমোদ-ীবহারের 
রঙমহলে তাকে নিয়ে যাওয়া যে অসং্গত এ চৈতন্য তানি আলা'দনের কাছ 
থেকেই পেলেন । জাম।তার বুদ্ধিম 'বিচক্ষণতা ও আত্মসম্মানবোধে জুলতান 
বিমোহিত হয়ে গেলেন। 

-তা হলে তুমিই আভিপ্রায় বান্ত কর বেটা, তোমাদের মধুযাঁমনী কোথায় 
হতে পারে । যেখানে বলবে সেখানেই আমি ব্যবস্থা করে দেব । 

আলাদিন বললো, এই প্রাসাদের এ পাশে যে বিশাল ফাঁকা মাঠটা পড়ে আছে 
এ মাঠে আমি একখানা নতুন প্রাসাদ বানাতে চাই, জশহাপনা । সেই নতুন, 
প্রাসাদে আমি আমার বিবিকে নিয়ে বসবাস করতে চাই । এখন আপনার অনুমতি 
পেলেই আমি কাজে হাত দিতে পার । 
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--এ আতি উত্তম কথা । তুমি আমার শুধু জামাতা নয় । পু্সম প্রাণাধিক 
প্রিয় । তোমার যেখানে খুশি যেমন খুশি, প্রাসাদ ইমারত বানাও, এর জন্য 
আমার কোনও অনুমতির প্রয়োজন নাই, বাবা । তোমরা দুজনে বেহেস্তের সুখে 
সম্পদে দিন কাটাবে -এই তো আম আশা করবো । তার জন্য যা যাদরকার 
আমি সব ব্যবস্থা করে দেব । তাহলে আর দোর করো না বাবা, চটপট প্রাসাদ 
নরমাণের কাজ শুরু করে দাও । বলা তো যায় না, বুড়ো হয়েছি, কবে আছি 
কবে নাই, যাবার আগে তোমরা এ প্রাসাদে বসবাস করছো--পু্ পাঁরবার নিয়ে 
ধন সম্পদ সুখ বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে 'দিয়েছ_ দেখে মরতে চাই । 

আলাদিন বললো, এবার আমাকে অনুমতি করুন, জশহাপনা, আমি আমার 
বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি । 

আলাদিন নিজের বাঁড়তে ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চিরাগটা 
বের করে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হলো । 

আলাদিন ৰললো, তোমার এতাবৎ সব কাজে আম খুব খাশ হয়েছি, 
বান্দা। কিন্তু এবারে তোমাকে আরও অনেক কঠিন কাজের ভার দেব । 

আফিএদি অভিবাদন জানিয়ে ঘোৎ ঘোৎ করে নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা 
আওয়াজ তুলে বললো, হুকুম কর্ন, মালিক, কিন বলে কোনও কাজ আমার 
কাছে নাই। 

আলাদিন বললো, জাঁন। সেইজন্যেই ভরসা করে তোমাকে ডেকেছি। 
শোন, সুলতানের প্রাসাদের পাশে যে ফণশকা মাঠটা আছে সেখানে আমি এক 
আনন্দ্য্তন্দর হ্মাপ্রাসাদ বানাতে চাই । সারা দানয়ায় তার তুল্য ইমারত কোথাও 
কেউ কখনও দেখোঁন এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না--এমান হওয়া চাই, 
পারবে তো ? 

আফিদি আকর্ণ বিম্তৃত দত বের করে হাসলো, কাঁ যে বলেন, কত্তা, এ 
আবার একটা কঠিন কাম নাকি । আগাগোড়া প্রাসাদটা আ'ম পান্নার পাথর দিয়ে 
বানিয়ে দেব। তার ভিতরে বাইরে হারে, চুনী, মনুস্তো, নীলা, চন্দ্রকান্তমাঁণ, 
পলা, পোখরাজ-_ নানারকম মণি-মাণিক্য দিয়ে কারুকাজ করা হবে। এখন 
বলুন, এ জিনিস আপানি পছন্দ করেন কিনা? | 

আলাদিন অবাক হয়ে বলে, আগাগোড়া প্রাসাদটা পান্নার পাথর দিয়ে গড়া 
হবে? কিন্তু সে তো পাহাড়প্রমাণ পান্না লাগবে, বান্দা ! 

--তা লাগুক । সে আমি ব্যবস্থা করবো। আপনি ওসব নিয়ে আদৌ 
চিন্তা-ভাবনা করবেন না মালিক । শুধু হুকুম করুন, আপনার কী পছন্দ। 

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, আমি আর ভাবতে পারাছি না, তুমি যা ভাল 
বোঝ, তাই কর । শুধু খেয়াল রাখবে, দেখা মাত লোকে ষেন বাহবা 'দিয়ে বলে, 
এমনটি আর হয় না। আর একটা কথা, প্রাসাদের মাথার উপরে ঠিক মাঝখানে 
একটা বিশাল গম্বুজ বসানো থাকবে । এই গম্বুজটাকে কয়েকটা সোনা আর 
চশাদীর থাম মাথায় করে ধরে রাখবে । আর গদ্বুজটা হবে স্বচ্ছ স্ফটিকের । 
সূযে'র কিরণ পড়লে গ্গণমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে । এছাড়া সারা প্রাসাদের 
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চারপাশে যেন নিরানব্বইটা জানলা থাকে । এই সব জানলাগদুলোর কার্নশ 
প্রবাল পাথরের তৈরি হবে। এবং হরে মতি ও মল্যবান মাঁণ-মাণিক্যে খচিত 
থাকবে এর পাল্লা আর চৌকাঠগুলো। আর হণ্া, ভুলে যেও না, প্রাসাদের 
সামনে এক অনুপম বাগিচা থাকবে । তার মাঝখানটা ঝর্ণা, ফোয়ারা, পানির 
চৌবাচ্চা এবং বিলাসের নানা উপকরণে সুসাঁজ্জত হবে । 

আফিাদ মাথা নুইয়ে বলে, যথা আজ্ঞা মালিক । আর কিছ? আঁভিপ্রায় 
আছে ? 

__ও৪, হশ্যা, শোন, প্রাসাদের তলায় মাটির নিচে একটা গুপ্তঘর থাকবে । 
এটি হবে আমার কোষাগার । এই ঘরে মূল্যবান মণি-মাণিক্য, ধনরত্ত এবং 
সোনা-দানায় াসা থাকবে! এছাড়া রসুইখানা, আস্তাবল এবং দাসদাসী নফর 
চাকরদের থাকার জন্য আস্তানা । সেগুলো সম্বন্ধে তোমাকে আর পরামর্শ 
দেবার কিছ? নাই। যেমন ভাল বুঝবে তেমাঁন করে বসাবে । ব্যস এখন 
এই পর্য্ত। এবার যাও? সব ঠিকঠাক বানিয়ে তবে আমার কাছে ফিরে 
আসবে । 

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । 

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার সে আলাদনের কামরার শয্যাপাশে 
এসে দাঁড়াল । আলাদিন তখনও নিদ্রামগন । ঘোঁং ঘোঁং করে নাক দিয়ে অদ্ভুত 
ধরনের সেই আওয়াজ বের করতেই আলাদিনের ঘঃম ছুটে যায়। আফ্রিদি 
কুর্নিশ জানিয়ে বলে, মালিক আপনার আজ্ঞামত সব তোর । মেহেরবানী করে 
আপনি গিয়ে একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন । 

আলাদিন বললো, বেশ, চল যাই দেখে আসি । 

আফ্রিদির পিঠে উঠে বসতে সে তাকে ডীঁড়য়ে নিয়ে গেল সুলতানের 
প্রাসাদের পাশের খালি ময়দানে নব নিমি'ত ইমারতের সামনে । প্রথম দর্শনেই 
আলাদন খুশিতে উচ্ছবীসত হয়ে বলে উঠলো, বাঃ, চমংকার । এতো আমিযা 
ক্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সুন্দর বান্দা ! 

_মেহেরবানী করে ভিতরে চলুন মালিক । 

ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আলাদিন। একি ব্যাপার ! 
মর্তলোকে না বেহেস্তে এসে দাঁড়য়েছে সে? আলা'দিন বলে, আমি কিন্তু এতটা 
ভাঁবান। তুমি যা বানিয়েছ, সাঁত্যই তার তুলনা নাই । 

খুটিয়ে খুঁটিয়ে সব ঘরে ঘুরে দেখতে থাকে আলাদিন । যেখানে যে 
বস্তুটি থাকলে দেখতে বাহারী হয় তাই বসানো হয়েছে । মাটির নিচের ঘরটা 
দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল । অমন হীরা মণি-মাঁণক্যের দ্যৃতি কী কেউ 
' খোলা চোখে সহ্য করতে পারে ? 

আলাদিন বললো, তোমাকে বহুত বাহবা দিচ্ছি নর | কিন্তু একটা জিনিস 
করতে বাকী রয়ে গেছে । অবশ্য তোমার কোনও দোষ নাই । আমিই বলতে 
ভুলে গোছ। 

আফ্রিদি সাগ্রহে জানতে চায়! ক করতে হবে, মালিক ? 
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সুলতানের প্রাসাদ আর আমার প্রাসাদের মাথার ওপর 'দিয়ে একখানা 
'পাঁলিচা পাতা থাকবে, শাহজাদ বুদর তার ইচ্ছামত এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদে 
যাতে খালি পায়ে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য এটা দরকার । 

আফ্রিদি বলে, এতো আলবং দরকার, মালিক । তিনি তো আর মাটিতে পা 
রেখে এ প্রসাদ-ও প্রসাদ করতে পারেন না। সেইজন্যে আপাঁন না বললেও 
আমি নিজে থেকেই দুই প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে একখানা গালিচা বি 
তোর করে দিয়োছ । 

আলাদিন খুব খুসি হলো আফ্রিদির কথা শুনে । কিন্তু অবাক হলো 
তখনি ! 

_-কই, কোথায় তোমার গালিচা বীথ, বান্দা ঃ আমি তো দেখতে 
পাচ্ছি না। 

আফ্রিদি হাসে, আছে, আপনি প্রাসাদের ওপরে চলুন দেখতে পাবেন। 

উপরে উঠে আসতে আলাদিনের ভ্রম ঘুচলো ॥। একখানা হাল্কা মেঘ- 
রঙের মখমলের গালিচা এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদের ছাদ পর্যন্ত 'বিছান 
আছে। বলে না দিলে মনে হতে পারে একখণ্ড মেঘ ভেসে রয়েছে মাত । 

_-নিখখত সুন্দর, আলাদিন আনন্দে নেচে ওঠে, এমন অপূ্ব সুন্দর কখনও 
দেখোঁন কেউ । সত্যিই তোমার কাজ তাঁরফ করার মতো বান্দা! আমি খুব 
খুশি হয়েছি ! চল, দেখা আমার শেষ হয়েছে, এবার আমাকে আবার ঘরে 
পেশছে দাও । 

আফ্রিদি আলাদনকে 'নিয়ে উড়ে চলে গেল তার ঘরে । 

এদিকে সুলতান-প্রাসাদে তখন বিস্ময়ের বান ডেকেছে । প্রাসাদের প্রহরী 
কমণ্চারী নফর চাকররা সকালবেলায় ঘুম থেকে চোখ খুলেই দেখে পাশের 
খোলা ময়দানে এক স্ুরম্য প্রাসাদ, তার বর্ণাঢ্যে চোখ ঝলসে যায় । মাথার 
ওপরের স্ফাটকের গম্বুজটীয় তখন সূর্ধকিরণ পড়ে জলন্ত এক সূর্যগোলকে 
পাঁরণত হয়েছে । সবাই মিলে ছুটে গেল উাঁজরের কানে । উজির অবিশবাস 
নিয়ে বাইরে এসে তাজ্জব বনে যায়। দ্রুত পায়েসে ছুটে যায় ব্ুলতান- 
সকাশে। 

_জাঁহাপনা আপনার জামাতা আলাঁদন এক কুশলী যাদুকর ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

সুলতান উজরের এবম্বিধ উন্তিতে অসম্মানিত বোধ করেন । 

--কেন ? কী দেখলে তার ? 

-আপানি বাইরে বেরিয়ে দেখুন জহাপনা, এক রাতের মধ্যে প্রাসাদের 
প্রান্তে সে এক 'বিশাল ইমারত বানিয়ে ফেলেছে । এতো কোনও মানুষের 
সাধ্যে সম্ভব হতে পারে না, হুজুর । 

' -কেন হতে পারে না, উজির ! ওস্বই তেমাদের ঈর্যার কথা। যে 
মানুষ পৃথিবীর দুত্প্রাপ্য মণি-মাঁণকোর মালিক, ঘার ধন-দৌলতের কোন সীমা 
পাঁরসীমা নাই, সে শর চচিনবানই নয়, অসীম ক্ষমতাবানও বটে। তার ধনধল 
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যেমন অপার জনবলও তেমানি অপর্যাপ্ত থাকতে পারে । জুতরাং তার মতো 
মানুষের পক্ষে রাতারাতি একখানা ইমারত বানানো ক অসম্ভব ব্যাপার হতে 
পারে 2 

উজির বুঝলো, সুলতান স্নেহবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে 
অন্যরূপে বোঝাতে গেলে বিপাত্ত ঘটতে পারে । তাই সে আরা ছিরুন্তি না'করে 
চুপ করে গেল । 

এ প্রসঙ্গ এই পযন্তই থাক এখানে । এখন আমরা আবার আলাদিনের 
বাড়তে ফিরে যাঁচ্ছ। 

রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো ॥ 


সাতশো একষাঁট্রতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


ঘরে ফিরে এসে আলাদিন মা-এর কাছে গিয়ে বললো, মা তোর হয়ে নাও। 
একটু পরেই আমরা প্রাসাদে যাবো । তোমার বাঁদীদেরও তোঁর হয়ে নিতে বল ॥ 

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাদিন নিজেও সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে বসলো । 
তার চারপাশে ঘিরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো সেই নিগ্রো নফররা ! মা-ও 
বেরিয়ে এল বারজনে সরিবৃত হয়ে । আলাদিন মাকে উদ্দেশ করে বললো, মা 
আম আমার মত নফরদের সঙ্গে নিয়ে চললাম । তুমি তোমার মতো বাঁদীদের 
'নিয়ে প্রাসাদে চলে এস। 

আলাদিন শহর পরিক্রমা করতে করতে এগোতে থাকে । কিন্তু আলা'দিনের 
মা সোজা পথে অনেক আগেই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো । 

স্থলতান নিজে এসে সাদর অভ্যর্থনা করলো জামাইএর মাকে । খোজাদের 
হুকুম করলো, যা এ'কে শাহজাদীর কাছে নিয়ে যা। 

_যান, ওদের সঙ্গে যান, ছেলের বৌকে একবার দেখুন | 

শাহজাদী বদর শাশুড়ীকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সালাম জানিয়ে হাত ধরে নিয়ে 
গিয়ে ফরাসে বসালো । দাসী বাঁদীরা নানারকম সরব গোলাপজল মিঠাই 
মণ্ডা ইত্যাদি নিয়ে এসে সামনে সাজিয়ে দিল । শাহজাদী অনুরোধ জানায়, 
একট কিছ খান, মা। 

মা-এর মন ভরে যায় । আহা, কী মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর । অপলক চোখে 
সে তাকিয়ে তাঁকয়ে বুদুরকে দেখতে থাকে । বিধাতা পুরুষ এমন নি্খত 
করে গড়েছেন কী করে তাকে- সেই কথা সে ভেবে পায় না। 

বৃদুরের রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিল আলাদিনের মা। এমন সময় তার 
কথায় সাম্বিং ফিরে পেয়ে বলে, হশ্যা, খাবো মা। তুমিও খাবে তো ? 

বুদুর বলে, বেশ, খাবো । আপনি খান, আমিও নাচ্ছ। 

একটু পরে সাঁখরা বুদুরকে সাজাতে বসে । তার চুল বেধে দিল এক অপ্পূর্ব 
ছাঁদে। মুখে মাখিয়ে দিল মসৃণ প্রসাধন । দেহে পরালো নানারকম মূল্যবান 
আভরণ অলঙ্কার ! ভ্বমকালো সাজ-পোশাক পরে যখন সে উঠে দাঁড়ালো, 


৬৮ 


আলাদিনের মা ভাবতে থাকলো, মাঁটর দেশে এ মেয়ের জন্ম হলো কী করে? 

সন্ধ্যা সমাগত । এবার পান্লী তার জন্য নির্মিত নতুন প্রাসাদে যাবে । 
সেখানেই যাপন করবে তারা মধুযামিনী। আলাদিন তার নিজের প্রাসাদের 
ছাদে গালচা-বীঁথর পাশে দাঁড়য়ে অপেক্ষা করছিল তার প্রাণাধকা বদরের 
ভান্য | 

শাহজাদী এক এক করে মা বাবার কাছে বিদায় নিল। তার সঙ্গে চলেছে 
শতাধিক দাসী বাঁদী খোজা নফর । বাঁজয়েরা অপূর্ব তালে বাদাষন্ত্র বাজাতে 
শুরু করলো । সুরের মুছনায় প্রাসাদ-পারবেশ মুখাঁরত হয়ে উঠলো ॥ 
শাহজাদী ধর পায়ে গালিচা-বশীথ আতিক্রম করে নতুন প্রাসাদে চলে এল । 
আলা'দিন স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে সে বুদুরের হাত ধরে 
প্রাসাদের বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো । সে ঘরে অন্য কোনও লোকের ভিড় 
নাই । শুধু আলাদিন তার মা আর বুদুর। 

নানা উপচারে খানাপিনা সাজানো হয়েছিল । বিশাল টেবিলের ওপর 
থরে থরে সাজানো সোনার থালায় নানা দেশের নানারকম মুখরোচক আহার্য। 

আলাঁদনের মা বুদুরকে বলে, এস মা, আমরা খানাঁপনা শেষ করে নিই । 

খেতে বসে ব্দুর মুখে গ্রাস তুলতে ভূলে যায় । হাঁ করে সে দেখতে থাকে 
প্রাসাদের অপরূপ সূক্ধ কারুকার্য । সে প্রাসাদ পারবেশের মানুষ । দুনিয়ার 
সেরা সেরা শিজ্পকর্ম সে দেখেছে, কিন্তু এমন অসাধারণ বস্তু কখনও প্রত্যক্ষ 
করোন জীবনে । 

--এসব কা করে, কারা বানিয়েছে, মা ? 

মা এ কথার কী জবাব দেবে । আলাদিন বলে, কেন ভাল হয়ান ? 

_ভাল ঃ একে যাঁদ সামান্য ভাল বল, তা হলে এতকাল আমরা যা দেখোঁছ 
জেনৌছ সে সবকে তো কুৎসিত বলতে হয় । আম বলছি, এই যে শিজ্পকর্ম 
ছাঁড়য়ে আছে সারা প্রাসাদের প্রাতটি দেওয়ালে চাতালে, আসবাবপন্লে, এমন 
শিল্পীরা কী দুনিয়ায় আছে ? 

আলাদিন হাসে, কেন থাকবে না। না থাকলে এসব হলোই বা কী করে ? 

বৃদুর তন্ময় হয়ে ঘাড় নাড়ে, তবদ সে খাবারের থালায় চোখ নামাতে পারে 
না। অপলকভাবে খুশটয়ে খুশটয়ে সব দেখতে থাকে । 

আল।দিনের মা মোটা বুদ্ধির মানুষ, প্রাসাদটা দেখতে বড় বাহারী হয়েছে, 
এ কথা সেও তারিফ করেছে । কিন্তু শিল্পীর সংক্ম কাজ বোঝার মতো অমন 
সংবেদনশীল মন তার নয়--সে ওসব বুঝবে কী করে ? কিন্তু বুদুরের যে 
শিক্ষা-দীক্ষা আছে। সে বুঝতে পারে স্চারু শিল্পকর্ম দেখে সে 
রসাপ্লুত হতে পারে। 

বুদুর দেখে খুশি হতে পেরেছে জেনে আলাদনের মনে আনন্দ আর ধরে 
না। খেতে খেতে বুৃদুর তাঁরফ করে, আজ এমন এক পাঁরবেশের মধ্যে আমি 
এসে পড়লাম, এমনটা শুনেছি ইস্কান্দার বা সুলেমানের সময়েই নাকি সম্ভব 

হতো । | 
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রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
থাকে। 


সাতশো বাষাট্রতম রজনী £ 
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খানাপিনা শেষ হলো। সন্ধ্যা গাঁড়য়ে যায়। রানির মাদকতা ছাঁড়য়ে 
গড়তে থাকে । বড় ঘরে এক দল স:বেশ সুন্দরী বাঁদী এসে দাঁড়ালো । সকলের 
হাতে বাদ্যযন্ম । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাচ গানের আসর জমে ওঠে । আলাঁদিন বুদুরকে 
হাতে ধরে বাসরকক্ষে নিয়ে আসে । এক এক করে ওর দেহের সকল বেশবাস 
সে খুলে এক পাশে রেখে দেয় ॥ শাদীর প্রথম রাতে এই রাঁতিই প্রচলিত । 

এর পর যা ঘটতে পারে তাই ঘটেছিল। সে সবখুশটনাটি বিবরণের 
কোন প্রয়োজন নাই । 

রানি শেষ হলে, সকালে শাহজাদী বদরের বাহ্‌পাশ থেকে মস্ত হয়। 
আলাদন সেজেগুজে আস্তাবলে গিয়ে একটি তাজ ঘোড়া বেছে নিয়ে চেপে 
ললতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। আলাদিনকে পেয়ে সুলতান খুশিতে 
উপচে পড়লেন। 

আশা করি তোমাদের প্রথম মিলন রানি সুখের হয়েছে বেটা ? বুদুর কেমন 
আছে। 

আলাদিন বলে, ভাল, খুবই ভাল কেটেছে, জাঁহাপনা । বুদুর এখন সুখ- 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে । আমি আপনাকে সাদর আমন্মণ জানাতে এসেছি । 
আজ আপাঁন আপনার উজির আমির অমাত্যদের নিয়ে আমার প্রাসাদে পায়ের 
ধূলো দিলে আমি ধন্য হবো । 

সুলতান বললেন, এ তো বড় আনন্দের কথা, বাবা । চল, আমি এখুনি 
যাবো তোমার প্রাসাদে । 

সুলতান আলাদিনকে সঙ্গে করে উঁজর আমির অমাত্য সর্মাভব্যাহারে তখাঁন' 
জামাই-এর প্রাসাদ পাঁরদর্শন করতে বেরুলেন। 

দূর থেকে 'দেখে প্রাসাদের ভিতরের অসাধারণ কারুকর্ম আন্দাজ করতে 
পারেননি সুলতান। যতই দেখতে থাকেন ততই মুণ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
পড়েন। এমন জঁকিজমক বিলাসবহহল প্রাসাদ তিনি কঙ্পনাতেও ভাবতে 
পারেনীন কখনও । কোন্‌ দক্ষ কারিগর বানিয়েছে এসব, সেই কথা ভেবেই: 
1তাঁন অবাক হন । জানালাগুলো এক এক করে গুণে দেখলো, মোট 'নিরান্বইটি, 
প্রাতাট জানালা সুন্দর করে সাজানো--তাদের চারপাশ ঘিরে সে কি অপরূপ 
চারুকলার নিদর্শন ! শুধুমান্র একটি জানালার কাজ অসম্পূর্ণ । 

আলা'দন সুলতানকে সঙ্গে করে বুদুরের বাসরকক্ষে নিয়ে গেল ॥ মেয়ের 
মাথায় হাত রেখে স:লতান আদর করে বললেন, ভাল আইস, মাঃ দঃস্ব্ন, 
কিছ দেখিসনি তো ? 


99 


বুদুর সলঙ্জ হাসি হেসে অস্ফুট স্বরে বলে, না বাবা । ভালই ঘুমিয়োছি । 

সুলতান বুঝলেন, কন্যা সুখ-সম্ভোগে মধ্যামিনী যাপন করেছে। 
আলাদিনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ, 
বাবা। আশশর্বাদ করি, চিরজীবন সুখে থাক । 

এরপর কন্যা জমাতাকে সঙ্গে নিয়ে আহার করলেন সুলতান । আফ্রিদির 
দৌলতে নানাবিধ মুখরোচক খানা-পিনায় আপ্যায়ন করলো আলাদিন । সুলতান 
সে-সব অসাধারণ খাবার-দাবার জীবনে কখনও চোখে দেখেনান। কাঁতার 
সুবাস, কী তার জিভে জল আসা আস্বাদ। 

রাত্রি শেষ হতে থাকে । শাহরাজাদ গন্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো তেষট্রিতম রজনী £ 

আবার সে বলতে শুরু করে £ 

খানা-পনা শেষ হলে আলাদিন বললো, আমার প্রাসাদ দেখে আপনার কেমন 
লাগলো, জাহাপনা । 

সলতান বলল, এক কথায় অপূর্ব অসাধারণ । তামাম দুনিয়ায় এর 
কোনও জুড়ি নাই। শুধু একটি জানালার কারুকাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে 
দেখাছ। বাই হোক,আমি আমার জহুরীদের ডেকে কাজটুকু সমাধা করে দিচ্ছি। 

এই বলে তিনি উঁজরকে বললেন কারিগর আর জহ:রীদের শমন পাঠাও । 
এখুনি- এখানে আসতে বল। 

সুলতানের হুকুমে তৎক্ষণাৎ শহরের সেরা জহরী এবং কারিগররা এসে 
হাঁজর হলো সেখানে । সুলতান বললেন, &ঁ যে দেখছো একটি জানালা--এটার 
কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। 

জহুরীরা খ*টিয়ে খুটিয়ে পরণক্ষা করে দেখল । অন্য সব জানালায় যে 
ধরনের হরে জহরত বসানো আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। 
অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে তারা অবনত মস্তকে এসে দাঁড়াল পূলতানের 
সামনে ! 

_-গঃস্তআকী মাফ করবেন, জাহাপনা, পাশের সব জানালায় যে ধরনের কাজ 
রয়েছে, তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সারা দেশ খ'জেও এঁ একটা 
জানালার একশো ভাগের এক ভাগ পাঁরমাণ হাঁরে জহরত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় 
আমাদের পক্ষে । কোনও অর্থের বানময়েই এ সব একটা মণিরত্ব সংগ্রহ করা 
যাবে না। 

সুলতান উজিরকে বললেন, তুমি আমার কোষাগারে যাও । সেখানে যা 
কিছু মূল্যবান ধনরত্ব আছে নিয়ে এস এখানে ! জহুরীদের দেখাও সে-সব 
দিয়ে তারা জানালাটার কাজ সমাধা করে দিতে পারে কিনা । 

- জো হুকুম, জাহাপনা ! 

উজির সুলতানের ধনাগারের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। সুলতান কিছুটা 
আহত কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার এই সলতানিয়তের জহ:রীদের কাছে. 
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এতটা ধনরত্ব পাওয়া গেল না-_এই সব ধনরদ্বের সমান। 
আলাদিন সুলতানের অবস্থা বুঝতে পেরে ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলার 
জন্য গান-বাজনার আয়োজন করে। মনে আশা, সঙ্গীতের মূ্বনায় হয়তো বা 
তিনি একটু সহজ হতে পারেন। 
ফল যে হলো না-তা নয়। সুলতান কিছুক্ষণের জন্য গানের জগতে তম্ময় 
হয়ে পড়লেন । কিন্তু সে ক্ষণকাল মান্ন। উাঁজর ফিরে আসতেই তান আবার 
সেইদিকে মনোযোগ দিলেন, কই দো কী সব এনেছ 2 
জহুরী সামনেই দাঁড়য়েছিল। সুলতান বললেন, দেখ তো এসব দিয়ে 
কাজটা নিখ;'তভাবে অন্য জানালার কাজের সঙ্গে মিলিয়ে, করা যাবে কিনা! 
জহরারা পরণক্ষা করে দেখে বললো, এখানে ধা আছে তার আটগৃণ জহরত 
লাগবে, জাহাপনা । এবং আপাঁন যাঁদ পুরো জহরত সংগ্রহ করে দিতে পারেন 
তা হলে আমার কারিগররা--তিন মাসের মধ্যে সেগুলি বাঁসয়ে অন্য জানালার 
প্রায় অনুরূপ কাজ--কিছুই বলা যায় না, তুলে দিতে পারবে আশা কারি। 
অবশ্য হাতের কাজ কিছুই বলা যায় না, দুচারদিন বেশিও লাগতে পারে । 
লজ্জায় সুলতানের মুখমণ্ডল বেগুনী বর্ণ হয়ে গেল। সারা প্রাসাদটা 
এক রাতের মধ্যে বানিয়েছে আলাদিন। এই একটি মান্ন জানালার কারুকাজ 
সমাধা করতে শহরের সেরা কারিগররা বলছে তিন মাস সময় লাগবে ? 
অপারগতার দুঃসহ জবালায় জৰ্লতে থাকেন তিনি। ছিঃ ছিঃ এ লজ্জা তান 
রাখবেন কোথায় ? 
আলাদিন মজা দেখাঁছল। এবার অবশ্যই তার অসামান্য ক্ষমতার পাঁরচয় 
সুলতান পেয়েছেন, বুঝতে পারলো সে। আত্মতগ্তিতে ভরে উঠলো মন, 
বললো, যাক ওসব হারে জহরতের দরকার হবে না। ওগুলো যেখানে ছিল 
সেখানেই রেখে আসুন উজির সাহেব, জানালার বাকী কাজটুকু আমি এখান 
সমাধা করে [নিচ্ছি । 
সুলতানের দিকে তাকিয়ে আলাদন বিনম্র বিগ্ালত হয়ে বলে, মহামান্য 
শাহেনশাহ আমার অপরাধ নেবেন না, যে মাঁণমাণিক্ আপনাকে আমি ভেট 
দিয়েছি সেগুলো 'দিয়ে আমার প্রাসাদের জানালার কারুকাজ করা আপনার পক্ষে 
শোভন সঙ্গত হবে না, জাহাপনা । এভাবে আমার দেওয়া জিনিস আমাকে 
ওআপস করে দিলে আমি আহত হবো । ওগুলো যেমন আপনার প্রাসাদে ছিল 
তেমানই সেখানে থাক । আমি নিজেই এ জানালার কাজ সম্পূর্ণ করে ননীচ্ছ। 
আপনি, মেহেরবানী করে, একট্ক্ষণ আপনার কন্যার কক্ষে বিশ্রাম করনে আমি . 
এখুনি কাজটুকু শেষ করে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি 
সুলতানকে সঙ্গে করে বুদুরের কামরায় নিয়ে বায় আলাদিন। 
_আপাঁন এখানে বসে কন্যার সথ্চে কথা বলুন, আমি এখুনি আসছি । 
আলাদিন ফিরে এসে চিরাগটা নিয়ে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হলো । 
আলাদিন বললো, বান্দা, ররর! ওটা অন্য 
জানালার মতো করে দাও এখুনি । র 
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আলাদিনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে আফ্রিদি এক অত্যাশ্চর্ দক্ষতায় 
পলকের মধ্যে জানালাটাকে অন্য জানালার মতো নিখুত সুন্দর করে হনরে 
জহরত বাঁসয়ে সাঁজয়ে দিয়ে অদৃশা হয়ে গেল । 

আলাঁদন সুলতানকে বুদুরের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এসে বললো, দেখুন, 
দেখুন তো জাঁহাপনা, কাজটা অন্য জানালাগুলোর মতো নিখুত হয়েছে 
কিনা । 

সুলতান ধাঁধায় পড়লেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও ওই নিরানব্বইটি 
জানালার মধ্য থেকে সেই জানালাটিকে আর খু*জে বের করতে পারলেন না। 
আগের এবং সদ্য তোর 'জানস চোখে দেখলেই ধরা যায় । কিন্তু শত চেষ্টা 
করেও সুলতান সদ্য নামত জানালাটাকে চিহ্নিত করতে পারলেন না। 

আমি তো ঠিক বুঝতে পারাছি না, আলাদিন, কোনটার কাজ তুমি সমাধা 
করলে ? 

আলাদিন হাসতে থাকে । আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এইটে । 

সুলতান লাঁজ্জত হলেন । বললেন, তোমাকে যতই আম দেখছি, ততই বোশ 
মবাক হচ্ছি বাবা । এত গুণের আঁধকারী কী করে হলে তুমি ? 

রান্র অবসান হর । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল! 


সাতশো চৌষাট্টিতম রজনীতে 
আবার গঞ্প শুরু হয় £ 


সুলতান উাঁজরকে ডেকে পাঠালেন । একট? পরে সে কুনশি জানাতে তাকে 
বললেন তান, আকিয়ে দেখ উজির-_-জানালাটার 'দিকে তাকিয়ে দেখ । 

উজির এদিক ওদিক সবগুলো জানালার ওপর চোখ বুলাতে থাকে কিন্তু 
সেই অসমাপ্ত জানালাটিকে আর দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সে 
জানালাটা কোথায় গেল, ধর্মীবতার 2 

সুলতান হেসে বলেন, এ তো, দেখতে পাচ্ছো না? আলাদন এক লহমায় 
কেমন ্রন্দর করে কারুকাজ করে ফেলেছে । 

উজির আগেই বুঝেছিল আলাঁদন এক কুশল যাদুকর ছাড়া কিছু নয়। 
এবার তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো । বুঝতে বাক রইলো না ছেলোটি শুধু 
যাদুকরই নয়, জাল ধনরত্ব বানাতেও ওস্তাদ । কিন্তু এসব কথা আুজ্তানকে 
শোনালে হিতে বিপরীত হবে ॥ সুতরাং সে মনের কথা মনেই চেপে শুধু বলতে 
পারলো, খোদা হাফেজ, তার অপার লীলা বোঝা বড় ভার । 

সোঁদন থেকে প্রাতি সন্ধ্যায় সুলতান আলাদিনের প্রাসাদে এসে কন্যা জামাতার 
সঙ্গে অবসর বিনোদন করতে থাকেন । প্রাতাদনই নতুন নতুন বাহারখ জানিসের 
আমদানী দেখে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি। 

অপারিমিত সুখ 'বিলাসের মধ্যে কাল কাটাতে থাকলেও আলাদিন 1কণ্তু 
তার শৈশবের দাঁরপ্র্য দুর্দশার বীভৎস চি কিছ?তেই ভুলতে পারে না। সে 
বুঝতে পারে, এই শহরেরই সবর কত নিরল্ন অসহায় পারবার এক টুকরো 
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রুটির জন্যে অসহ ক্ষুধা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে । ভাবতে ভাবতে এক-এক 
সময় সে অন্য জগতে হারিয়ে যায় । সেই সুরম্য অট্রালিকার বিলাসমহলে তার 
দেহটা পড়ে থাকলেও মন কিন্তু উধাও হয়ে যায় সর্বহারাদের পাশে । এবং শুধু 
এই কারণে প্রা রোজই সে তার নফরদের হাতে 'দিনারের তোড়া দিয়ে 
বলে, যা পথে-্ঘাটে যাদের দেখাব দারুণ দুর্শা--তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, 
আসবি এগুলো । 

এইভাবে দরিদ্রদের মধ্যে দুহাতে অর্থ বিলিয়ে খানিকটা হি বোধ করে 
সে। অভাব অনটনের দুঃখ অনেক । কিন্তু প্রাচুষের যন্মণাও বড় কম নয়। 
আলাদিন অহরহ দগ্ধ হতে থাকে । দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের সত্গে তার 
এত বৈভব-বৈষম্য সে বুঝি আর সহ্য করতে পারে না। 

আলাঁদনের নির্দেশে তার প্রাসাদ-প্রা্গণে প্রতিদিন হাজার হাজার দীন 
[ভখারীকে পাত পেড়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হলো । আলাদিনের এই সদয় 
বদান্যতা সারা শহরের আপামর মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় 
লাগলো না । চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠতে থাকলো । এমন দয়ালু দাতা জামাই 
পেয়েছেন সুলতান। সবাই দুহাত তুলে আলাদিন বুদুরের নামে আল্লাহর 
কাছে মোনাজাত করে । ওরা যেন শতায়--স্ুখা হয় । 

এবার আমরা সেই মূর যাদুকর বুড়োটার দিকে চোখ ফেরাচ্ছি ঃ 


লোকটা সেই পর্বত গুহায় আলাদিনকে আটক করে স্বদেশে মরোকোয় প্রস্থান 
করলো । আলাদন তখন খিদে তেষ্টায় প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় সেই পাহাড় 
তলদেশের অন্ধকূপ গুহায় মৃত্যুর মুহূর্ত গুণতে থাকে ॥। বুড়োটা খুব ভাল 
করেই জানতো, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকয়ে মরবে আলাদিন। একটি 
অবোধ অসহায় শিশুকে এঁ ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছুড়ে দিয়ে সে সচ্ছন্দে 
স্বগৃহে ফিরে আসতে পারলো । তার নিষ্ঠুর কসাই প্রাণে এতটুকু মমতা সে 
কখনও পালন করেনি জীবনে । আলাদিনের জীবন-মৃত্যু নিয়ে আদৌ চিন্তিত 
বা 'বিচালত বোধ করোনি। তার মনে তখন হাহাকার উঠেছে-_যাদুচিরাগাঁট 
কব্জায় না পাওয়ার শোকে । 

দন যায় । মূরের মনের খেদ আর মেটে না। ইস, হাতের মুঠোয় পেয়েও 
সে হারিয়েছে । আর একটু হলেই সে আলাদিনের কাছ থেকে চিরাগটা ছিনিয়ে 
ধনতে পারতো । সে চেয়েছিল গুহার নিচে থাকতে থাকতে আলাদিনের কাছ 
থেকে চিরাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে পাথর-বন্দী করে মেরে ফেলবে । সেইজন্যে 
সে তাকে দু একটা চড়-চাপড় দিয়ে একটু ভয় দোখিয়ে বাতিটা হাতের মুঠোয় 
করতে চেয়েছিল । কিন্তু ফল বিপরাত দশাড়িয়ে গেল । কে জানে মার খেয়ে 
সে 'সিশড় দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গৃহাগৃহের দরজার চৌকাঠে 
ধগয়ে পড়ে যাবে । 'সিশড়র 'নিচে নামার তো তার এন্ডয়ার নাই। এবং এও. 
বুঝতে পেরেছিল, আলাদিন একবার ওপরে উঠতে পারলে আর তাকে পাত্তা 
গদত না। কারণ চিরাগ সম্বন্ধে তার মান্তাধক আগ্রহ দেখে সে সন্দেহ করোছিল, 
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নিতান্তই তার মধ্যে কোনও রহস্য জাঁড়য়ে আছে। তা না হলে কাঁল-ঝাঁল 
মাখা একটা তামার প্রদীপ নিয়ে এত ঝামেলা করছে কেন সে। 

বুড়ো যাদুকর তার নিজের নিব্দাদ্ধিতায় নিজেই কপাল চাপড়ায় । কিন্তু 
[চিরকালের মতো চিরাগটা পাওয়ার আশা অন্তাহত হওয়া সত্তেও তার শোক আর 
সে কাটাতে পারে না কিছুতেই । 

বেশ কিছুদিন পরে বুড়ো মৃর তার যাদহুদণ্ড আর বালীর ঝুলিটা নামিয়ে 
নিয়ে টোৌবলে বসে । বালণগুলে। টেবিলের ওপর 'বাছিয়ে দিয়ে দণ্ডটা দিয়ে 
মন্তর-তন্তর আওড়াতে আওড়াতে আঁকবুকি কাটতে থাকে । উদ্দেশ্য, 
আলাদন কী ভাবে সেই পৰবত-গৃহায় প্রাণ ত্যাগ করেছে, এবং যাদুচিরাগটাই 
বা এখন কোথায় পড়ে আছে তা নিরূপণ করা । 

বার বার অশীকবুকি কেটে কেটে সে হুঙ্কার ছাড়তে থাকে, বল, জলাদ করে 
বল লাঠি, আলাঁদন কবে মরেছে আর চিরাগটাই বা কোথায় পড়ে আছে ? 

কিন্তু লাঠিখানা বার বার ছিট্‌কে বোঁরয়ে যেতে থাকে । যাদুকরের কথার 
কোনও জবাব দিতে পারে না। 

মরের মনে সন্দেহের কালো ছায়া নেমে আসে । তবে কণ গণনায় ভূল 
হচ্ছে। তবে কী আলাদিন এখনও জীবিত ? 

যাদুদণ্ড ইঙ্গিতে সব পরিত্কার বুঝিয়ে দিল, আলাদিন মরেনি । সে এখন 
বহাল তবিয়তে, চন সুলতানের কন্যাকে শাদী করে, সুখ-বিলাসের মধ্যে কাল 
কাটাচ্ছে । আর যাদ-চিরাগ 2 সে তো তারই দখলে আছে এখন । তার 
দৌলতে এখন সে স্থলতানের প্রাসাদের পাশে পেজ্লাই একখানা চমৎকার চোখ 
ঝলসানো প্রাসাদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । সে এখন স্থলতন-জামাতা । শুধু 
তাই নয়, তার দান-ধ্যানে দেশের মানুষ তাকে মহাজন বলে সম্মান করে। সে 
আর এখন দীন ভিখারী আলাদন নয়। তাকে এখন আমর আলাদন বলে 
লোকে । সে এখন দীনদয়াল আলাদিন। লোকে তাকে অনাথের নাথ 
অগাতির গতি একমান ঘ্রাণকর্তা বলে মনে করে । সে সবই তার এখন এ চিরাগের 
কল্যাণে । 

হুম বুঝলাম, শয়তান বদমাইশটা আমারই অস্তে আমাকে ঘায়েল করেছে । 
আমার হকের ধন আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাদশাহ সুখ-বিলাসে সে বিভোর হয়ে 
দিন কাটাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি শয়তানের শয়তান--মূর যাদুকর । তুমি 
কত সেয়ানা হয়েছ আলাদিন, আমিও তা দেখবো । তোমাকে আম কণ করে 
খতম কার একবার দেখ । 

আর ক্ষণমান্র মরোকোয় অপেক্ষা না করে সে চীনের উদ্দেশে পথে বোরয়ে 
পড়ল । মল্পমবলেই তার বাহুতে বোধহয় ডানা গিয়েছিল, তা না হলে মরোকো 
থেকে চীন তো কম দূরের পথ নয়, সে এত তাড়াতাড়ি এসে পেশছলই বা 
কা করে? ূ র 
,  আলাদনের স্ুরম্য প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকের জবালা আরও বেড়ে 
যায় । ভাবে, এই প্রাসাদ এম্বষ" জুখ-বিলাস উপকরণাদি সবই তার হকের 
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সম্পাত্ত । আলাদিন শয়তান বোঙ্লিকটা তাকে ঠকিয়ে আজ সে তার ভুয়ো মালিক 
হয়েছে । এর উপযদু্ত সাজা তাকে দেবই দেব আমি । 

শহরের একপ্রান্তে একটা সরাইখানায় উঠেছে সে । সেদিনের মতো সরাইখানা 
ফিরে গিয়ে মাথায় ফল্দী আটতে লাগলো--কশী ভাবে শয়তানটাকে শায়েস্তা 
করা যায়। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও মতলবই সে আঁটতে পারলো নাঁ। 
পরদিন আবার গেল সে আলাঁদনের প্রাসাদের সামনে । কিন্তু অতবড় প্রাসাদে 
তার কোন: কামরায় আলাদন থাকে এবং সে কামরার কোথায় কোন: বাঝে 
তোরখ্গে চিরাগঁটিকে সে লুকিয়ে রাখে তাই বা কে বলে দেবে তাকে। আর 
বললেই বা কীঃ এ প্রাসাদের কড়া প্রহ্রা ভেদ করে অন্দরেই বা প্রবেশ 
করতে পাববে কে? 

সোঁদনও সে ব্যথ" মন নিয়ে সরাইখানায় ফিরে আসে । যাদুদণ্ড আর 
বালীর ঝোলাটা বের করে টেবিলের ওপরে বালগুলো ছড়িয়ে দেয় । কাঠিকে 
দিয়ে আঁকি-বুকি কাটতে কাটতে মন্ম আওড়ায় । দণ্ডবে প্রশ্ন করে, বল 
বেটা, আলাদিন কোথায় কোন্‌ ঘরে শুয়ে থাকে । এখন সে কোথায় ? 
চিরাগটা কী তার সথ্গে সঙ্গে থাকে নাঃ না, প্রাসাদেই কোথাও লঃকিয়ে 
রাখে ? 

বালঈর লিখন পড়ে বুড়ো শয়তানটার চোখ নেচে উঠে । আকর্ণ বিস্তৃত 
দশত বের করে বিকটভাবে হাসতে থাকে-হা হাহা। এবার বাছাধন, যাবে 
কোথায় ? 

লালাদন সেদিন শিকারে চলে গেছে । যাবার সময় সে চিরাগটা দেরাজে 
তালা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে । টেবিলের ওপর রেখেই খেয়ালের ঝেশকে 
ঘর ছেড়ে বোরয়ে গেছে । 

আলা'দন প্রায়ই সদলবলে শিকারে যায় । বৃদুরকেও সে সঙ্গো নিতে 
চেয়েছে প্রাতবার । কিন্তু শান্ত 'নরীহ প্রকৃতির বুদুর শিকারে কোনও মজা 
পায় না। তাই সে প্রাসাদেই থেকে যায় । প্রতিবারই । আলাদিন অবশ্য দিন 
সাতেকের বেশি দর করে না। এই কণ্টা দিন স্বামন-চিন্তায় বিভোর থাকে 
সে। দিন কাটাতে তার খুব একটা খারাপও লাগে না। সব সময় ষে 
কাছে কাছে থাকে সে যদ কখনও-সখনও চোখের আড়াল হয় তবে আরও 
মধুর বলে মনে হয় তাকে। 

মূর যাদুকর গণনায় বুঝতে পেরেছিল, আলাদিন শিকারে গেছে । ফিরতে 
ধদনকয়েক দেরী হবে। এবং চিরাগটা সে তার শোবার ঘরের টোবলেই রেখে 
গেছে ভুল করে । 

এই মওকা । শয়তানটা প্রায় ছুটতে ছুটতে বাজারে যায়। চিরাগের 
দোকানে ঢুকে বলে বেশ ঝকবকে সুন্দর ন্ুম্দর তামার 'চিরাগ দাও এক কুড়ি। 

দোকান তাকে নানা আকারের নানা বাহারের চিরাগ দেখায় । বুড়োটা 
বলে, ঠিক আছে সবগুলোই আমার এই কৃিতে ভরে দাও ॥ কত দাম ? 

দোকাঁনর সঙ্গে সেআর দাম নিয়ে দরাদরি করে না। যাসেচায় তাই 
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গৃণে দিয়ে রাস্তায় নেমে হন হন করে হখটতে থাকেঞমালাদনের প্রাসাদের 
[দিকে । আর মাঝে মাঝে হশক ছাড়ে, চিরাগ চা-ই, চি-রা-গ নেবে গো 2 নতুন 
চিরাগের বদলে পুরানো দিলে বদল হবে-_ 
পাড়ার ছেলেরা বুড়োর অদ্ভুত ধরনের সুর করে হাকি ডাকে মজা পেয়ে তার 
পেছনে লাগে । পাগল পাগল বলে ক্ষেপায়। কিন্তু ধূর্ত যাদুকর বালকদের 
ঠাট্টা মজাতে কর্ণপাত করে না। সে সমানে হ্শাকতে হশাকতে অগ্রসর হয়, চিরাগ 
নেবে গো, চি-রাগ- পুরানো চিরাগের বদলা নতুন চিরাগ [মিলবে চিরাগ 
নেবে, চিরাগ চানই-- 
শাহজাদী শূন্য প্রাসাদের বাতায়ন-পাশে বসে বাইরের পথচারীদের যাওয়া- 
আসা লক্ষ্য করছিল। এমন সময় একটা জগবঝম্পের আলখাল্লা পরা একটা 
কোথাকার কুৎসিত লোলচর্ম বুড়ো িরিওয়ালার পিছনে পিছনে এক দগথ্গল 
ছেলে-ছোকরাকে হৃটোপুটি করতে দেখে বুদুরের অন্তরের কিশোর প্রাণ নেচে 
ওঠে । বড় মজা পায়। 
লোকটার কিন্তু কোনও দিকে ভক্ষেপ নাই । কশধে একটা বিরাট ঝোলা । 
একহাতে একথানা ন্রিভঙ্গাকতির যান্ঠি, অন্য হাতে একটি ঝকমকে তামার নতুন 
চিরাগবাতি। স্থুর করে হশক ছাড়ে, চি-রা-গ নেবে গো চিরাগ--। পুরানো 
চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবো । 
বুদুরের পাশে সখারাও খিল খিল করে হাসে । মজা পায়, ওমা লোকটা 
বলে কী? পরানো চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবে ? 
বুদুর বলে, এ জনোই তো ছেলেগুলো ওর পেছনে লেগেছে । লোকটার 
বোধ হয় 'সত্যিই মাথা খারাপ, না হলে নতুন জিনিস 'দিয়ে কেউ পুরানো জিনিস 
দিতে চায় । 
একজন সহচরী বলে, ওঃ, তাই বুঝি ছেলেগুলো পাগল পাগল বলে 
বুড়োটাকে ক্ষেপাচ্ছে ! 
আর একজন. পরিচারিকা বলে, আমাদের মালিকের ঘরের টেবিলে একটা 
কালিঝুলিমাখা পুরানো চিরাগ দেখেছি আজ ॥ তা শাহজাদা, ওটাকে পালটে 
নিলে কেমন হয় ? 
বুদহুর বলে, তাই নাকি? তোদের মালিকের টোবলে আছে 2 কই, নিয়ে 
আয় দেখি। 
মেয়েটি ছহটে গিয়ে চিরাগটা নিয়ে আসে । বুদহর হাতে নিতে চায় না। 
দূর দূর, ও'দকে রাখ, আমার পোশাকে তেলকাল লেগে যাবে । উফ কী 
নোংরা! যা ওটাকে খোজার হাতে 'দিয়ে পাঠিয়ে দে বুড়োটার কাছে! এই 
রকম একটা জবরজং পুরানো চিরাগের বদলে যদি একটা নতুন পাওয়া যায়-_ 
ক্ষতি কাঁ। 
মেয়েটি এক খোজার হাতে 'দিয়ে বুড়োর কাছে পাঠায় ৷ খোজাটা বাম হাতের 
ধ্রুটি আঙ্গুল দিয়ে আলগোছে ধরে বাতিটাকে নিয়ে যেতে যেতে বলে বস্তো 
সব বিদঘুটে কাণ্ড ! 
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এই রকম একটা পোড়-খাওয়া পুরানো নোংরা পিদিমের বদলে একটা আস্ত 
আনকোরা বাতি দেবে নাকি সে। সব বুজরুকি! খালি খালি হয়রান করছো 
তোমরা, দেখো, লোকটার অন্য ধান্দা আছে। বাতিটা হাতিয়ে নিয়ে তখন 
নতুন বায়না ধরবে ॥ বলবে সঞ্গে কিছু নগদ ছাড়ো, না হলে নতুন মাল পাঃয়া 
যায় নাকি ? 

পাঁরচারিকাট বলে, তোমার অত বকবক করার ক আছে, যা হুকুম করছি 
তামিল কর। 

খোজা পাক খেয়ে ঘুরে দশড়ায়, কী? কাঁবললে? তুম আমায় হুকুম 
করছ 2 তুমি কি আমার মালাকন নাক ? এই রইলো তোমার চিরাগ । ওরে 
আমার হ-কুমদার রে ! তুইও যেমন এক বশদী আমিও তেমান বান্দা । আমাকে 
তুই হকুম করিস কিসের জোরে রে । 

মেয়েটি সুযোগ পেলেই এই খোজাটিকে চটায় । বেশ মজা পায় । মুখে 
ভীষণ গাম্ভীর্য টেনে বলে, দেখ নফর, বাতি ওঠা, যা বলছি শোন, তা না হলে 
তোর আজ গদ্ণান নেব । 

--কাীঁ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? তুই আমার গর্দান নেবার কে 2 
আমি পারবো না 

--কী, পারাঁব না? তবে শাহজাদীকে গিয়ে বাল, নফর আপনার হুকুম 
তামিল করতে চাইছে না-- 

খোজাটা মুহূর্তে কেচোর মতো গুটিয়ে যায়, অ, তাই বল। স্বয়ং 
শাহজাদীর হুকুম । তা এতক্ষণ ন্যাকরা করছিলি কেন রে মৃখপ্াড় । 

এই বলে সে ছো মেরে চিরাগটা তুলে নিয়ে ছুটতে ছ.টতে বুূড়োটার সামনে 
গিয়ে দশড়ায় | 

_ এটার বদলে দেবে একটা £ 

বৃড়োটা হতবাক হয়ে জুল জৃল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে যাদহুচিরাগটা । 
হশ, সেই চিরাগ--তার সারাজীবনের স্বশ্নের ধন। অবশেষে এতদিন পরে. 
তার হাতের নাগালের মধ্যে এসেছে । কি এক অপর শিহরণে তার সর্বাঙ্ 
কখপতে থাকে । তখনও তার মনে পাওয়া না পাওয়ার সংশক্ন দুলছে । যাঁদ 
এইমান্ত্র লোকটা বলে, না থাক তোমার 'চিরাগটা পছন্দসই মনে হচ্ছে না,নেব না। 
অথবা, আলাদিন যদি ধূমকেতুর মতো এই মুহূর্তে এসে হাজির হয় এখানে । 
যাঁদ কোনও কারণে তার শিকার অভিযান বাতিল করে প্রাসাদে ফিরে আসে £ 
ওরে সর্বনাশ তা হলে তো সে ধনে-প্রাণে মারা যাবে ! চিলের মতো ছেশ মেরে 
প্রায় কেড়ে নেয় সে চিরাগটা । খোজাটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । ব্যাপারটা 
কশ কিছুই অনুধাবন করতে পারে না। লোকটা কী একটা ঠগ? এইভাবে 
লুব্ধ করে লোকের জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে আনিয়ে ছেনতাই করে ? 
গকল্তু না, তা নয়। পরমুহূর্তেই সে তার ভু বুঝতে পারলো । বুড়োটা তার 
ঝোলা থেকে আরও ঝকঝকে একটা 'চিরাগ বের করে খোজার হাতে গুঁজে 'দিয়ে 
উধ্ব*বাসে ছহটতে ছুটতে রাস্তার বাকে অন্তহিত হয়ে যায় । ছেলেগুলো 
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আর তাকে ধাওয়া করে সুবিধে করতে পারে না। বুদুর আর তার সহচরীরা এই 
দশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে । 

একটানা ছ্‌টতে ছটতে যাদুকর বুড়োটা সোজা চলে আসে তার সরাইখানার 
ঘরে। যাদচিরাগটাকে বের করে ঘধতেই সেই আঁফ:দি দৈতাটা এসে হাজির 
হয় সামনে । বলে, আম শ্রিভুবনের আঁধপাঁত । আমার তুল্য শান্তধর আর কেউ 
নাই। একমান্র আপনার হাতের এই চিরাগ ছাড়া কেউ আমার প্রভু নয় । এই 
চিরাগ এখন আপনার কব্জায় । সুতরাং এখন আপনিই আমার একমাত্র মালিক, 
হুকুম করুন, হুজুর, কী করতে হবে । বান্দা প্রস্তুত । 

যাদুকর বললো, ওরে বাবা, অত বাঁকসনে, সব আম জান! নে এখন 
চটপট যা বল করে ফেল দেখি। 

- আজ্ঞা করুন, মালিক । 

* __শোন বান্দা, এর আগে তোর মালিক ছিল আলাদন । 

_-যথার্থ বলেছেন, হুজুর । 

_-তার হুকুমে এক বিশাল প্রাসাদ এনে বসিয়ে দিয়েছিস স্থলতানের 
প্রাসাদের পাশে । 

_বিলকুল সাচ্‌ বাত । 

_এখন আমার হুকুম, এ প্রাসাদটা যেমন আছে ঠিক তেমান ভাবে 
আলতো করে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার স্বদেশ মরোকোর এক নির্জন বনাগুলে 
স্থাপন করে রেখে আয় । তারপর আমাকেও নিয়ে যাঁব সেখানে । 

- জো হুকুম মালিক, আম এখান করে দিচ্ছি । 

বুড়োটা বলে, তা কতক্ষণ সময় লাগবে তোর ? 

আপনার চোখ দুটো একবার বদ্ধ করে আবার খুলতে যতটুকু সময় লাগবে 
তার চেয়ে বোঁশ সময় লাগবে না, হুজুর । 

_-ঠিক আছে । 

এক পলকের মধ্যে ফিরে এসে আফিএদি জানালো, আপনার হুকুম তামিল 
করেছি মালিক। এবার আমার পিঠে চেপে বসুন । আপনাকে এখুনি পেশছে 
দচ্ছি সে প্রাসাদে । 

আফিএঁদ হামাগদাঁড় দিয়ে বসতে যাদুকরটা তার পিঠে চেপে বসলো এবং 
পলকের মধ্যে সে তাকে নিয়ে গিয়ে মরকোর এক নিজনন জঙ্গলের এক প্রান্তে 
প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিল । 

এই সময় রান্ন প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে । 


সাতশো ছেষট্রিতম রজনীতে 

আবার সে বলতে শুর করে ঃ 

পরাদন সকালে স্থলতান কন্যার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বুদুরের প্রাসাদে 
আসেন। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রাসাদ কোথায় ? এ তো তার সেই ফাঁকা ময়দান । 
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ঠিক আগে যেমনটি ছিল তেমনি খালি পড়ে আছে। কে বলবে গতকাল 
সন্ধ্যাতেও এক বিশাল গগনচুদ্বী ইমারত মাথা তুলে সদর্পে দাঁড়য়েছিল। 

সুলতান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। দুহাতে তিনি চোখ 
রগড়াতে থাকেন। কিন্তু না, এ তাঁর ভ্রম নয়। সাত্যই সেখানে প্রাসাদ বলে 
কিছু নাই। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি । সর্বনাশ, তার বুকের কলিজা 
নয়নের মণি বুদুর । সে কোথায় গেল ? তার কী হলো? 

এবারে আর তার বুঝতে বাকী থাকে না, সবই সেই শয়তান যাদকর 
আলাদিনের ভেল্কী । সুলতান ছুটে ধিরে আসেন তাঁর নিজের প্রাসাদে । 
ছাদের ওপরে উঠে আবার ভাল করে দেখতে থাকেন । কিন্তু না, তার দেখার 
কোনও ভুল নয় । পাশে ময়দান, সেখানে প্রাসাদ বলে কিছুই নাই । কখনও 
যে ছিল তারও কোনও চিহনমান্র নাই । 

কন্যার শোকে পাগল-প্রায় সুলতান নিজের চুল দাঁড় ছি"ড়তে থাকেন, ইয়া 
আল্লাহ, এ কী করলে তুমি ? কাঁ এমন পাপ আম করেছিলাম, আমার একমান্ু 
চোখের মণি মেয়েকে তুমি কেড়ে নিলে ? 

একাঁট ছোট শিশুর মতো তিনি ফুশপয়ে ফ*ুপিয়ে কাঁদতে থাকেন । 
উজির এসে পাশে দাঁড়ায় । সুলতান এবার হাউ মাউ করে কেদে ওঠেন, আমার 
সর্বনাশ হয়েছে উাঁজর। আলাদিন শয়তানটা সাঁতাই একটা যাদুকর ছিল । 
. সে আমাকে ধোকা 'দিয়ে শাহজাদীকে শাদী করে উধাও হয়েছে । 

উজির মনে মনে হাসে । মুখে বলে, আল্লাহর অপার লশলা। তিনি যা 
করবেন তা তো কেউ এড়াতে পারবে না, জাঁহাপনা ! কিন্তু আমি তো শুনেছি 
আলাদিন দলবল নিয়ে শিকারে গেছে! 

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়েন, এখুনি সেপাই পেয়াদা পাঠাও ॥। যেখানে 
পাও তাকে কোমরে দাঁড় বেধে টেনে হিশ্চড়ে নিয়ে এস আমার সামনে । আমি 
তার গণ্দান চাই । 

উঁজর এবার সাহস করে বলতে পারে, জাঁহাপনাকে আমি অনেক আগেই 
সতর্ক করে বলোছিলাম, ছেলেটি এক ধূর্ত ঠগর যাদুকর ৷ কিন্তু সোঁদন 
ধর্মাবতার পূন্রম্নেহে অন্ধ হয়ে আমাকে ভৎসনা করেছিলেন । 

একথার কোনও জবাব দিতে পারেন না সুলতান । মাথা নিচু করে ঘাড় 
নেড়ে উাঁজরের কথায় সায় জানান শুধু । 

উজির বলে, ঠিক আছে আমি এখুনি সিপাই সান্দধী পাঠাচ্ছি। যাঁদ সে 
সাত্যই 'শিকারে গিয়ে থাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে । 

রাত্রি শেষ হয়ে আসে । শ্রাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে ! 


সাতশো সাতষাঁট্টতম রজনণ £ 
আবার গল্প শুরু হয় ঃ 


উঁজরের আদেশে সিপাই সর্দার শ'খানেক সিপাই নিয়ে ছুটে বোরয়ে যায় 
শহর ছেড়ে ॥ বোঁশ দূর তাদের যেতে হয় না। শহর ছাঁড়য়ে একটা প্রাম্তর, 
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সেটা পার হলে এক গভীর জঙ্গল । এই জঙ্গলেই তাঁবু খাঁটিয়ে শিকার 
করতে আসে আলাদিন। 

সিপাই সর্দার আলাদিনের সামনে পেশছে যথা মর্ধদায় কুর্নিশাদি জানিয়ে 
সুলতানের ফরমাস জানায় । 

-আপাঁন আমার গৃস্তাকী মাফ করবেন, মালিক । আপনার বদানাতা 
দেশের কোনও মানুষই ভুলবে না কোনও দিন। আপাঁন ধনী দরিদ্র সকলের 
প্রাণের দোস্ত । আপনার মতো দরদী বন্ধু এ জগতে হয় না। কিন্তু আমরা 
সুলতানের নফর, হুকুমের দাস। তরি আদেশ অমান্য করার শান্ত আমাদের 
নাই। 

আলাদিন হাসে, বেশ তো কী তাঁর আদেশ বল, শুনি । 

সর্দার ইতস্ততঃ করে, সে আদেশ কী করে আপনাকে শোনাবো, মালিক । 
সে যে মুখে আনতেও জিভ আড়ম্ট হয়ে যায়। 

-_বূঝতে পারছি, তোমরা বড়ই বিরত বোধ করছ। কিন্তু তার কোনও 
প্রয়োজন নাই । ছিধাহশীন চিত্তে অসঙ্কোচে বল, কী তাঁর হুকুম । সুলতানের 
আদেশ তোমাদের যেমন আমারও তেমনি শিরোধার্য। আর কুশ্ঠিত হয়ো না 
বন্ধু, বল, কাঁ তাঁর আদেশ। 

পাই সর্দার কোনও রকমে বলতে পারে, কা কারণে জানি না, স্বলতান 
আপনার প্রাত ক্রুদ্ধ হয়েছেন । তাঁর হুকুম, আপনাকে, কোমরে দাঁড় বেধে, 
টানতে টানতে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে। আপনি মহামান্য আমির, 
স্ললতানের জামাতা--এ কী কঠিন কাজ আমাদের ঘাড়ে তিনি চাঁপয়ে দিয়েছেন, 
বলুন মালিক । এখন আমি কা কার। 

আলাদিন বলে, কী আবার করবে 2 সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করাই প্রভুভন্ত নফরের একমান্র কাজ- তাই তোমরা করবে । এম আমার 
কোমরে দড়ি বাঁধ, আমি প্রস্তুত । 

আলাদন তার ঘোড়া থেকে নেমে দাড়ালো । সিপাইরা তার কোমরে দাঁড় 
বেধে প্রাসাদে এনে হাঁজর করলো । আসার পথে আলাঁদনের এই বন্দীদশা 
দেখে শহরবাসীরা আহত হলো সবাই, চোখের জল ফেললো অনেকে । কিন্তু 
স্থলতানের হুকুম, মুখে কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। কণা 
কারণে জামাতার এই সাজা, জানবার জন্য সারা শহর ভেঙ্গে পড়লো প্রাসাদের 
চারপাশে । লোকে লোকারণ্য। কেউ কিছু বলতে পারে না, সুলতান 
জামাতার প্রাতি রুষ্ট হয়েছেন। 

সেপাইরা আলাদিনকে টানতে টানতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 
বাইরে তখন উত্তাল জনসমহ্দ্র। একটা চাপা গর্জন, বেশ বুঝতে পারা যায়, 
জনতা রোষে ফেটে পড়তে চাইছে । 

আলাদিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেও একটি মানুষও প্রাসাদের 
সামনে থেকে নড়ে না। বরং ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে থাকে । 

ধীরে ধাঁরে জনতা সোচ্চার হয়ে ওঠে । তারা জিগির তোলে, দখন-দয়াল 
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মালিক, আলাদিনের মুক্তি চাই। সাচ্চা হীরা আলাদিনকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে 
দাও । 

সুলতান রাগে ফৃ'সাছিলেন । আলাদিনকে দেখামাত্র তিনি কোনও রকম 
জিজ্ঞাসাবাদ না করেই হুকুম দিলেন, কোতল কর । আর একমূহূর্ত আমি এই 
শয়তান ঠগের মুখ দর্শন করতে চাই না। 

জঙ্লাদ দোতলার ছাদে 'নয়ে গেল আলাদিনকে । কারণ জনতা তখন 
বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । বাগানের বাইরে ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে আলাদিনকে 
সে হটিহ গেড়ে বসতে বললো । আলাদন এতটুকু বিচালত নয়। সেজানে 
সে কোনও অপরাধ করেনি, বিনা দোষে যদ তাকে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে 
হয় সে নেবে। তারপর পাপের ফল দণ্ডদাতা ভোগ করবে__-এও সুনিশ্চিত । 

হাটি; গেড়ে সে বসে ঘাতকের খাড়ার আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয় । জল্লাদ 
তার চোখে কাল কাপড় বেধে দিয়ে খাড়া উচয়ে ধরে। কিন্তু নিচে থেকে 
হাজার হাজার কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বানত হয়ে ওঠে, বন্ধ কর, রুখ যাও । 

ঘাতক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার সে খাড়া বাগিয়ে ধরে। কারণ 
সুলতানের হুকুম তাকে তামিল করতেই হবে। 'নিচে থেকে জনতা মারমুখী 
হয়ে ইট পাটকেল ছ:*ড়তে থাকে ঘাতককে লক্ষ্য করে, মালিক আলা'দিনের গর্দান 
নিলে রন্তের নদী বয়ে যাবে । বন্ধ কর, খাড়া ফেলে দাও ঘাতক । 

আবার জল্লাদ উদ্যত খাড়া নামিয়ে নিয়ে সুলতানের দিকে তাকায় । সুলতান 
তখনও তার গোঁ-তে অটল, হুকুম তামিল কর, বেতাঁমিজ 

এবার মারমৃখশ জনতাকে আর বাগে রাখতে পারলো না সিপাই পেয়াদারা | 

স্থলতান প্রমাদ গণলেন। এ জনতার রোষ শান্ত হবার নয় । জল্লাদকে 
তান নিরস্ত হতে হুকুম দিলেন, ঠিক আছে, শহরবাসাঁর অনুরোধে, এ যান্রায় 
আম ওর প্রাণাভক্ষা দিলাম । 

এবার জনতা শান্ত হলো খানিকটা । 

স্থলতানের সামনে আলাদিনকে হাজির করা হলো । তিনি বললেন, জনতার 
দাবীতে তুমি এবারের মতো প্রাণে রক্ষা পেলে । কিন্তু আমার আদরের দুলালী 
বুদুরকে যদি ফিরিয়ে না দাও আম তোমাকে রেয়া করবো না। 

আলাদন বুঝতে পারে না, বুদুরকে 'ফারিয়ে দেবার প্রশন উঠছে কেন ? 
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, শাহজাদী বেগম হলেও সে আপনারই কন্যা আছে। 
আপানি যেমন নিত্য দ:বেলা তাকে দেখতে যান তেমনি যাবেন। আপনার 
কাছে ফিরিয়ে নিয়ে কী করবেন? আর কেনই বা নেবেন? আমার কাঁ 
গুস্তাকণী, জাহাপনা ? 

সুলতান বলে, কেন, তুম কিছুই কি জান না ? 

_ না, হুজুর । 

সুলতান বলেন, ওপাশের জানলার পদাঁ সারয়ে দেখ, তোমার প্রাসাদ কোথায় 


গেল? 
আলাদিন দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে । সাঁতাই সেই আফ্রিদির তোর 
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করা প্রাসাদটার কোনও চিহ্মমান নাই । তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে, এ সেই 
মরকোর যাদুকরটার শয়তানী । সে ছাড়া এ অঘটন আর কেউ ঘটাতে 
পারে না। 

স্থলতান বললেন, শোন আলাঁদন, তোমার প্রাসাদ-টাসাদ চুলোয় যাক । 
আমার মেয়েকে তুমি ফেরত এনে দাও । তা নাহলে এ যাননা তোমার গর্দান 
বচিলেও আখেরে তোমাকে আমি ছাড়বো না। 

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, কেউই কার ভাগ্য এড়াতে পারে না। সুতরাং 
এও আমি জানি আমার নসবে যা লেখা আছে তা কখনই খণ্ডন করতে পারবো 
না। আর মৃত্যুর কথা বলছেন? ও ভয়ে আমি ভীত নই কখনোই । তবে 
শাহজাদী বুদুর যেমন আপনার প্রাণাঁধকা কন্যা আমারও তেমাঁন বুকের 
কলিজা । তাকে ছাড়া আমও প্রাণে বাঁচতে পারবো না। যেভাবেই হোক, তার 
সন্ধান আমাকে করতেই হবে। 

স্থলতান বলেন, ওসব ছে'দো কথা রাখ । আম তোমাকে চঞ্জিলশ দিন সময় 
দিলাম । তার মধ্যে শাহজাদীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তুমি--এই আমার 
হুকুম । তা না হলে পৃথিবীর যে গ্রান্তেই তুমি পালিয়ে থাক, আমার প্রহরারা 
তোমাকে পাকড়াও করে আনবেই । 

আলাদিন বললো, আমি জ্ঞানত কোনও পাপ করিনি । জানি না, কার 
চক্রান্তে অথবা কোন: আভশাপে এমন দুভণগ্য আমার ঘটেছে, 'ষাই হোক, আমি 
পথে বেরুচ্ছি। বূদুরকে যাদ ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে এ জীবন আমি 
রাখবো না। 

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে তখন আলাদিন নিরুদ্দেশের পথে বৌরয়ে 
পড়ে । 

সারাদিন ধরে একটানা পথ চলে চলে এক সময় যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে 
পড়ে তখন কোনও গ্রাছতলায় বসে একটু 'জারয়ে নেয়। নদীর জল আর 
গাছের ফল খেয়ে ক্ষ:ধা-তৃষণা মেটায় । তারপর আবার চলতে শহর করে । কত 
গ্রাম গঞ্জ শহরে পেশছয় । সেখানে জনে জনে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেউ 
একটা বুড়ো যাদুকরকে দেখেছ ? সে আমার বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে । 

কেউই আলাদিনকে কোনও আলোর নিশানা বলতে পারে না। এইভাবে 
দিনের পর দিন অতিক্বান্ত হতে থাকে । হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে । যাদুকর 
মহাধূর্ত। সেষে কোথায় নিয়ে চলে গেছে বুদুরকে- কেউ কী তার হাদিশ 
বলতে পারবে ? শুধু এইভাবে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালে কী কোনও ফয়দা 
হবে ? 

একদিন এক বিশাল বিস্তৃত নদীর সামনে এসে আলাদিনের গাঁত রুদ্ধ হয়ে 
গেল। ওপারে যাওয়ার কোনও যানবাহন নাই । অথচ নদী পেরোতে না 
পারলে সামনে চলার পথও নাই । কূলে বসে বসে সে ভাবতে থাকে, এ পোড়া 
জীবন রেখে আর ক লাভ? বুদরকেই যদি সে না ফিরে পেল, কা হবে এ 
'জীবনে বেচে থেকে 2 
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সামনে ম্লোতস্বিনীর কালো জল । সে তাকে হাতছ।নি দিয়ে যেন ডাকছে ।' 
আর কেন আলাদিন, তোমার ইহজগতের লীলা সাঞ্গ হয়েছে, এবার আমার 
কোলে এসে দেহ রক্ষা কর। 

আলাদিন আর স্থির থাকতে পারে না। কা এক অবান্ত যন্মরণায় সে গগন? 
বিদারী চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার ? কাঁ এমন পাপ 
আমি করেছি তোমার দরবারে--যার সাজা এইভাবে আমাকে দিলে খোদা ? 

কান্নায় ভেঙ্গো পড়ে আলাদন। সেই নদী উপক্‌লে ঘাসের শয্যায় গড়া- 
গাঁড় যায় তার জুকুমার সুন্দর দেহখানা। হাত পা ছশুড়ে দাপাদাপি করতে 
থাকে । মাথার চুল ছিড়ে, জামা কাপড় ফালা ফালা করে ফেলে । প্রায় উন্মাদের 
দশা ! দু হাতের তালু দিয়ে থুতনি গাল ঘষতে থাকে । 

হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল । আলাদিনের ডান হাতের তর্জনীতে 
সেই যাদুকরের দেওয়া আংটিটা পরা ছিল। পাহাড়-গৃহার নিচে নামার আগে 
শয়তান বদুড়োটা এই আংটিটা আলাদিনকে পরিয়ে দিয়ে বলোছিল, যাঁদ কখনও 
চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে তবে এই আংটি ঘষবে। তাহলে সলো সঙ্গে এক 
দৈত্য এসে দাঁড়াবে তোমার সামনে । তাকে যা করতে বলবে, সে করে 
দেবে। 

এই আংটির দৌলতে একাঁদন সে সেই পাহাড়ের মৃত্যু-গুহার ফি থেকে 
পাঁরনাণ পেয়ে ঘরে ফিরতে পেরোছিল । আজ এতদিন আংটিটা তার হাতেই 
আছে । কিন্তু সে-কথা সে একেবারেই বিস্মত হয়েছিল । আজ গালের সঞ্চে 
হাতের তাল ঘষতে ঘষতে আংটিটাও ঘার্ধত হয়েছিল । আর সঙ্গো সঙ্গে সেই 
অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটে গেল । দৈত্য-প্রবর আবিভূত হলো তার সম্মুখে । 
আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আমি আংটর গোলাম । আমার 
অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি এখন আংটির মালিক । সেই কারণে আমার 
প্রভূ ॥ হঃকুম করুন মালিক, কী করতে হবে, বান্দা প্রস্তুত । 

আলাঁদনের চোখ আশার আনন্দে নেচে উঠলো, শোনও বান্দা, আমি সেই 
মরকোর বুড়ো যাদহকরের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি । পাহাড় গুহা থেকে 
আশ্চর্য যাদহ-চিরাগ উদ্ধার করে এনেছিলাম আমি । সেই চিরাগের বান্দা 
আফ্রিদি দৈত্য আমার নফর ছিল ।. তাকে দিয়ে আমি এক স্ুরম্য প্রাসাদ তৈরি 
করিয়ে ছিলাম । চীন সুলতানের কন্যা শাহজাদশ বুদহরকে শাদী করে 
পরমানন্দে বসবাস করছিলাম সেখানে । কিন্তু আমার অসতর্কতার দোষেই 
এ শয়তানটা আমার চিরাগটা হাতিয়ে নিয়েছে। এবং তারই ফলে সে আমার 
ধবাবকে সুদ্ধ প্রাসাদটা তুলে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে, আমি কিছুই 
হদিস করতে পারছি না। এখন তুমিই একমার ভরসা । আমার বাব আর 
প্রাসাদটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, এই আমি চাই । 

আলাঁদনের কথা শুনে আফ্রিদি দৈত্য মাথা নিচু করে বললো, আপনার সব 
হুকুম আম তাঁমল করতে পারি, ফিল্তু এই হুকুম আপা করবেন না. মালিক 8৮, 
একাজ আম করতে পারবো না। 
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আলাদন অবাক হয়ে বলে, কেন 2 তুম যে বললে, কোনও কাজই তোমার 
অপাধ্য নয় ? 

দৈত্য বললো, মর্তলোকের কোনও কাজই আমার অসাধ্য নয়, কিন্তু 
চিরাগের মাঁলক আফ্রিদি দৈত্য আমার ওস্তাদ । তার কোনও কাজ আম ভুণ্ডুল 
করতে পার না। 

_. দৈত্যের কথা শুনে আলাদিনের মন আবার হতাশায় ভেঞো পড়ে । তবে, 
তবে কী উপায় হবে ? প্রাসাদটা যাঁদ সে না নিয়ে আসতে পারে তবে আর 
শাহজাদী বুদুরকে উদ্ধার করা যাবে কী করে ? 

দৈতাটা বললো, আপনি যাঁদ হুকুম করেন, আমি আপনাকে আপনার এ 
প্রাসাদের সামনে পেশছে দিতে পাঁর। তারপর যদি পারেন, আপনি উপায় 
করে নেবেন। 

আলাদিন এবার একটু আশার আলো দেখতে পায়। বলে, ঠিক আছে, 
তাই কর। সেই প্রাসাদের সামনেই আমাকে পৌছে দাও । 

দৈত্য ওকে পিঠে তুলে নিয়ে মূহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে মরোকোর সেই 
নির্জন জঙ্গল প্রান্তরে রক্ষিত প্রাসাদের পাশ্চাৎ দিকে নাময়ে দিল । 

আলাদিন দেখামান্র চিনতে পারে, এই তার সেই প্রাসাদ । বুঝতে অঙ্গৃবিধে 
হলো না কোন: জানালাটা তার নিজের, এবং কোন: জানালাটা শাহজাদী বুদুরের 
শয়ন-কক্ষের! একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অধার হয়ে অপলক চোখে 
তাকিয়ে রইলো বুদুরের কামরার দিকে । কিন্তু অনেক সময় আঁতক্রান্ত হয়ে 
গেল জানালায় কারো ছায়াও দেখতে পেল না আলাদিন। তবে কী, শয়তান 
যাদুকরটা বুদুরকে অন্য কোথাও সাঁরয়ে দিয়েছে £ আতি সন্তর্পণে সে এক পা 
এক পা করে এাগয়ে আসে । এাঁদক ওাঁদক উশক বাক 'দিয়ে দেখে নেয়, 
কেউ কোথাও তাকে লক্ষ্য করছে না। অন্য কোনও লোকের দৃন্টিতে পড়লে 
আশঙ্কার কিছ নাই, কিন্তু এ বদমাইশটার নজরে পড়লে নসীঁবে অনেক দুঃখ 
আছে । কিন্তু চারাদক নিথর 'িষ্পন্দ । জনমানবের কোনও সাড়া শব্দ পায় 
নাসে। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে আন্দোলিত তরুশাখার প্র মর্মর 
শোনা যায় । 

আলাদিন দুঃসহ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে । ভেড়ার 
মগজ রসুইখানায় পাকাবার জন্য পাঠিয়ে এক ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন আঁস্থর 
প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে, এ তেমনি এক প্রতীক্ষা । 

যাদুকরটা প্রাসাদনুদ্ধ বুদুরকে এখানে নিয়ে আসার পর থেকে শাহজাদী 
আলা দিনের শোকে দুঃখে কাতর হয়ে শধ্যা গ্রহণ করেছে । সে আর পালৎ্ক 
ছেড়ে ওঠে না, খায় না ঘুমায় না। তার একমান্ন চিন্তা কী করে আবার সে 
স্বামীর সঙ্গে মালত হবে। আশঙ্কায় তার বুক কাঁপে, শয়তান বুড়োটা 
প্রীতাঁদনই একবার করে তার ঘরে আসে ॥ অনেক মিষ্টি মিষ্ট কথা বলে মন 
ভেজাবার চেষ্টা করে। বদর বুড়োটার দিকে ফিরেও তাকায় না। ঘণায় 

: তার স্বাঞ্গ জ্বলে যায়! কিন্তু এও বুঝতে পারে, বদমাইশটা তাকে সহজে 
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নিস্তার দেবে না। এখন সে মুখে মধু ঢেলে কথা বললেও কিছংদিন বাদেই 
তার আসল চেহারা মেলে ধরবে সে। তার পাশাঁবক অত্যাচারের লোলপত 
থেকে কী করে সে নিজেকে রক্ষা করবে ভাবতে পারে না। 

সূর্য ঢলে পড়ে । একটু পরেই রানির কালো অন্ধকার নেমে আসে ৷ এখনও 
জানালায় এসে দাঁড়ালো না শাহজাদী । তবে কী সে এ ঘরে নাই? আংটটা 
ঘষতেই আবার এসে দাঁড়ালো দৈতটা। আলাদন বললো, আমি তো সারাদিন 
শাহজাদশর ঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি । কিন্তু সে তোজানালার 
ধারে কাছে এল না। এখন খোঁজ নিয়ে বল, সে কোথায় £ এই প্রাসাদে কী 
নাই ? 

দৈত্যটা পলকে অদৃশ্য হয়ে পলকেই আবার ফিরে এসে বলল, না হুজুর, 
তিনি এই ঘরেই শুয়ে আছেন। কেদে কেদে চোখ ফঃলিয়েছেন। শষ্য 
ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না। 

আলাদন বললো, তুমি এক কাজ কর। এক খোজা নফরের বেশে তাকে 
গিয়ে বল, সে ষেন একবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় । 

-জো হুকুম, মালিক ! 

দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল । এক নফরের রূপ ধরে সে শাহজাদরীর কামরায় 
ঢুকে বললো, শাহজাদ, একবার মেহেরবানী করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান, 
দেখুন বাগানে কাঁ সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে । 

আনিচ্ছা সত্তেও শাহজাদী উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়ায় । এবং 
আলাদিনকে দেখতে পেয়ে এক অব্যন্ত আনন্দে অস্ফুট আত্নাদ করে ওঠে | 
ওঃ, তুমি সোনামণি, তুমি এসেছ ? 

রানি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো উনসত্তরতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
--এাঁদকে আরও আরও কাছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াও সোনা, 
কোনও ডর নাই, ছু*চোটা এখন প্রাসাদে নাই । কোথায় কার সবনাশ করতে, 
বোঁরয়েছে। সেই রাতে খানা-পিনার আগে ফিরবে না। আলাদন জানালার 
সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ॥ বূুদুর হাত বাড়িয়ে আলাদিনের চিবুক অধর স্পশ* 
করে। আদর জানায় । বলে, আমি আল্লাহর কাছে অহরহ মোনাজাত. 
করছি, জানতাম আমার মিনাঁত 'তিনি ঠেলতে পারবেন না। কিন্তু অঞজই যে, 
তোমার দেখা পাবো তাও ভাবতে পারিনি । 
বুদুরের ইশারায় নফর প্রাসাদের ফটক উন্মুস্ত করে 'দিল, শাহ্জাদী বললো, 
আর দেরি না করে চটপট ভিতরে চলে এস। 
আলাদিন ঘরে আসতেই বুদ;র দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীর ধুকে হলে 
পড়ে। কান্নায় সে ভাসিয়ে দেয় ওর বুক। আলাঁদন ওকে সান্না দিতে, 
থাকে, কেদ না মেরিজান, আমি ঘখন একবার এসে পড়েছি, এ শয়তান, 
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যাদুকরটাকে আমি একবার দেখে নেব। তুমি কিচ্ছু ভেব না। এখন বল, 
তোমার ঘরে ল্‌কাবার জায়গা আছে কোথাও £ 

বুদুর বলে, খুব আছে। এ যে দেখছো, মেহগনি কাঠের পেজলাই 
আলমারণটা-_ওটায় আমার সাজ-পোশাক থাকে । ওর মধ্যে দিব্যি তুমি শঃয়ে 
ঘুমিয়ে কাটাতে পারবে। 

আলাদিন বলে, আরে না ঘুমাবার দরকার নাই, আজ রাতেই কেল্লা ফতে 
করে তোমাকে নিয়ে আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আচ্ছা হশা, যাদু- 
1রাগের কথা বুড়ো তোমাকে বলেছে কিছু 2 ওটা কোথায় আছে জান? 

বুদূর বলে, হশা, বলেছে, এ চিরাগের যাদুতেই নাক তুমি এই প্রাসাদ 
বানিয়েছিলে। আমার পোড়াকপাল, এ শয়তানটার ধোঁকায় ভুলে তোমার এ 
চিরাগটা আমি লোকটার কাছে পালটি করে নতুন একটা চিরাগ নিয়েছিলাম । 
তখন কী জানতাম ও চিরাগবাতি আলো জবলাবার নয় । ওর মধ্যে এমন 
যাদু আছে, যা দিয়ে তামাম বিশ্ব-সংসার পায়ের তলায় রাখা যায় 2 আমি 
বুঝবো কী করে? আমাকে তো তুমি বলাঁন কোনও দিন। বুড়োটা আমাকে 
সব বলেছে । এও বলেছে, এ চিরাগের মায়াবলে দুনিয়ার সব সুখ বিলাম সে 
আমার পায়ে এনে নিবেদন করতে পারে । শুধু একবার তার কথায় রাজি 
হলেই হলো। শয়তানটা কত রকম লোভ দেখায় জান ?£ বলে, চাও তো যে 
কোনও দেশের শাহেনশাহর বেগমকে এনে তোমার বাঁদী করে রাখতে পারি 

আলাদিন হাসে, তা মিথ্যে বলেনি । ও এমনই চিরাগ, ওর যাদৃতে অসাধ্য 
সাধন করা যায়। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো । এই যে 
ইমারত এর একটা জানালার কারুকাষ সাত সুলতানের ধন-সম্পাত্তর চাইতেও 
অনেক বোশি দামী ॥। এ লব কাঁ কোনও মর্তলোকের মানুষের চেষ্টায় সংগ্রহ 
হতে পারে ? থাক ওসব কথা । এখন বল দেখি, এ চিরাগটা কোথায় ? 
বুড়োটা কী কোথাও লুকিয়ে রেখে যায়, না সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে ? 

বুদুর বলে, আমিও অনেক কোসিস করেছি, হাতাবার, কিন্তু বুড়োটা মহা 
ধূর্ত ধাঁড়বাজ। ও বস্তু সে নিজের কাছ-ছাড়া করে না। কামিজের তলায় 
তলপেটে গুজে রাখে, সব সময় । দরজা বন্ধ করে রাতে ঘুমায়! কিন্তু 
তখনও ওটা ওর তলপেটেই গোঁজা থাকে । 

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নাই । তোমাকে আজ খানিকটা 
ঢং করে আভনয় করতে হবে। 

কী রকম? 

--লোকটা রাতে ফরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো ? 

-_ও বাবা, তা আর আসবে না। রোজই তো ও মনে বড় আশা নিয়ে 
আমার ঘরে আসে । নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে আমাকে শধ্যা-স্গিনী করতে 
চায়। কিন্তু আমি ধখন ওর দিকে বিষনজর হেনে বলি, জানে যদি বাঁচতে 
চাও, আমার ঘর ছেড়ে 'সিধে বোঁরয়ে যাও, তখন আর একটি কথা বলতে পারে; 
না। ভাঁতু পে'চার মতো পালিয়ে যায় । 
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আলাদিন বলে, বহত আচ্ছা । কিন্তু আজ তোমাকে অন্য চালে চলতে 

হবে। চুল টুল বেধে, প্রসাধন প্রলেপ লাগিয়ে খুব দামী দামী গহনা পর 

এবং জমকালো সাজ-পোশাক পরে একেবারে কামাতুরা পটের 'বিবিটি সেজে বসে 
থাকবে । লোকটা ঘরে ঢোকা মান উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে পালঙ্কে এনে 
বসাবে, ইনিয়ে বানিয়ে বলবে, তোমার মত বদলেছে । মনে আর কোনও খেদ 
নাই। এখন তার অগ্কশায়িনী হতে তোমার আর কোনও বাধা নাই। 

বুদুর আলাদিনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে, কী যে আজে বাজে 
অল.ক্ষেণে কথা সব বল তার ঠিক নাই। 

-আহা-হা, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, আগে পুরোটা শোন, তারপর যা বলার 
বলবে। 

_বেশ বল কিন্তু বাপু, তোমাকে আগেই বলে রাখাঁছ, ওই শয়তানটাকে 
[নয়ে আম শুতে পারবো না। তুমি হয়তো মতলব এণ্টেছো, বুড়োটা 
ঘুমিয়ে পড়লে, ওর তলপেট থেকে চিরাগটা বের করে নিতে পারবো ॥ কিন্তু 
অত সহজ ভেবো না। বুড়োর ঘুম খুব পাতলা ! খুট করে ছোট্র একটা 
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আলাদিন বলে, তুমি আমাকে অত মাঠো ভাবলে কী করে, সোনা | বুড়ো- 
হাবড়াদের নদ খুব পাতলা হয়, আমি জানি। ও পাশে যাবো না আমি। 

০৮৪৮ এমন দাওয়াই দিতে হবে যাতে আর ইহঞ্জীবনে ওর ঘুম না ভাঙে । 

_বিষ ? 

বুদুরের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে । আলাদিন বলে, হশ্া বিষ । 

_-ফকিন্তু এখানে কোথায় পাবে বিষ । একেবারে জনমানব শূন্য জঙ্গল 
জায়গা । দুচার দশ দিনের পথ হাটিলেও কোনও গ্রাম গঞ্জ বা দোকানশ্পাট 
মিলবে না। বিষ কোথায় পাবে ? 

আলাদিন বলে, তুমি সেজে-গুজে তোর হও। সেব্যবস্থা আমি করবো । 
শুধু কায়দা করে খাবারের সময় সরবত বা মদের পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে 
তোমাকে । | 

বুদূর গোসল করতে হামামে ঢোকে । আলাঁদন হাতের আংটি ঘষে। 
দৈতা এসে হাঁজর হয়। আলাদন হুকুম করে, জহর ঠৈখটে লাগানো মার 


ঢলে পড়বে এমন জহর চাই খাঁনকটা । এখুনি । 
দৈত্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আবির্ভূত 


| হয়ে আলাঁদনের হাতে একটা পীরয়া তুলে দিয়ে বলে, এর মধ্যে যে বিষ আছে 


তাতে লক্ষ্য মানুষকে মারার পক্ষে যথেষ্ট । 
হামাম থেকে ফিরে এলে আলাদিন বিষের পারয়াট। বদরের হাতে দিয়ে ' 


বলে, খুব সাবধান, ভুলেও কখনও না ধুয়ে হাত মহখে লাগাবে না। এর 
এক কণাসাত্র বিষ বুড়োকে মারার পক্ষে যথেষ্ট । কায়দা করে যাদকরটার 
(পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে খানিকটা । ককিম্তু কাঁ করে দেবে; লোকটা যদি 
তোমার হাতে কিছ? একটা আছে বুঝতে পেরে সন্দেহ করে ? 


৮৮ 


.. বুদুর বলে, সে ভাবে হাতে আমি ধরবো না। তুমি বলছ, এতো মারাত্মক 
গ্বিষ । কণামান্র জিভে ঠেকলে অক্কা পাবে । তাহলে পুরিয়াটা খুলে, আমার ডান 
হাতের তজনণীর ডগায় খানিকটা মাখিয়ে নিই । সরবতই খাক আর সরাবই খাক, 
সে পেয়ালায় আত্গুলটা আলতো করে ডুবিয়ে দিতে অঙ্গাবধে হবে না আমার ॥ 

আলাদিন বলে, আর, ধর যদি বুড়োটা বলে, তবিয়ত ভাল নাই, আজ কিছ: 
খাবো না-তখন ? 

বুদুর বলে, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নাই । আমি নিজে থেকে তাকে 
গাঁড়য়ে ধরে সোহাগের ঢং করবো ॥। তাতে তো চনমন করে উঠবে বাঁদরট। ! 
আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনতে যাবে ওর ঠোঁট, ঝুলে-পড়া তোবড়ানো 
ফোকলা বদনখানা । তথখাঁন আমি চোখের বান হেনে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে 
বলবো, আহা অত তাড়া কিসের, সারা রাতই পড়ে আছে, মালিক । আম তো 
তোমারই-- 1 ব্যস কাজ হাসিল হয়ে যাবে । 

আলাদিন বুদুরকে বুকে টেনে উল্লাসে ফেটে পড়ে, সাবাস । 

যথাসময়ে বুড়ো যাদুকর প্রাসাদে ফিরে আসে । খবর পেয়ে বুদুর 
আলাদিনকে তার সাজ-পোশাকের আলমারীতে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখে । 
পরে আশ্চর্য কুশলতায় বুড়ো এবং বুদুর দুজনে এক সঙ্গে খানাপনার টেবিলে 
গিয়ে বসে । এর একট? পরে সরবতের পেয়ালায় চুমুক দিতেই মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়ে ঝুড়োটা । 

সত্যে সথ্গে ছুটে গিয়ে আলমারশ খুলে আলাদিনকে বাইরে বের করে 
লুদুর | 

খতম হয়ে গেছে। 

আলাদিন বুড়োর কাছে গিয়ে কামিজের তলায় হাত ঢুকিয়ে তলপেট থেকে 
চরাগটা বের করে নেয়। অল্প একটু ঘষতেই চিরাগ-দৈত্য আফাঁদ এসে 
হাঁজর হয়ে সালাম ঠুকে বলে, ন্রিভুবনের আঁধপতি আমি, আমার অসাধ্য কিছুই 
নাই। একমান্র এই চিরাগ ছাড়া আমি কারো দাসত্ব কার না। চিরাগ এখন 
আপনার হাতে । সুতরাং আপাঁনই আমার একমান প্রভু । এখন আদেশ 
করুন, মালিক, কী করতে হবে । র 

আলাদিন বলে, শোন চিরাগের বান্দা । প্রাসাদ যেমন আছে তেমাঁন 
অবস্থায় আলতোভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে আগে যেখানে ছিল সেখানে বাঁসয়ে 
দাও। দেখো, আমাদের বিশেষ করে শাহজাদী বুদরের ষেন কোনও ঝাঁকানী 
নালাগে। | 

জো হুকুম, বলে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । পরক্ষণেই আলাদিন বুঝতে 
পারল, গোটা প্রাসাদট। মহা শূন্যে উঠে যাচ্ছে । এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল 
তার স্বদেশে চীনের সেই সুলতান-প্রাসাদের পাশে এসে গেছে তারা । 

তখন নিশাত রাত । কেউ কিছ: টের পেল না। কিন্তু পরাঁদন সকালে 
ঘুম ভাঙ্গতেই সুলতান তাঁর শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে দেখলেন, আলাদিনের 
সেই প্রাসাদটা আগে যেখানে যেমনাট 'ছিল ঠিক সেখানে তেমাঁন দাঁড়িয়ে আছে । 
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আরব্য (৪থ৭-*্৬ 


গনজের চোখকে নিজে বিশ্বাস করতে পারেন না। অভ্তপব বিস্ময়ে আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে নিজের বাদশাহণ কায়দা কেতা ভুলে রাঞ্জিবাস পরেই খালি পায়ে 
ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি । 

সুলতানকে স্বাগত জানাতে আলাদিন সদরে বেরিয়ে এল । 

একি আপাঁন এভাবে না এসে শমন পাঠালেই তো পারতেন, জাঁহাপনা । 
বান্দা হাঁজর হতো । 

সুলতান তখন কন্যা সন্দশনে উন্মুখ, আলাদিনের কোনও কথাই তাঁর কানে 
ঢুকলো না বোধ হয় । উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, শাহজাদী বুদুর 
কোথায় 2 

আলাদন বলে, আপাঁন ভিতরে আসুন । সে এখনও ঘুমুচ্ছে। আম 
ডেকে দিচ্ছি, ভিতরে আসুন আপান। 

এই সময় রান্লি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


মাতশো একাত্তরতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে ৪ 


কন্যাকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কে'দে ফেলেন। বুদুর বলে, 
আব্বাজান তোমার একি চেহারা হয়েছে ? 

সুলতান কন্যাকে আদর করতে করতে বলেন, তোর শোকে জানে যে বেচে 
আছি এই ঢের মা। তুই আমার একমান্ন সন্তান, চোখের মণি, তোর অদর্শন 
কী আমি সইতে পারি ? কী হয়েছিল তোর, কী করে কে তোকে এই প্রাসাদ 
সংদ্ধ কোথায় নিয়ে গিয়োছিল আম তো ভাবতেই পারছি না, মা। 

বদর তখন সেই শয়তান মূর যাদুকরের সব কাঁহনী সলতানকে খুলে 
বললো । 

জান আব্বাজান, আমি তো দিন রাত কে'দে কেদে সারা হচ্ছিলাম, বুড়ো 
শায়তানটা বুঝি আর আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু ওপরে আল্লাহ আছেন, 
এত পাপ অনাচার তিনি সহ্য করবেন কেন 2? তাই দেখ, তার সমুচিত সাজা সে -' 
পেল। 

সুলতান বুঝতে পারলেন, আলাদন 'নিদেষ। জামাইকে বুকে টেনে নিয়ে 
(তিনি আদর করে বললেন, সন্তান-স্নেহে অন্ধ হয়ে সবকিছু না জেনে তোমাকে 
অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা দিয়েছি বাবা । কিছ মনে রেখ না। তুমি তো জান বাবা, 
আমি আমার সলতা'নিয়ত খোয়াতে রাঁজ আছি, কিন্তু আমার প্রাণাধিক বদরের 
কেশাগ্র ছু'তে দিতে দেবো না কোনও শয়তানকে । 

আলাদন বলে, আম আপনার সে-সময়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরোছিলাম 
আব্বাজান | যাক, যা হয়ে গেছে তা আর মনে পুষে রেখে লাভ নাই । আপনার . 
কন্যাকে ফিরে পেয়ে আবার আপনি আনন্দ-মূখর হতে পেরেছেন এই আমার 
পরম ভাগা। | 
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আলাদিন তার নফরদের বললো, এ বুড়ো মুরটার লাশটা নিয়ে গিয়ে 
ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আয় । শিয়াল শকুনে ছি'ড়ে ছি'ড়ে খাক-এর দেহের মাংস। 
সেই হব তার যোগ্য পুরস্কার । 

স্থলতানের প্রাসাদে ও সারা শহরে উৎসবের বাদ্যি বেজে উঠলো । সুলতান 
ঘোষণা করলেন, শাহজাদীর ফিরে আসার আনন্দে ফাটকের কয়েদীদের ছেড়ে 
দেওয়া হলো । যে যেখানে আছ, আনন্দ কর, নাচো গাও, পিও জিও । দলে 
দলে হাজার হাজার মানুষজন এসে প্রাসাদে পাত পেড়ে পাঁরতৃপ্তি করে খেয়ে 
যেতে লাগল ॥ সুলতান কোষাগার উন্মৃন্ত করে দিলেন। দুহাতে ধনরত্ব 
বিতরণ করা হতে লাগলো । 

এরপর আলাঁদিন বুদুরকে নিয়ে অপর্যাশ্ত সুখ-সম্ভোগের মধো দিন 
কাটাতে থাকে । 

দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হয় । মাসে মাসে বছরও ঘুরে আসে । কিন্তু 
বুদুর সেই পরম সংবাদটি আর শোনাতে পারে না কাউকে । িববাহিত জীবনের 
শ্রেষ্ঠ ফল সন্তান। সেই সন্তানের আগমন-বার্তা এসে পেশছল না দেখে 
স্থুলতান বেগম এবং অপরাপর আত্মীয়-পাঁরজন সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। তবে 
“ক শাহজাদী বুদুর বন্ধ্যা? একটি সন্তানও এল না তার গভে। 

বৃদুর বিষণ্ণ বদনে একা একা বসে ভাবে । একটি সন্তানই ঘাঁদ কোলে না 
এল তবে এ জাঁবনে কীসের সুখ, কীসের আনন্দ ? 

চেনা জানা যে যা বলে পালন করতে কম্্ুর করে না বুদুর । কত জলপড়া 
ঝাড় ফু*ক টোটকা তো করা হলো, কিন্তু ফল নৈব চ। 

আলাদিন স্ত্রকে সান্হনা দেয়, অত ভাবো কেন, সোনা, আমরা ক এখনই 
বুড়ো হয়ে গেছি। অনল যৌবন তো পড়ে রয়েছে! আজ হয়নি, কাল হবে । 
ও নিয়ে অত মন খারাপ করতে নাই । আমরা কোনো পাপ করিনি, দেখো, 
আক্লাহ আমাদের 'দিকে মুখ তুলে চাইবেন । 

1কন্তু আলাঁদনের এই সান্তনা বাক্যে বুদুরের খাঁ খাঁ করা শুন্য হৃদয় পণ 
হতে পারে না। একটা গভীর দাঘঘ*বাস কোন রকমে চেপে বলতে পারে না 
না, ওসব আম ভাব না। তুমি আছ আঁম আছ আমার আর ভাবাটা কাঁঃ 
তুমিই তো আমার সকল চিত্ত জুড়ে রয়েছ, সোনা । 

একট: থেমে আলাদিনের বুকে মাথা রেখে বনদ?র বলে, একটা কথা বলবো, 
জান ? 

আলাদিন অবাক হয় । এমন কা কথা, যার জন্য বুদুর এত 'ছ্বিধা সঙ্কোচে 
ভাঁণতা করছে ! 

_ কী ব্যাপার, অমন কিন্তু কিন্তু করছ কেন, চটপট বলেই ফেল না ? 

বৃদুর বলে, শহরে এক গুণী সন্ত বৃদ্ধা এসেছেন। শননলাম [তিনি নাকি 
সাক্ষাৎ ধন্বন্তরণ। যে-সব মেয়েদের সন্তান হয় না, তাকে দর্শন করলেই নাকি 
গর্ভবতগ হয় । তুমি এ সবে মত দেবে কিনা জানি না, তবে একবার চেষ্টা করে 


দেখলে কেমন হয় । 


এ 
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আলাদিন হো হো করে হেসে ওঠে, ও, তাই বল। তা--আমার অমত হবে 
কেন। বেশ তাকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। 

চারজন খোজা নফরকে ডেকে পাঠিয়ে দিল সে বৃদ্ধাকে নিয়ে আসার জন্য । 

অজ্পক্ষণের মধোই সেই সন্ত বৃষ্ধা আলাদনের প্রাসাদে এসে পৌঁছল ॥, 
সর্বাঞ্গ মোটা কাপড়ের বোরখায় ঢাকা । গলায় দোদুল্যমান আজানুলম্বিত 
বহু বিচিন্ন এক মালা । সারা অঙ্গে নানারকম পাথর, ধাতুর চাকতি, পশু- 
পাখির হান্ডি এবং অনেক রকমের গাছের মূল ইত্যাদি দিয়ে বানানো এক 
ভয়ংকর বস্তু । হাতে একখানা আঁকাবাঁকা লাঠি । এক হাতে একটা পিতলের 
ধূপদানী । 

খোজারা ওকে হারেমে শাহজাদী বুদুরের সামনে হাজির করল । বৃদ্ধা 
আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বুদুরকে দোয়া জানাল । বুদ:র ওকে আসন গ্রহণ 
করতে অনুরোধ করে বললো, শুনেছি, আপাঁন সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গন্বর । 
আপনার অসাধ্য নাকি কিছুই নাই। আপানি যখন মেহেরবানী করে আমার 
গরীবখানায় চরণ ধুলো দিয়েছেন তবে একটুখানি করুণা করে আমার ক্ষুদ্র 
একটি মনস্কামনা পূর্ণ করুন, এই আমার ইচ্ছা । 

বৃদ্ধা বলে, আমি বুঝোঁছি বেটা, তোমার মনের বাসনা আমি জ্ঞাত হয়োছি। 
ঠিক আছে, যা বলাছ মন দিয়ে শোন । যদি ঠিক ঠিক করতে পার, তবে নিধণৎ 
পনতলাভ হবে তোমার । 

বুদুর চমকে ওঠে, পুত্র লাভ ! আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে সবাঙ্গ । 

বলুন মা, ষত দঃঃসাধ্যই হোক, আমি তা করবোই। 

বোরখাবেশি সন্ত বলে, বলবো, অবশ্যই বলবো, মা । কিন্তু সে বস্তু ক 
তুমি সংগ্রহ করতে পারবে ? ৃ 

বদরের আর বধ মানে না। বৃদ্ধার পায়ের কাছে সে হাঁটু গেড়ে বসে 
পা-দুটো চেপে বলে, খুব পারবো, আপাঁন আদেশ করে দেখুন । আমার স্বামণ 
আলাদিন, এ দুনিয়ার অসাধ্য কাজ তার কছুই নাই। 

সন্ত বলে, ঠিক আছে তাকে বলো, সে যেন একাঁটি রকপাঁখির ডিম সংগ্রহ 
করে এনে তোমার শোবার ঘরের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখে । বাস আর কিছুই 
করতে হবে না। দশমাস দশাঁদন পরে দেখবে, তুমি পরবতী হয়েছ । এই 
রকপাখির ডিম কোথায় পাওয়া যায় তাও তোমাকে বলে দিচ্ছি। ককেসাস 
পর্বতমালার নাম শ্দনেছ তো, সেই পর্বতের অততযুচ্চ শিখরে রকরা ডিম পাড়ে। 
সেখান থেকে সে-ডিম বহন করে নামিয়ে আনা সহজ কর্ম নয়। 

বদর বলে, ও-নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না, আমার স্বামণর কাছে 
কোনও কাজই কঠিন নয়। অনায়াসে সে এনে দিতে পারবে । এ ছাড়া আর 
বাঁদ কোনও আজ্ঞা থাকে করুন, মা, আমি প্লাভের জন্য সবাকিছু উৎসর্গ 
করতে প্রস্তুত । 

বছ্ধা বলে, না, আর কিছুর প্রয়োজন নাই । সন্তান লাভের পক্ষে এই-ই 
ষথেষ্ট । এই ডমটার গুণে তোমার মাতৃত্বের সম্ভাবনা ধাঁরে ধারে জেগে 
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উঠবে ॥ এখন সে মরার মতো অসাড় হয়ে আছে তোমার দেহের ভিতর । ঠিক 
আছে বেটা, আজ তাহলে আমি আস। আমার জন্যে আরও অনেকে এসে 
অপেক্ষা করছে হয়তো । সকলের দুঃখের লাঘব করাই তো আমার এক 
মন্ত ধর্ম । 

বুদুর নানা ধনরছে বৃদ্ধার ঝুলি পূর্ণ করে দিল । প্রাসাদ ছেড়ে বোরয়ে 
যেতে যেতে সে বললো, দেখি, যদ সময় পাই, কাল আর একবার আসবো 
তোমার কাছে । আজ রাতে আল্লাহর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হবে । তখন 
তোমার কথা বলবো তাঁকে । বদি তান প্রসন্ন হয়ে কোনও বাণী দেন আমি 
তোমাকে জানিয়ে যাব, মা। 

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঞ্গে আলাদিন বুদুরের কক্ষে প্রবেশ করে। 

-_কাঁ, কাঁ বলে গেলেন ডান? 

বুদুর বিষণ্ণ মনে বলে, সে প্রায় অসাধ্য ব্যাপার । 

--অ!রে বলই না, আমি আলাদিন, শ্লিভুবনে অসাধ্য বলে কোন কিছ: নাই 
আমার কাছে । বল তো পুরো হিমালয় পাহাড়টিকে তুলে অন্য কোথাও বাঁসিয়ে 
দিতে পাঁরি। এর চেয়ে বড়ো কঠিন কণঁ কাজ থাকতে পারে । 

বুদুরের মুখে হাসি ফোটে, না অত বড় কাজ নয়, তবে খুব সহজও নয়। 
ককেসাস পাহাড়ের মাথায় রকপাঁখিরা ডিম পাড়ে। সেই ডিম একটা আমার 
চাই। 

-কেন ক হবে তা দিয়ে। 

--সন্ত বলে গেল আমার শোবার ঘরের মাঝখানে একটা রকপাখির ডিম 
বুলিয়ে রাখলে আমি পু্-সন্তানের মা হবো | 

--বহত আচ্ছা, আলাদন বলে, এ আর কা কঠিন কাজ। দাঁড়াও এখুনি 
আফ্রিদি দৈত্যকে ফরমাশ করছি, চোখের পলকে সে এনে হাজির করবে । তুমি 
এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসাছি। 

রানি শেষ হয়ে এল । শ্রাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো তিয়াত্তরতম রজনন £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


এই বলে আলাদিন বুদুরকে ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যায় ! চিরাগবাতিটা 
হাতে নিয়ে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হয়। বথাবিহিত 
কুর্নশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়য়ে থাকে । আলাদিন আফ্রাদকে বলে, 
জান বান্দা আজ এক কাণ্ড করেছে আমার বাব। এতকাল আমাদের শাদী, 
হয়েছে । কিন্তু বালবাচ্চা কিছু হয় 'নি বলে শাহজাদীর খুব মন খারাপ । 
তাই সে আজ এক বৃদ্ধা সন্তের সঙ্গে দেখা করবে বলে আমার কাছে বায়না 
ধরোছিল। আম সেই ফাঁকর সন্তকে প্রাসাদে এনে তার সামনে হাজির 
করোছিলাম । সে ফরমাশ করে গেছে আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে একটি 
রুকপাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখতে হবে । সে ডিম নাকি ককেসাস পর্ব ত-শিখরে 
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পাওয়া ষায়। তা বাপু, একটহ কন্ট করে একটা 'ডিম এনে দাও তুমি | 

আলাদনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বিকট এক আতর্নাদ করে ওঠে 
আফ্রিদি দৈত্য । আলাদিন চোখ তুলে তার ভয়াল ভয়ঙ্কর মুখারৃতি দেখে 
শিউরে ওঠে । দুহাতে ঢেকে ফেলে নিজের মুখ । কিন্তু কিছুতেই বুঝতে 
পারে না দৈত্যটা এতকাল বাদে আজ হঠাৎ এমন চণ্ডাল মূর্তি ধারণ করলো 
কেন। উফ! কী ভীষণ তার মুখব্যাদন। জহলন্ত ভাটার মতো তার 
গোলাকৃতি চোখ দুটো দেখে হৃদাপণ্ডের কাঁপন ধরে গেছে আলাদিনের । সাহস 
করে আর তাকাতে পারে না। হাতে মুখখানা ঢেকে রেখেই ভয়াত কণ্ঠে বলে, 
কী হলো চিরাগের বান্দা, এত গোসা হলো কেন তোমার 2 আমি কা তোমাকে 
মন্দ বলেছি কিছ; ? 

--এ কি কথা বলছেন, মালিক ! এর চেয়ে খারাপ কথা আর কাঁ হতে পারে 
বলুন। আপাঁন আমাকে দুচার ঘা মারতে চাইতেন, পিঠ পেতে দিতাম, 
কিন্তু এ কি সাংঘাতিক কথা আপনি বললেন । নেহাত আপনার সঙ্গে আমার 
এতদিনে অনেকটা মায়া-মমতা গড়ে উঠেছে । অন্য মালিকদের মতো আপনি 
কখনও মুখ গোমড়া করে ফাই-ফরমাশ করেন না। আমি বান্দা, নফর। 
কিন্তু আপনার কাছ থেকে সব সময়ই আমি বড় ভাল ব্যবহার পেয়েছি । সেই 
কারণে আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দুরলতাও জন্মে উঠেছে । তাই আপান 
রক্ষা পেয়ে গেলেন আজ । তানা হলে যে কথা আপিন উচ্চারণ করেছেন, তা 
শোনার পর আপনাকে টুটি টিপে আমি মেরে ফেলতাম । 

আলাদন আতঙ্কিত হয়ে বলে. কিন্তু বিশবাস কর বান্দা, এখনও আম 
বুঝতে পারছি না, আমি খারাপ কী বলোছি। 

আফ্রিদি খানিকটা শান্ত হয়ে বলে, তবে শুনুন মালিক, বুঝতে পারছি, 
সঙ্ঞানে আপাঁন ও কথাটা বলেনান। সেই বদ্ধাটা আপনার আনিম্ট করার জন্য 
আপনার শবাবকে ওই সর্বনাশা কুপরামর্শ দিয়ে গিয়োছল। আপাঁন হয়তো 
জানেন না, আমাদের জীন দৈত্যদের সবার উপাস্য ঈ*বর হচ্ছে পরমপিতা রক। 

এই বলে আফ্রিদি দুই কাঁধে, কর্ণমূলে এবং নাকে হাত রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে 
বললো, আপনার হাতে যে চিরাগ সে আমার প্রভু, মালিক । কিন্তু রক আমাদের 
সমশ্র জীন দৈতাকুলের ঈশ্বর । তার চেয়ে বড় আর কেউ নাই বিশ্ব-ব্রহ্ধাণ্ডে । 
তিনি এক এবং আদ্বতীয় । সুতরাং তার ডিম আপিন আমাকে ছুরি করে আনতে 
বলে;কী সাংঘাতিক গাহ্হত কাজ করেছেন, একবার ভেবে দেখুন । 

আলাদিন বলে, বি*বাস কর বান্দা, তোমাদের ঈশ্বরকে একবিন্দু খাটো 
করার আভপ্রায় নিয়ে একথা আম বালান । 

আফ্রাদ বলে, আমি বুঝতে পেরেছি মালিক, আপনি এক দুষ্ট দ?রাচারের 
পাচ্লায় পড়েছেন । আপনার বা আপনার বিবির কোন গুনাহ নাই, মালিক । 

আলাদন বলে, আচ্ছা, বান্দা বল দোঁথ. ওই বৃদ্ধার অন্তরে এমন অনিম্ট 
করার প্রবৃত্ত হলো কেন? আম তো তার কোনও ক্ষাত কাঁরানি। 

--কে বললো আপনি তার ক্ষতি করেন নি, মালিক ! তার বড় ভাই সেই 


৭১৪ 


বুড়ো যাদুকর মৃূরকে আপনারা 'বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছেন। এ তারই 

গ্রতিহংসা। বৃদ্ধা সন্তের বেশে যে এসোঁছল আসলে সে কোন নারী নয়। 
সেই মূর যাদুকরের সহোদর ভাই । ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এ শহরে 
এসেছে । নিজের কোনও বিদ্যা জানা নেই, ধা দিয়ে সে আপনাকে ঘায়েল 
করতে পারে। তাই চক্রান্ত করে কলা-কৌশলে আমার হাতে আপনাকে নিধন 
করাতে চেয়েছিল । কারণ সে জানতো, রকপাখধীর ডিমের কথা শোনামা আম 
আপ পলকমান্র অপেক্ষা করবো না । আপনার ঘাড় মটকে দেব । কিন্তু লোকটার 
চাল ঠিকমতো খাটলো না। আগ সব বুঝতে পারলাম । তবে এও ঠিক অন্য 
স্ব মাঁলকের মতো আপাঁন যদ চিরাগ ঘষেই শুধুমাত্র বলতেন, একটা রক- 
পাখর ডিম নিয়ে এস" তাহলে মত্যু আপনার অবধারিত ছিল । কিন্তু, আম 
প্রতিক্ষেত্রেই দেখোছি, আমাকে দিয়ে কোনও একটা কাজ করাবার জন্য আগ্নীনি 
বি্ভারিত ভূমিকা করে কার্য কারণ খুলে বলেন। এতে অবশ্য আমি অনেক 
সময় মনে মনে ঈষৎ বিরক্তি বোধ করোছ, কিন্তু আজ শুধু সেই কারণেই 
আপনাব প্রাণ রক্ষা হয়ে গেন, মালিক । না হলে এতক্ষণ আপনার লাসটা পড়ে 
থাকতো এই মেঝেয় | 

গালাদন কেপে ওঠে । যাক, আল্লাহ যা করেন ভালোর জনাই করেন । 

আফ্রিদি বলে, আমাদের শাস্তে একটা উপদেশ আছে, ধা়ি কুত্তার চেয়ে 
ছোট কুত্তাগুলো আরও বেশি পাজি হয়। বুড়ো মুর যাদুকরের চেয়ে তার এই 
হেট ভাইটা আরও মারাত্মক শয়তান। সে আপনাকে নিধন করতে ক্ষেপে 
উঠেছে। একট: সাবধানে থাকবেন, মাঁলক ৷ এই আমার নিবেদন । যাই হোক, 
মাম আপনাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখবো, আপনার কোনও চিন্তা নাই। 

এই বলে আফিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । 

বুদুরের কাছে ফিরে এল আলাদিন। বললো, শোন, মাণ, আম নিজে 
কানে এ বৃদ্ধার কথা শুনতে চাই । কা ভাবে ক করতে হবে, নিজে কানে 
শোনার পর আমি তোমাকে এ রকপাখির ডিম আনিয়ে দেব। 

বুদুর বলে বেশ তো, কাল সকালেই সে আবার আসবে এখানে । তুমি 
পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানে সব শুনে নিও । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গন্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


রা 


সাতশো চুয়াত্তরতম রজনী £ 

আবার সে বলতে শুরু করে £ 

পরান সকালে মূর যাদুকরের কান্ত সহোদর বৃদ্ধা সন্তের ছদ্মবেশে 

মাবার এসে হাজির হয় আলাদনের প্রাসাদে । খোজারা সমাদর করে নিয়ে যায় 
তাকে শাহজাদশ বৃদরের কক্ষে । 

আলাদিন আগে থেকেই পর্দার আড়ালে অপেক্ষমান ছিল । তার এক হাতে 

দাঁড়র ফাঁস, অন্য হাতে রজত শ্যন্ত্র চকচকে ধারালো তলোয়ার । ছদ্মবেশী 

২ বদরের সামনে এসে দাঁড়ীতেই আলাদন পর্দার আড়াল থেকে বৌরয়ে এসে 


১ 


ক্ষিপ্র হাতে দড়ির ফসি পরিয়ে দেয় তার গলায় । 


বুদুর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে, এক! একি করছো তুমি? কিন্তু 


আলাদিন ততক্ষণে তলোয়ারের এক কোপে লোকটার ধড় মংণ্ডু আলাদা করে 
ফেলেছে। 

বুদহরের চোখে ক্রোধের বহি, এক করলে তুমি ? এ যে মহাপাতকের কাজ 
হলো। এ পাপ আমরা রাখবো কোথায় ? 

আলাদিন হাসতে হাসতে বললে, এই লোকটার আসল পাঁরিচয় তুমি কিছুই 
জান না, সোনা । এই দেখ-_ 

আলাদন তলোয়ারের ডগা দিয়ে বোরখাখানা চিরে ফালা ফালা করে সারয়ে 
দিল! 

রুদুর তো হাঁহয়ে গেছে। এমন অবাক কাণ্ড কেউ ভাবতে পারে ? 

আলাদিন বলে, লোকটা যে আসলে কোনও বৃদ্ধা সন্ত ফকির নয়, সে তো 
দেখতে পাচ্ছো ! এর প্রকৃত পারচয় ক জান ? এ ঘাটের মড়া শয়তান যাদুকর 
মূরটার এ ছোট ভাই । ভ্রাতৃহত্যার প্রাতশোধ নিতে সে এ শহরে এসে আস্তানা 
গেড়োছিল। ওর একটাই মতলব ছিল, আমাকে এবং তোমাকে হত করা]. 
কাজ প্রায় হাসল করেও ফেলেছিল, 'কিন্তু উপরে আল্লাহ অসীম করুণাময় ॥ 
তাঁর দরবারে আমাদের কোনও অপরাধ নাই । তাই সোনা, তিনিই আমাদের । 
রক্ষা করেছেন । 

বুদুর তখনও থর থর করে কাঁপছে । আলাদিনকে জাঁড়য়ে ধরে সে বলে, 
আমি তো বুঝতে পাঁরানি, কিন্তু তুমি কী করে জানতে পারলে লোকটার এই 
অভিসন্ধি। 

আলাদিন বললো, আমার চিরাগের বান্দা আফ্রিদি দৈতাই আমাকে সব 
বলেছে, মাণ। সেই আমাকে জানয়েছে লোকটা মুর যাদ?করের সহোদর ভাই। 
প্রীতাহংসার আগুনে সে জবলছে । আমায় মারার ফন্দী এ'টে সে এ প্রাসাদে, 
বৃদ্ধা ফাঁকরের ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছিল । 

তারপর আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যের সব বৃত্তান্ত খুলে বললো বুদুরকে ।' 
বুদুর বললো, দৈতাটা খুবই ভাল, তাই আমরা রক্ষা পেলাম, না? 

আলাদিন বলে, সবই খোদাতালার খিদমদ । তিনি রাখলে কা কেউ, 
মারতে পারে ? 

এরপর আলাদিন আর বুদুর জীবনের ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রেমের নিবিড় 

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্ুখ-সম্ভোগের মধ্যে বহু বৎসর আতবাহত করে গিয়োছল 
এবং এও জেনে আপনারা খুশি হবেন, শাহজাদী বদর আদৌ বথ্ধ্যা নারী. 
ছিল না। একাধিক সন্তানের আদর্শ জননা হওয়ার পরম সৌভাগ্য তার 
জীবনেও ঘটেছিল । 


শাহরাজাদ বললো, এই হলো আলাদন এবং তার আশ্চর্য যাদুচিরাগের 
কাহিনা। 


৭৬ 


শা 


স্থবলতান শারিয়ার বললো, খুব সুন্দর, বড় চমংকার। এমন কাহনা 
বহুকাল মনে থাকবে । 

শাহরাজাদ বলে, এবার যাঁদ জাঁহাপনা অনুমতি করেন তবে কামর আর 
হালিমাহর কাহিনী শোনাতে পারি । 

--বেশ তো শোনাও। 

শাহরাজাদ হাসে, তার আগে ছোট্ট একটা 'হিতোপদেশের গ্গ শোনাই 
আগে । আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধরনের শিক্ষামূলক অনেক কাহিনী রেখে 
গেছেন । আমাদের জন্য । আজ তারই একটা শোনাচ্ছ আপনাকে । 

স্থলতান শাঁরয়ার বলে, আচ্ছা তাই শোনাও দেখি কেমন উপদেশের কথা । 
শাহরাজাদ, আমি ভেবে পাই না, তুমি একনাগাড়ে এতাঁদন ধরে একটার পর 
একটা এইরকম মজাদার িস্সা কি করে বলে ধেতে পারছো ! 

শাহরাজাদ বলে, মহানুভব শাহেনণাহর অপার করুণা । ওয়াদা মতো 
প্রতিটি রাতে তো আমি আপনাকে কাহিনী শোনাতে পারিনি । কখনও মন 
মেজাজ ভাল লাগোঁন বলে বাদ দিয়েছি, আবার কখনও অস্ুখ-বিস্ুখ হওয়াতেও 
ছেদ পড়েছে । একবার তো একটানা বিশাঁদন বিমারে পড়েছিলাম । আপনাকে 
িসসা শোনাতে পাঁরনি। কিন্তু আমার ওপর আপনার অশেষ দয়া,-আপাঁন 
আমাকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন । 

শাঁরয়ার হাসে, তুমি কী আমাকে শহধুমান হৃদয়হণন পাষণ্ড বলেই, 
মনে কর শাহরাজাদ । রক্ত মাংসে গড়া মানুষের শরীর । অস্ুখ-বিস্ুখ হবেই । 
তাছাড়া তুমি তো একটা কলের পৃতুল নও, দম দিলেই চলতে থাকবে । আর 
সকলের মতো তোমারও ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাল লাগা না-লাগা বলে একটা ব্যাপার 
থাকতেই পারে । আম কী এতই অমানুষ, সেটুকুও বুঝতে পারবো না ? 

কৃতঙ্ঞতায় মাথা নত হয়ে যায় শাহরাজাদের । একটংক্ষণ পরে সে গজ্গ, 
শর করে 2 
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কোন এক সময় এক সুন্দর স্বপুরূষ বিদ্যোংসাহণ তরুণ নানা শাস্ অধায়ন 
করে অতি অজ্প বয়সেই পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়োছিল। যেখানে 
যা ভাল বইপত্র পেত সংগ্রহ করে পড়তো সে। জ্ঞানী গুণ ব্যন্তির সন্ধান 
পেলেই সে ছুটে যেত তাদের কাছে । যদি কিছজ্ঞান আহরণ করা যায়। 
এইভাবে দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে নিতে থাকলো সে। তব 
তার তৃষ্ণা মেটে না। দেশ হতে দেশান্তরে ছদটে চলে--নতুন কোনও বিদ্যা 
যাঁদ সে শিখতে পারে এই আশায় । 
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একদা চলতে চলতে এক ফকির দরবেশের সাহচধ পায় সে। যুবক তকে 
আঁকড়ে ধরে, আপনি আমাকে কিছ জ্ঞান দান করে যান পারসাহেব । 

দরবেশ ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে 
বুঝলাম, এই বয়/স তুমি যে জ্ঞানের আধকারী হয়েছ আম সারাজীবন ঘুরে 
ঘুরে এই বৃদ্ধবয়সে তার ধারে-কাছেও পেশছতে পারনি । তোমাকে জ্ঞান 
দান আমার বিদ্যায় কুলাবে না। বত্বং আমি তোমাকে এক দিব্জ্ঞানশীর কাছে 
পাঠাচ্ছি সেখানে যাও, তান তোমাকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারবেন । 

যুবক কৃতন্রচিত্তে সেই জ্ঞানী মহাজনের ঠিকানা নিয়ে রওনা হলো । 
কুঁড় দিন একটানা পথ চলার পর এক গণ্ডগ্রামে এসে পেশছলো । সেই গ্রামে 
বাস করেন সেই 'দিবাজ্ঞানী, এক কর্মকার । 

যুবক দেখলো, একটা ছোটখাটো কামারশালা। এক পাঁলতকেশ বদ্ধ 
নিজের হাতে হাপর টেনে লৌহশলাকা গরম করছে । যুবককে দেখে বৃদ্ধ 
কর্মকার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী বাবা, কী দরকারে এসেছ । 

যুবক তার পদধূলি মাথায় নিয়ে বললো, আম আপনার কাছে এসেছি 
জ্কানলাভের জন্য । অনেক পথ হেটে বহ্‌ দূরদেশ থেকে আসাঁছ। শুনেছি 
সারা দ্যীনয়ার মধ্যে এখন আপাঁনই একমাত্র প্রাজ্ঞব্যন্তি | 

বৃদ্ধ হাসলেন । মাথা নেড়ে বললেন, জ্ঞান-সমুদ্রের এক আজলা পানিও 
কঁ আমরা গ্রহণ করতে পার বাবা । যাই হোক কাছে এস । এখানে বস। 
আমার যা জানা আছে অবশ্যই তোমাকে তা শেখাবো, কিন্তু তার জন্য ধৈর্য 
ধরতে হবে, হাঁক-পাক করলে হবে না। 

যুবক বলে, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য | 

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে আজ থেকে পাঠ শর হয়ে যাক । এই নাও ধরো 
এই হাপরের দাঁড়খানা। বুড়ো হয়েছি, একনাগাড়ে কতকাল ধরে দাঁড় টেনে 
হাওয়া করে লোহা গরম করে আসছি । এবার তুমি এসে গেছ, ভালই হোল । 
আম হাতুঁড় টে যল্পাতি বানাবো, আর তুম হাপর টেনে আমার কাজের 
একট: সাহাষ্য করবে ! 

যুবক বলে, এভাবে আপনার কোনও কাজে লাগতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে 
করছি আমি । 

প্রতিদিন কামারশালা খোলে বৃদ্ধ। হাপর জঞ্লানো হয়। যদবক 
সারাদন ধরে হাপর টানে আর বদ্ধ নানারকম যন্মপাতি তোর করতে থাকেন! 
কত রকম খদ্দের আসে । কত লোকের কত রকম ফরমাশ ৷ বৃদ্ধ যত্ব 
সহকারে সব শোনে । বায়নানেয়। এবং সেই মত কাজ সমাধা করে যথা- 
সময়ে খদ্দের বিদায় করেন । 

একদিন দুদিন করে একটা সপ্তাহ কেটে গেল । বৃদ্ধ কোনও জ্ঞানের কথা 
বলেনা । যুবক ভাবে, সময় হলে তান ?ীনজে থেকেই বলবেন । সুতরাং 
পুনরায় তাকে স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না। 

কিজ্তু দিনে দিনে মাস অতিক্তাপ্ত হতে চললো, বদ্ধ তার নিজের ফামার- 
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শালার কাজকর্মে ডুবে থাকেন । সারাদিন অন্য কোনও কথাবার্তা বলার 
ফুরসতই নাই ! যুবক লক্ষ্য করে, এই বয়সেও বৃদ্ধ কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
চলেছেন । এক মুহূর্ত কাজে গরাঁফলাতি নাই। সারাদিন ধরে হাতে কাজ 
করে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে মুখে কথা বলে যাচ্ছেন খন্দেরদের সঙ্গে । 
কোনও বিরাম নাই । 

এইভাবে মাসে মাসে বছর পার হয়ে গেল। যুবক বুঝতে পারলো, বদ্ধ 
ইচ্ছে করেই তার সথ্গে জ্ঞানের আলোচনায় প্রব'ত্ত হচ্ছেন না। কিন্তুকেন? 
অনেক জেবেও কোনও কারণ অনুসন্ধান করতে পারে না সে । যাই হোক, যুবক 
[নিজে থেকে তার শিক্ষালাভের কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে সাহম করে না। 
বৃদ্ধ যাঁদ অপ্রসন্ন হন, যদি তিনি বিমুখ হয়ে বলেন, না বাপু আমার দ্বারা হবে 
না, তুমি অন্য পথ দেখ । 

এক এক করে পুরো পাঁচটা বছর কেটে গেল । তবু বৃদ্ধ মুখ খোলেন 
না। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন না ওরকাছে। এবার কিন্তু 
যুবক ঈষং অসহিষ্দ হয়ে ওঠে । কিন্তু মুখে কিছ প্রকাশ করে না। অসাম 
ইধর্য নিয়ে সেই পরমক্ষণটির প্রতণক্ষা করতে থাকে । 

এইভাবে আরও পাঁসটা বছর চলে গেল। যুবক তখন সব কিছু ভুলে 
বৃম্ধের চরণে 'িঙ্গেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে । সে জানে সময় হলে আপনা 
থেকেই তিনি তাকে দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করবেন । 

বৃদ্ধ একদিন বললেন, আচ্ছা বাবা একটানা দশটা বছর তুমি একই ভাবে 
হাপর টেনে যাচ্ছো, তোমার বিরান্ত লাগে না? 

যুবক বললো, এখন আমি সে সবের অনেক ওপরে চলে গেছি, ধাবা। 
প্রথম প্রথম যে একেবারে সে-রকম হয়নি তা নয়, কিন্তু এখন আর হয় না ? 

বৃদ্ধ বলেন, আমার কাছে কিছ? শিখবে বলে এসৌছলে ! এতকাল ধরে 
তোমাকে বসিয়ে বাঁসয়ে শুধু হাপরের দড়ি টান'লাম ৷ দিব্জ্ঞান তো কিছু 
দিতে পারলাম না, বেটা । 

যুবক বলে, প্রথমে বুঝতে পারানি, 'িন্তু পরে আমার সম্যক জ্ঞানলাভ 
হয়েছে বাবা, 'দিবাজ্ঞান লাভ করতে গেলে, অসীম ধৈষেরি অধিকারী হতে হবে। 
জগতে ধৈর্যশীল ব্যান্তিরাই প্রকুত জ্ঞানী হতে পারে । এতকাল পরে এই পরম 
সত্যটি আমি আপনার সাহচর্য থেকে লাভ করতে পেরে ধন্য হয়েছি। 

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করে বললেন, যাও বাবা গৃহে ফিরে যাও । বে ধৈর্ধ 
তাঁতক্ষার পারচয় তুমি রেখে গেলে তামার কাছে, সারা দানয়ায় তার নজির 
মেলা ভার। আমি বিশবাস কার, তুমি 'দিব্জ্ঞান লাভ করেছ । 

যুবক বৃদ্ধের পদধাল মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে গেল । 


. শাহরাজাদা থামলো । সুলতান শাহারয়ার ধলে, অপূৰ 1 খুব ভাল 
লাগলো শাহরাজাদ। এবার তাহলে তোমার সেই কমার আর হালিমাহর 
[কস্‌সা শুর? কর, শোনা যাক। 
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শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা ভাবছি, তার আগে অন্য আর একটা কাহিনী - .. 
আপনাকে শোনাবো । 

শারয়ার বলে, কাঁ কাহিনী ? 

গুলাব সুন্দরী ফারিজাদ-এর কিসংসা বলাছ শুনুন, জহাপনা । খুব জুন্দর 
নির্মল মনোগ্রাহী এক কাহিনী । 

স্থলতান বলে, বেশ তাই বল, শাহরাজাদ । 

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে £ 
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সে অনেক অনেক কাল আগের কথা । তখন পারস্যের জুলতান খসরু শাহ ॥ 

অবশা আপাঁন তো নিশ্চয়ই জানেন, জাঁহাপনা শাহেনশাহ খসরু শাহ, 
কেমন দোদণ্ডি প্রতাপ বাদশাহ ছিলেন। একাদকে যেমন কুসুমাদীপি কোমল 
ছিল তাঁর হৃদয়, অন্যকে বদ্্রের চেয়েও কঠিন এবং দীপ্যমান ছিলেন তান । 
লোকে বলে, তাঁর ইঙ্গিতে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খেত। 

সে যাই হোক, তাঁর জীবনের বহু বিখ্যাত-কাহিনন আজ লোকের মুখে 
মুখে ফেরে, আজ আমি তাঁরই সময়ের একাট সত্য ঘটনা আপনাকে বলছি। 

সুলতান প্রায় প্রতিরাতেই বিদেশী বাঁণকের ছদ্মবেশে শহর পাঁরক্রমায় 
বেরুতেন। উদ্দেশয-স্তাঁর প্রাজারা কে কেমন ভাবে দিন গুজরান করছে, 
প্রত্যক্ষ করা। 

এক রাতে তিনি তাঁর উজিরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের প্রান্তে আতি দন দাঁরিদ্ু 
এক পঞ্লীতে প্রবেশ করলেন। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারাই অভাবের 
তাড়নায় জজাঁরত । 

একটা গাঁলর মুখে প7রানো বস্তিবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই গুটিকয়েক 
মেয়ের বাক্যালাপ শুনে থমকে দাঁড়ালেন সুলতান ৷ দরমার বেড়ার ফুটো দিয়ে 
দেখলেন ঘরের মধ্যে তিনটি মেয়ে নানারকম অশ্গভগ্গী করে আন্ডা জমিয়েছে । 
মনে হয় ওরা তিন বোন। বড় দুটির শাদীর বয়স পার হয়ে গেছে। ছোটটি 
অপেক্ষাকৃত কচি এবং সুন্দরী । বেশ বোঝা যায় দারিদ্রের চাপেই ওদের বাবা- 
মা মেয়েদের শাদী দি” গ্বারোন। 

বড় জন বলাছিল, দি কখনও শাদশ করি তবে কাকে করধো জানিস ? 

অন্য দুজন কৌত য়ে তাকায় । বড়ি বলে, সুলতানের যে হালুইকর 
আছে--তাকে আমি শ। রবো। ওঃ, কী মজা হবে, যত খুশি মিঠাই মস্ডা 
আর বাদশাহ হালওয়া খাবো রোজ। জানিস ভাই, শাহী হালওয়া খেতে 
আমার ভার ভাল লাগে। তা হালুইকরকে শাদী করলে তো আর হাওয়ার 


রর ৬ 
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কোনও অভাব থাকবে না । বত প্রাণ চায় খাবো । কিন্তু তোদের জন্য মন কেমন 
করবে । আমি খাবো আর ভাববো, আহা তোরা একটু খেতে পেলি না। আমি 
িম্তু আমার স্বামীকে বলবো তোদের জন্য একটু পাঠাতে । কিন্তুসে কি 
রাজ হবে? যাক, সে পরে দেখা যাবে। 

মেজটি বলে, না ভাই আমার ওসব মিঠাই-মণ্ডার লোভ নাই । আম যদি 
শদখ করি তো করবো সুলতানের খাস বাবু্টিকে । সে কতরকম কোর্মা কোপ্তা 
কালিয়া পোলাও বানায় রোজ । উফ ভাবতেই জিভে পানি এসে যাচ্ছে । কী 
সঞ্জাসে খাবো রোজ । মাংস খেতে আমার কী যে ভাল লাগে, দিদি । তোরা 
ভাঁবস নে, আমার স্বামীকে বলে তোদের জন্যেও মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব 
একট, আধট:। 

বড় দুজনের কথা শেষ হলো । কিন্তু ছোট তখনও নীরব । বড় বোন 
ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, কি রে ছোট, তুই যে বড় চুপটি করে আছিস? তোর 
কা ইচ্ছে-টিচ্ছে বলে কিছু নাই ? বল না, ভাই, শনি । 

ছোট তবু কথা বলেনা । ও এখনও বড়াদদির মতো প্রগলভ হয়ে উঠতে 
পারেনি । মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে । মেজ বলে, ঘাবড়াস নে বোন, 
'আমাদের শাদী হয়ে গেলে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে । খুব সুন্দর দেখে 
একটা পান্ন দেখে শাদী দিয়ে দেব তোর । প্রাসাদেরই কোনও আমলা-টামলা 
কাউকে দেখে গাঁছয়ে দেব তোকে । তাহলে ?তন বোন কাছাকাছিই থাকতে 
পারবো, ক বলিস ? 

ছোট যেন লঙ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায় । এমাঁনতেই সে বেশ সুন্দরী, 
তার ওপর লঙ্জারন্ত মুখখানা আরও জুন্দর হয়ে ওঠে । এবার সে মদ: অথচ 
বেশ প্রত্যয় নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলে, শোনও দিদি, আমার ইচ্ছা শাদা যদি 
করতেই হয় তবে কোনও আমলা অমাত্য নয়, খোদ মালিককেই করবো । 

দুই ধোন ভূর: কুচকে প্রশ্ন করে, মানে ? 

-_ মানে আমি স্বয়ং ্ুলতানকেই স্বামশ হিসেবে পেতে চাই। 

বড় দু? বোন হো হো করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ওরে বাব্বা, দেখি 
শঙ্গপে মন ওঠে না। 

ছোট বলে, সাঁতযই শি অজ্পে আমার মন ভরবে না। আমি বাদশাহর 
বেগম হবো, আমার ছেলেমেয়েরা চাঁদের মতো সুন্দর হবে । আমার মেয়ের 
রূপ দেখে দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহরা পাগল হয়ে ছুটে আসবে । আমার 
আদরের দুলাল কাল্লায় পান্না ঝরবে, হাসলে মনুক্তো পড়বে । 

সুলতান খসরু শাহ এবং তার উজির দাঁড়িয়ে দডুয়ে সব শুনলেন । তার 






পর আতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সরে চুরি যাতে ওরা কেউটের 
না পায় ০০২৮৭ ৯ 

পরাদন সকালে সুলতান উঁজিরকে বললেন, এঁ মেয়ে তিনটিকে দরবারে 
হাজির কর। |] 


কোরবানীর খাঁসর মতো এসে দাঁড়ালো তিন বোন। ভয়ে ওরা কাঁপছিল। 
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না জানি কোন অপরাধে সুলতান তাদের তলব করেছেন । হয়তো ফাঁসীর দড়িতেই'. 
লটকে দেবেন তিনি । নানারকম অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত-চকিত হয়ে দরবারের 
এক পাশে মাথা হেট করে দাঁড়য়ে রইলো ওরা । 

স্থলতান খসরু তখতে বসে গম্ভীর গলায় বড় জনকে উদ্দেশ্য কবে বললেন, 
কী, তোমার কী মনের বাসনা ? কী হলে তুমি সুখী হবে ? 

মেয়েটি ভেবে পায় না, এ কথার কী জবাব সে দেবে । ভশষণ অস্বাস্ত বোধ 
করতে থাকে । সুলতান বলে, কী বলতে পারলে নাতো? তাহলে আমিই 
বাল তোমার মনের কথা ৷ তুমি আমার হালুইকরকে শাদী করতে পেলে জীবনে 
খুব সুখে থাকবে, তাই না? 

মেয়েটি অবাক হয়, সুলতান সর্বজ্ত্, না হলে তার মনের কথা তিনি জানলেন 
কীকরে! মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে সে জানায়__হখা । 

এবার সুলতান মেজকে উদ্দেশ করে বলে, তোমার কী বাসনা ? আমার 
খাস বাবুর্চিকে শাদী করবে? খুব ভাল-মন্দ খানা-পিনা খেতে পাবে রোজ, 
না? বেশ তাই হবে। তোমাদের দুজনের ইচ্ছেমতো হালুইকর আর বাবুচি'র 
সঙ্গেই তোমাদের দুজনের শাদী দিয়ে দেব । 

এরপর সুলতান মসনদ থেকে নেমে এসে অধোবদনা ছোটকে হাতে ধরে 
নিজের পাশে বসাল। 

-এখন থেকে তোমার আসন আমার এই পাশে। তুমি আমার খাস বেগম 
হবে আজ । কেমন, রাজি তো? 

সেইদিন্ই যথানিয়মে কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে তিন বোনের শাদীর 
পর্ব সমাধা হয়ে যায়। 

ছোটর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা বড় দুই বোন আঙ্গুল কামড়াতে থাকে । ইসং, 
কণ ভূলই না ওরা করেছে । কেন মরতে হালুইকর আর বাবুর সঙ্গে শাদী 
করার ইচ্ছা মনে এসোঁছিল। ছোটটা কী ভাগ্যবতশ, যেই মুখ দিয়ে বের করলো, 
সুলতানকে শাদী করবে, অমান তার কপালে স্বয়ং সুলতান খসরূই জুটে 
গেল । হায় হায়, এ কি নিজের সবনাশ নিজেই করল ওরা । 

যত দিন যায় ততই ঈর্ষার আগুন ব্‌কে ধক ধক করে জব্লতে থাকে দুই 
বোনের । 1কলন্তু মুখে মধু ঢেলে কথাবার্তা বলে ছোট বোনের সঙ্গে । ছোট 
বোন বড়দের মনের এই কুটিলতা বুঝতে পারে না। 

ন' মাস পরে ছোট বোন একটা চাঁদের মতো ফুটফুটে পুত্র-সন্তানের জন্ম 
দিল। স্বভাবতই বড় দুই বোন ছোট বোনের পারচ্যা করতে এগিয়ে 
এসেছেন । সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি যখন অচৈতন্য সেই ফাঁকে তার পুর 
সন্তানটিকে ওরা সাঁরয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা কুকুরের মরা বাচ্চা এনে 
রেখে দিল । 

জ্ঞান ফিরে ছোট তার দুভাগ্য দেখে ভেঙ্গে পড়লো । সুলতান ক্ষোভে 


দুঃখে দরজা বন্ধ করলেন। 
বড় দুই বোন একটা বাক্সের ডালায় বাঁসয়ে সদ্যজাত পুতটিকে খালের জলে; 


৯০৭ 


ভাসিয়ে দিল । বাকাটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ভিড়ল সুলতানের বাগানের পাশে । 

এক সদাশয় বদ্ধ মালী এ বাগানের পরিচর্যা করে । হঠাং তার নজরে 
পড়লো একটি সদ্যজাত শিশু ভেসে এসে িড়েছে বাগিচার ধারে । ছেলোটিকে 
বকে তুলে সে বাসায় যায় । মালী-ীবাব চিরকালের বন্ধ্যা । শাদীর পর কতক'ল 
কেটে গেছে, অনেক দোয়া মানত করেও একটি সন্তান পেটে ধরতে পারেনি সে। 
[শিশুটিকে পেয়ে সে যেন হাতে চাঁদ পেল । ভাবলো আল্লাহর করুণাতেই সে 
পুত্নবতী হতে পারল । 

রাত প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো প'চাত্তরতম রজনণ ? 
আবার সে বলতে শুনল; করে 2 


পর বংসর সুলতানের বেগম আর এক পন্নের জন্ম দিল । এ সন্তানাঁট 
আগের পুত্রের চেয়েও সুন্দর । কিন্তু বড় বোনদের চক্রান্তে সেবার সে পত্র 
প্রসবের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো। ওর দিদিরা কায়দা করে ছেলোটিকে 
সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা বেড়ালের মরা বাচ্চাকে রেখে দিল । 

প্রসূতির প্রাণ হাহাকার করে ওঠে । সুলতান ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় মৃহাম।ন 
হয়ে পড়েন । 

সেবারও বড় দুই বোন সদ্যজাতকে একটি বাক্সের ডালায় বসিয়ে খালের 
জলে ভাসিয়ে দেয়। এবং একই ভাবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে বাগানের ধারে 
ভেড়ে, বদ্ধ মাল দেখতে পেয়ে বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যায়। বড় ভাই-এর পাশে 
পাশে ছোট ভাইও মালী এবং মালী বৌ-এর অশেষ আদর-যত্ে মানুষ হতে 
থাকে। 

এর পরের বছর সুলতান-বেগম তৃতীয় সন্তান প্রসব করে । এবারেরটি 
কন্যা । কী তার রূপ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় । যেন বেহেস্তের ডানা- 
কাটা পরী! দুই বোনের চক্রান্তে সে সন্তানও কোলে পায় না মা। এবার ওরা 
মেয়েটিকে সারয়ে নিয়ে একটা মরা ইশ্দুর বাচ্চাকে রেখে দেয় সেখানে । 

এ আঘাত সুলতান আর সহ্য করতে পারে না। পর পর তিনবার এ 
ধরনের অশুভ ঘটনার মূল কারণ 1হসাবে বেগমকে দায়শ করেন তান। তার 
ধারণা হয় বেগম নিশ্চয়ই শাপগ্রস্তা কোনও শয়তানী | প্রাণদণ্ডের আদেশ 
হলো তার। 

বেগম সলতানের কাছে মিনাঁতি করে প্রাণ ভিক্ষা করলো । হাজার হলেও 
হারেমের বেগম, সুলতান বিচলিত হলেন তার প্রার্থনায় । যাই হোক, প্রাণে 
' সংহার না করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তিনি । 

একই ভাবে কন্যাটকেও খালের জলে ভাসিয়ে দিল দুই বোন। এবং 
সৌভাগ্যক্রমে সেই বৃদ্ধ মালীর নজরে পড়ায় তাকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে পরম 
আদরে লালন পালন করতে থাকলো । 

দুই বোন গোপনে এই সব কাজ করতে পেরে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করল ॥ 
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সময় বয়ে চলে । ছোট বোনের তিন সম্তান মালশর ঘরে বড় হতে থাকে । 
ওদের নাম রাখা হয় ফরিদ ফারুজ এবং ফাঁরজাদ। ফরিজাদ দেখতে পরীর 
মতো সুন্দরী । তার চুলের বর্ণ সোনালী । কান্নায় তার পান্না ঝরে, আর হাসলে 
পরে মুক্তো পড়ে মুখ দিয়ে । যে দেখে সেই বলে এমন সুন্দর মেয়ে মানুষের 
ঘরে জন্মায় না। 

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাইবোন লেখাপড়ায় চৌকস হয়ে ওঠে । 
আত অঙ্প সময়ের মধ্যে তারা যাবতীয় পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে ফেলে । শুধু 
লেখা পড়া নয়, আচারে ব্যবহারেও তাদের তুলনা রইল না। 

এইভাবে ওরা যখন বেশ বড় সড় হয়ে উঠল, মালী-বৌ একদিন দেহ রাখল । 
বাবর শোকে মাল" কাতর হয়ে পড়ল । সুলতান দেখলেন, বৃদ্ধ মালী বয়সের 
ভারে এবং শোকে তাপে অথর্ব হয়ে পড়েছে । তিনি তাকে অবসর নিতে 
বললেন । মালীর নামে তিনি জায়গীর লিখে দিলেন । বললেন, সারা জীবন 
তো আমার সেবা করেছ, এবার আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না। আম 
তোমার ভরণ-পোষণের জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিলাম । 

এর কিছদকাল পরে মালীও দেহ রক্ষা করল । 

1তন ভাইবোন বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে । সুলতানের মৌরসাঁপাট্রার আয় 
থেকে তাদের বেশ ভালভাবেই দিন কাটতে থাকে । 

দুই ভাই প্রায়ই শিকার সন্ধানে বাইরে যায় । বোনটি ঘরে থাকে । ওদের 
বাড়ির লাগোয়া একটি সুন্দর বাগান । একাদিন ফারজাদ একা একা বাগানের 
মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় তার দাসী এসে খবর 'দিল বাগানের 
ফটকে এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছেন । ফরিজাদ এগয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এসে একাট গাছের তলায় বসাল । কেনজা'ন না, 
বৃদ্ধাকে দেখামান্ত ফাঁরজাদের মনে হলো মহিলাটি বড় সুন্দর পির । একটা 
থালায় করে কিছ; ফল কেটে এনে তার সামনে রেখে বললো, মেহেরবানী করে 


একটু কিছু খান । 

বৃদ্ধা ফরিজাদের ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধ হয়ে বললো, মা তোমাকে দেখে বড় 
আনন্দ হলো । 

ফারজাদ জিজ্ঞেস করে, আপনি কে মা? কেনই বা এমনভাবে পথে 
বেরিয়েছেন। 


বৃদ্ধা বললে, মা, আমি আল্লাহর এক নগণ্য সেবিকা । সারা জীবন ধরে 
তাঁরই নাম গান করে আমার দিন কাটছে । পথে পথে ঘুরে বেড়াই। যে আদর 
করে ডাকে তারই কাছে যাই। আজ তুমি ভালবেসে ডাকলে তাই এলাম । 
আবার কোথায় চলে যাবো জানি না। তোমার এই বাগানটা দেখে বড় ভাল 
'লাগ্ধলো । কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না মা। বাগানে সবই আছে কিন্তু 
ধৃতনাঁট জিনিসের অভাব দেখছি। 

ফাঁরজাদ জিজ্ঞেস করে, কী সে তিনটি বস্তু, মা ? 
- বৃদ্ধা বললো, বলাছ মা, বলাছি। 
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এরপর সে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল ॥। তারপর বললো, তোমার 
বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। কিন্তু ওরা এক সঙ্গে সুমধুর 
তানে গান করে না। আর এই যে সবতরুবর এদের শাখা মলয় বাতাসে 
আন্দোলিত" হলে এক সঙ্গীতের মুনা ভেগে আসতে পারে, কিন্তু আসছে 
না। তৃতীয়ত এ যে ঝর্না বয়ে চলেছে ওখানে এ ঝর্নাও তো গান গেয়ে 
উঠতে পারে । কিন্তু তোমার ঝর্না গেয়ে ওঠে না কেন 2 শোন মা, এই তিনাট 
জানিস যাঁদ তোমার বাগিচায় থাকতো তা হলে একেবারে বেহেস্ত হয়ে উঠতো 
জায়গাটা । 

ফাঁরজাদ বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন, মা। কিন্তু এমন অপার্থঘব বস্তু 
আমি কোথায় পাবো 2 আপনি ক তার সন্ধান জানাতে পারেন, কোথায় কোন 
দেশে গেলে এসব পাওয়া যেতে পারে ? 

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাঁড়য়ে বলে, তোমাকে আমি 
নিশানা বলে দিচ্ছি, ষাঁদ সেখানে কাউকে পাঠাতে পারো সে দেখে আসতে 
পারবে সেই নন্দন কানন। এখান থেকে বিশ দিনের পথ । সোজা চলে যেতে 
হবে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে । সেখানে প্রথম যে মানুষটির লঞ্চে 
দেখা হবে, তাকে শীজজ্ঞেস করতে হবে । এখানে এমন কোন উপবন আছে 
যেখানে পাঁথিরা কথা বলে, গান গায় । তরুশাখা মধুর সুরের মূঙ্ছনা তোলে 
এবং ঝর্ণা কলতান করে ? সেই মুসাফীর পরদেশী পথ বাতলে দেবে । সেই 
সতো গেলে পেশছে যাবে সেই স্র্দর উপবনে । আচ্ছা মা, তোমার আদর যত্ব 
এবং সুন্দর ব্যবহারে আম বিশেষ প্রীত ও মৃশ্ধ হয়েছি । এবার আম চাল 
খোদা হাফেজ । ৃ 

বৃদ্ধা আশীবাদ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেল । 

ফারজাদ এতক্ষণ মন্তমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার কথা শুনছিল । সে চলে যেতে 
তার সম্যক চৈতন্য ফিরে এল । মনে মনে আফশোশ করতে লাগলো, বংদ্ধার 
কাছে আরও ভাল করে পথের নিশানাটা জেনে নিলে ভাল হতো । কিন্তু তখন 
আঃর তার কোনও উপায় রইল না। দৃম্টিপথের আড়ালে চলে গেছে সে । 
ব্যথায় বুকটা টন টন করে ওঠে ফরিজাদের । দুচোখ জলে ভরে ওঠে । 
ফশপিয়ে ফুশপয়ে কাঁদতে থাকে । 

শিকার শেষে দুই ভাই ঘরে ফিরে দেখে বোন ফরিজাদ সেখানে নাই । বেশ 
অবাক হয় ওরা । এ সময় তো সে ঘরেই থাকে । বাইরে বাগানে আসে । 
ছোট ভাই ফারুজ বলে এ দেখ বড় ভাই গাছের তলায় কত পান্না । তাহলে তো 
বোন খুব কাল্নাকাটি করেছে । 

দুভাই চিন্তিত হয়ে বাগানের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করতে করতে এক 
জায়গায় এসে দেখে ফরিজাদ অঝোর নয়নে কাঁদছে । দুই ভাই আকুল হয়ে 
শঁজজ্জেস করে কী এমন ব্যাপার ঘুটেছে যার জন্যে তাদের আদরের বোনের চোখে: 
জেল । 

ফাঁরজাদ করুণভাবে হাসে । বলে কেন কাঁদীছ জানতে চাইছ দাদা 2 সে 
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আমি বলতে পারবো না ! 

--কেন ? কী এমন কথা যে বলতে পারবে না, বোন ? কেউ তোমার মনে 
আঘাত করে গেছে ? 

ফরিজাদ বলে, না না, সে সব কিছ নয় । 

_ তবে? তবে কেন তোমার চোখে পাঁন বোন ? বল, আমাদের কাছে 
কোনও কথা গোপন করোনা বোন। তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমরা 
স্থর থাকতে পারি না। 

ফাঁরজাদ বলে, এই বাগানটা আমার একদম পছন্দ নয়, দাদা । এখানকার 
পাখিরা কথা বলতে পারে না, গান গাইতে পারে না। গাছগুলো সব বোবার 
মতো দাঁড়য়ে থাকে, আর ঝনণ সেই বা এমন নীরব কেন ? 

ফাঁরজাদ কাঁ বলতে চায় কিছুই অনুধাবন করতে পারে না ভাইরা । তখন 
সে সেই বৃদ্ধার আগমন এবং তার কথোপকথন বৃত্তান্ত সব দাদাদের খুলে 
বললো । 

বোনের কথা শুনে ভাইরা বেশ অবাক হয় । বড় ভাই আ*বাস দিয়ে বলে, 
তুমি কিচ্ছু ভেব না বোন, আমি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করবো । তোমার 
জন্য দুলঙ্ঘ্য কাফ পর্বত-শিখরেও আমরা উঠে যেতে পারি । এ তো সামান্য 
1বিশদিনের পথ । আম অনায়াসেই এনে দিতে পারবো তোমাকে এসর । 
আমাকে শুধু পথের 'নিশানাটা ভাল করে বলে দাও । 

ফাঁরজাদ বললো, আম যেটুকু শুনৌছলাম বললাম, দাদা । এর বেশি: 
কিছু আর জানি না। কিন্তু এ নিয়ে তোমরা এত চিন্তা করছো কেন? এঁ 
অজানা দেশে যাওয়ার কোন দরকার নাই । 

বড় ভাই ফাঁরদ বলে, ও নিয়ে তুমি কোনও দুভণবনা করো না বোন। 
আমার চমৎকার এক ঘোড়া আছে। সে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ভারত 
সীমান্তে । আমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি একাই যাবো, ফারুজকে . 
সঙ্গে নেব না। সে তোমার কাছে থাকবে । 

ফারজাদ দাদাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ফাঁরদ বলে সে 
যাবেই । এবং এ যাত্রায় আর কারো সথ্গে যাবার প্রয়োজন হবে না। বোনকে 
অভয় দিয়ে বলে, আমার জন্যে একটুও ভাঁবস না বাহন, আমার কোনও বিপদ 
হবেনা! এই নে এই ছযীরখানা রাখ । যাঁদ কখনও দোখস এর ফলায় মরচে 
ধরছে, বুবাঁব, আমার কোনও বিপদ ঘটেছে বা কোনও দর্্ঘটনায় পড়েছি আম । 
কিন্তু যাঁদ ঠিক এই রকমই চকচকে থাকে তবে বৃঝবি, আমি বেশ ভাল আছি। 
আর যাঁদ দেখিস ছহরির গায়ে লাল লাল রন্তের মতো দাগ লেগেছে-_বুঝাব 
আমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে । এবং সে রকম কোনও চিহু দেখতে পেলে, 
তোদের দুজনকেই বলে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে আমার নামে মোন।জাত করিস! 

ফাঁরদ ছুরিখানা বোনের হাতে তুলে দিল। 

একটানা কুঁড় দিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ভারত সীমান্তের পর্বত তলার 
পাদদেশে এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে এসে পেশছল ফরিদ । 
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শাললযীপসশেস পগ  অশতপ স্রদরকয গাগা 


কিছুদূর এগোতে এক বটবৃক্ষের নিচে এক বৃদ্ধ সাধুকে দেখে সে এগিয়ে 
এল । ঘোড়া থেকে নেমে ফরিদ সাধুকে প্রণাঁত জানিয়ে বললো, আমি দুর 
দেশ থেকে আসাছি, বাবা সাহেব । 

সাধ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে কী যেন বলে, সে বুঝতে পারে 
না। আবার বলে, সন্ত বাবা, আম অনেক দূর দেশ পারস্য মুলক থেকে 
আসছি । শুনেছি এখানে এমন উপবন আছে যেখানে পাখিরা কথা বলে, গান 
গায়, গাছপালা এবং নদী ঝর্নাও নাক সংগীত-মৃখর হয়ে থাকে সবর্দা ! 
আপনি কী বলতে পারেন, কোন পথে গেলে সেই শ্রাতন্ুখকর নয়নাভিরাম 
জগতে আমি পেশছতে পারবো ? 

সাধ, মৃদহ হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ'যা, সে বলতে পারে ॥ কিন্তু মুখে 
কোনও কথা উচ্চারণ করলো না। 

ফরিদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপান মুখ ফুটে কথা বলছেন না কেন, 
ফকির সাহেব ই আপনি যাঁদ বলতে না পারেন, শুধু শুধু এখানে আমাকে 
দেরি কারয়ে দেবেন না। আমাকে যেভাবেই হোক সেই অপরূপ অলৌকিক 
উপবনে পেশছতেই হবে । 

এবার ফকির বেশ পারহ্কার বোধগম্য ভাষায় বললো, অধৈয" হয়ো না বেটা, 
আমি তোমাকে বলে 'দিচ্ছি। এতক্ষণ বলতে ছ্িধা করছিলাম, কারণ তোমার 
মতো এমন সুন্দর একটি নওজোয়ান ছেলের সেই বিপদ-সংকুল দল গার- 
শিখরে ওঠা কি সঞ্গত হবে! বড় দুর্গম ভয়ঙ্কর সে পথ। 

ফরিদ বলে, তা হোক, যেতে আমাকে হবেই । আপাঁন আমাকে নিশানা 
বলে দিন। আল্লাহ আমার দেহে যথেষ্ট শান্ত এবং মনে অপরিমিত সাহস 
দিয়েছেন। আমি িছুতেই ভয় কার না। 

__কিন্তু বেটা, অদৃশ্য দানবের সঙ্গে ফুঝবে কী করে? তুমি তো তাকে 
চোখে দেখতে পাবে না। আর সেই সব ভূতপ্রেতদের সংখ্যা হাজার হাজার । 

--তা হোক, আপনি আমাকে পথ বলে দিন, আম যাব । কোনও বাধাই 
আমার কাছে বাধা নয় । কোনও বিপদই আম গ্রাহ্য কার না। 

সাধু বললো, বেশ আমার বারণ যখন শুনবে না, তখন যাও । পথ আশি 
বাংলে 'দিচ্ছি। 

এই বলে সে তার কাঁধের ঝুলি থেকে একটা লালরঙের মসৃণ ও গোলাক্কৃতি 
কঠিন বস্তু বের করে সজোরে নিক্ষেপ করলো! গোলাকার ডেলাটা অনেকটা 
দুরে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে বাঁই বাই করে ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় 
গিয়ে আটকে গেল ! সাধু আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বললো, এঁ--এ 
'জায়গাটায় চলে যাও । ওখান থেকে সোজা উঠে যাবে পাহাড়ের চূড়ায় । 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গহ্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে । 
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সাতশো সাতান্তরতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
খুব সাবধান, সাধু বলতে থাকে, পাহাড়টা একেবারে খাড়াই । তবে 
দুপাশে ধরার মতো পাথরের চাই আছে অনেক । ওগুলো ধরে ধরে খুব 
সন্তর্পণে ওপরে উঠতে হবে । মাঝে মাঝেই নানারকম বিকট আওয়াজ শুনতে 
পাবে। ভেবো না, সেগুলো হাওয়ার দাপটের শব্দ, সবই এ সব অদৃশ্য ভূত- 
প্রেতের ভয় দেখানো আওয়াজ । ওসবে যাঁদ ভয় পাও, তবে ওঠার পথেই 
তোমাকে খতম করে দেবে ওরা । তুমি ওদের হুমকীতে ভয় পেও না একটুও । 
কোনও 'দকে ভ্রুক্ষেপ না করে খুব সাবধানে ওপরে উঠতে থাকবে । এইভাবে 
সব বাধাশীবপাত্ত এবং ভয়-ভীতি কাটিয়ে যদ ওপরে উঠতে পারো, দেখবে 
পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিরাট খোলা জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি । ওরা 
একে অন্যের সঙ্গে দিব্যি কথা বলছে, গান গাইছে । তুমি অনায়াসে এ 
পাঁথদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে । ওরা তোমার কথার উত্তর দেবে। 
তুমি ওদের জিজ্ঞেস করবে, সেই গাছপালা ঝর্নাধারা কোথায়-_ষারা গানের 
মৃছনা তুলতে পারে ? তখন পাখিরা তোমাকে নিশানা বলে দেবে। তারপর 
খোদা তোমার সঙ্গে আছেন । 
যথা-নিদোশত স্থান থেকে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠার কালে প্রথম দিকে 
তেমন কোনও অস্কুবিধা মনে হলো না ফরিদের। কোনও ভয়ঙ্কর 'কিছও 
শ্রুতিগোচর হলো না। শুধু মাঝে মাঝে মন_ষ্যাকীতির বড় বড় কালো পাথরের 
চাই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঝুলাঁছল । সেই পাথরগুলো ধরে ধরে সে উপরে 
উঠে যেতে লাগলো । ফাঁরদ বুঝতে পারলো, তার পর্বস্রীরা অনেকে এই 
পথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শয়তানের ভীতিতে ভয় পেয়ে পাথর হয়ে জমে 
গেছে। 
আরও খানিকটা উঠতে এক 'বিকট কান-ফাটা গগন-বিদারী শব্দ ভেসে এল । 
ফাঁরদ 'বচালত হলো না একটুও । ফরিদ বেশ বুঝতে পারলো, এ আর্তনাদ 
কোনও মানুষের হতে পারে না। সব শয়তানের কারসাজী। তা হোক, ভয় 
সে পাবে না। কিছুতেই । হঠাৎ কে ষেন প্রশ্ন করলো, কণ চাও তুমি ? 
কেন উপরে ওঠার দুঃসাহস করছো ॥। এখনও বলছি ভালয় ভালয় নেমে যাও । 
নইলে আর সকলের যা দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছো- তোমারও তাই হবে । 
এমন ককর্শ কণ্ঠ কী করে মানুষের হতে পারে । আর মানুষ হলে কী 
সে তাকে দেখতে পারে নাঃ ফরিদ আবিচল নার্বকার ৷ শয়তানের শাসানি 
দে শুনেও শুনলো না। যেমন উপরে উঠছিল তেমনি উঠতে থাকলো । 
আবার কানে এল, লোকটাকে টুটি টিপে মেরে ফেল, ওকে রুখে দাও, মেরে 
ফেল, রুখে দাও, মেরে-_ 
অগাঁণত হাজার হাজার কণ্ঠের আক্লোশ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো চারাদক 
থেকে । আবার কেউ কেউ হযগকার ছাড়তে লাগলো, লোকটাকে ছঢড়ে ফেলে 
দাও নিচে । ছাতু হয়ে বাক। 


রা 
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কিল্তু আবার যেন কে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললো, আহা মেরো না, 
মেরো না, ছাড়ে দিও না, দেখছো না কেমন সুন্দর দেখতে-- 

কে যেন বললো, তুমি খুবন্থরত, এস এস, আমাদের সঙ্গে এস। 

মনে হলো খিল খিল করে হেসে উঠলো কারা । কিন্তু ফাঁরদ কিছুই 
গ্রাহ্যে আনলো না! সোজা ওপরে উঠতে লাগলো । মনে তার অদম্য সাহস। 
কোনও 'দিকে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলো না, কে বা কারা তার আশে পাশে 
বা পিছনে ঘিরে ধরছে কিনা । 

যতই সে উপরে যেতে থাকলো দানবের চিৎকার কোলাহল শাসানী হতুগ্কার 
ক্লমশই বাড়তে লাগলো । ফরিদ বেশ স্পঙ্ট বুঝতে পারলো, ভৃত-প্রেতের 
আগুনের হল্কার মতো প্রশ্বাস তার গায়ে লাগছে । কখনও বা চেশ্চামেচি 
[চিৎকার ক্ষীয়মান হয়ে মিলিয়ে যায় । মনে হয় ওরা ওকে ছেড়ে অনেক অনেক 
দূরে চলে গেছে। আবার কখনও বা মনে হয় ঘাড়ের ওপর হমাঁড় খেয়ে 
পড়েছে রাক্ষসগুলো ! চিৎকার গর্জনে কানের পরা ফেটে যায় আর কি! 

বৃদ্ধ ফকির বলে দিয়েছিল চারপাশে বা পিছনে যাই ঘট-ক, তুমি কখনও 
ঘাড় ফারয়ে দেখার চেম্টা করবে না। এতক্ষণ সে সাধুর কথা স্মরণ রেখে 
কোনও কিছুতেই বিভ্রান্ত না হওয়ার সংকজ্প নিয়ে শান্ত সবল পদক্ষেপে 
উপরে উঠে আসছিল । কিন্তু ঠিক তার পিছনে কে যেন কার মাথায় গদাম 
করে একখানা লাঠি বাঁসয়ে দিল । আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তচিংকার 
দিয়ে সে হাজার হাজার হাত নিচে পড়ে গেল। এরপর আর নিজেকে সংযত 
রাখতে পারে না ফরিদ । ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখতে চাইলো ঘটনাটা কী। এবং 
সেই তার প্রথম পদস্থলন ৷ সঙ্ক্পচ্যাতি। এবং সেই তার চরম বিপধ/য় ! 

সত্গে সঙ্গে অট্রহাসিতে ফেটে পড়লো অদৃশ্য শয়তানরা । অর্থাং অবশেষে 
তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধন ! তৎক্ষণাৎ ফারদের দেহখানা একখস্ড 
কালো পাথরে রূপান্তরিত হয়ে পাহাড়ের গায়ে লট্‌কে রইলো । সেই সঙ্গে 
পাহাড়ের পাদদেশে ফারদের পেয়ারের তাজি ঘোড়াটাও নিশ্চল পাথরের চাই 
হয়ে গেল। এবং এ গোলাকাতি লাল শন্ত বস্তুটি গড়গড় করে গড়াতে গড়াতে 
ফিরে চলে গেল সেই বৃদ্ধ ফকিরের সামনে । 

শাহজাদা ফরিজাদ প্রাতাদিন দাদার দেওয়া ছ2ীরখানা পরণক্ষা করে দেখে । 
সে দিন সকালে উঠে ছুরির গায়ে রক্তের ছিটে দেখে তার বুক কেপে উঠলো । 
তা হলে তাদের বুকৈর কলিজা চোখের মণি বড় ভাই আর ইহজগতে বেচে 
নাই ! আর সে ভাবতে পারে না। অস্ফূট এক আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো । 
.॥  ফারুজ ছুটে এসে দেখে একপাশে বোন ফরিজা অন্যপাশে ছারখানা 
লুটিয়ে পড়ে আছে। বোনের মূছিতি দেহথানা তুলে ধরে চোখে-মুখে জল 
ছিটিয়ে প্রক্কাতিস্থ করার প্রয়াস করতে থাকে ফারুজ । একট পরে জ্ঞান 'ফিরে 
এল। মেজ ভাইকে নামনে দেখে কানায় সে ভেঙ্গে পড়লো, বড় ভাই আর 
বেচে নাই, দাদা । হায় হায়, কেন আমি তাকে যেতে দিলাম । আমার শখের 
বায়না মেটাতে গিয়ে দাদা আমার প্রাণ খোয়ালো ॥ ও ফারিদ ভাই, কোথায় গেলে 
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তুমি। এ আমি ক করলাম । কেন তাকে যেতে দিলাম, দাদা ? 

ফারজাদ নিজের মাথার চুল ছি*ড়তে থাকে,কপাল বুক চাপড়ায় ৷ নিজেকেই 
নিজে গাঁল-গালাজ করে, ওরে মুখপ্যাড়, শয়তান”, তুই তো অমন সংন্দর 
ভাইটাকে হত্যা করলি 2 এ পাপের শাস্তি তোর কখ হবে ? ত 

বোনকে নানাভাবে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফারুজ ॥ সে-ও দাদার 
শোকে মুহ্যমান। কিন্তু এ অবস্থায় আদরের দুলাল ছোট বোনকে সামলাতে 
না পারলে সে হয়তো আত্মঘাতন হতে পারে । এই আশঙ্কায় ফারুজ্ বোনকে, 
আঁকড়ে ধরে সোহাগ আদর দিয়ে ভ্রাতুশোক ভোলাবার প্রয়াস করে। 

--অমন করে কান্নাকাট করে কী হবে, বাহন, নসাঁবে যার যা লেখা আছে 
তা তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। তা না হলে, বল, কোথায় পারস্য আর কোথায় 
ভারত, সহস্র যোজন পথ । সেই পথ পাড় দিয়ে সে মোউৎকে বরণ করতে 
যাবে কেন? একবার শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, নিয়াতির এই-ই নির্দেশ ছিল । 
তা না হলে এমনটা হতে পারত না । যাই হোক, আমি তো আর এখানে চুপচাপ 
বসে থাকতে পারি না, বাহন! আর কালাবিলম্ব না করে এখুনি আমাকে 
বোঁরয়ে পড়তে হবে । দেখতে হবে দাদার কী হয়েছে । তুমি কিচ্ছু ভেবো 
না, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো তোমার কাছে । 

ফরিজাদ আর্তনাদ করে ওঠে, না না, সর্বনেশে দেশে তোমার গিয়ে কাজ 
নাই। একবার এক ভাইকে হারিয়েছি, আর আম আর এক ভাইকে এঁ বিপদের 
মুখে ঠেলে দিতে পারবো না। 

ফারুজ হেসে ফিজাদ-এর মাথায় হাত বুলায় ।--পাগলী, আমার কোনও 
[বিপদ আপদ হবে না, দেখে নিস। আম যাচ্ছি, তুই বাহন, একট: সাবধানে 
থাঁকস। 

এই বলে ফারুজ বোনের হাতে একটা মদুস্তোর মালা তুলে দিয়ে বলে, এই 
মনুক্তোগুলোয় যদ কালো চিহ্ন দেখতে পাস তবে বুঝবি, দাদার ঘা দশা হয়েছে 
আমারও তাই ঘটেছে । তবে আমার বি*বাস, তেমন কিছ হবে না । 

' বশ দিন একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ফারুজও এসে পৌঁছয় সেই 
বৃদ্ধ ফাঁকরের সামনে । ফাঁকর তাকে অনেক চেষ্টা করে এঁ পাহাড় ওঠা থেকে 
?বরত হওয়ার জন্য । কিন্তু ফারুজ দ়প্রতিজ্ঞ, সে যাবেই । তাই অবশেষে 
সে ঝুলি থেকে সেই গোলাকতি মসৃণ বস্তুটি বের করে ছুড়ে দিয়ে বললো, 
এঁ ওখান থেকে পাহাড় চূড়ায় উঠে যাও। কোনও 'দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, 
পিছন ফিরে তাকাবে না কখনও । তা সেযাই ঘটুক । 

ফারুজ বৃদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করে নিয় চিত্তে পাহাড়-শীর্ষে 
আরোহণ করার জন্য উপরে উঠতে থাকে । দানব শয়তানের হুঞ্কার, চিৎকার, 
তর্জন গর্জন উপেক্ষা করে সে প্রায় শীর্বদেশে পৌঁছে গেছে, এমন সময় সে 
শুনতে পেল দাদা ফরিদের কণ্ঠস্বর, ভাইজান আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস ? 
আঁম যে পাহাড়-গহবরে আটকে পড়ে আছি ভাই একবার আমাকে একটু ধর । 

ফারুজের সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল । সে বুঝতেই পারলো, এও সেই 
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সব শয়তানদের এক আঁভনব ছল । দাদাকে উদ্ধার করার জন্য পিছন ফিরে 
পলকে সে কঠিন কালো প্রস্তরখণ্ডে পরিবার্তত হয়ে কূলতে থাকলো । 

ফারজাদ রোজ সকালে উঠে মুস্তোর মালাটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে। 
সে দিন সকালে মালাটা হাতে নিয়েই সে ডুকরে কেদে উঠলো ।-_হায় হায় এক 
হলো, এ কি করলাম আমি? দ:ঃ-দ2টি ভাইকে মেরে ফেললাম 2 

মুক্তোর মালাটা কৃষ্ণবণ্ণ ধারণ করেছে । ফাঁরিজাদ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে 
হা-হুতাশ করতে থাকে । তারই দোষে তারা প্রাণ হারালো । সে এমনই 
সর্বনাশী, এমনই পাপীয়সনী ? 

ফাঁরজাদ মন স্থির করে, সেও যাবে ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে । তাতে 
যঁদ মোউং আসে তো আস্তুক। ক্ষাত ক? কা হবে এই শোকাহত 'বিষাদাচ্ছন্ন 
জধবনে কে'চে থেকে । তার চেয়ে মৃত্যু যাঁদ তাকে কোলে টেনে নেয়, সেই হবে 
তার পরম শান্তি । 

পুরুষের ছদ্মবেশে সেজে তাগড়াই একটা ঘোড়ার পিচে চড়ে বসে ফাঁরজাদ । 
বশ দিনের দিন সে-ও এসে পৌছয় সেই বদ্ধ ফাঁকরের আস্তানায় । ফরিজাদ 
সন্তকে সালাম জা?নয়ে জিজ্ঞেস কর. ফাঁকির সাহেব, এদকে দুজন খংবস্ুরত 
নওজোয়ান ছেলেকে দেখেছেন এর আগে 2 তারা এসোঁছল সেই উপবনের 
 সন্ধানে-যেখানে বনের পাখি কথা বলে, গান গায়, তরুশাখা এবং ঝন্নাধারা 
সঙ্গঁতে মুখর হয়ে থাকে, দেখেছেন কা তাদের ? 

বৃদ্ধ বললো, তুমিই তো সেই জন্দরী ফারজাদ ? হ্যা, আমি ওদের 
দুজনকেই দেখেছি । ওরা আমার কাছে সেই আশ্চর্য উপবনের নিশানা 
জানতে চেয়েছিল। আমি ওদের বারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা ওরা 
শোনেনি । তাই পথের নিশানা আম বাতলে দিয়েছিলাম । তারপর, এর 
আগে আরও অনেকের ভাগ্যে ঘা ঘটেছিল, তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে । আমি 
জানতাম, আমার উপদেশ ঠিক ঠিক জেনে শেষ পরন্ত কেউ চলতে পারবে লা। 
তাই সকলকেই আম বারণ করেছিলাম । কিন্তু সকলেরই এক গোঁ । তারই 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম, যা হবার তাই হয়েছে । 

ফাঁরজাদ ভাবে, এই বদ্ধ ফাঁকর তার নাম কী করে জানলো? তবেকীসে 
অন্ত্ণমী ন্রিকালজ্ঞ পয়গম্বর 2 

ফকির বললো, আম জান তুমিও সেই আশ্চর্য উপবনে যাওয়ার লোভ 
সানূলাতে পারছো না । সেখানে পাখিরা কথা বলে বৃক্ষ-তরলতা এবং ঝর্না নদী 
গান .গায়-__সে দ:শ্য প্রত্যক্ষ করার লোভ কাঁ সামলানো যায় 2 তবু বলবো, 
আমার যদ কথা শোনও,৫4এ দুর্গম গিরিশখ্গে ওঠার পাঁরিকঞ্পনা তুমি ত্যাগ 
কর ফাঁরজজাদ ? একাগ্র চিত্তে আমার উপদেশ মনে রেখে নিতে না পারলে তুমিও 
তোমার দাদাদের মতোই কালো পাথরের একখণ্ড চাই-এই পাঁরণত হবে । 

ফরিজাদ বলে, না বাবা সাহেব, আশ্চর্য উপবনের যাদ দেখার কোনও বাসনা 
আমার নাই। কিন্তু আমার দুই দাদা যেখান থেকে ফিরে আসৌন সেখানে 
আমাকে যেতেই হবে । আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই তাদের কী হয়েছে? আপান 
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আমাকে মেহেরবানী করে পথটা একবার বলে দিন, বাবা ? 

ফকির বললো, ঠিক আছে শাহজাদশী ফরিজাদ নিজের চোখেই ষখন দেখতে 
চাও তোমার দাদাদের হাল, যাও, পথ আমিও পথ বাতলে দিচ্ছি। 

এই বলে ঝুল থেকে সেই লাল গোলাকুতি বস্তুট দূরে নিক্ষেপ“করে দিল 
বৃদ্ধ! বললো, এ দেখ ওটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাহাড়ের তলায় একটা 
জায়গায় থেমে গেলো । তুমি চলে যাও সেখানে । ওখান থেকে পাহাড়ে 
ওঠার একটা দুর্গম পথ পাবে । এ পথ বেয়ে খাড়াই উঠে যেতে হবে সোজা 
ওপরে । আশে পাশে আকড়ে ধরার মতো কতকগুলো ঝালো পাথরের ঝুলন্ত 
চাই দেখতে পাবে । আসলে ওগুলো কিন্তু পাথর নয় । তোমার পূর্বসূরীরা 
শিখরে ওঠার আশা নিয়ে উঠতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে জমে গেছে। 
যাই হোক, ওগুলো ধরে ধরে তোমাকে এগোতে হবে । কিন্তু একটা কথা মনে 
রেখ মা এঁ পাহাড়ের চারপাশে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার ভূত-প্রেত ডাঁকিন? 
যোশিনী। ওরা তোমাকে ভয় দেখাবে । নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের 
ডাকে তোমার কানে তালা ধাঁরয়ে দেবে । ভয়ে তোমার বুক কে"পে উঠবে । 
কিন্তু সাবধান, কিছুতেই ভৰত হয়ো না। সামনে ছাড়া অন্য কোনও দিকে 
দকপাত করার চেষ্টা করো না। তাহলে তোমারও দশা তোমার ভাইদের মতোই 
হয়ে যাবে । 

বুদ্ধ তার ঝুল থেকে খানিকটা তুলো বের করে ফাঁরজার হাতে দিয়ে 
বললো, ভল করে দু কানে গুজে নাও । তাহলে এ সব বিকট আওয়াজ ' 
তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। 

ফাঁরজাদ তুলোটদকু হাত পেতে নিয়ে দু কানে গুজে ফকিরকে সালাম 
জানিয়ে পহাড়ের দিকে চলে গেল। | 

তুলো গু'জা থাকার দরুন ভ্‌ত-প্রেতদের নানারকম বিকট আওয়াজ তার 
কর্ণকৃহরে তেমন একটা পেশছতে পারলো না। তাই অনেক কম্টে এক স্ময় 
সে পাহাড়-শিখরে উঠে আসতেও পারলো । 

যে দিকে সে তাকায়, বড় স্রন্দর নয়নাভিরাম দশ্যাবলণ প্রত্যক্ষ করে । একট: 
এগোতেই চোখে পড়ে একটা 'বিশাল পাখির খাঁচা, তার মধ্যে হাজার হাজার নানা 
বর্ণের সুন্দর সুন্দর সব পাখি কল কল করে কথা বলছে পরস্পর । কাছে 
যেতেই একটা বুলবুল এঁগয়ে এসে ফরিজাদকে জিজ্ঞেস করলো, ক ব্যাপার, 
এখানে এলে কাঁ করে ? 

ফরিজাদ বল.লা সব | বুলবুল শুনে বলে, খুব ভাল করেছ, ঠিক আছে, 
এখানে যখন এসে পড়েছ তখন ঘরে ঘুরে সব দেখবে তো ? 

ফরিজাদ বলে, শুনোছি এখানে গাছেরা গান গায় ? 

বুলবুল বলে, ওমা, গাইবে না কেন? তোমাদের দেশে বুঝি গায় না? চল 
তোমাকে এ বনের কাছে নিয়ে বাই, ওখানে দেখবে কি সুন্দর সব গাছপালা । 
আর সোনালী জলের কি চমৎকার ঝনণা। সবাই গান গাইছে । 

বুলবুল ফরিজাদকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায় । ফরিজাদ 
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বলে, খুবই ভাল ভাই, কিন্তু মনে আমার সুখ নাই । এত আনন্দের মুলুকে, 
এসেও খুশিতে নাচতে পারছি না। 

বুলবুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কেন ভাই ? 

ফরিজাদ বলে, আমার দুই দাদা এই উপবনে আসতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে 
কালো পাথর হয়ে আটকে আছে । 

বুলবুল বলে, ও এই কথা । ও জন্যে আবার দুঃখ করছ কেন ? এই 
ঝনণর জল খানিকটা নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে ছিটিয়ে দাও ওদের' 
গায়ে । দেখবে এখান ওরা রন্তুমাংসের মানুষ হয়ে আবার কথা কয়ে উঠবে । 

বুলবুলের কথামতো ঝর্নার জল নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে 
ঢেলে দিল ফাঁরজাদ । আর কণ আশ্চ্+ ফাঁরদ এবং ফারুজ দুজনেই তরতর 
করে উপরে উঠে এল তখতান । শুধু ওর দুই দাদাই নয় এতকাল ধরে যে সব 

£ঃসাহসী নওজোয়ান এই পর্বতারোহণ করতে এসে শয়তানের পাল্লায় পড়ে 

কষ্ণপাথরে রূপান্তরিত হয়েছিল, তারা সকলেই সজীব হয়ে উঠলো । 

এরপর ওরা তিন ভাইবোন বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে 
নেমে এসে ওদের প্রস্তরীভ্ত ঘোড়াগুলোকে জীবন্ত করে তুললো । 

ফাঁরজাদ বললো, চল দাদা, আগে এঁ সন্তের কাছে গিয়ে তাকে সালাম 
জানাই । কারণ তাঁর দয়াতেই আজ তোমাদের ফিরে পেলাম আমি । 

কিন্তু অবাক কাণ্ড, সেই গাছতলায় এসে দেখা গেল, বৃদ্ধ ফকির আর 
সেখানে নাই । আস্তানা গঃটিয়ে কোথায় সে চলে গেছে । ফরিজাদ বুলবুূলকে 
[জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার'ঘুলবূল, ফকির সাহেব কোথায় চলে গেলেন ? 

বুলবুল ঈষৎ রাগতভাবেই বলে, এ তোমার অযথা কৌতূহল শাহজাদী। 
তোমাকে তিনি কী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, মনে নাই ? অহেতুক অন্যের ব্যাপারে 
মাথা ঘামাতে নাই । তোমার চারপাশে হাজারো রকম ঘটনা ঘটতেই পারে । 
সব ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাবে। তোমার নিজের কাজ তুমি ভাল করে 
সমাধা করবে, এই তার দেশ । সেই কারণেই তিনি তোমার দু কানে তুলো 
গুজতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, বুঝতে পারনি ? ফরিজাদ লজ্জিত বোধ 
করে। হশ্া, তাই তো, তার নিজের যাতে কোনও প্রয়োজন নাই সে বাপারে 
অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত হয়ান। বৃদ্ধ ফাঁকর হয়তো তাদের পথ 
চেয়েই সেখানে অপেক্ষা করছিল । তার কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যাওয়াতে সে 
প্রস্থান করেছে। সুতরাং ও নিয়ে সে কেন চিদ্তা করছে 2 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঙ্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে। 


সাতশো উনআশধতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


এরপর বুলবুলকে 'সঙ্গো রি তিন ভাইবোন নিজের দেশ পারস্য 


ফিরে আসে। 
আবার দুই ভাই শিকারে বায় । ফরিজাদ বুলবুলকে নিয়ে ঘরে থাকে ॥ 
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এখন সে তার 'দিবারানির সঙ্গী । দুজনে কত কথা বলে, গান গায় । 

একদিন শিকার শেষে ঘরে ফিরে আসছিল ফাঁরদ আর ফারুজ । পথের 
মধো দেখা হয়ে গেল সুলতান খসরুর সথ্গে। পন্রদ্বয়ের অলোক-সামানা 
রূপে আকুম্ট হয়ে স্গলতান থমকে দাঁড়ালেন । এমন চাঁদের মতো স্ন্দর ছেলে 
দুটি কার 

ফরিদ আর ফারুজ কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আভামি আনত হয়ে 
কৃনিশ জানায় । 

স্থলতান সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমরা, বাবা 2 

_- আমরা জাঁহাপনার বান্দা মৃত মালপত্র । 

_-ও, তোমরাই সেই দুই ছেলে ? শুনোছিলাম, তোমাদের এক ভাগ্ন 
আছে ? 

- হশ্া জাঁহাপনা, সে আমাদের ছোট । ঘরেই আছে সে। 

স্বলতান বলে, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হলো, বাবা । চল তোমাদের 
ঘরে যাওয়া যাক । বোনাটকেও দেখে আঁস। 

ফাঁরদ বলে, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা । 

ফারুজকে সে ফিস ফিস করে বলে, তুই ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁড় চলে যা। 
ফরিজাদকে খবর দে, সুলতান আসছেন । তাঁর আদর আপ্যায়নের যেন ব্যবস্থা 
করে সে। 

ফারুজ এসে বেনকে বললো, জানস বোন, পথে সুলতানের সঙ্গে দেখা । 
[তিনি বললেন, তোমাদের বাড়তে বেড়াতে যাবো, ফাঁরজাদের সঙ্গে আলাপ 
করবো । ওরা এখুনি এসে পড়বেন । তুই একট; খানাপিনার ব্যবস্থা কর। 

ফারুজ ঘর থেকে বোঁরয়ে গেল। ফাঁরজাদ সমস্যায় পড়লো, সুলতান 
বাদশাহ বলে কথা । তাঁকে আদর অভ্যর্থনা করার কতটুকুই বা সাধ্য আছে 
তাদের ? 

কি করা যায় কিছুই ঠাওর করতে না পেরে ফাঁরজাদ তার নিত্যসহ্গন 
বুলবুলকে জিজ্ঞেস করে, কী করা যায় বলতো বুলবুল ভাই? স্বয়ং 
স্থলতান আসছেন আমাদের ঘরে ! .কী খেতে দেব তাকে ? কিসে তুষ্ট হবেন 
[তিনি । 

বুলবুল বলে, এ নিয়ে ভাবছো কেন? তোমাদের সুলতান শশা খেতে খুব 
ভালবাসে । এক কাজ কর একখানা মনুক্তো দিয়ে শশার 'বাঁরয়ানী বানিয়ে রাখ। 
ন্নলতান খুব তৃপ্তি করে খাবেন। 

পাখিটার আজগুবি কথা শুনে ফরিজাদ ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। বলে, 
এ তুমি কী বলছো ? মুস্তোর 'বারয়ানী £ মুস্তো কী আবার থাওয়া যায় নাকি ? 
বল, চালের বারয়ানী ? 

বুলবুল বলে, না না. চালের নয়, মনুক্তো দিয়েই শশার বিরিয়ানী বানাও । 
স্বলতান খুব তৃশ্তি করে খাবেন। আই্ল' অন্য কিছ: খানা-পনাও দরকার 


হবেনা। 
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ফারজাদ যাঁদও ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না তবু তার প্রিয় সংগা 
বুলবুলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলো না। কারণ সে জানতো, বুলবুল যা বলে 
তা ভেবে-চিন্তেই বলে । কখনও সে ফালতু কথা বলবে না। 

সুলতান খসরু বাঁড়তে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা সোচ্চার হয়ে ওঠে, 
এই যে সুলতান খসর., আস্থন আস্মুন--আসতে আজ্ঞা হোক । আমরা আপনার 
আগমনেরই প্রতীক্ষায় বসে আছি এত কাল । 

ফরিজাদ এই প্রথম বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে সুলতানের সামনে এসে যথা- 
বাহত কুর্নিশ করে দাঁড়ালো । 

্গলতান বলেন, বাঃ, চমৎকার ! তোমরা আমার বহুকালের অন:রন্ত ভৃত্য 
মালীর সন্তান । আমার বড় আদরের ! আজ তোমাদের বাবা বেচে থাকলে 
আরও আনন্দের হতো । যাই হোক, বাবা-মা তো আর চিরকাল কারও বেচে 
থাকে না। আল্লাহ তাকে কোলে নিয়েছেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে 
পারে? সব পিতা বে*চে থাকে তার সন্তানের মধ্যে । 

খাবারের টেবিলে কাপড় বিছানো হলো । ফাঁরজাদ শসা দিয়ে বানানো 
একটিমার মুক্তোর 'বারয়ানশর থালা এনে রাখলো সেখানে । তারপর ভস্রলতানের 
দিকে তাকিয়ে বললো, আপাঁন আমাদের গরণীবখানায় এসেছেন । বিশেষ কিছুই 
বাবস্থা করতে পাঁরান। এই সামান্য একটু বিরিয়ানধ বানিয়েছি । যাঁদ 
মেহেরবানী করে আহার করেন । 

ভার 'মাম্ট কণ্ঠস্বর ফারজাদ-এর । এবং আরও 'মান্ট করে বলতে জানে 
সে। সুলতান খসরু মুগ্ধ হয়ে যান। বলেন, বাঃ মাইজী নিজে হাতে 
বাঁনয়েছে, খাবো না ? পেট ভরে পারিতৃপ্তি করে খাবো । ছাড়া দেখছি আমার 
সবচেয়ে প্রিয় খাবার শসা দিয়ে বানিয়েছ 2 ওঃ, জিভে আমার জল এসে যাচ্ছে 
এখুনি । 

সুলতান হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসে । শসা ভাজার ট:করোগুলোর 
দিকে লোলুপ চোখে তাকায় ॥ কিন্তু এক! এ তো চালের বায়ান নয় । 
এক থালা মুক্তো-তার সত্গে শসা ভাজা? খসরূ ভাবে, এ নিশ্চয়ই নতুন 
ধরনের এক খানা । নিশ্চয়ই শসা ভাজার সঙ্গে খেতে চালের বারয়ানীর চেয়েও 
সুস্বাদু লাগবে | 

এই যখন ভাবছে সুলতান, সেই সময় বুলবুল পাখিটা বেশ জোরে জোরে 
বলে ওঠে, অমন করে ভাবছেন ক সুলতান খর্সরু । নিন খান । কী, একথালা 
ুক্তো দেখে ঘাবড়ে গেলেন £ ভাবছেন এ আবার কেমনতর খানা ? তাহলে 
মনেক বছর পিছনে চলে ধান একব।'র। মনে আছে সুলতান খসর;, কোন 
?ক সপ্ধ্যায় আপাঁন বাঁণকের ছদ্মবেশে শহর পরিক্রমা করতে করতে এক দরিদ্র 
পঞ্লীতে প্রবেশ করেছিলেন ? মনে পড়ে সে দনের কথা ? ভাল করে ইয়াদ 
চরে দেখুন তো, একটি বস্তিবাঁড়র দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-বাড়ির তিনটি 
মবিবাহিতা কন্যার নানারকম জঙ্পনা-কলপনার কথাবাতা আড়ি পেতে 
[নেছিলেন কিনা । মনে পড়ে তিন কন্যার সবকনিত্ঠা বলেছিল, শাদণ 
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যদি করতেই হয়, খোদ জুলতানকেই করবো ? মনে পড়ে ? ভাবুন, ভেবে দেখুন, 
আরও সে বলেছিল কিনা--আমাদের মিলনে যে সন্তানের জল্ম হবে তারা হবে 
চাঁদের মতো ফুটফটে সুন্দর । আরও সে বলোছিল একটি মেয়ে হবে। তার 
মাথার চুল হবে সোনার মতো সোনালগ । কান্নাতে তার পান্না ঝরবে, আর হাসলে 
পড়বে রাশি রাশি মুক্তো। এ সেই কন্যার মুখ-নিঃস্ত মুক্ত । 

সুলতান খসর্‌র কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠছে ততক্ষণে । হ্যা হ্যা, 
সব তার মনে পড়ছে ! 

বুলবুল ফাঁরজাদকে উদ্দেশ্য করে বললো, ফাঁরজাদ, বোরখা খুলে পিতার 
সামনে দাঁড়াও । তোমার পিতা তোমাকে দেখুন । তোমার মাথার সোনালী চল 
দেখলে তাঁর সব সংশয় থে যাবে। 

ফারজাদ বোরখা খুলে ফেলে সলতানকে জাঁড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে, বাবা, 
__তুমি আমাদের বাবা ! বল, বাবা, বুলবুল যা বলছে তা ঠিক 2 

বুলবুল এবার চটে ওঠে, বুলবুল কখনও িথ্যে বলে না ফরিজাদ । তোমার 
পিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সেই রাতের পর পরান তোমার মা আর দুই 
মাসীকে তান দরঝারে ডেকে এনেছিলেন না । এবং সেইদিনই তিন বোনের 
ইচ্ছামত পাণ্নের সঙ্গে তাদের শাদী হয়ে িয়োছিল কিনা ? 

। সুলতান মাথা নাড়েন, হ্যা হ্যাঁ, সব ঠিক। কিন্তু আমার বেগম তো তিন- 
বারে তিনাঁট জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা পয়দা করোছল । 

_ ঝুট! সব মিথ্যে কথা । বড় দুই বোন,ছোট বোনের সৌভাগ্য ঈর্ষান্বতা 
হয়ে এই চক্রান্ত করেছিল! স:লতান তাদের শয়তানীর কথায় বিশ্বাস করে 
নিরপরাধ বেগম সাহেবাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন_- 

সুলতান খসর; আর্তনাদ করে ওঠেন, আমি সব-_সব বুঝতে পারছি 
এখন। সব পানর মতো পারছ্কার হয়ে গেছে । কিন্তু--কন্তু বেটা, ও পাপ 
আমি রাখবো কোথায় ঃ তোমাদের জননী নিষ্পাপ ফুলের মতো পবিত্র এক 
মেয়ে । তাকে আম কারাগারের দোজক ঘল্পণা দিয়েছি এতকাল । এই গঃনাহ 
কী খোদাতালা ক্ষমা করবেন ? 

ফারজাদ বলে, কিণ্তু বাবা, এতে তো আপনার দোষ সামান্যই । সাজা যা 
পেতে হয় আমাদের মাসধদেরই পাওয়া উচিত ! কারণ তারাই আপনাকে ধোঁকা 
[দিয়েছিল । | 

এর পরের কাহিনধ সংক্ষিগ্ত। 

সুলতান বেগমকে কারাগার থেকে মস্ত করে হারেমে নিয়ে এলেন। সে 
ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়ে সুখের সাগরে ভাসতে থাকলো । আর সেই বড় 
দুই বোন? তাদের যে-সাজা যোগ্য ছিল, তাই মাথা পেতে নিতে হলো, 
তাদের । ৃ 


গঙ্প শেষ করে শাহরাজাদ থামে । দনিয়াজাদ এতক্ষণ তল্ময়ঞ্ছয়ে শনেছিল, 
এবার সে দিদিকে জাঁড়য়ে ধরে বলে, যেমন সুন্দর তোমার ?কসসা তেমনি মি্টি 
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সুতামার বলার ঢং, দাদ । 

_-ঠিক। িলকুল ঠিক বলেছে দুনিয়াজাদ । বহ্‌ৎ মিঠা তোমার বলার 
কায়দা, শাহরাজাদ । আহার নিদ্রা ভুলে রুদ্ধ*বাসে শুনতে হয় ! 

শাহরাজাদ বলে, এবার জাঁহাপনা, আপনাকে সেই কামর আর হা!'লিমাহর 
কিস্‌সা শোনাবো । তবে আজ তো রাত খতম হয়ে এল । আজ আর নয়, 
আসুন আমরা শহয়ে পাড় । কাল থেকে শুরু করা যাবে, কেমন ? 

সুলতান শাহরিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে বলে, 
সই ভাল, শাহরাজাদ আজ এখানেই গল্পের ইতি হোক । এস ঘুমের আগে 
আমরা একটু ভালবাসা করি, কী বল ? 

শাহরাজাদ সুলতানের বুকের তলায় হারিয়ে যেতে যেতে বলে, এই দ্ানয়া 
ওঁদকে ফিরে শো" মুখপযাঁড় 1 
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সাতশো আশশতম রজনণ £ 

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে £ 

কোনও এক সময়ে এক শহরে আবদ অল রহমান নামে এক ধনী সওদাগর 

বাস করতো । আল্লাহর কৃপায় সে একটি পরম রূপবান পুন এবং পরমাসংন্দরণ 
এক কন্যা লাভ করেছিল । 

সওদাগর পং্র-কন্যার অলোকলামান্য রূপলাবণ্য দেখে আতাঙ্কত হয়ে 
ওদের দুজনকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে লালন-পালপন 
করতে থাকে । একটিমান্র বিশ্বাসী বৃদ্ধ নফর ওদের দুজনকে দেখাশুনা করতো । 
ঘরের মধ বন্দী হয়ে ওরা বড় হতে থাকে । 

এইভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে । ছেলের দেহে যৌবনের ছোয়া লাগতে 
শুরু করেছে । একদিন সওদাগর-গৃহিণৰ স্বামশকে একান্তে ডেকে বললো, 
বাল ছেলের বয়স কত হলো খেয়াল আছে ? 

সওদাগর বলে, থাকবে না কেন, এইতো চৌদ্দ চলছে । 

_-তবে ছেলে কি এখনও সেই কচি খোকাঁটি আছে নাকি ভাবছ ? তার 
বিয়ে শাদ দিতে হবে না? তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে শুনে নিতে হবে না। 
এভাবে অন্ধকার ঘরে ওদের বন্দী করে কী ফয়দা ওঠাবে শুনি 2 

_-আহা বিবিজান, সওদাগর স্ত্রীর উত্মা শান্ত করতে বলে, তুমি বুঝছ না 
কেন, কামর তো আর বাচ্চা ছেলের মত সাধারণ রূপলাবণ্য নিয়ে জন্মায়নি । 
ওর দিকে তাকালে যে ভয় করে আমার । অমন সর্বনাশা রূপ তো বাপু আমি 
আমার জাশবনে কোথাও দোখান । আল্লাহর একটা কাশ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। 


১১৭ 


একটামা্ আমার পত্র-সন্তান, সুলতান বাদশাহর ঘরে জন্মায়নি, গায়ে গতরে 
খেটে খেতে হবে । সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মিশতে হবে না। এমন ঘরে 
এত রূপবান পুত্রের কণ দরকার ছিল বিবিজান ? 

_ওমা, একি কথা, সওদাগর-গৃহিণী ঝত্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপু হয়ে 
এক কথা মুখে আনছো গো ছেলেমেয়ে দেখতে সুন্দর হবে, এ তো বাবা 
মায়ের চির"জীবনের সাধনা । কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, তা না আল্লাহর 
উপর দোষারোপ করছো £ 

সওদাগর বলে, তুমি আমার আসল কথাটাই বুঝলে না, বিবিজান ॥ 
ছেলেমেয়ে খুবস:রতি হবে না, তা তো বালনি। সব বাবা-মাই চায় তাদের 
সন্তানরা সুদর্শন সুন্দর হোক। কিন্তু তা বলে আমাদের মতো সাধারণ 
'মানুষের ঘরে আসমানের চাঁদ- একি শোভা পায়, বল, না এর ঝামেলাই সহ্য 
করা যায় ? 

- ঝামেলা 2 ছেলেমেয়েকে তুমি ঝামেলা মনে কর ? 

_গ্যাই দ্যাখো, আমি বলতে চাইছি এক আর তুমি বুঝছো আর এক । কী 
মুশাঁকল বলতো । 

--থাক থাক, অত বোকা ব্ঁঝয়ে আর কাজ নেই । সে যাকগে, এখন যা 
বলাছ মন দিয়ে শোন । 

-বল। 

--বাল আখেরের কথা তো কিছু ভাবতে হবে ? 

_আলবত ভাবতে হবে । 

-তাহলে ছেলেকে ঘরের মধ্যে কয়েদ করে রাখছ কেন? তাকে দোকানে 
বসাতে হবে না। তোমার বয়স হয়েছে । আন্লাহ করুন তুমি শ' সাল বেচে 
থক! কিন্তু মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। আমিও 
আগে যেতে পারি. তুমিও পার। ধর যাঁদ অসময়ে তেমন কিছু একটা বিপদই 
ঘটে যায় তখন ছেলেমেয়ে দুটো কি পথে বসবে ? 

সওদাগর বাঁস্মত হয়ে প্রন করে, কেন, পথে বসবে কেন ? জান, বাজারে 
আমার কত বড় দোকান, এত আমার খদ্দেরপাতি । দেখে শুনে খেলে মাত 
পুরুষের কোনও ভাবনা থাকবে না। 

-দেখে শুনে খেলে-তা দেখাশোনাটা কে করবে শুনি । ছেলেকে 
তো ঘরে পুরে রেখেছ । ধর আজ বাদে কাল তুমি ইন্তেকাল করলে । তখন 
হঠাৎ যাঁদ একটা ফুটফটে ছেলে গিয়ে গদীতে গিয়ে বসে বলে, এ দোকানের 
আমিই মালিক। লোকে শুনবে 2 তারা মুখ টিপে হাসবে না? বলবে না, 
কই সওদাগর সাহেবের কোনও লেড়কা আছে বলে তো আমরা কখনও শহানান ? 
তোমার ছেলেকে যাঁদ দোকানে তারা ঢুকতে না দেয় তখন আম কি কাছারী- 
আদালত করতে যাবো? সংসারে বাচতে গেলে সমাজ ছাড়া বাঁচা যায় না। 
তাদের সকলের মতামত অগ্রাহ্য করেও টিকতে পারা যায় না। তই আগে থেকেই; 


সাবধান হতে হয় । 
১৯৮ 


সওদাগর অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করে, তা--এখন ক করতে বল আমায় । 

_-কী আবার বলবো, ছেলেটাকে এখন থেকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে 
যাও। গদীতে বিয়ে রাখ তাকে । পাঁচজনে দেখুক, জানুক এ তোমারই 
ওরসজাত সন্তান। তারপর আস্তে আস্তে দোকানদারীও শিখে নেবে সে। 
থদ্দেরদের সত্গেও জানপছান হবে । 

সওদাগর অনেকক্ষণ ধরে গাহণীর কথাগুলো অনুধাবন করে দেখলো । 
হুম, নাঃ, অন্যায় কিছু বলোনি কামরের মা। আজ যাঁদ সে হঠাৎ মারা যায় 
তখন ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে । পাডা-পড়শী বা সমব্যবসায়ীরা 
কামরকে হঠাৎ দেখে তার ওরসজাত সন্তান বলে স্বীকার নাও করতে পারে । 
হয়তো এমনও ভাবতে পারে, স্টীর অন্য কোনও ভালবাসার ছেলে! ছিঃ ছিঃ, 
সে কি লজ্জার ব্যাপার হবে। 

_-কই গো শুনছো, সওদাগর বিবিকে ডেকে বলে, ভেবে দেখলাম, তোমার 
কথাই টিক । ছেলেকে পাঁচজনের সত্গে আলাপ পরিচয় করানো দরকার । তা 
আর দোঁর কেন, আজ থেকেই নিয়ে যাবো । ওকে খাইয়ে-্দাইয়ে সাজিয়ে তোর 


করে দাও । 
রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো একাশদতম রজনন £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


ছেলের হাত ধরে সওদাগর দোকানের পথে রওনা হয় । কিন্তু মুহৃতেই 
বিপদ ঘনিয়ে আসে | পঙ্গপালের মতো পথচারিরা এসে ছে'কে ধরে কামরকে ॥ 
সকলের চোখে-ম:খে দারুণ বিস্ময় । এমন আসমানের চাদ মাটিতে নেমে এল 
ক করে? কেউ হাত ধরে টানে । কেউ গাল টিপে আদর করে । কেউ বা 
চুম? খেয়ে যায় । ্‌ 

সওদাগর প্রাণপণে ভিড় স্েেতে থাকে । ভয় হয় ভাঁড়ের চাপেই বুঝি 
তার ছেলেটা মারা যাবে । সে চিংকার করে ওঠে, কী করছো তোমরা, সরে যাও । 
ছেলেটা মরে ঘাবে যে। 

কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছাঁড়য়ে 
পড়ে সব্। আজব বস্তু দেখার কৌতূহলে দলে দলে ছুটে আসতে থাকে 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা । 

সওদাগর ছেলেকে নিয়ে কোনক্রমে ছুটতে ছুটতে এসে দোকানে ওঠে । 
ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় দোকানের পিছনের দিকে । কিন্তু জনতা তখন উত্তাল 
হয়ে উঠেছে । হাজার হাজার মানুষ দোকানের সামনে এসে হহড়োহ্‌ড়ি 
করতে থাকে । 

এই লময় ভিড় ঠেলে এক্‌ পলিতকেশ বদ্ধ দরবেশ এসে ঢুকলো দোকানে | 
সওদাগর সসম্ভ্রমে স্বাগত জানাল ফকিরকে । 

"কোথায় তামার লেড়কাঃ 
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সওদাগর বললো--ওই ওপাশে বসে আছে। এদিকে রাখলে বাজারের 
'মানহ্ষ ওকে ছি*ড়ে খাবে । তাই লোকের চোখের আড়ালে বাঁসিয়ে রেখোছ । 

দরবেশ কামরের পাশে গিয়ে বসে। দোকানের বাইরে জনতা ক্ষৃত্ধ হয়ে 
ওঠে । ওই লোকটাকে বাইরে বের করে দিন। বুড়ো দরবেশগুলো ছেলে 
খাওয়ার যম । 

সওদাগর চিন্তিত হয়ে ওঠে । সাঁত্যই এই সব ঘাটের মড়া ফাঁকরগুলো 
সাধারণতঃ ভগষণ বদ হয় । ছোট ছোট খুবস্বর্ত ছেলেদের ওপর ওদের ভীষণ 
লোভ । সওদাগর দিশাহারা হয়ে পড়ে । এ অবস্থায় কী করে সে ছেলেকে 
উদ্ধার করবে ? 

--ফকির সাহেব, এবার তাহলে আস্মন, আমার দোকান বন্ধ করে ঘরে 
যাবো । 

সওদাগর নিরুপায় হয়ে দোকান বন্ধ করে পালাবার সিদ্ধান্ত পাকা করে। 
কিন্তু দরবেশ ওঠার নাম করে না। সওদাগর ভাবে, লোকটা পয়সা-কাড় না 
নিয়ে নড়বেনা । একটা মোহরের তোড়া ওর সামনে রেখে বলে, আজকের 
মতো ক্ষান্তি দিন। আম দোকান বন্ধ করে বাঁড় ফিরে যাবো । 

গৃহিণণর ওপর আক্লোশে মনে মনে সে গজরাতে থাকে, আজ আগে বাড়ি 
যাই, তারপর তারই একাদন কী আমারই একাঁদন, দেখে নেব । উফ, ছেলেকে 
দোকানদার শেখাতে হবে। এখন শেখাও দেখি দোকানদারী । কাল থেকে 
মা-বেটাকে দোকানে পাঠাবো । দেখবে, কত ধানে কত চাল । 

দোকানের ঝাঁপ বম্ধ করে দেয় সওদাগর আবদ অল রহমান । দরবেশ টাকার 
তোড়াটা স্পর্শ করে না। ওদের স্গে সত্গে বাইরে বেরিয়ে আসে । 

সওদাগর ছেলের হাত ধরে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা হয়। কিন্তু 
দরবেশটা ওদের পিছ ছাড়ে না। সে ততোধিক লম্বা লম্বা পা ফেলে রহমানের 
পাশে এসে চলতে চলতে বলে, আজকের রাতটা আমি তোমার বাড়িতে মেহমান 
হতে চাই সওদাগর । রি 

লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে রহমানের । এখন কী উপায় 
' হবে। হাদিসের নিদেশ আছে কোনও মুসাফখর যাঁদ মেহমান হয়ে আসে 
তাকে ফাঁরয়ে দিলে মহাপাতক হতে হবে । ইসলামের নিদেশ অমান্য করবে 
কী করে সে? কিম্তু লোকটার মতলব ভাল নয়, ওকে বাড়তে আশ্রয়ই বা দেবে 
কীকরেসে? ৃ 

একবার যখন সে নিজের মুখে বলেছে তার ঘরে মেহমান হবে সে তখন 
িছুতেই তাকে না করতে পারবে না রহমান। কিন্তু তা বলে লোকটাকে 
সারারাত সে আশ্রয় দেবে না তার ঘরে । সকাল সকাল খাইয়ে 'ওকে বিদেয় করে 
দেবে সে। কিন্তু লোকটা যাঁদ বদ মতলব নিয়ে আমার ছেলের দিকে নজর 
দেয় তবে মেহমান বলে'আর রেয়াত করবো না ওকে । আস্ত কবর দেব আমার 
বাগানে । তারপর ফৌজকে যেতে হয় যাবো, কুছ পরোয়া নাই । 

লোকটার ভড়ং আছে আঠারো আনা । বাড়িতে পেশছেই সে নামাজের 
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ব্যবস্থা করতে বলে রহমানকে । মেহমানের যাতে অনাদর না হয় সে দিকে 
সওদাগর সচেতন । মাদুর পেতে দিল । রুজু করার পানি এনে দিল। 
দরবেশটা নামাজাদ শেষ করে কোরাণ পাঠ করতে থাকলো । সওদাগর ভাবে, 
নয়মমতো অনেকেই কোরাণের কিছু অংশ পাঠ করে রেখে দেয় । কিন্তু আত 
ভন্তি চোরের লক্ষণ, লোকটা কোরাণ থেকে আর চোখ ফেরার না। পাতার পর 
পাতা সে পাঠ করতে থাকে ৷ সওদাগর নিরুপায় । রাত গভশর হয়ে আসে । 
কিন্তু ফাঁকরকে বলতে পারে না পাঠ শেষ করুন, খানা-পনা সেরে নিন, 
আপনাকে চলে যেতে হবে । কিন্তু লোকটা. থামতে জানে না বোধ হয়। 
বহমান ছটফট করতে থাকে । ঘরছেড়ে ভিতরে চলে যায় । 

[কিন্তু পরমহূর্তেই বুঝতে পারে আতাঁথকে একা ফেলে অন্াকাজে মন 
াদতে নাই । ভাই সে কামরকে বলে, যা তো বাবা, ফাঁকির সাহেবের পাশে 
গয়ে বসে কোরাণ পাঠ শোন । ধর্ম কথা কানে গেলেও পুণা হবে । 

কামর বলে. কিন্তু আব্বাজান লোকটা দোকানে হাত লাগিয়ে আশার গাল 
1টপে দিয়েছিল । 

রহমান হাসে, বূড়ো মানুষ, একট: আদর করেছে, তাতে দোৰ কী। যা 
কাছে গিয়ে বোস। ঘযাঁদ একট আধটহ আদর টাদর করে, উঠে আসবেনা যেন। 
হাজার হলেও মেহমান তো আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। 

ছেলেকে দরবেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু রহমান নিশ্চিন্ত হতে পারে 
না। দোতলার একটা ঘরের জানলার পাশে গিয়ে বনে সে। সেখান থেকে 
দরবেশকে পুরো নজর করা যায় । কিন্তু দরবেশ তাকে দেখতে পাবে না। 

কামর আসে । দরবেশের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটার চোখ ছলছল করে 
ওঠ । 

_-এস এস, কাছে এস, বেটা । এখানে আমার কোলে এসে বোস। 

আহা গলায় যেন মধু ঢালা । কামারকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে মনে 
মূনে সে যে হা হৃতাশ করছিল তা বেশ স্পন্ট হয়ে ওঠে । 

কামর তার কোলে অবশ্য বসেনা, কিন্তু বোশ দূরত্ব না রেখে প্রায় গা 
প্ঘ'ষেই বসে পড়ে। 

দরবেশ বলে, বসো বেটা ভাল করে বসো। কোরাণ পা কার, মন দিয়ে 
শোন। 

দরবেশ এক মনে ধমগ্রিন্থ পাঠ করতে থাকে । ভাবাবেগে অশ্রুধারা নামে 
তার দুগাল বেয়ে । দোতলার ওপর থেকে রহমান এই দ্য প্রত্যক্ষ করে অবাক 
হয়। মিথ্যাই সে তাকে সন্দেহ করে ছিল । আসলে সে তো এক ধমপ্্াণ । 

ভাড়াতাঁড় সে নিচে নেমে আসে । দ্রবেশের সামনে হাত জোড় করে বলে 
আমার গুস্তাকী মাফ করবেন ফকির সাহেব । আপনার চোখে জল কেন? 
আমার আদর যত্ধে কী কোনও দোষ হয়েছে। 

দরবেশ 'স্মিত হেঙগে বলে, না বাবা, সে সব কিছ নয় | 

--তবে? 
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কেন বাবা আমার পুরোনো ক্ষত খুচিয়ে আবার ঘা করে দিতে চাইছে : 

রহমান বলে, আমি আপনাকে জোর করছিনা, বাবা সাহেব। যদ আপনার 
আপাত্ত না থাকে তবে আমাকে শোনাতে পারেন । শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে 
আমার । 

বদ্ধ বললো, বেশ তাহলে বলছি, শোন । 

আমি এক কপর্দক-শূন্য দরিদ্র দরবেশ । এ সংসারে নিজের বলতে কোনও 
ধন-সম্পদই আমার নাই । আল্লাহর আশশবণদই আমার একমান্র পাথেয় ! 
তাই সঙ্গে করে দেশে দেশে পথে-পথে ঘ.'রি । 

এমনি ভাবে চলতে চলতে একবার এক জূম্মাবারের সকালে বসরাহ শহরে 
পেশছলাম । বাজারে ঢুকে দেখি কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। অথচ 
প্রাতিট দোকানপাট খোলা ॥ নানারকম জিনিসপন্রে বকঝকে তকতকে" করে 
সাজানো গোছানো । অবাক কাণ্ড, আতপা1তি করে তলাশ করেও না কোনও 
খদ্দের, না কোনও দোকানী- কারও দেখা পেলাম না। চারদিকে যেন কবরের 
নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে । ভাবতে লাগলাম, দোকানপাট যেভাবে পসরা 
সাজানো-_ তাতে মনে হয় এইমান্ন সবাই ছিল. ?কন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে 
মুহতে সকলে উধাও হয়ে গেছে। 

[দেয় আমার পেট জব্পাছল । সামনেই দেখলাম এক হালুইকরের 
দোকান । থরে থরে মিঠাই মণ্ডা সাজানো । গনে হলো, এইথার বানিয়ে 
সাজয়ে রেখেছে । দোকানে ডুকে যতটা প্রাণ চায় খেলাম । পাশেই একখানা 
কাফখানা। সেখানে ডুকে নানারকম কাবাব, কোরমা, বিরিয়ানশ, কা'লয়া যা 
ইচ্ছে হলো পেট পুরে খেয়ে নিলাম । সাত্য, বিশবাস কর, অন ম:খরেোচক: 
স্গন্ধা খানা আম তার আগে কখনও আফ্বাদ কারনি। এরপর আমি এলাম 
এক শরবতের দোকানে । এক পেয়ালা খুসবুওয়ালা পেস্তার শরবত খেয়ে 
প্রাণটা াণ্ডা হয়ে গেল । আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে থাকলাম । 

শরবত খেয়ে দোকান থেকে রাস্তায় বোরয়ে হটিছি। চারদিক [নিথর 
[নস্তব্প। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে থাকলাম । এত বড় 
শহর, কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই- যেন এক বিরাট কবরথানার মধ্যে দিয়ে 
চলেছি। 

হঠাৎ এক বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে উচনাম ! তবেকীকেউবা 
কারা এগিয়ে আসছে আমার দিকে । নানারকম বাদ্যযন্তের লহরা কানে 
স্পৃন্টতর হতে থাকলো । কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, এ সঙ্গীত কোনও শুভ 
সংকেত নয়। নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কাজ । আমি একটা গুদোমের 
পালাকরা বদ্তার আড়ালে লুকিয়ে রাস্তার দিকে চোখ মেলে রাখলাম । সেখান: 
থেকে পথচারীদের আমি সবই প্রত্ক্ষ করতে পারবো কিন্তু ওরা শত চেষ্টা 
করলেও আমাকে দেখবে না কেউ । 

একট. পরেই বুঝতে পারলাম বাদাষম্ঘদের সঙ্গে একটা মিছিল আসছে & 
উদঃগ্রব হয়ে তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে । 
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পরীর মতো স্রপ্দরী চজিলশটি মেয়ে পথের দুধার দিয়ে দৃই সারি বেধে 
চলেছে। তাদের রূপের ছটায় চোখ ধাঁধয়ে যায় । কিন্ত এহ বাহা। এদের 
শ্িছনে একটা খচ্চরের পঠে আসন এক অলোক-সামান্যা পরমাস্ুন্দরণকে দেখে 
আমার মাথা ঘুরে গেল। পথে প্রবাসে ঘুরে ঘরেই আমার দিন কাটে । 
জীবনে অনেক ভালো অনেক খারাপ অনেক সুন্দর অনেক অগ্চন্দর আমি 
দেখেছি । কিন্তু 'বিবাস কর বাবা, সে দিন যাকে দেখোছিলাম তার জতুডি 
দোখাঁন কোথাও £ কোনও মেয়ে যে অমন রুপসঈ হত পারে, সেখে না 
দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় । আমার মুখে এমন কোনও ভাষা নাই ষে তাৰ 
রুপের বর্ণনা দিতে পারি। 

কিছুক্ষণের মধোই মিছিল পার হয়ে গেল, আমি বস্তার আড়াল থেকে 
বাইরে বেরিয়ে এলাম । কিন্তু কী আশ্চর্য, যে োকানপাট একটু আগেও 
জনশূন্য খাঁখাঁ করছিল তা আবার মুহতৈই দোকান আর খদ্দেরে সরগম 
হয়ে উঠেছে । একজনকে সামনে পেয়ে জিন্দেস করলাম, “আচ্ছা ভাই, কাকে 
শোভাষার্না করে নিয়ে গেল ওরা 2 আমার প্রশ্ন শুনে লোকাঁটর মুখ ফ্যাকাশে 
হয়ে গেল। আপাদমস্তক এক সন্দেহের চোখে একবার দেখে নিয়ে ভীত- 
চাঁকত হয়ে সরে গেল, কোনও জবাব দিল না। আর একজনকে জিজ্ঞেস 
করলাম । কিন্তু সেও ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে ছংটে *লল! এরপর 
যাকেই জিজ্ঞেস কার কেউ আমার কথার জবাব না দিয়ে সন্দেহাকুল দষ্টিতে 
তাকাতে তাকাতে কেটে পড়ে । শেষে এক নাপিতকে পাকড়াও করলাম, ও 
নাপত ভাই, ব্যাপার কী বলতে পার, কে গেল মিছিল করে ? 

আমার কথা শুনে ন।পিত কানে আঙ্গুল দিল । ফিসফিস করে বললো, 
ওসব কথা জিজ্ঞেস করতেও নাই, জবাব দিতেও নাই । মনে হচ্ছে আপাঁন 
পরদেশী, এখনে আর আপনার একদণ্ডও থাকা উচিত নয় মুসাফির। 
আপনি এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান! এর বেশি আর কিছ 
জানতে চাইবেন না, বলতে পারবো না। জানে ঘযাঁদ বাঁচতে চান, এখনি শহর 
ছেড়ে পালান। ভাগ্যে আপনি মিছিল আসার আগে বুদ্ধি করে আড়ালে 
লুকিয়ে পড়েছিলেন, না হলে আপনার কাটা মূস্ডু এতক্ষণে এখানে গড়াগাঁড় 
যেত। আমরা সদা সর্বদা সন্মস্ত থাকি । একটু আগের দোকান-পাটের 
অবস্থা দেখে টের পেয়েছেন আশা কার। কখন ষে কার ভাগ্যে কী ঘটতে 
পারে, কেউ জানি না আমরা । 

নাপিতের কথা শুনে বুঝলাম ও-শহরে আমার মতো ভাব-ভোলা মানুষের 
আর এক দণ্ডও অবদ্থান করা উচিত নয়। তাই সেই মুহতেই শহর ছেড়ে 
প্রান্তরের পথে বোরিয়ে পড়লাম । চলতে চলতে অবশেষে আজ এসে পৌশীচেছি 
তোমাদের এই শহরে। এসেই দেখলাম তোমার এই পূত্রকে । আহা, চোখ 
জুড়িয়ে যায়। তখন থেকে আম।র শুধু একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে, এ 
ছেলের একমারর জুট এ বসরাহ-স্জ্দরী । বসরাহতে তাকে দেখার পর থেকে 
শুধু এই কথাই ভেবোছ, এমন তুলনাহখন সুন্দরীর যোগ্য বর কোথায় মিলবে ? 
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তা আল্লাহ খন তাকে পয়দা করেছেন, তার উপযস্ত জুটিও যে বানাবেন তাতে 
আর সন্দেহ কঃ তোমার প্রকে দেখে বুঝলাম এ পান একমান তারই যোগ! 
হতে পারবে । এখন খোদার কী অভিপ্রায় জানি না, তবে এরা একসম্গে 
মিললে সোনায় সোহাগা হবে । 

দরবেশ তার কথা শৈষ করে উঠে দাঁড়ালো, ব্যস, আজ এই পর্ধন্ত। এবার 
আম বিদায় নিচ্ছি, সওদাগর । তোমার আতিথেয়তা আমার মনে থাকবে 
আমি আশা করবো তোমার পুত্র বসরাহ-কন্যাকে শাদী করে সুখ-সম্ভোগে 
বসবাস করুক । 

এরপর সে ঘর থেকে বোরয়ে সেই রাতের অন্ধকারেই পথে নেমে অদৃশ্য 
হয়ে গেল । 

তরুণ কামর সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে কাটাল। বদ্ধ দরবেশ তার মনে 
নতুন রঙ ধাঁরয়ে দিয়ে গেল। কল্পনার তুলি দিয়ে মনে মনে সে সেই 
বসরাহ-নন্যার ছবি আঁকার চেঙ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই তার অলোক- 
সামান্যা রূপলাবণোর মৃতিণট প্রাতিভাত করতে পারে না। 

পরদিন সকালে উঠে সে মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি আজই 
বনরাহ পথে রওনা হবো । আমর সামান-পন্ন গাঁছয়ে দাও । এ বসরাহ- 
কন্যাকে না পেলে এ জিশ্দগী বরবাদ হয়ে বাবে আমার । 

মা কান্নাকাঁট জুড়ে দিল । স্বামী আবর্দ অল রহমানকে ডেকে বললো, 
শেন তোমার ছেলের কথা । সে গো ধরেছে, বসরাহয় ঘাবে । সেই মেয়েকে 
ছাড়া আর কাউকে সে শাদণ করবে না। 

রহমান ছেলেকে অনেক বোঝাবার চেম্টা করল। বিদেশ বিভূই জায়গা । 
জানা নাই, চেনা নাই, আন্দাজে কোথায় যাব, বাবা 2 

[কিন্তু কামর তার মত বদলাতে রাজ নয়। সে যখন ভেবেছে, যাবেই ॥ 
তাতে যা ঘটে ঘটুক । সে বললো, আম যাবই ॥ এতে যাঁদ তোমরা বাধা দাও, 
আমার মরা মুখ দেখবে ॥ 

মা বাবা দুজনেই শিউরে ওঠে, ওকি কথা ! অমন অল:ক্ষণে কথা মূখে 
আনতে নাই বাবা । 

রহমান সব দোষ তার বিবির ঘাড়ে চাঁপয়ে দিয়ে বলে, তুমিই যত নম্টের 
গোড়া । তোমার বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে আজ ছেলেটাকে খোয়াতে বসেছি । 

দুঃথে হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে, আবদ অল রহমান, নিজেকে বড় ব্যাম্ধমান 
ভেবৌছলে ! আতি সাবধানে ছেলেকে নিন্দুকে পুরে আগলে রাখতে 
চেয়োছলে । ঠিক হলো, এই তোমার উচিত পুরস্কার পাওনা ছিল । 

যার নসাঁবে যা লেখা থাকে কেউই খণ্ডন করতে পারে না। কামর-এর 
মা স্বামীকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করে, এ নিয়ে আর হা-হতাশ করে ক করবে, 
বল। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তুমি আমি হাজার কোসিস করেও ঠেকাতে 


পারবো না। 
ছেলের যারার গোছগাছ করে দিল মা। একটা বটয়াতে, ভাত করলো ূ 
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হণরে চুনী পান্না! ছেলের হাতে দিয়ে বললো, ভাল করে সঙ্গে রাখিস। 
[বপদ আপদের সহায় ! 

রহমান ছেলেকে নব্বই হাজার 'দিনার রাহাখরচ দিল । এবং তার পুরোনো 
নফরদের দুজনকে সঙ্গে দিয়ে বললো, এরা দুজন আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত 
এবং প্রিয় বান্দা, তোমার সঙ্গে সহ্গে থাকবে, দেখা শুনা করবে । এদের 
পরামর্শ অমান্য করো না । কারণ, নফর হলেও, এরা তোমার চেয়ে বয়সে 
অনেক বড়-জ্ঞান বৃদ্ধ । 

উটের পিঠে রসদ এবং অন্যান্য সামানপন্র চাঁপয়ে সেইদিনই কামর ইরাকের 
পথে রওনা হয়ে গেল। এবং কিছুদিন পরে নিরাপদেই বসরাহতে এসে 
,পেশছল | 

রাত শেষ হয়ে এল | শাহরাজাদ গজপ থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো তিরাশঈতম রজনাীতে 
* আবার সে বলতে থাকে £ 


সোঁদনও ছিল জুম্মাবার । কামর শহরে প্রবেশ করেই দরবেশের কথার 
সত্যতা বুঝতে পারে । কণী আশ্চর্য, পথঘাট জনশূন্য, দোকানপাট খোলা । 
থরে-থরে সামানপত্র সাজানো । কিন্তু কোনও দোকানে দোকানগও নাই, খদ্দেরও 
নাই ॥। যোদকে তাকায় খাঁ খা করছে । নিজের পায়ের শব্দেই সে চমকে ওঠে । 

থিদে পেয়েছিল ভীষণ । একটা দোকানে ঢুকে প্টেপুরে খেয়ে নিল 
কামর ৷ কিন্তু দাম মেটাবে কাকে £ কেউ তোদোকানে নাই। যাই হোক, 
বাইরে বৌরয়ে আসতেই দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ বাদ্য-সঙ্গীত শুনতে পেয়ে 
সে দরবেশের কথা স্মরণ করে একটা গুদোমের পালাকরা বস্তার আড়ালে গিয়ে 
লুকয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো । রি 

একট পরেই মিছিল বাজারের পথের 'দিকে এাগয়ে আসতে থাকলো । 
কামর উদ্গ্রব হয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে । 

চ্িলশাট স্তবেশা অপ্সরীর মতো জ্রন্দরী রমণী-পারবৃতা হয়ে এক 
নবযৌবন-উদ্ভিন্না স্ুকুমারী ভ্রমণে বা বিহারে বেরিয়েছে । দরবেশ তার 
লাবণযর অসামান্যতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি, শুধু বলেছিল দুনিয়ার 
সর্ব সে ঘুরেছে সারা জীবনভোর, কিন্তু অমন রূপ সে কখনও দেখেনি । 
কামর ভাবলো, ফাকর সাহেব সাঁত্যই বলেছিল--এ রূপের জুটি মেলা ভার । 

রুদ্ধশবাসে অপলক দৃষ্টিতে তরুণীর..রুপসমহুদ্রে অবগাহন করতে থাকে 
কামর । এতদিনের পথ-শ্রম। মা-বাবার মনে দহঃথ দিয়ে চলে আসা-_সব আজ 
তার কাছে সার্থক হয়ে উঠলো এই মুহূর্তে । মনে মনে নিজেকে সহম্ন ধনাবাদ 
জানাতে থাকে সে, ধন্য কামর, তুমি আজ সত্যই ধন্য হয়ে গেলে । আজ 
দুচোখ ভরে যে রূপ তুমি দর্শন করলে, তারপর তোমার যাঁদ মৃত্যুও আসে 
কোনও থেদ থাকবে না । 

মিছিল অদৃশ্য হয়ে গেলে কামর বাইরে এসে দেখে পথঘাট হাটবাজার 
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জনসমাকইর্ণ। দোকানী দোকানে বসেছে, খ". ?রদাম করে কেনা কাটায় 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । কণ আশ্চর্য, এদের মুখ দেখে বুঝবারই জো নাই, একটু 
আগ্েই,তারা আতঙ্কে গর্তে'র মধ্যে ঢুকে পড়ছিল | 

কামর একটা দোকানে ঢুকে খুব জমকালো একটা সাজ-পোশাক কিনে বাজার 
সানিহিত হাধামে গিয়ে খুব ভাল করে ঘষে মেজে সাফ করে অনেক জল দেল্রে 
স্নান করে শাহজাদার মতো সাজে সেজে-গুজে পথে বোঁরয়ে এল । অদূরেই 
সেই নাঁপতের দোকান । লোকটা তখন একজনের মাথায় ক্ষুর ধরেছে । প্রায় 
আধখানা মাথা সাফ করে এনেছে, এমন সময় কামারকে এ বেশে তার দোকানে 
ঢুকতে দেখে হতচাঁকত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সেলাম ধুকে স্বাগত 
জানায় । কামর ওর হাতে একটা মোহরের তোড়া গুজে 'দিয়ে বলে, তোমার 
সথ্গে একটা জরুরী কথা আছে । তা এখানে তো তোমার খদ্দেররা রয়েছে, 
একট বাইরে আসবে 2 

নাঁপত তোড়ার ওজনটা অনুভব করে বুঝতে পারে মালকাঁড় নেহাত কম 
নাই । বিচলিত হয়ে বলে, ক যে বলেন হুজুর, আপাঁন হুকুম করলে আমি 
জাহাল্লামেও যেতে পারি । 

দুজনে দোকান থেকে বাইরে বৌরয়ে একট নিরালা জায়গায় এসে দাঁড়ায় । 
কামর বলে, শুনোছ প্রাত জ:ম্মাবার সকালে এই পথ দিয়ে একটা মিছিল যায় । 
এবং যেকোনও কারণেই হোক, সেই সময়টায় পথঘাটে, হাটে বাজারে কোন 
জনপ্রাণী থাকে না। কফিন্তুকেন?ঃ কার ভয়ে? আম এই শহরে নবাগত । 
আড়ালে লৃকিয়ে এ মিছিলের সুন্দরীকে আজ আমি দেখোছ। এক কথায় 
বলতে গেলে, চোখে আমার ধাঁধা লেগে গেছে । এমন রূপ কখনও দোঁখাঁন। 
তা বলতে পার, এই ডানাকাটা পরণাঁট কে 2 

নাঁপত গম্ভীর হয়ে গেল। কা যেন ভাবল এক মৃহূর্ত। তারপর 
বললো, আম ঠিক জানি না, মালিক । তবে এইটুকু বৃুঝোছ, শুক্রবার সকালে 
এ 'মাছল পার হয়ে না যাওয়া পরন্তি কেউ দোকান পাটে বসতে বা কেনাকাটায় 
বেরুতে সাহস করে না। 

__-এর কারণ ক ? ভয়টা কোথায় ? 

নাঁপত কাচুমাচু মুখে বলে, আক্দ্রে এর বোঁশ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন 
না, আমি জানি না, বলতে পারবো না। তবে হশা, আমার বিবি সব জ্বানে। 
তাকে জিজ্দেস করলে এবং সে বাঁদ রাজি হয় সব আপনাকে বলতে পারবে । 
আপাঁন একট-ক্ষণ এখানে দাঁড়ান, হূজুর, আমি আমার 'বাবকে জিজ্ঞেস করে 
আদসি। সে যদিরাজ হয়, আমি আপনাকে নিয়ে বাবো আমার বাড়িতে । 

এই বলে নর-্সম্দরটি তার দোকানের আধ ন্যাড়া খন্দেরটির কথা একেবারে 
বিস্মৃত হয়ে তোড়াটা নাচাতে নাচাতে বাড়ির পথে ছুটে যায় । 

[ববির হাতে মোহরগুলো তুলে "দিয়ে বলে, বহুত বাঁড়য়া এক মালদার 
সওদাগরকে পাকড়াও করেছি । এক্ষণ তাকে নিয়ে আসা তোমার কাছে, 
বরাতে থাকলে আরও কিছু মিলতে পারে বিবিজান । আচ্ছা লাগি যাচ্ছি 
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ওকে নিয়ে আসাছি তোমার কাছে, কেমন ? 

ছুটতে ছ্‌টতে সে কামরের কাছে এসে বলে, 'বাবজান আপনাকে সাহাধ্য 
করতে রাজি হয়েছে--আর ভাবনা নাই, আপনি আজ্জন, মালিক । 

নাঁপতের সত্গে কামর ওর বাড়তে এসে পেশছয় । নাঁপিত-গৃহিখ বয়সের 
ভারে বদ্ধ হঞ্ে পড়েছে বেশ । 'কামরকে সে অতিথির আধক আদর আপ্যায়ন 
করে বসালো । দামশ খুসবুওলা শরবত এনে খেতে দিল এবং পরম স্নেহময়ীীর 
মতো কুশলাদি জিজ্দেস করলো । 

এই সুদূর প্রবাসে এসে এমন একজন মাতৃসমা মমতাময়র দেখা পেয়ে 
কামর উৎফযুজ্ল হয়ে ওঠে । নাপিত-গাঁহণী কামরকে নানারকম খানা-পনা 
এনে খেতে দেয় । মুখে মধু ঢেলে বলে, কী আর খেতে দেব বাবা, গরীব- 
সরীব মানুষ । ঘরে যা ছিল দিলাম, জানি না তোমার মুখে রূচবে কিনা । 
কামর লাঁজ্জত বোধ করে, কী ষেবল মা, ভালবেসে দিলে খুদ-কু ড়োও 
অমত মনে হয় । 

খানা-?পনা শেষ হলে, কামর জেব থেকে এক মুঠো মোহর বের করে 
ন(পত-বৌ-এর হাতে গুজে দিয়ে বলে, এট ছেলের ভালবাসার দান, নাও মা। 
"তামার আদর-যত্বের দাম এই তুচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে হতে পারে না! কিন্তু 
আমি এখানে পরদেশী, এর বোশ তো আর কিছই দিতে পারবো না, মা। 

মোহরগুলো ওড়নার খুটে বাঁধতে বাঁধতে নাঁপত-বৌ বলে, অমন করে 
বলো না বাছা, আমাদের এই গরণবখানায় তোমার বড় কষ্টই হবে । 

_-ও-নিয়ে তুমি একদম ভাববে না, মা। আমাকে না ঘরের ছেলে বলে মনে 
করেছ 2 তবে অমন পরপর ভাবছো কেন 2 নিজের ছেলের মতো করে ভাবো, 
"দেখবে আর খত খত করবে না মন। যাই হোক মা জননী, আমি যে উদ্দেশ্যে 
তোমার কাছে এসোছ, এবার সে সম্বন্ধে কিছ? শোনাবে £ 

নািত-বৌ বলে, আলবৎ, একশোবার শোনাবো, বেটা । তবে শোন £ 

আমাদের এই বসরাহর আ্ুলতান একাঁদন ভারতের সম্রাট-এর কাছ থেকে 
একটা ইয়া বড় মুক্তো উপহার পেলেন । আমরা তো দোখানি, শুনোছি, অত বড় 
মৃস্তো নাকি হয় না! একেবারে ছোটখাটো একটা সৃষের মতো । সব সময় 
তার গা থেকে আলোর রোশনাই ঠিকরে বেরোয় । 

স্থলতান বাজারের জহুরীদের ডেকে মুক্তোটা দেখিয়ে বললেন, আমার ইচ্ছে 
এটা গলায় পরে থাক ! কিন্তু মস্তোটা তো আনকোরা । সুতো পরানোর 
কোনও ফুটো নাই । তোমরা খুব সাবধানে এটায় সুতো পরাবার মতো সম 
একটা ফুটো করে দাও । 

জহুরীরা এক এক করে সকলেই সেই পরমাশ্চ্য ননুক্তোটা নেড়ে চেড়ে দেখে 
বিষণ্ণ বদনে সুলতানের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, এ বস্তু জীবনে আমরা এই 
প্রথম দেখলাম হাজার হাজার মুক্তো আমরা কেনাবেচা করেছি, করছি, কিন্তু 
এমন অসাধারণ রত্ব কখনও চোথে পড়েনি, জাঁহাপনা । জান না এর কত মূল্য। 
শবাথবা কোনও অর্থের 'বামিময়ে আদৌ এ বস্তু কেনা যায় কিনা_ তাও আমাদের 
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অজানা । সেই কারণে এই অমূল্য রত্কে যন্ত্র চালিয়ে ফুটো করার দুঃসাহস 

আমাদের কারো নাই । যদি কোনও কারণে টুটে যায় তা হলে? তা হলে কা 

দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে পারবো আমরা ? না না, হুজুর, আমরা অপারগ, 
এ মুস্তোয় আমরা বিশদ করতে পারবো না। 

সুলতান হতাশ হয়ে বললেন, সে ক কথাঃ তোমরা সব আরব দানয়ার 
তুখোড় সব জহুরাঁ। তোমরা ঘাঁদ না পার, কেপারবে? আমার যে বড় 
শখ, মুক্তোটা কারে ঝুলিয়ে গলায় পরবো। আমার বুকের ওপর জৰ্লন্ত 
সূযের গোলার মতো দুলবে সারাদিন। লোকে অবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে 
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে--আমার এই শখটা মিটবে না ? 

জহুরীদের একজন বললো, এই শহরে উবেদ নামে এক বদ্ধ কারগর 
আছে । জাহাপনা যাঁদ তাকে তলব করেন, আমাদের মনে হয়, সে একাজ করে 
[দিতে পারবে । 

সুলতান আশান্বিত হয়ে বললেন, বেশ তো তাকে ডাকো । 

স্থলতানের হুকুমে তখনই বদ্ধ উবেদকে হাঁজর করা হলো । সুলতান 
বললেন, দেখ এই মুক্তোটা । এটা ফঃটো করে দিতে হবে । আমি গলায় ধারণ 
করবো ? কিন্তু সাবধান, কোনও ক্রমেই যেন চোট নাখায়। যাঁদ আমার 
ইচ্ছা পূরণ করতে পার তবে তোমার মনঃস্কামনাও আম পূরণ করবো-তা 
সে যাই হোক। 

বৃদ্ধ উবেদ মুস্তোটা হাতে নিয়ে নিরীক্ষণ করলো কিছংক্ষণ। তারপর 
কোমর থেকে একটা তুরপুণ বের করে আশ্চর্য দক্ষতায় পলকের মধোই এপার 
ওপার করে দিল ! সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন জা হাপনা, 
আপনার রত্বের গায়ে কোনও চোট লেগেছে কনা ! 

সুলতান দেখলেন একটা সূন্দ্ম সঙ্তো পরাবার মতো নিখুত একটি ছিদু 
হয়ে গেছে অথচ মুক্তোর গায়ে কোথাও আঘাত লাগোন । 

-সাবাস:, চমৎকার হয়েছে । এবার তোমার পালা । বল বদ্ধ, ক চাও 
তুমি? যা চাইবে আমার ওয়াদা মত আম পূরণ করবো । বল, ভয়ে বল 
তোমার মনের বাসনা । 

বৃদ্ধ উবেদ বলে, জাঁহাপনা বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়েছি আমি । এবং ব্ধি- 
স্থাদ্ধও আমার বরাবরই কিছ কম। ঘরে আমার রুপসী িদুষী তরুণ+ 
[বাব আছে। দেখতে যেমন সে ডানাকাটা পার, গুণেও তেমনি সে সেরা । 
তর বুদ্ধির কাছে অনেকেই হার মানে । তার মতামত ছাড়া কোনও কাজই 
কর না আমি। জাঁহাপনা যাঁদ অনুমাতি দেন, আমি বাবজানের কাছ থেকে 
জেনে আন । 

সুলতান বললো, বেশ তো, চটপট যাও, জেনে এস। কথা যখন দিয়েছি, 
ওয়াদা আমি পূরণ করতে চাই । 

.বঞ্ধ উবেদে ঘরে ফিরে এসে সুলতানের আঁভপ্রায়ের কথা বলে বিবিকে। 

““উব্দে-বৌ আনন্দে নেচে ওঠে, উফ: কী মজা! এতদিনে আমার মনে 
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বাসনা পূর্ণ হবে । 

উবেদ বলে, হ্ুব মানে ? যা চাইবে তাই পাবে, বিবিজ্ঞান। যত টাকা 
পয়সা, সোনাদানা-ষা চাইবে তাই পাবে । একবার মুখ দিয়ে বের করতে 
পারলেই হবে। বিবিজান, আমার ভাবতে কী রকম গা শিরশির করছে। 
আর আমাদের এই রকম দীন ভিখারির মতো দিন কাটাতে হবে না। কাল 
থেকেই আমরা আমর ওমরাহ বনে যেতে পারবো । শুধু একবার বেশ বাদ্ধি 
করে ভেবে চিন্তে বল কণ চাইতে হবে! আমি মুখ দিয়ে বের করা মাত্র সুলতান 
বলবেন, 'আজ মঞ্জুর । ব্যস, আর দেখতে হবে না- আমরা রাতারাতি 
বড় লোক হয়ে যাবো । যাই হোক, আর দেরি করো না বাবজান, চটপট বল কাঁ 
চাইতে হবে। আমাকে আবার এখুনি দরবারে ফিরে যেতে হবে, এখুনি । 

উবেদ-বৌ বলে, ভাববার কিছু নাই গো, অনেক আগেই আমি ঠিক করে 
রেখেছিলাম, জীবনে যাঁদ তেমন কোনও সুযোগ আসে তবে আমার একটা সাধ 
মেটাবো প্রাণ ভরে । 

_কী সাধ গো, বলনা? 

_-বলছি বলছি। বলবো বলেই তো ছটফট করাঁছ তখন থেকে । ভাল 
করে শোন, স্ুলতানকে গিয়ে বলবে, জাহাপনা, আমার বাসনাটা নিতান্তই 
সামান্য । টাকাকাঁড় বলতে কিছ? চাই না আমি। শুধু আপানি অনুমতি 
করুন, প্রত জ:ম্মাবার সকালে আমার 'বাঁব শহর পাঁরক্রমায় বেরুবে নামাজের 
দুঘণ্টা পূর্বে । সেই সময়টুকু শহরবাসীরা কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে 
পারবে না। যদি কেউ পথে বা হাটে বাজারের কোথাও থেকে থাকে তবে 
[মিছিলের বাদায-সত্গত শোনামান্র যে যার কাছের মসাজদে প্রবেশ করে আত্ম- 
গোপন করে থাকবে । কিন্তু একটা কথা, দোকানপাট নিত্য যেমন খোলা থাকে 
তেমনি খোলামেলাই পড়ে থাকবে । কিন্তু কোনও দোকানে কোনও খদ্দের বা 
দোকানী থাকতে পারবে না সে সময় । সবাইকে ছুটে গিয়ে কাছের মসাজদে 
আশ্রয় নিতে হবে । যাঁদ কারো মাথা দেখা যায় তবে আমার সর প্রহরীদের 
উদ্যত খড়গ তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে ফেলবে তৎক্ষণাৎ । এজন্য জাঁহাপনার কাছে 
আম বা আম।র বাব নরহত্যার দায়ে সোপর্দ" হবো না। 

এক নি*বাসে এতগহুলো কথা বলে উবেদ-বৌ থামলো । বৃদ্ধ উবেদ তো 
থ”। এ আবার কী বদখদ চাওয়া হলো ? 

দুনিয়াতে এত জীনস থাকতে এইরকম ফালতু চাওয়া কী কেউ চায়? 

বৃদ্ধ মাথার চুল ছি'ড়ুতে থাকে, হায় হায়, কেন সে মেয়েমানুষের বৃদ্ধি 
নিয়ে কাজ করবে ভেবোছল । 

যাই হোক, বৃদ্ধেরা তরুণ ভাষাকে চটাতে সাহস করে না। তাই উবেদও 
মনের দঃখ মনে চেপে জ্ুলতানের দরবারে ফিরে আসে । 

স্বলতান উবেদের মনোবাঞ্া শুনে প্রীত হয়ে বলেন, বহুত আচ্ছা, আজই 
আমি চণ্যাড়া পিটে ফরমান জারি করে দিতে বলছি, প্রাত জৃম্মাবারে নিতা, 
যেমন হাটবাজার, দোকানপাট খোলা থাকে তেমাঁন খোলা থাকবে । কিস্তি 
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'নামাজের দু ঘণ্টা আগে থেকে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে পারবে না কেউ । যারা 
হাটে-বাজারে বা পথে-ঘাটে রয়ে ঘাবে তারা কাছাকাছি মসাঁজদে গিরে মাথা 
লুকাবে। যদি কারো শির দেখা যায় প্রহরীর তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করে 
দেবে। পু 

সেই থেকে প্রাতি শুক্রবার উবেদ-বেগম শহরে পথ-বিহারে বের হয়। সে 
সময় কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে--পথে-ধাটে বের হতে পারে ! এই নিয়ম 
চলে আসছে সেইদিন থেকে । জানি না আর কতকাল এভাবে শহরবাসারা 
জম্মাবারে আতৎকগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাবে । 

নাঁপতবৌ থামলো । তারপর একট: মৃদু হেসে কামরের দিকে তাঁকয়ে 
বললো, কিন্তু বেটা, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার এই িস:সা শুনে 
তোমার পেট ভরলো না! যতক্ষণ না নিজের চোখে উবেদ-বেগমকে আর 
একবার দেখতে পাচ্ছো স্থির থাকতে পারবে না ! 

--আপানি ঠিকই ধরেছেন, মা। শুধু ভাকে দেখার জন্যে তার সঙ্গে 
পাঁরচিত হবার জন্যে আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে এত দ:রদেশে এসৌছ । ঘরে 
আমার ম1 বাবা চোখের পানি ফেলছেন। কিন্তু তাও উপেক্ষা কর চলে 
এসেছি এখানে-_তার সঙ্গে দেখা করবো বলে । 

ন।পিত--বা বলে. ঠিক আছে, সব আমি ব্যবস্থা করে দেব । এখন বলতো 
বাবা, সত্যে ক পয়সাকাঁড় এনেছ ? 

কামর বলে হারে মুক্কো, চৃণণ পান্না এই চার রকমের জহরত 2 আছে 
সঙ্ঞ়া। আর আছে কয়েকটা থলিতে হাজার আশী দিনার । 

নাপত-বৌ বলে, চমৎকার । তা হলে ওঠো । চল আমার সম্গে : বাজারে 
যেতে হবে। ওখানে জহুরী উবেদের একটা দোকান মাছে, আগে ওখানেই 
যাবো আমরা । এখন শুধু তোমার জহরতের থলেটা সঙ্গে নাও । তারপর 
আন যা যা শাঁথয়ে দেব সেই সেই মতো কাজ করবে । ্‌ 

একটা কথা, বড় কিছ? করতে গেলে অসীম ধৈর্যের দরকার । আমার এই 
উপদেশটুকু মনে রাখলে আখেরে তোমার লাভ হবে । তবে কার্য উদ্ধার হয়ে 
গেলে এই গরীব মাকে ভুলে যেও না, বেটা । আমার স্বামী বড় দরিদ্র 
সারাদিন খেটে সে দুবেলার রুটি সংগ্রহ করে। তুমি যাঁদ দয়া করে খাঁশ মনে 
তাকে দুটো পয়সা 'দয়ে াও- আল্লাহ তোমার ভাল করবেন । 

কামর বলে, ও-নিয়ে আপাঁনি ভাববেন না, মা। আপনাদের এই উপকার 
আম ভুলবো না। 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো চুরাশখতম রজনী 2 
আবার সে বলতে শুরু করে 2 


শহরের এক প্রান্তে উবেদের স্যাকরার দোকান। জনাকয়েক কারিগর 
শনয়ে সে কাজ করে । অলঙ্কার 'নিম্ণণে উবেদের নাম শহরজোড়া । ভাই 
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কাজেরও অভাব হয় না। নানারকম মানুষের নানারকম বায়না । উবেদ 
সকলের কাজই যত্বসহকারে করে দেয়-'সবচেয়ে কম মুজরীতে । 

কামর এসে দোকানে উঠতেই উবেদ আদর অভার্থনা করে বসতে দেয় ॥ 
কামরের রূপ আর জমকালো সাজপোশাক দেখে ভাবে, নিশ্চয়ই কোনও আমর 
বাদশাহর সন্তান । 

জহরতের থলে থেকে ছোট্ট একখন্ড হশঈীঁরে বের করে উবেদের হাতে দেয় 
কামর । বলে, আমার ইচ্ছে একটা আংটিতে বাঁসয়ে দিন আপাঁন। এ শহরের 
সবাই এক বাক্যে আপনার নামই করলো, তাই অন্য সব দোকান ফেলে আপনার 
কাছেই এলাম । 

উবেদ হর:টা হাতে নিয়ে ঘহরয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, কী ধরনের 
মাংটির ওপর বসাতে হবে, মালিক ? নঝ্মা দেখাবো 2 

কামর বলে, না না, ওসব দেখাবার কোনও দরকার নাই। আমি খবর 
নিয়েছি, আপাঁন শুধু সেরা জহুরীই নন-উষ্চুমানের শিজ্পশও | স্থতরাং ওটা 
আপনার মনমতো একটা আংটর ওপর বাঁপয়ে দেবেন । বি“ঝাস কারি, তা দেখে 
আগনার পছন্দ তারিফ করবে সকলে । ও হশ্যা, এই 'নন সামান্য কিছ আগ্রম 
রাখুন । পুরো মজুরী নেবার সময় দেবো । 

এই বলে অন্য একটা থলে থেকে এক মুঠো মোহর বের করে উবেদের হতে 
দিল কামর । এবং দোকানের কর্মরত কম চারশদের প্রতোককে বকশিশ করলো 
একটা করে মোহর দিয়ে । 

ইতিমধ্যে কামরকে দেখার জন্য ফিহু ইতর মানুষের ভিড় হয়ে গেছে। 
কামর আর এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করে ওদের প্রত্যেককে একটা একটা করে 
দান করলো । তারপর ।বস্ময় বিমুগ্ধ উবেদকে আর কোনও প্রন অজ্ঞেস 
করার কোনও সুযোগ না দিয়ে দোকান ছেড়ে পথে নামতে নামতে বললো, তা 
হলে আজ আসি শেখ সাহেব । কাল নিতে আসবো 2 

উবেদ বিস্ময়ে বিগলিত হয়ে ষুস্তকরে বলে, আপনার মাল মজুত থাকবে 
মালিক । আপনার ষখন খাঁশ এসে নিয়ে যাবেন । 

উবেদ সব কাজ ফেলে নিজে হাতে একটা আংট তৈরি করতে লেগে গেল । 
দক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের যাদুতে সন্ধ্যার আগেই এক মনোহর কারুকার্ধ 
করা অদ্ভুত অন্দর এক আংটি তৈরি হয়ে গেল । অনেকদিন পর এত স্গন্দর 
একটি কাজ ওঠাতে পেরে খহীশতে ভরে ওঠে উবেদের মন । বার বার ঘাঁরর়ে 
ফিরিয়ে নিজের স্ান্ট নিরীক্ষণ করতে থাকে সে! অনেক যত্ব নিয়ে করেও 
এমন মনের মতো কাজ সব সময় হয় না। আংটিটা দেখতে দেখতে নতুন এক 
সূম্টির গর্বে গাবতি হয়ে ওঠে সে । এমন একটা অসামান্য কণীর্তি তার 'প্রয় তমা 
তরুণী ভার্ষাকে না দেখিয়ে কী সে থাকতে পারে! তাই দোকান বম্ধ করে 
বাঁড় ফেরার সময় আংটিটা সঙ্গে নিতে ভোলে না। 

ঘরে ফিরে আংটিটা "বাবর হাতে দিয়ে বলে, দেখতো কেমন হয়েছে 2 
আম নিজে হাতে বানিয়েছি । বাজি রেখে বলতে পারি, সারা দুনিয়ায় এমন 
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কোনও স্যাকরা নাই যে এর জুড়ি একটা বানিয়ে দিতে পারে । হা হা" বাবা, 
আমার নাম উবেদ ! 

সাত্ই আংটিটার গঠনরাঁতি, কারুকর্ম এবং হশীরেটাকে বসানোর দক্ষতা 
এক কথায় অপূর্ব । উবেদ-বাব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আংখাটটার দিকে ।. 
আংটির কাজ না, হশীরে কোনটা বোঁশ তাকে মোহিত করে ঠিক বুঝতে পারে না । 

-এমন দামী জহরত দিয়ে এই শখের আংটি বানায় যে সে মানুষটি কেমন ৪ 

উবেদ বলে, ও৪, তাকে যাঁদ তুমি দেখতে 'বাবজান, ভিরমি খেয়ে পড়ে 
যেতে। 

--ওমা সে কি কথা, ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবো কেন ? 

-কেন জানি না, তবে তার রূপের জেল্লা দেখলে তোমার চোখে ধাঁধ!্‌ 
লেগে যেত । এই হণীরেটা দেখছ, এঁদক ওঁদক ঘোরালে কেমন দাতি ছাড়ে £ 
আর তাকে আর ঘোরাতে ফিরাতে লাগে না। যে পাশ থেকেই তাকে দেখবে 
- এই রকম হাজার হণরের দহাতি ঠিকরে বেরুচ্ছে দেখবে । চোখ না ধাঁধয়ে 
পারে; আহা কী তার রূপ? কী করে বর্ণনা দিয়ে তোমাকে বোঝাবো, 
বিবিজান। মোটকথা আমি বুড়ো হয়ে মরতে বসোছি, তাকে দেখে আমারই 
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল । অমন চোখ, অমন গাল, নাক, অধর আমি দোঁখান 
কারো । নাঃ, কোনও আমর বাদশাহর প্রাসাদেও নজরে পড়েনি । 

উবেদ-ভাষণ বদ্ধ স্বামীর কথাগুলো যেন গিলছিল। ঢোক গিলে 
জিজ্ঞেস করলো, উমর কত 

_-তা তোমার মতই চোদ্দ-পনের হবে । কিন্তু কী বাড়ন্ত গড়ন। দেখলে, 
মনে হয়, এক তাগড়াই নওজোয়ান । 

উবেদ-বাবির যৌবন গলতে থাকে । ক'মনার বা জেগে ওঠে । শাদশর 
পর থেকে বৃদ্ধ উবেদ তাকে এখন পর্যক্ত গ্রহণ করেনি । মানুষটা বুড়ো 
হয়েছে । দেহের তাগদ কমে এসেছে । এখন কী সে তার এই নতুন যৌবনে 
জোয়ারের সামনে দাঁড়াতে সাহস যায় ! 1কিম্তু তিলে তিলে সে তিলোত্তমা হয়ে 
উঠেছে । রঙে রসে এখন সে পাকা ফলের মতো টইটম্বুর । 

উবেদ-ভাষা আর কোনও প্রশ্ন করে না। কি জানি মানুষটা যাঁদ কোনও. 
সন্দেহ করে। যাঁদ ভাবে তার বাব পরপুরুযে আসন্ত হয়ে পড়েছে 2 

আংটিটা সে একটা আত্গুলে পরে নেয় । 

--বাঃং দেখ, কেমন সুন্দর মানয়েছে? মনে হচ্ছে ষেন আমার জনোই 
গড়েছ ! 

মেয়েটার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে । 

উবেদ বলে, সব তুরীদের আঙ্গুল একই রকম হয় । আচ্ছা, কাল সকালে 
ম্লালিক যখন আসবে তখন তাকে জিজ্ডেস করবো । সেষাঁদ বিক্লি করতে চায় 
তোমার জন্যে কিনে নেব। তোমার যখন এত পছন্দ, দেখবো সে রাজি হয় 
কিনা। | 

কামর ফিরে আসে নাপপিতের বাড়তে । একশোটা দিনার নাঁপিত-বৌন্এর' 
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হাতে 'দয়ে বলে, প্রথম দফার কাজ ঠিক ঠিক মতই করে এসেছি-_ যেমনি 
বলেছিলে । এই নাও এই টাকাটা রাখ, মা। তাহলে এর পর আমাকে কী 
কী করতে হবে 2 

নাঁপত-বৌ বলে, কাল সকালে যেমন উবেদের দোকানে যাবে, আংটিটা 
দেখে বলবে, 'তোর খ*ব জন্দর হয়েছে, কিন্তু আমার হাতের তুলনায় দেখতে 
একট ছোট হয়েছে । যাই হোক, এটা আপাঁন রেখে দিন, শেখ সহেব । বরং 
আর একটা হীরে দিচ্ছি, এটা দিয়ে একট. বড় করে অন্য একটা বানয়ে দিন। 
আর এটা .আপনাকে আম উপহার দিলাম ।১ এই বলে তোমার থলে থেকে 
একট বড় গোছের একটা হীরে বের করে ওর হাতে দেবে, দেখবে যাদুমলোর 
মতো কাজ দেবে । 

পরান সকালে কামর উবেদের দোকানে পেশছলে উবেদ তাকে অভ্যর্থনা 
করে বাঁসয়ে আংটিটা বের করে হাতে দেয় । কামর নেড়ে নেড়ে দেখে প্রশংসায় 
গদগদ হয়ে বলে, আপনার হাতের যাদুতে অসাধারণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নাই। 
1কন্তু শেখ সাহেব আমার হাতের তুলনায় হীরেটা একটু ছোট হয়ে গেছে । তা 
হোক, এটা আপাঁন রেখে দিন, আপনাকে খাঁশ মনে উপহার দিলাম । আপনি 
বরং আমাকে আর একট? বড় হবে দিয়ে একটা বানিয়ে দিন। 

এই বলে থলে থেকে অপেক্ষাকৃত একটা বড় হরে বের করে সে উবেদের 
হাতে দেয় । সেই সঙ্গে বাটাঁটি স্বর্ণমু্াও গুঁজে দিয়ে বলে, আপনার 
কারুকাষের ইনাম দেবার ধৃষ্টতা অ'মার নাই, শেখ সাহেব । এটা আমি 
আপনাকে শরবত খেতে দিলাম । আচ্ছা চলি, কাল সকালে আবার আনবো । 

দোকান ছেড়ে বেরুবার সময় সামনে জমায়েত হওয়া দীন ভিখারীদের মধ্যে 
শুঠো মুঠো দিনার ছাঁড়য়ে দিয়ে চলে যায় কামর । 

বৃদ্ধ জহুরী হতবাক হয়ে বসে থাকে কিছঃক্ষণ। ভাবতে পারে না, 
'মানুষ এমন দিল-দরিয়া কী করে হতে পারে । 

সোদন সন্ধ্যায় সে বাঁড় ফিরে আংাটটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, নাও 
বিবিজান তে.মার জন্যেই বোধ হয় গড়েছিলাম । তাই বোধ হয় তার গছন্দ 
হলো না। 

_ পছন্দ হলো না? এমন সুন্দর জানসটা মনে ধরলো না তার 2 

--আরে এক তোমার আমার পছন্দ? না জান সে কোন আমর 
বাদশাহর ছেলে । দেখে শুনে বললো, হাতের ক'জ তোমার খুব সুন্দর শেখ, 
তবে আকারে কছ্‌ ছোট হয়েছে । সে দোষ তোমার নয়, আমিই হণরেটা ছোট 
দেখে 'দিয়োছিলাম । বাই হোক, হারেমের মেয়েদের হাতে মানাবে ভালো, এটা 
তুমি বাঁড় নিয়ে যাও। তাই মনে হচ্ছে, নিজের অজান্তে আম তোমার হাতের 
মাপেই বাঁনয়োছিলাম, বিবজান। আর খেদার কী মার্জ, তোমার নসীবেই 
জুটে গেল । নাও, তোমার পছন্দের জিনিস তোমার কাছেই এসে গেল । 
ৃ উবেদ-বাব বলে, ওমা সৈ কি কথা, তা হলে তিনি কী পরবেন ? এত শখের 

জনিস! 
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_সেজন্যে ভেব না বিবিজান। আর একটা হরে আমার হাতে দিয়ে 
সে বললো, শেখ সাহেব, এটা 'দিয়ে আর একটা গাঁড়য়ে দিন আমাকে, আশা করি 
সেটা আরও সুন্দর হবে । 

মেয়েটির অন্তর আক্‌ল হয়ে ওঠে কামরকে দেখার জন্য । কিন্তু মুখে সে 
আকুলতা প্রকাশ করা সম্ভব না। বৃদ্ধ সন্দেহ করতে পারে । শুধু সে 
বললো, বাঁনয়েছ নাকি 2 কই দেখি কেমন হয়েছে ? 

বৃদ্ধ বলে, বানাবো না মানে? অমন খদ্দের কটা মেলে? আমি নিজে 
হাতেই এটাও তৈরি করেছি, এই দেখ ! রঃ 

আংাট। হাতে নিয়ে উবেদ-বিবির চোখ নেচে ওঠে । 

_বাঃ, অপূর্ব । আরও স্রন্দর হয়েছে । 

হাতের আঙ্গুলে পরে নিয়ে বলেঞ্দেখ, দেখ, কেমন সন্দর মানিয়েছে ! 

বৃদ্ধ জহর বলে, জন্দর জিনিস সুন্দর হাতেই তো মানায় । আনহা দেখা 
যাক, যর্দ তোমার নসীবে থাকে, তবে এটাও হয়তো তোমার হাতেই ফিরে 
আসবে। 

কামর ফিরে এসে নাপিত-বৌকে বিবরণ জানায় । একটা দিনারের তোড়া 
হাতে গুজে দিয়ে বলে, এরপর কী করতে হবে মা? 

ন।পিত-বো বলে, কাল সকালে জহুরাঁকে বলবে, এ আংটিটা আবার বেজায় 
বড় হয়ে গেল। সে যাক গে, আপানি আমাকে আর একটা গাঁড়য়ে দিন। 
এবার তুমি আরও একটু দাম হারে দেবে ওর হাতে । 

পরদিন সকালে কামর আবার উবেদের দোকানে যায় । আংটিটা দেখে 
প্রশংসায় উচ্ছৰাসত হয়ে বলে, দারুণ হয়েছে । কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে 
শেখ সাহেব । এত বড় হীরেটা আমার হাতে মানাবে না। আপনি বরং আর 
একটা বানিয়ে দিন । আমি মাঝামাঝি আকারের একটা হারে দিচ্ছি আপনাকে । 

এই বলে অন্য একটা হীরে এবং একশোটা স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিয়ে 
বললো, এটা আপনার জলপানি। আর এঁ আটটা আপনর হারেমের কোনও 
বাঁদিকে উপহার দিলাম আমি । 

যথারীতি সেদিনও সে মু্তহস্তে মুদ্রা ছড়াতে ছড়াতে দোকান ছেড়ে 
নাঁপত-বৌ-এর কাছে ফরে আসে । 

এইভ।বে সে নাপিত-বৌ-এর প্রতিটি পরামশ* অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে 
থাকে। প্রতিদিনই সে উবেদের কাছে গিয়ে নতুন আংটির বরাত দিয়ে আগের 
আংাটটা নাকচ করে উপঢোৌকন দিয়ে আসে । আর বোকা বৃদ্ধ জহুরী এক এক 
করে সবগুলো নিয়ে গিয়ে তরুণী ভাষণর হাতে দিয়ে একট: মন পাওয়ার চেষ্টা 
করে। 

কিন্তু স্রন্দরী তার বহুড়ো স্বামীকে জ্ঞান দিয়ে বলে, আহা তুমি কা 
মানুষ বলতো ! এমন যে লোক, নিত্য তোমার বাবর জন্যে একটা করে 
জহরতের আধট উপহার পাঠাচ্ছে তাকে একবার বাড়িতে নেমন্তল্ করে, 
খানাপিনা করতেও বলতে পারছো না? 
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বৃদ্ধ বলে, ও হো হো, তাইতো, ও কথা তো একদম মনে হয়ান, বািঁবঙ্জান ! 
আম না হয় একটু মাটো, কিন্তু তুমি তো অনেক বাদ্ধি ধর? তুমিও তো 
আমাকে হুকুম করাঁন চাচার মেয়ে 2 ইস্‌, কী ভুলটাই না হয়ে গেছে! 

উবেদ-বাব বলে, যাক যা হবার তা হয়েছে । কাল তাকে সঙ্গেকরে 
আমাদের বাড়িতে নিয়ে এস। আমি খুব আদর আপ্যায়ন করে তোমার সব 
ভুল শুধরে দেব । 

পরদিন সকালে যথারীত কামর এসে উপাস্থিত হয় উবেদের দোকানে ॥ 
আটটা দেখে বলে, নাঃ, আপনার হাতের কাজের প্রশংসা না করে উপায় নাই 
[কিন্তু এই পাথরটা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না। আপাঁন নরুং এটা আপনর 
বাঁদীদের কাউকে 'দিয়ে দিন। 

এই বলে কামর আর একটা মূল্যবান গার্চর এবং এক তোড়া মোহর জহুরার 
হাতে 1দয়ে বলে, আজ তাহলে আমি আসি? 

উব্দে হাঠ জোড় করে বলে, আপাঁন বহুত খান-দানী বংশের সন্তান । 
আমাদের গরাীবখানায় আপনাকে মামন্তণ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করছি । কিন্তু 
কিছু যাঁদ মনে না করেন তবে মেহেরবানী করে একবার আমার বাসায় পায়ের 
ধুলো দিয়ে কতার্থ করুন মালিক । 

কামর বললো, এ তো খুব আনন্দের কথা । বেশ তো, আপাঁন দোকানপাট 
বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবেন, আমাকে আমার সরাইখানা থেকে ডেকে [নিয়ে 
যাবেন দয়া করে । আমি প্রস্তুত থাকবো । 

এই বনে সে তার সরাইখানার ঠিকানাটা বহছদ্ধকে দিয়ে দোকান ছেড়ে বোৌরয়ে 
যায়। 

রার শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো পণচাশশীতম রজনী ঃ 

আবার সে বলতে শুরু করে £ 

পোঁদন নন্ধ্যায় বদ্ধ জহুরণ সরাইখানা থেকে কামরকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে 
পোছায় । 

খানা-পনা তৈরা হয়ে গিয়েছিল । দুজনে মিলে তৃপ্তি করে খানা-পিনা 
সেরে ?নল । উবেদ বাব নিজে হাতে নানারকম আহার্ বস্তু প্রস্তুত করেছিল । 
কোমণ, কালিয়া, কাবাব, মোরগ মোছাল্লাম, বারয়ানণ, হালওয়া, পেস্তার 
বরফ শর্বত--আরও অনেক কিছু । 

খাবারের শেষে শরবত-এ চুমুক দিতে ঘুমে ঢলে পড়লো দুজন । 

এ কাণ্ড উবেদ-বিবির । আগে থেকেই সে ফন্দী এ+টেছিল, তাই শরবতের 
পেয়ালায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল খানিকটা । এবং তার অব্থ ফল 
হাতে হাতেই ফলে গেল । ৃ 

বিরাট ফরাসের এক পাশে বন্ধ অনয পাশে নওজোয়ান কামর গভাীর নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো । আর এদিকে রিরংসা-দংশিতা সেই তরুণী বেশ- 


৯৭৭ 


বাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাম-5গ্লার মতো ছুটে এসে কামরের দেহের ওপর 
ঝাঁপয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি অবলেহন করতে থাকলো ॥ সে সময় সেই 
রাতি-তাড়িত ন্যরীর কাম-কটাক্ষ দেখলে যে-কোন পৌরুষের পতন ঘটতে পারতো 
নিমেষে । 

এরপর, আল্লাহ জানেন, সে রাতে সে-মেয়ে কামরের নিদ্রা-বিগ্বালত 
দেহখানা নিয়ে কী খেলায় মেতেছিল। 

সারারাত ধরে সে কামরের দেহের সঞ্চে লীন হয়ে সেটে ছিল । কিন্তু 
ভোর হওয়ার আগেই তার গনগনে গরম দেহখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্দরে পালিয়ে 
গেল । যাবার আগে সে আত্গুলে কাজল লাগিয়ে কামরের বুকে পর পর চারটি 
কাল ছাপ একে দিয়েছিল । 

হারেমে ফিরে [গিয়ে হালিমা ওর সবচেয়ে [বিশ্বস্ত সহচরাীঁকে প্রহরী করে 
বাইরের ঘরে পাঠায় । এই মেয়েটি সারারাত ধরে উদ্যত খাঁড়া হ।তে দরজায় 
প্রহরারত ছিপ । হালিমা বললো, যা ওদের নাকে ঘুম ছাড়ার ওষুধটা গিয়ে 
ধর গে, তা না হলে সারাদিনেও ঘুম ভ।ঙ্গবে না ওদের । 

নাকে ওষ্‌ধের ঝাঁজ ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে উবেদ | 

_-ইস- একি কাণ্ড, একেবারে যে সকাল হয়ে গেছে । নামাজের সময় বয়ে 
যায় দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় । 

কামরও বুঝতে পারে না, কি করে সারাটা রাত সে একভাবে অসাড়ে ঘ্যাময়ে 

- কাটাতে পারলো । এমন বেয়াড়া ঘুম তো কখনও ছিল না তার। ঘুমের পর 

এমন অবসাদ তো সে জীবনে কখনও অনুভব করোন। কেযেন সারা শরীরে 
বাথা ছড়িয়ে রেখে গেছে। 

রজ করার সময় ঠোঁটে জল লাগতেই ছ্যান ছ্যান করে জলে উঠলো । ঠোঁট 
দুখানা ফেটে চৌচিত্, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে । ব্যথায় টনটন করছে । গালে 
হাত দিয়ে বুঝতে পারলো' মাঝে মাঝে কেটে ছড়ে রন্তু জমাট বেধে গেছে । 

কামর ভেবে পায় না, এমনটা কর করে হলো । ভালোমানুষ সারা গায়ের 
কোথাও কোনও ব্যথা দরদ ছিল না, কিন্তু এই একটা রাতের মধ্যে এ সব অসম্ভব 
ব্যাপার ক করে ঘটতে পারলো ঃ 

জহুরী দেখে বললে ও কিছ নয়, ঘরে মশার বাড়াবাড়ি হয়েছে। 
ওগুলো মশার কামড় দাগ আর কিছুই না। ঘুমোনোর আগে মশারী না 


টাঙানো বোকামণ হয়েছে । 
কামর বলে, কিন্তু আপনার মুখে তো এ রকম কোনও দংশন দেখতে 


পাচ্ছিনা? ৰ | 
বৃদ্ধ হেসে বলে, মশারা রসিক । ওরা বেছে বেছে জন্দর মুখেরই সন্ধান 
করে। এই বুড়োর কোটকানো ঝুলে গড়া চামড়া ওদের পছন্দ হবে কেন ? 
এরপর দ?জনে নামাজ সেরে নাস্তা সেরে নেয় । তারপর উবেদ চলে যায় 


।ঙদোকানে আর কামর ফিরে আসে নাঁপিত-বো-এর কাছে । 
কামরকে লক্ষ্য করে নাপত-বৌ হাসতে হাসতে বলে, না না, আমাকে আর 


৯৮ 


মুখে কিছ? বলতে হবে না, বেটা । আমি তোমার মুখের চেহারা দেখেই লব 
বুঝে নিয়েছি । 

কামর বলে, না মা, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সারারাত খুব মশায় 
কেটেছে। 

নাঁপত-বৌ এবার হো হো করে হেসে ওঠে, খালি মশার কামড় ? আর কিছ 
দেখতে পাওনি শরীরে 2 

কামর বলে, হ্যা মা পেয়োছ । এই দেখুন আমার বুকে কালো কালি মাখা 
আঙ্গুলের চারটে ছাপ । কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার বুকে এই টিপসই 
লাগলো কণ ভাবে ? 

নাপিত-বৌ ভালভাবে পরাঁক্ষা করে বললো, তুমি খুব সরল সোজা মানুষ, 
বাবা। ঘোর পশ্যাচ কিছুই মাথায় ঢোকে না তোমার । তা না হলে কোনটো 
মশার কামড়, আর কোনটা চুদ্বনের দংশন, চিনতে পার না? এঁ আত্গুলের 
চ[রটে টিপ কেন দিয়েছে সে, জান 2 সে তোমার কাছে নিজেকে স'পে দিয়ে 
দাসখত সই করে দিয়েছে । এখন সে একমাত্র তোমার । এবার তোমার কতব্য 
তুমি ঠিক কর, বাবা । আমার বিশ্বাস এ জহুরী আবার তোমাকে নিমন্ণ 
জানাবে । কিন্তু কাজ হাসিল হলে এই মা-বেটিকে ভুলে যেও না যেন। 

কামর বলে, না মা, আপনার উপকার আমার মনে থাকবে । 

এরপর কামর বিদায় 'নয়ে সরাইখানায় ফিরে যায় । 

হালিমা স্বামীকে বেশ কড়া সুরেই প্রশ্ন করে, কালকের রাতটা কেমন কাটালে 
তোমরা ॥ বাড়তে একজন মেহমানকে নিয়ে এসে কী রকণ্ধ ব্যবহারটা করলে 
তার সঙ্গে? 

বদ্ধ জহুরী বলে, ব্যবহার তো ছু খারাপ কারান, বাবজান । --তবে 
ক জান, বেচারা সারারাত মশার কামড় খেয়েছে । একটা মশারী খাটিয়ে 
দেওয়া উচিত ছিল । 

--আজ রাতে যাঁদ তাকে আবার নিয়ে আস, এঁ ভাবে নাক ডাঁকিয়ে ঘমাময়ে 
পড়ো'না আগেই । নিজে কষ্ট করেও আতাথর সৎকার করতে হয় । 

বদ্ধ বলে, সেই ভাল, ছেলেটাকে একট আদর যত্ব করা হয়ান। কা ঘুম 
যে পেয়েছিল কাল, কিছুই করতে পারানি । দোখ" আজ যাঁদ তাকে [নিয়ে 
আসতে পার, আদর যত্বের শুটি রাখবো না। 

কামর দোকানে এলে বৃদ্ধ আবার তাকে আমন্্ণ জানায় । 

কাল রাতে ঘা ঘুম পেয়োছিল, কোনও আনন্দই করা যায়নি! আজ যাঁদ 
আর একবার পায়ের ধুলো দেন-_ ক 

কামরও এই আমল্মণের আশাই করে এসোছিল । সহজেই সম্মত হয় সে। 

সে রাতেও একই কায়দায় শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দুজনকে 
শ্য্যাশায়ী করে ফেলে হাঁলমা। তারপর উদগ্র কামনার বাহ জৰলিয়ে বিবসনা 
হয়ে ছুটে এসে কামরের যৌবন-জাগ্রত দেহের সঙ্গো বিলীন হয়ে সারাটা রাত 
এ্রতরত্গে মেতে ওঠে | 


১২১ 
আরব্য (৪থ)--৯ 


পরদিন সকালেও একই ধরনের ব্যথা বেদনা অনুভব করে সে, অধরে গালে 
সারা দেহে । কিন্তু বৃদ্ধকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝতে দেয় না। 

জহুরী জিজ্ঞেস করে, আজকের রাতটা কেমন কেটেছে, মালিক ? 

কামর বলে, খুব ভাল। আজ আর মশা-টশা কামড়ায়নি দেখাছ। 

সেদিন সে নাপিত-বৌ-এর কাছে ফিরে বলে, আজকেও একই রুকম 
কেটেছে । সারা অঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে । আর এই দেখুন আমার দেহে 
কে যেন এই চাকুখানা চুকিয়ে রেখে গেছে । আমি বুঝতে পারছি না- এর 
কা অর্থ? 

নাঁপত-বৌ বলে, খুব সাবধান বেটা, মেয়েটা ভশষণ চটে গেছে । ও জানতে 
চেয়েছে । আজ রাতেও যদ এভাবে অসাড় হয়ে পড়ে থাক তবে তোগাকে সে 
খুন করে ফেলবে । মেয়েরা যখন কামের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে পড়ে তখন 
তারা বাঘিনীর মতো হিংম্্র হয়ে ওঠে । একা একা ভোগে পাঁরতৃপ্ত হয় না। 
তাই তোমাকে সে জাগ্রত পেতে চায় । 

কামর অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে কী করে 
আমি জেগে থাকবো । আমি তো আর ইচ্ছে করে অসাড় হয়ে পড়ে থাক না। 
কাল রাতে তো আমি জেগে থাকার অনেক কোঁসিস করোঁছিলাম কিন্ত শববতটা 
খাবার পর আর চোখের পাতা টেনে তুলতে পারলাম না কিছুতেই । 

নাপত-বো যণীন্ত দেয়, আজ রাতে বেটা, খানা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন 
তোমাদের সামনে শরবতের পেয়ালা এনে রাখবে, তুমি কায়দা করে শরবতের 
পেয়ালা ওঠাতে গিয়ে ফেলে দেবে । কিন্তু লক্ষ্য রেখ, ততক্ষণে বুড়োটা যাতে 
তার পেয়ালাটা চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলে । তাহলে মজাটা চলবে ভাল । 
দেখবে, জহরী ঘুমে ঢলে পড়বে তখনি । কিন্তু তোমার চোখে আর ঘুম 
আসবে না। তারপর কী করতে হবে, নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। 

আনন্দে নাপিত-বো-এর হাতে চুম্বন করে কামর । 

- চমৎকার ! আজ রাতে আমি বাজ মাত করে দেব। 

সে রাতেও বৃদ্ধ উবেদ কামরকে নিমন্্ণ করে নিয়ে আসে তার বাড়িতে । 
যথারীতি নানা উপচারে আহারাঁদ শেষ হয়ে গেল। একটা রেকাবীতে 
দ” পেয়ালা শরবত সাজিয়ে এনে সামনে রাখে পাঁরচাঁরকা । বদ্ধ এবং কামর 
দু'জনে একসঙ্গেই পেয়ালা দুটো হাতে তুলে নেয় । কিন্তু কামর মুখে ঠেকাতে 
একটু বিলম্ব করে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায় । এবং 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামরের হাত কেপে পেয়ালাটা নিচে পড়ে যায়। 

বৃদ্ধ শুধু ঢুকচুক করে ওঠে, ইস পড়ে গেল-- 

আর কোনও কথা সরে না তার, ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার সকল সত্তা । 
ফরাশের একপাশে ঢলে পড়ে সে। 

পরিচারিকা হারেমে ফিরে গিয়ে জানায়, সে শরবত দিয়ে এসেছে ওদের । 
এবং ওরা দুজনেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । 

হালিমা রাগে জহ্সতে থাকে । মা তার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে 
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আজও শরবতটুকু গিলেছে 2 ফু*সতে ফুসেতে হাতে একখানা ছুরি নিয়ে সে 
ছুটে আসে । 

তখন ফরাশের দুপাশে জহুর আর কামর অসাড় হয়ে পড়েছিল । হালিমা 
ছরিকা হাতে কোমরের ওপর চেপে বসে শাণিত ছুরিটা কামরের বুকে বাসিয়ে 
দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু কামর খপ করে হাতখানা চেপে ধরে হো হো করে 
হেসে উঠে হালিমাকে হত-চকিত করে দেয় । 

--ওরে দুষ্ট, এই তোমার ঘুম 2 আমার সঙ্গে তামাশা করাছলে এতক্ষণ ? 
কে, কে তোমাকে এসব শিখিয়ে দিয়েছে, শুনি । 

কামর এবার হাঁলমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় । অধরে অধর রেখে বলে, 
এক বৃদ্ধা নাঁপত-বৌ ! সেই আমাকে তোমার টিপ-্ছাপ আর এ চাকুর অথ" 
বলে দিয়েছে । র 

.__ভাঁর চালাক মেয়েমানুষ তো! সে তোমাকে লায়েক করে তুলেছে, 

দেখাছ ! কিন্তু যাদু, আমাকে তো তুমি জান না, আজ সারারাত ধরে তোমাকে 
স্বাম উল্টে পাল্টে যাচাই করে দেখে নেব,_সে বাঁড় তোমাকে তালিম দিয়ে 
কতখানি পাকা পোস্ত করে পাঠিয়েছে । 

রান্রি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো ছিয়াশশতম রজনীতে 
আবার গঞ্প শুরু হয় £ 


উত্তাল উদ্দাম এক ছন্দতরত্গে ভাসতে ভাসতে সমযদ্রস্নান করতে থাকে 
ওরা । সারারাত ধরে। এক সময় হালিমা বলে, বুকের কলংজে ছিড়ে দিতে 
পাঁর কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারবো না, মেরে জান ! এ অমৃত আমি দ:চার- 
দিন বা দুচার মাস বা বছরের জন্য খেতে চাই না। সারা জিন্দগীভর তোমার 
 যৌবন-সুধা পান করবো আমি । এই আমার পণ। এ অপদার্থ নপুংসক 
বুড়োটার বাঁদী হয়ে আর থাকবো না। চল, আম তোমার দেশে যাবো । 
তোমাকে ছাড়া একদণ্ড আমার চলবে না, মালিক । এখন যা বলি শোন। 
আমাদের এই বাঁড়র ধারে-কাছে একখানা বাঁড় ভাড়া করে সরাইখানা ছেড়ে চলে 
এস তুমি । বুড়োটা যাঁদ আবার তোমাকে নেমন্তল্ন করে বলবে, পর পর তিন 
দিনই যথেষ্ট । তার পর আর ভাল দেখায় না। 

কামর কসম খেয়ে বললো, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবো, সোনা । 

এরপর আবার ওরা স্ুরত-রঙ্গে মেতে ওতে । 

এইভাবে রান্রি শেষ হয়ে আসে । হালিমা হারেমে ফিরে যায় । 

পরাদন সকালে উঠে কামর নাপিত-বোঁএর কাছে চলে যায় । 

সোদন সম্ধ্যায় উবেদ আবার কামরকে আমন্মণ জানায় । কিন্তু কামর 
রাজি হয় না। বলে, আমি এঁ সরাইথানা ছেড়ে আপনাদের পাড়ায় একখানা 
বাঁড় ভাড়া করবো ঠিক করোছি। 

বুদ্ধ জহরী বোকাসোকা মানুষ ৷ উৎসাহত আনন্দে কামরের আভিপ্রায়কে 
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স্বাগত জানিয়ে বললো, চমৎকার হবে । তা আমার বাড়ির লাগোয়া বাঁড়িটাই 
ভাড়া আছে। আপাঁন যাঁদ অনুমতি করেন আমি ব্যবস্থা করতে পারি । 

কামর বলে, বেশ তো, তাই করে দিন, ভালই হবে । কাছাকাছি পাশাপাশি 
থাকা যাবে । 

সেইদনই বৃদ্ধ পাশের বাঁড়টা ভাড়া নিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে 
গুছিয়ে দিল কামরের জন্য । 

প্রতিদিন সকালে জহরী দোকানে চলে গেলে হালিমা খিড়কীর পথ দিয়ে 
কামরের ঘরে এসে প্রবেশ করে । সারাটা সকাল ওরা গঞজ্প করে, দাবা খেলে, 
রঙ্গ তামাশা করে । এবং আদর সোহাগ চুম্বনে মেতে ওঠে । 

হালিমা ফন্দগ আটে । কণ করে বুড়ো জহুরীর হাত থেকে মতুস্ত হওয়া 
যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে । কামরকে বলে, শোন মালিক, 
তোমাকে একটা কাজ করতে হবে । 

কামর হালিমাকে বুকের কাছে টানতে টানতে বলে, বল কী করতে হবে 2 
পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে হবে? 

হালিমা হাঁসির ঝরনা হয়ে নিজের উদ্ধত বুকে হাত রেখে বলে, হশ্যা, এই 
পাহাড় থেকে । 

কামর উন্মত্ত হয়ে ওঠে । হালিমা ওকে শান্ত হতে বলে, আহা, আম তো 
আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না । একট ধৈর্য ধর, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই । 

এই বলে সে বুকের মধ্যে থেকে একখানা ছোট ভোজালী বের করে কামরের 
হাতে দিয়ে বলে, দেখছো, কী স্থন্দর ! এর বাঁটখানা বুড়োটা নিজে হাতে 
বানিয়েছে ! 

কামর নেড়ে চেড়ে দেখলো ছরখানা । সাঁতাই খুব সুন্দর । সোনার 
বাঁটের সূক্ষ্ম কারুকর্ম একমাত্র উবেদের হাতেই সম্ভব । 

হালিমা বললো, এই ছযীরখানা নিয়ে তুমি বুড়োর দোকানে বাও।॥ ওকে 
দেখিয়ে বল, এটা তুমি বাজারের একটা লোকের কাছ থেকে ফিনেছ একশ, 
দিনারে। ওকে জিজ্ঞেস করবে, জানিসের তুলনায় দামটা ঠিক নিয়েছে কিনা । 
বুড়ো যাই বলুক, ছারিখানা নিয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে এখ্যান। 

কামর বললো, আমি এখ্যান যাচ্ছি । 

ছতরখানা উবেদের হাতে 'দিয়ে কামর বললো, দেখুন তো শেখ সাহেব, ঠকে 
গেলাম কিনা । একশো দিনার নিয়েছে । 

উবেদ চমকে ওঠে, কার কাছ থেকে কিনলেন ? 

_ এই বাজারেরই একপাশে এক 'ফিরিওলা বসোছিল নানারকম বাহারী 
[জিনিসপত্র নিয়ে । ছহারখানার বাঁটের কাজ দেখে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল । 

উবেদ গম্ভীর হয়ে গেল । ছন্রিখানা কামরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 
না, ঠকেন নি। এর অনেক দাম । 

1কছুক্ষণের মধ্যে উবেদ বাড়তে ফিরে এসে ক্লোধান্বিত হয়ে প্রন করে 
াবিকে, আমার ভোজালপখানা কোথায় ? 
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নি ১ 


হালিমা ইচ্ছে করেই জবাব দেয় না। বদ্ধ ফেটে পড়ে, ক চুপ করে রইলে 
কেন? কোথায় আমার ভোজালশ ? 
হালিমা বলে, কী ব্যাপার হঠাৎ অমন রণমৃর্তি ধরে এই অসময়ে ঘরে ফিরে 
এলে কেন? 
বৃদ্ধ এবার চিৎকার করে ওঠে, ওসব কথা পরে হবে, আগে আমার কথার 
জবাব দাও ॥ বল কোথায় আমার ভোজালশ ? 
হালিমা কিন্তু শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে,কেন ? আমার কাছেই থাকে, আমার 
কাছেই আছে ! 
_কই, বের কর দোখ ? 
হালিমা বলে, না। এখন তুমি যে কারণেই হোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছ আমার 
ওপর। এ সময় অমন মারাত্মক অস্ত তোমার হাতে তুলে দিতে পাঁর না 
আমি । তবে নিশ্চিন্ত থাক, সে 'জানস ঘরেই আছে । এবং আমার বাক্সেই 
আছে । 
দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে ওঠে জহ'রী । বলে, না, নাই। 
হালিমা ভুরু কে চকায়, মানে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার 2 
আম কী মিথ্যে বলছি তোমার কাছে ? 
_জানি না। এখন আম দেখতে চাই আমার ছার । 
_-বেশ দেখ। 
অভিমানে আহত হয়ে কাঁদ কাঁদ ধরা গলায় হালিমা বলে, জানকে আমি 
পরোয়া করি না। বুকে বাঁসয়ে দিতে চাও দেবে । দাঁড়াও, এখুনি আমি 
বাক্স খুলে বের করে দিচ্ছি তোমার ছ-রি। 
বাক্সের ডালা তুলে ভোজালীখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে তুলে 
দিতে চায় হালিমা, নাও ধর। এই বুক পেতে দিলাম, শেষ করে দাও এ 
আপদ ॥ এত সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে আমি বেচে থাকতে চাই না। 
স্বামী যদি বৌকে বিশ্বাসই না করতে পারলো, 'কি দরকার সে পোড়া 
জীবনে! 
বেচারা উবেদ ! অনুতাপে লজ্জায় মরমে মরে যেতে থাকলো । 
_আমাকে মাফ করে দাও, চাচার মেয়ে। আমার ঘাড়ে শয়তান ভর 
করেছিল। না হলে তোমার মতো সতশ-সাধ্বীকে সন্দেহ কার ! 
পরদিন সকালে এক বাঁদীর সাজে সেজেগুজে কামরের ঘরে আসে হালিমা । 
_-দেখ তো মালিক, বিকাবো 'কিনা বাজারে ? 
কামর অবাক অথচ মন'্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে হামার যৌবন-মদমত্তা 
মোহিনী সাজগোজের 'দিকে। 
-লুফে নেবে গো, লুফে নেবে? কোন: বাদশার প্রাসাদে যাবার শখ 
হয়েছে, শুনি ? 
হালিমা কামরকে দুহাতে ঠেলে সাঁরয়ে দেয়, আহা-হা, ধরো না, ধরো না। 
আমাকে । প্রসাধন প্রলেপ সব মুছে যাবে । আচ্ছা, আর দোর নয় । চল. 
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পরিত্যাগ করে তোর হাত ধরে পালিয়ে এসেছে, তাকে বিশ্বাস ক? দুদিন 
বাদে তোকেও কলা দেখিয়ে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যাবে না, তার কী 
প্রমাণ 2 এসব বেলেল্লায়ানা আমি একদম পছন্দ কারি না। তুই একে ছেড়ে 
দে, বাবা । আমি তোর সঙ্গে অনেক বড় ঘরের পরমাসুন্দর মেয়ের সঙ্গে 
শাদী দিয়ে দাচ্ছি। আমার ইয়ার-বন্ধূদের ঘরে অনেক ভাল মেয়ে আছে । 
তারা আমাকে নিত্য খোসামদ করছে । তুই আমার কথা শোন, এসব বাজে 
নেশায় মেতে থাকিস না। 

কামর বলে, কিন্তু বাবা, আমি তো তোমাদের মত নিয়েই বসরাহয় 
গিয়েছিলাম । যাই হোক, তোমাদের যখন ইচ্ছা নয়, আমি হালিমাকে শাদশী 
করতে চাই না। তোমরাই মেয়ে পছন্দ কর। আম তাকেই শাপশী করবো । 

এরপরে হালিমাকে আবদ অল রহমান তার বাড়ির কাছেই একটা গুদামঘরে 
কয়েদ করে রেখে দেয় । 

অনেক দেখেশুনে কাইরোর কাজীর পরমাসুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে কামরের 
শাদশ দিয়ে দেওয়া হলো॥ চল্লিশ দিন ধরে আনন্দে উৎসবে মেতে রইলো 
রহমান-পরিবার । রহমান একমান্র ছেলের শাদীতে অথব্যয়ে কার্পণ্য করলো 
না। চজ্লিশ দিন ধরে খানা-পনা নাচগান দান-ধ্যান সমানে চলতে থাকলো 
অবারত দ্বার । ঢালাও আমন্ধণ। যার ইচ্ছা পেটপুরে খেয়ে যেতে পারে ॥ 
কেউ বাধা দেবে না। 

কামর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের খাওয়া দাওয়া তদারক করছিল । হঠাণ 
তার চোখে পড়লো, ছিন্নবসন দীন দারিদ্র এক কৃশকায় বৃদ্ধের দিকে । চিন্তে 
অস্্বিধে হলো না, এই সেই বৃদ্ধ জহ-রী উবেদ । 

বাবার কাছে ছুটে গিয়ে সে খবর দেয়, সেই জহহ্রী উবেদ এসেছে, বাবা ॥ 
মেহমানদের সঙ্গে বসে আছে। 

রহমান দ্ুতপায়ে বাইরে এসে খাব।র ঘরে ঢোকে । বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে 
গিয়ে আলাপ পারিচয় করে। 

--আপনার এমন হাল হয়েছে কেন্, শেখ সাহেব 2 এরকম দীন দশার কাঁ 
কারণ ? 

উবেদ বলে, যাদের আপনজন মনে করেছিলাম, তারা ঘখন আমার সঙ্চে! 
বিশ্বাসঘাতকতা করলো তখন ঘৃণায় আমি বসরাহ ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে 
পাঁড়! কিন্তু নসীব খারাপ, পথে আরব-দল্যদের হাতে পড়ে সবস্ব খুইয়ে 
আজ নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার সারা জবনের যা কিছ; সণ্চিত সম্পদ ছিল 
সব তারা লুটে নিয়ে গেছে । শুধু আল্লাহর অসাম কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে 
গোঁছি কোনক্রমে । | 

রহমান ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোস্লাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক- 
পরতে দিল ! ্‌ 

--আপনি আমার মহামান্য মেহমান । কোনও 'ত্বিধা সত্কোচ করবেন না, 
শেখ সাহেব ॥ অকপটে প্রাণের কথা জানাতে পারেন আমাকে ॥ সত্য কথা, 
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বলতে কোনও ইতস্ততঃ করবেন না। আমি সব জান । আপনার বিবি হালিমা 
এখন আমার হেপাজতে নিরাপদেই আছে । কোনও চিন্তা করবেন না। এখন 
একটহ কিছ খানা-পিনা সেরে নিন । আমি ভাবছিলাম. দ:চার দিনের মধ্যেই 
আপনার 'বিবিকে আপনার কাছে বসরাহয় পাঠিয়ে দেব। তা আপাঁন যখন 
স্বয়ং এসে গেছেন তখন আর তার দরকার হবে না। হালিমাকে আপনার হাতে 
তুলে দেব। আমার ধারণা, আপনি তার সন্ধানেই এই দর দেশে পাড়ি 
জমিয়েছেন! আপনার এত দুঃখ ক্লেশের একমা কারণ আপনার এই 'বিবি। 
সব কাহনীই আমি শুনেছি কিন্তু কিছু মনে করবেন না শেখ সাহেব, এর জন্যে 
পরো দোষ তার একারই ! আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি তাকে। তারপর ইচ্ছে 
করলে তাকে আপাঁন মার্জনা করে ঘরে নিয়ে যেতে পারেন । অথবা তার প্রাপ্য 
সাজারও ব্যবস্থা করতে পারেন। সবই আপনার মার্জর ওপর নিভর করবে । 
যাক সে-সব পরে হবে, এখন আগে কিছ একটু মুখে দিয়ে নিন । মনে হচ্ছে, 
অনেক দিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়ান আপনার । 

বৃদ্ধকে মেহমানের যথাযোগ্য মযণদা দিয়ে খানা-পনা করতে বসে 
দ্‌দনে । খেতে খেতে রহমান একসময় বলে, একটা নারী যখন কোনও 
পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে থাকে তখন সে পুরুষের পক্ষে তার ফাঁদ এাঁড়য়ে 
পালিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার ছেলে কামর, একেবারে অজ্ঞ ৯ 
অনভিজ্ঞ ছিল কাম-কলায়। কিন্তু আপনার বাব হালিমা তাকে নিজে হাতে 
ধরে ধরে সব শিখিয়ে পোস্ত করে তুলেছে! আম ভেবে পাই না, যে নারাঁজেনে 
অর স্বামণীর সঙ্গে শঠতা করে তারই নাকের ডগায় পরপুরুষ নিয়ে রতিরঞ্গেলতায় 
মত্ত হতে পারে, সে বাব ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কা ফয়দা হবে আপনার £. 
কামনা বাসনা মানব-দেহে সহজাত । আল্লাহরই দান। কিন্তু তাযাদদ 
(বিপথগামী হয় তবে তা দিয়ে সংসারের কী কল্যাণ হতে পারে ? 

জহরী বিষণ্ণভাবে বলে, আপান যথার্থই বলেছেন, ভাইসাব। আপনার 
ছেলের কোনও দোষ আমি দেখি না। সব দোষ আমার বিবির । কই, 
কোথায় সে? 

কামর-এর বাবা বললো, আপাঁন আমার সঙ্গে চলুন। কাছেই একটা 
বাড়তে তাকে আটকে রেখেছি আমি । 

রহমান বৃদ্ধকে সঙ্গে করে সেই বাড়িটায় নিয়ে গিয়ে তালা খুলে দিয়ে 
বলে, 'ভিতরে যান, এই ঘরেই সে আছে। 

জহুরীকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে হালিমা । সমূহ বিপদ 
বুঝতে পেরে এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকে সে। কিন্তু জহঃরীর 
দুটি হাতের থাবা ওর গলাটা টিপে ধরে । 

"ওরে শয়তানী বেবুশ্যা খানাক মাগণী, এই তোর পরস্কার-_ 

রানির অগ্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গরঙ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 
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সাতশো সাতাশীতম রজনীতে 
আবার সে শুরু করে ঃ 
যদিও ছেলে কামর-এর দোষ ততটা ছিল না, তব আবদ অল রহমান 
অনুতাপের আগুনে পুড়তে থাকে । বুদ্ধ জহুরী বেচারা কারো ক্ষাত করোন 
জ'বনে, অথচ এইভাবে তার 'জন্দগণটা বরবাদ হয়ে গেল কেন ? 
শাহরাজাদ গঙ্গপ শেষ করে থামলো । সুলতান শারিয়ার বললো, এইভাবেই 
বিবাসঘাতিনীরা সাজা পায়, শাহরাজাদ । সংসারে যেসব মেয়ে ভ্রত্ট-চরিন্রের 
হয় তাদের সকলের দশাই হালিমার মতো হয় । শাহরাজাদ, হয়তো তুমি আমার 
কথায় ক্ষুষ্ধ হলে, কি"তু মনে করে দেখ, কাঁ ক্লোধের কারণে প্রতিদিন একটি 
কবে মেয়েকে শাদী করে পরদিন সকালে হত্যা করার হলফ নিয়েছি আম ! 
আ'মও নারীর কাছ থেকে পেয়োছি চরম বিশবাস্ঘাতকতা । এবং সেই কারণেই 
আমার এত কোধ-_এমন প্রতিজ্ঞা। জান, বলতে আজ বুকে বাজে, যেদিন 
আমার প্রাণাধিকা বেগমকে দেখলাম, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আমার পাব 
প্রেমকে কলীষত করে ফেলেছে সেইদিনই আম তাকে এবং তার হারেমের সব 
সাগরে? দাপা বাঁদীদের কোতল করেছি । 
সুলতান শারিয়ারের দুগাল বেয়ে অশ্রহধারা নেমে এল । 
শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে। 
বেশ কিছংক্ষণ পরে শারিয়ার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এই দ্যাখ, আম 
কী সব বলে তোমাদের গঞ্পের মেজাজটাই মাটি করে দিলাম । যাক, এবার 
তার [তন কিস! শুরু কর, শাহর/জাদ ! 
অস্সুশি 
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এক সময়ে কাইরোয় একটি সাংঘাতিক চতুর রমণী বাস করতো । চোখের 
পলকে এমন ভেঙ্কী সে লাগিয়ে দিতে পারতো যার তুলনা মেলা ভার। 

একজন ইসলামন চারটি মেয়েকে শাদী করে ধর্ম রক্ষা করতে পারে । কিন্তু 
কে কবে শুনেছে, একাঁটি নারণ একাধক স্বামী-সহবাসে ভোগবাসনা তৃপ্ত 
করেছে ? 

আমাদের এ কাঁহনীর নায়কা সেই জাতের এক মেয়ে । একই সঙ্গে দুটি 
পুরুষকে স্বামীর্‌পে গ্রহণ করে সে দুজনকেই তুষ্ট করতো । 

এদের একজনের নাম হারাম । লোকটা চোর। সারারাত ধরে পর্ব 
অপহরণ করাই তার একমান্ পেশা । সুতরাং রাতে সে বাড়ি থাকতো না। লোকের 
ঘরে 'সদ কাটতে কাটতে তার সারারাত কাবার হয়ে যেত ॥ সফালবেলায় বাড় 
গফরে বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো সে। সারাদিন সহবাস নিদ্রায় কাটিয়ে আবার 
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সন্ধ্যায় নিজের ধান্দায় বোরিয়ে যেত । 

অন্যজন পকেটমার । সুতরাং তার কার'কলাপ ছিল প্রকাশ্য দিবালোকে । 
হাটে বাজারে, জনসমাগমে তার ছিল গাঁতাবাধ। দারুণ দক্ষতায় হাত-সাফাই 
করে অন্যের পয়সা-কড়ি হাতিয়ে নিতে ভার ওস্তাদ ছিল সে। সারাটা দিন 
ধরে সে শিকার-সম্ধানে টো টো করে ঘুরে বেড়াতো, আর ফিরে আসতো সধ্ধ্যা- 
কালে। কারণ তখন তো আর পথে ঘাটে মানুষ চলে না। খানা-পনা সেরে 
নে পরমা সতী স্বাধব? বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো । 

এইভাবে দিন কাটতে থাকে | দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছরও আতিন্রান্ত 
হয়ে খায় । 

একদিন গোরটা বৌকে সোহাগ করতে করতে বলে, এখানে কোতোয়ালের 
বড় উৎপাত আরম্ভ হয়েছে । লোকটা ভীষণ কড়া । মনে হচ্ছে, এ শহরে 
আর ছুরির ব্যবসা চালানো যাবে না। 'সিপাইগ্লেো আর নাকে তেল দিয়ে 
ঘুমাভে পারে না আজকাল | বজ্ড মশকিলে পড়েছি । রাতের পর রাত চলে 
যাচ্ছে । আমদানি হচ্ছে না বিশেষ কিছুই । আই ভাবাছ বাব, দ একাঁদনের 
মধ্যে অন্য কোনও শহরে চলে যেতে হবে কাজের ধান্দায় । 

সন্ধ্যায় পকেটমার আকিল শূন্য হাতে ফিরে এল । চতুরা বৌ জিজ্ঞেস 
করে, কি গো, এমন মনমরা হয়ে পড়ে রইলে কেন 2 কী হয়েছে? ৬ 

বৌকে বুকে জড়িয়ে আঁকিল বলে, না এ শহরে আর এ বাবসা চশ/ও 
খানকীর ছেলে এই নতুন কোতোয়ালটার জ্বালায় কিছুই সুবিধে করতে 
না। িপাইরা সব সময় পিছনে পিছনে লেগেই থাকে । ভাবছি, অন্য জেনে 
শহরে চলে যাব । এভাবে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে থাকলে খাব কী? শতায় 

দুত্টা রমণী পকেটমারের বুকে মাথা গঞ্জে ফুশপয়ে ফীপয়ে কা 
[বদেশে চলে গেলে তোমাকে ছেড়ে একা একা কী করে থাকবো আমি ? নহি 

আকিল সান্বনা দিতে দিতে বলে, আহা আমি কি চিরকালের মতো বা্ছি 
নাক । কিছু মোটামুটি মালকাড় বানাতে পারলেই আবার চলে আসবো । 
তাহলে আর দোঁর করে লাভ নাই। কাল রাতেই আম রওনা হয়ে যাবো । 
তুমি আমার জামাকাপড় আর কিছ? পথের খানা বেধে-ছে"দে ঠিক করে রেখ, 
কেমন ? 

পরদিন সকালে হারাম এসে বলে, খোঁচড় পিছনে লেগেছে । শালারা বোধ 
হয় আমাকে *বশুর ঘরে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। তবে আমারও নাম 
হারাম । কেমন করে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। 
1বাবজান, তুমি আমার 'জানসপন্র বাঁধা-ছাঁদা করে দাও । হ্যা সঙ্গে কিছু 
খানা আর রেস্ত দিও । আজ বিকেলেই আমি এ শহরের বুকে লাথি মেরে 
রওনা হবো । 

ছলনাময়ী কেদে ভাসিয়ে দেয়, আমার কা হবে গো? তোমাকে ছাড়া 
একটা দুপুর আমি ঘুমাতে পার না, কেমন করে আমি বাঁচবো ? 

হারাম একট; কড়া ধাঁচের লোক, আঃ।॥ শুভকাজে যাওয়ার সমর প্যান 
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প্যান করে বাধা দিও নাতো! আম মরে যাঁচ্ছি-_না, চিরকালের মতো ছেড়ে 
যাচ্ছি? ভয় নাই, তোমার স্বামণ তোমারই থাকবে । তা সে বেহেস্তের 
ডানাকাটা হরণ এসে দাঁড়ালেও এ বান্দা মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে । 

মেয়েটা লাস্যময় কটাক্ষ করে, সাঁত্য বলছ ? তোমাদের পুরুষ মানুষকে 
বাপু বিশ্বাস নাই। আর তোমাদেরই বা কী দোষ দেব বল । আজকাল দুষ্ট 
মেয়ে-মানুযগ্লোই যত বেহায়া। একটা শন্ত সমর্থ খ[বন্ুরত মরদ দেখতে 
পেলে আর কথা নাই ! কা ভাবে তাকে ন্ট করতে হয় তার সব ছলাকলাই: 
তাদের মুখস্ত । 

হারাম বলে, যাও যাও, এখন নিজের কাজে যাও তো। তুমি কি ভাব, তুমি 
ছাড়া দুনিয়ার আর সব মেয়েছেলেই বদ ? 

সারাদিন ধরে অনেকবার রতি-ীবহার করে সম্ধ্যার আগেই হারামকে রওনা 
করে দেয় মেয়েটা । আর সন্ধার পরে আসে আঁকল । তাকেও খাইয়ে-দাইয়ে, 
বার-কয়েক সহবাস শেষে শেষ রাতের দিকে বের করে দেয় বাঁড় থেকে । 

নিয়তি অলক্ষ্যে হাসছিল । 

সারাদিন পথ চলার পর সম্ধ্যার প্রাককালে এক ছোট্র শহরের উপান্তে এসে 
সেখানকার একমান্ন সরাইখানায় আশ্রয় নেবার জন্য ঢুকে পড়ে আকিল। সরাই- 
খানা ছোট্ট । একটি মান্তঘর। কোন রকমে একটা রাতের মতো ম:সাঁফর 
সৈশ্চরা এখানে রান্রি বস সেরে চলে যায় । 

ীষ্টমার আফিল দেখলো, যান্নী বলতে তখন পর্যন্ত আর মাত্র একজন 

তার বঠেছে তার আগে । বিদেশে মানৃষ বেশি মিশ্‌কে হয়ে ওঠে। কথায় 

' আলাপ পরিচয় হয় দুজনের । আকিল জিজ্ঞেস করে, ভাই সাহেব 

ছি গা এলিয়ে পড়ে আছেন, খুব ক্লান্ত বাঁঝ ? 

লোকটি ঈষৎ হালকা হাসি টেনে বলে, ক্লান্ত হবো নাঃ সেই কাইরো 
থেকে একটানা হে'টে আসছি । পা দুখানা টনটন করছে! উফ! 

আকিল বলে, আমারও সেই দশা । আমিও কাইরো থেকেই হেটে আসছি । 
যাক ভালই হলো, আল্লাহ বহুত মেহেরবান, তা না হলে এই নির্জন অন্ধকার 
রাতটা একা একাই কাটাতে হতো । জানেন তো পয়গম্বর বলেছেন, পথের সব 
চেয়ে বড় সম্বন হচ্ছে সঙ্গী । যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ 
হলো। আসুন ভাইসাব হাতে হাতে মেলাই । আজ আগাদের যে দোস্ত 
এখানে তৈরি হলো, তা যেন জীবনের কোনও অবস্থাতেই নষ্ট না হয় । 

দুজনে হাতে হাত রাখলো । আঁলঙ্গনাবদ্ধ হলো । 

আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন, অন্যজন হারাম । ভাগ্োর' 
[নর্মম পরিহাসে আজ তারা এই পাম্থশালায় এক সথ্গে মিলিত হয়েছে। 

হাত মুখ ধুয়ে দুজনে খানা খেতে বসে। আ'ফিল বলে, দোস্ত, আজ 
আমার ষা আছে তাই দুজনে খাবো, আস্মন । 

হারাম বলে, ঠিক আছে, আমারটাও বের করছি । সবই একট: একটু করে 
থাওয়া যাবে৷ বাকা ধা থাকবে কাল আবার দুজনে একসত্গেই খাবো । 
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০০৩১৩১০৭০১২ পা ১৯১১০ ১ পে 





আকিল তার পশ্যাটরা থেকে চাপাটি, সবজী, চাট্‌নী প্রভৃতি ঘাযাবের 
করে। হারামও ঠিক ঠিক সেই সব খাবারই বের করে তার ঝুলি থেকে । 
দুজনেই অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকায় । তারপর হেসে ফেলে । 

- আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভাবলাম আপনার খানা অর আমার খানা হরেক 
কাসমের হবে । তানা, আপাঁনিও যা ধা এনেছেন আমিও দেখছি সেই সবই 
এনেছি। 

* এই বলেহারাম একটা ছোট পুষ্টলীতে বাঁধা একটা নাস্তার কৌটো বের 

করে । তার মধ্যে ছিল ভেড়ার টেংরীর ঝোল । ওরা এ খাবারটাকে 'পায়াঃ বলে । 

আর কদ আশ্চর্য, আঁকলও একটা কৌটো খুলে ঠিক আঁবকল এ রকম 
ভেড়ার পায়া বের করে। 

এবার দুজনেরই বিস্ময় চরমে ওঠে । 

আল্লাহ আকবর, এক কাণ্ড! আচ্ছা আপান এসব খানা কোখেকে 
এনেছেন ? 

আফকিল িন্দ্রেস করে। হারাম বলে, আমার বাব বানিয়ে দিয়েছে সব। 
কিন্তু আপনারগঠলো ? 

আঁকিল বলে, আমার খানাও তো আমার 'বাব বানিয়ে দিয়েছে £ 

_-কোথায় থাকেন আপানি ঃ 

আকিল বলে, কাইরোর বিজয় দরজার” কাছে ! 

হারাম অবাক হয়ে বলে, আমিও তো ওখানেই থাকি ! 

এরপর দুই নচ্ছার এক এক করে দুজনের খুটিনাটি সব পারচয় জেনে 
নেয়। দংজনেই বুঝতে পারে নষ্ট মেয়েছেলেটা তাদের ক আশ্চঘ* কুশলতায় 
প্রতারণা করে এসেছে এত কাল । 

দুজনেই কোধে ফেটে পড়ে, আমরা দুজনেই এতাদিন একটা মেয়ের কাছে 
বোকা বনোছ, দোস্ত । এর উচিত সাজা তাকে দিতে হবে । 

হারাম বলে, মাথা গরম করবেন না, ভাইসাব। চলুন ঘরে ফিরে যাই। 
আগে কৈফিয়ত তলব করে দেখি, সে কা বলতে চায় । 

দুজনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো তাদের বাঁড়র দরজায় । মেয়েটি ভাবতে 
পারেনি, এইভাবে তার দুই স্বামশ একজোট হয়ে তাকে আক্রমণ করবে কোনও 
[দন। বাঁচবার আর কোনও পথ নাই দেখে ছলনাময়ী হঠাৎ হাউমাউ করে 
কেদে দুজনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে । 

-আমি অবলা নারী, না বুঝে লোভে পড়ে তোমাদের দুজনকেই শাদা 
করে ফেলেছিলাম । বিশ্বাস কর, তোমাদের কাউকে ঠকাবার কোনও মতলব 
ছিল না আমার । এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে দাও, সোনারা ! 

হারাম এবং আকিল দুজনেই মেয়েটিকে সত্যি সাঁত্যিই ভালবেসে ফেলোছল । 
তাই তার কান্নায় বিগলিত হয়ে দুজনেই তাকে ক্ষমা করলো । 

মেয়েটি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো । ওরা বললো, দেখ বিবিজান, 

এতাঁদন যা হবার হয়ে গেছে । কিল্তু সব জানাজানি হওয়ার পর তো আর এ 
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ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমরা দুজনেই তোমার স্বামী হয়ে থাকতৈ পার না। যে- 
কোনও একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে । এবং এখুনি । 

ধূর্ত শয়তানঈটা ভাবে, দেহের তাগদ দুজনেরই জব্বর । একজনকে খাঁশ 
করলে আর একজনের মাথায় খুন চেপে যাবে । এবং তার অবশ্যম্ভাব? 
পারণাম বে মৃত্যু -তা সে সহজেই অনুমান করতে পারে। পু 

অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে নীরব থাকতে দেখে দুজনেরই ধৈষ্চযাতি ঘটে । 
হারাম চিৎকার করে ওঠে, কণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মুখ খোল ।* 
একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে । এবং এখুনি । ঝটপট সাফসাফ বলে 
দাও । আমাদের অত সময় নাই। 

মেয়েটি চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, এ ঝড় কঠিন সমস্যা, একমাত 
খোদা ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এখন আমি কী বলি বল তো। 
তোমাদের দুজনই আমার বড় ভালবাসার ধন। কাকে ছেড়ে কাকে নিতে 
চাইবো আমি ? 

-ওসব আমরা জান না, দুজনের একজনকে বাছাই করে নিতে হবে 
তোমাকে । এবং তার জন্যে আর বোঁশ সময় দিতে পারবো না আমরা । 

মেয়েটি বলে, এতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বোঝার বস্তু নয়। কীকরে 
[ঠক করবো, কার দিকে আমার মন বোশি ঝ*ুকতে চায় 2 

_ওসব ফালতু কথা আমরা শুনতে চাই না। সাফসাফ বাতাও--আঁভ । 

মেয়েটি এবার 'িৎকার করে কে'দে ওঠে । না না, আমি পারবো না। 
আমার মহব্বতের চোখে তোমরা দুজনেই সমান। তিল মান্ন ফারাক করতে 
পারছ না কাউকে । এখন তোমাদের মধো গুণে বৃদ্ধিতে কে বড় বলতে 
পারবো না। একমান্র সেইভাবেই হয়তো দহজনকে আলাদা করা সম্ভব হতে 
পারে! আমার মনে হয়, তোমরা তোমাদের নিজের নিজের কেরামাতি দেখাও 
আমাকে । যার বুদ্ধি বেশ হবে তাকেই আমি ধরে রাখবো । কী, আমার 
কথা তোমাদের পছন্দ হয় ? 

--৮মতংকার । 

দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে । তা হলে আজ থেকেই পাট শুরু 
করা যাক। যে বোঁশ বদ্ধ খাটিয়ে চুর বিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করবে তাকেই 
সে গ্রহণ করবে। ল্ভ কে আগে শুরু করবে 2 আও তিক হলো। ভাগ্য 
পরীক্ষা করে । আকিল প্রথম সুযোগ পেল। 

আুতরাং হারামকে সঙ্গে নিয়ে আফিল বাজারে আসে ॥ এক ইহ সুদখোর 
স্যাকরাকে দৌখয়ে বলে, এই লোকটাকে ভাল করে চিনে রাখ । দোকানে 
দোকানে ঘুরে ঘুরে এই বুড়োটা টাকা ধার দিয়ে সোনাদানা বন্ধক নিয়ে বেড়ায় । 
ওর কাঁধে যে ঝোলাটা দেখছো-_-ওটা ভার্ত আছে সোনার মোহর আর 
অলঙ্কারে ॥। তুমি দেখ, ওটা আমি কেমন করে ছিনিয়ে নিই কুত্তার বাচ্চাটার 
কাছ থেকে। 

তখন সন্ধ্যা ঘাঁনয়ে আসছে । ইহহদশটা হাতে একটা চিরাগ বাতি নিয়ে: 
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পথ চলছিল! আ'কিল ঝড়ের বেগে তাকে পাশ কাটিয়ে বোরয়ে যাবার সময় 
ইহুদণকে ঈষৎ ধাকা মেরে তার হাতের বাতিটা ফেলে দিয়ে কাঁধের ঝূলিটাকে 
লোপাট করে অন্ধকার গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ে পলকের মধ্যে । ইহৃদটার 
চিৎকার চে'চামৌচতে আশে-পাশের মানুষজন ছুটে আসে । কিন্তু আকিল 
ততক্ষণে পণারপার । মাঝখান থেকে নিরীহ এক গো-বেচারাকে সামনে দেখতে 
পেয়ে ইহদীটা তাকেই চোর ঠাউরে দেখিয়ে দিতেই জনতার বেধড়ক প্রহারে 
আধমরা হয়ে গেল সে। 

আকিল হাসতে হাসতে হারামের কাছে ফিরে এসে বাহাদুর গবে বুক 
ফুলিয়ে বলে, কেমন দেখলে, দোস্ত ? 

এমন চমৎকার হাত সাফাই, তাঁরফ না করে উপায় কীঃ হারাম বলে, 
একদম যাদুকা খেল দোখয়ে দিলে বন্ধ! বহু স্ুক্রিয়া। 

আকিল বললো, আরে দাঁড়াও দোস্ত আসল খেনা এখনও শুরু হয়নি । 

_-কী রকম ? 

হারাম অবাক হয়ে প্রশন করে । আকিল বলে, ইহহদীর এই থলেটা হজম 
করা কী অত সোজা ভেবেছ নাকি । ব্যাটাচ্ছেলে এখাঁন কোতায়ালশতে এজাহার 
দেবে না ? তারপর সিপাই সাল্সীরা সারা শহর তোলপাড় করে খ'জতে থাকবে । 
তখন? তখন আম এসব রাখবো কোথায়, শুনি ? 

হারাম বলে, হু, কথাটা তো ভাববার মতো । ও ব্যাটা জাতে ইহদদী। 
অন্যের রন্তু চুষে খায়। জান থাকতে ওর একটা কানাকাঁড় হাতিয়ে নিয়ে 
নাশিন্ত থাকা শন্ত। তাকী করবে? 

আকিল বলে, দাঁড়াও খুলে দেখি আগে, কী কী মাল আছে ভেতরে । 

একটা ঝোপের আড়ালে এসে ঝোলাটা খুলে উপুড় করে দিল আফিল। 
এক গাদা সোনার মোহর ॥ নেড়ে চেড়ে দেখলো, মোহর ছাড়া অন্য কোনও 
বস্তু নাই। দশটা মোহর তুলে নিয়ে সে হারামের হাতে দিয়ে বলে এগুলো 
ট্যাকে গুজে রাখ তো! 

তারপর নিজের হাতের আকিল নাম খোদাই করা একটা তামার 
আংট খুলে এ মোহর গুলোর সঙ্গে থলেয় পুরে যেমনটি বাঁধা ছিল সেই: 
ভাবে বেধে আফকিল বললো চল, ইহহদীটার পিছনে ধাওয়া করে লোকটাকে 
ধরতে হবে। 

হারাম কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। বলে, কেন? ওর পিছনে যেও 
না। দেখলে তো তোমাকে ধরে ফেলবে ? 
আ'কিল বলে, আরে, এস না। খেলাটা কেমন জমে দেখ । 

৪ইহ,দীটা তখনও বাজার ছেড়ে বোঁশ দুর যায়ান, হন হন করে ওকে পাশা 
কাটিয়ে যেতে যেতে থলেটা ওর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পলকে উধাও 
হয়ে গেল আকিল। 

হারানো ধন ফিরে পেয়ে ইহ্‌দীর সে কি আনন্দ । কে ছেনতাই করেছিল, 
কে ফেরত 'দিয়ে গেল সে দিকে ওর কোনও কৌত্হল নাই তখন। শুধু ইচ্ট 
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দেবতার উদ্দেশ্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকলো সে। 

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় সামনে থেকে এসে ইহাদীর কামিজ 
চেপে ধরলো আকিল, হু হু বাবা, আমার থলে চুরি করে হাওয়া হবে 
ভেবেছিলে ? দাঁড়াও বিধমর্ঁ শয়তান, তোমার শয়তানী আমি আজ শেষ 
করে দেব। 

ইহুদী তো অবাক | কা বলবে কিছুই ভেবে পায় না প্রথমে । 

- এ তুমি কি বলছো বাবা, মানুষ চিনতে ভূল করেছ মনে হচ্ছে। 

__ভুল করোঁছি তোমার মতো শকুনিকে চিনতে কারো ভুল হয় না আরুনের 
বাচ্চা। ন্যাকামী করা তোমার আমি ভুলিয়ে 'দচ্ছি। এইভাবে প্রত্যেক দিন 
তুমি এই শহরের কত মানুষের সর্বনাশ করো ইজরায়েল সম্তান? কাঁধের 
ওপর দেখাঁছি জলজ্যান্ত আমার থলেটা, আবার বলছো, মানুষ চিনতে ভূল 
করেছি আমি । তোমার বাঁদর-মুখ মনে রাখার কোনও প্রয়োজন নাই আমার । 
আমি আমার থলেটা তো চিনতে পারাছ । চল, কাজীর কাছে চল, আমি [নিজে 
হাতে তোমাকে সাজা দিতে চাই না। যা করার আইন মোতাবেক তানই 
করবেন। 

কাজীর কথা শুনে ইহদীর প্রাণ তুড়ুক তুড়ুক করতে শুরু করে। 
বেআইনি সুদেখাটানো টাকা, সরকারের দপ্তরে জমা পড়লে আর কী তা উদ্ধার 
করা যাবে; তার অনেক রকম কাকুঁতি-মনীতি করতে থাকে লোকটা । 

দোহাই বাবা, কাজা কোতয়ালে টেন না, বি*বাস কর, আমার পয়গম্বর, 
আব্রাহাম, আইজাক, জ্যাকব এর নামে শপথ করে বলাছি, এ থলে আমার । তুম 
ভুলপ করেছ। 

_-ভুল করেছি! ওরে শয়তান সুদখোদ, চোর, আমি ভুল করেছি। তুম 
এই ভাবে সাধ সাজবার চৈজ্টা করে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ 2 চল: আর 
কোনও ওজর শুনতে চাই না তোর । চুরি করার সাজা তোকে আজ পেতেই হবে । 

আফিলের চেচামেচি চিৎকার হুগ্কারে আমার পাশের দোকান-বাড় থেকে 
অনেক ছেলে ছোকরা বয়স্ক বদ্ধ সবাই ছুটে এল । 

_-কী, কী হয়েছে ? 

আফকিল বলে এই বিধমর্ঁট শয়তান চোরটা আমার থলেটা চুর করে 
পালাচ্ছিল। ছহ্টতে ছুটতে এসে আমি ধরেছি । ওকে কাজীর কাছে নিয়ে 
যাবো, কিন্তু ব্যাটা যাবে না কিছুতেই । তা আমি কা ছাড়বো নাঁক ? 

একে ইহুদী তায় চোর, সুতরাং জনতা রোষে সোচ্চার হয়ে ওঠে । ব্যাটাকে 
জ্যান্ত কবর 'দিয়ে দাও । 

এঁদিক-ও'দক থেকে দ-*চারটে চড়-চাপড়ও পড়তে থাকে । আলিক বলে, 
ভাই সব, আমরা সাচ্চা মুসলমান, অন্য ধমে“র কাউকে প্রহার করা আমাদের পক্ষে 
সঙ্গত হবে না। তার চেয়ে কাজীর কাছে নিয়ে চলুন লোকটাকে । আইনে যা 
সাজা পাওয়ার তাই সে পাবে । 

আফিলের বিজ্রজনোচিত বন্তৃতায় সকলেই অনুধাবন করলো উচিত অনুচিত 
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যে কারণেই হোক কোনও ইহহ্দীর গায়ে হাত ওঠালে ইহুদা মুসলমানে সংঘাত 
বেধে যেতে পারে । 

ইহদ্দণটাকে প্রায় জোর করেই কাজীর কাঠগড়ায় হাঁজর করা হলো । 

কাজী প্রশ্ন করলো, কা ব্যাপার, কী হয়েছে 2 এই বৃদ্ধ ইহদীকে ধরে 
এনেছো কেন তোমরা 2 

আকিল বলে, ধর্মাবতার, লোকটা চোর ? এই দেখুন এর কাঁধে আমার 
থলেটা ! ওটা চুর করে পালাচ্ছিল, আমি দৌড়ে এসে পাকড়াও করোছ । 
আপাঁন এর বিচার করুন । 

ইহুদী বলে, এসব মিথ্যে কথা, মালিক, এ থলে আমার । এতে আমার 
পয়সা কাঁড় আছে । 

কাজ? প্রশ্ন করে, কত টাকা আছে তোমার থলেয় 2 

জী হুজুর পাঁচশো সোনার মোহর নিয়ে আমি আমার এক মহাজনের 
কাছে যাঁচ্ছিলাম-__ 

-মিথ্যে কথা, হুজুর । িবলকৃল বানানো কথা । লোকটা শুধু চোরই 
না-ভাসং মিথযক। ডাহা মিথ্যে কথা বলছে সে। 

কাজা বললো, ঠিক আছে তুমি তো বলছো থলেটা তোমার ? 

- কোনও সন্দেহ নাই, ধমণবতার | 

__-তা হলে তুমিও বল, থলেয় কী কী জিনিস আছে ? 

আ'কিল তিল মান্র না ভেবে বলে, সোনার মোহরই, তবে পাঁচশো নয়, চারশো 
নব্বইটি স্বর্ণমুদ্রা আছে ওতে । এছাড়া আমার আর একটি মূল্যবান জানিসও 
আছে ওর মধ্যে । রি 

কাজী এবং ইহুদী আফিলের দিকে জিজ্ঞাস চোখে তাকায় । আকিল 
বলে, আমার নাম লেখা একটা তামার আংটও থাক্কার কথা থলেয় ॥ এই 
আংটটার আর্থক মূল্য কিছুই নয় কিন্তু আমার কাছে ওটা কোনও কারণে 
অমূল্য বস্তু । জান না চোরটা থলে থেকে ওটা সারষে ফেলেছে কিনা । 

ইহুদী বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, একেবারে আষাড়ে গপ্পো- 

কাজী গম্ভীর হয়ে ইহদীকে বলে, থলেটা খুলে সব বের কর, দেখি । 

সামনের টোঁবলের উপর থলেটা উজাড় করে ঢালা হলো । চকচকে মোহর- 
গুলোর মধ্যে তামার আংটটাও বর্ণভেদেই পৃথক হয়ে নজরে পড়লো সকলের । 
মোহরগুলো গুণে দেখা গেল চারশো নব্বই_-আকিলের কথাই অক্ষরে অক্ষরে 
গিলে গেল । কাজী রায় দিল, মোহর স্ুদ্ধ থলেটা আফিলকে দিয়ে দাও আর 
চোর ইহুদীটাকে পণচিশ ঘা 'বেত লাগাও । 

মোহরের থলেটা নাচাতে নাচাতে হারামের সঙ্গে আঁকল পথে বেরিয়ে 
আসে । হারাম বলে, বহুৎ বড়িয়া ওস্তাদ কা খেল দেখালে দোস্ত । জবাব 
নাই। 

-আ'কল বলে, আমার কাজই বাদ্ধির খেলা । এভাবে কত লোককে বোকা 
বাঁনয়ে অক্‌লে ভাসয়েছি তার ঠিক নাই । যাই হোক, এবার দোস্ত তোমার 
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কেরামাত দেখতে হয় !' হাজার হলেও তুমি জাতে 'সিদেল চোর । বুকের 
পাটা দশ হাত না হলে অনোর ঘরে ঢোকা যায় ? 

হারাম মচাক হাসে । বলে, চল আজ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই | 

হাঁটতে হাঁটিতে ওরা সুলতানের প্রাসাদের পিছনে এসে পড়ে । হারাম 
বলে দাঁড়াও একটু । আমি একখানা রাশ নিয়ে আসি । 

আফিলকে দাঁড় কাঁরয়ে রেখে ক্ষণকালের জন্য হারাম অদৃশ্য হয়ে যায় । 
তারপর এক বাণ্ডিল রাশ এনে বলে, আমরা প্রাসাদের ওপরে উঠে যাবো । 
আমি একাই যেতাম কিন্তু মজাটা দেখাবার জন্য তোমাকেও সঞ্গে নিতে হবে। 
এস, আমার পিছনে [পিছনে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এস। কোনও ডর নাই।, 

ভয়ে আফকিলের হাত পা কাঁপতে থাকে । কিন্তু অদম্য কৌতূহল এড়াতে 
না পেরে হারামের পিছনে পিছনে সেও দড়ি বেয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠে যায় । 
তারপর হারামকে অনুসরণ করে করে কখনও নিচে নেমে কখনও ডাইনে ঘুরে 
কখনও বাঁয়ে চলে এক সময় ওরা একটা দামী পরদা ঝোলানো ঘরের সামনে এসে 
থামে । 

পরদাটা ফাঁক করে হারাম দেখে নেয় ঘরের মাঝখানে একটা সোনার পালছ্কে 
এলিয়ে পড়ে আছে স্থলতান । আর তার পায়ের কাছে ঢুলুডুল চোখে বসে 
একটি কিশোর নফর পা টিপছে আর 'বিড়াবড় করে ক যেন বলছে, বোবা 
যাচ্ছে না। 

হারাম বললো, দোস্ত তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে দেখ । আম ভিতরে ঢুকছি। 

আফিলের বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে । সর্বনাশ বদ জেগে ওঠে 
সুলতান ? 

হারাম পা টিপে টিপে ছেলেটির পিহনে গিয়ে দাঁড়ালো । 'নিদ্রাচ্ছন্ন 
শোর তখন ঘন্ধরচালিতের মতো স্থলতানের পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। 
একখনা রুমাল 'দিয়ে ছেলেটার মুখ বেধে ফেলে হারাম । তারপর 'িছমোড়া 
করে দাঁড় দিয়ে বেধে দেওয়ালের একধারে ফেলে রাখে । 

এরপর হারাম ছেলেটার জায়গায় বসে সুলতানের পা টিপতে আরম্ভ করে। 
স্ুলতানও নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । তবু পায়ের ওপর কড়া হাতের স্পর্শ 
পেয়ে ঘুমজাঁড়ত কণ্ঠেই বলে, কীরে অত জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ করাল 
কেন ? 

হারাম বাচ্চাদের মতো গলা নকল করে বলে, জাঁহাপনা, একটা কিস-সা 
শোনাবো ? 

স্থবলতান চোখ না খুলে আধো আধো ঘুমের ঘোরেই বলে, বেশ তো, 
বল না! | 

হারাম বলতে থাকে £ 

এক শহরে দুই বন্ধু বাস করতো । ওদের একজনের নাম হারাম আর 


একজনের নাম আকল। হারাম-এর ব্যবসা চুর করা । আর আফকিল হাত 


সাফাই করে পকেট মেরে লোক ঠকিয়ে খায় । 
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এরপরে আকিল কণ করে এক ইহুদীর থলে হাত সাফাই করে হাতিয়ে নিয়ে 
তার মধ্যে নিজের হাতের তামার আংট রেখে দিয়ে কাজীর কাছে প্রমাণ 
করোছল, থলেটার প্রত মালিক আফিল-_-এ ইহুদী নয়, তা বললো । এরপর 
হারাম তার কেরামতি দেখাবার জন্য দোস্ত আকলকে প্রাসাদের পাঁচিল টপকে 
"ভিতরে নিয়ে এল । তর উদ্দেশ্য সুলতানের প্রাসাদে ঢুকে সে তাকে কিসসা 
শোনাবে । এবং এমান তার বুদ্ধ আর সাহস, করলোও সে তাই । সুলতান 
তার পালঙ্কে শঃয়ে এীলয়ে পড়ে আছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে পা টিপছে 
এক ঘুম-কাতর ছোকরা নফর। তাকে কায়দা করে সাঁরয়ে দিয়ে সে সুলতানের 
পায়ের কাছে বসে ছেলোঁটর গলা নকল করে স্থলতানকে কিস্সা শানয়ে 
দোস্তকে অবাক করে দিল। এখন বলুন তো জাঁহাপনা, ওদের দুই বন্ধুর 
মধ্যে কে বড়? 

স্থলতান ঘুম জড়ানো স্বরেই বললো, কেন ? এ হারাম ? কাজকে না হয় 
ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু স্থলতানকে ফাঁকি দেবার 'হিম্মং কার হতে পারে £ 

এরপর হারাম বন্ধুকে সঙ্গে করে প্রাসাদের বাইরে নেমে আসে । 

পরাদন সকালে ঘুম ডেত্গে সুলতান দেখলো, তার পেয়ারের ছোকরা বান্দা 
মুখ বাঁধা অবস্থায় দেওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে। বাঁধন খুলে দিলে সে 
গতরাবের স্বচক্ষে দেখা সব কাহিনী শোনালো স্ুলতানকে । সুলতান অবাক 
হলেন, সে কি রে, আমি তো ভেবোছিলাম, তুই আমাকে কিসংসা শোনাচ্ছিস। 
বহুৎ তাজ্জব কি বাত-_ 

দরবারে এসে সুলতান উজরকে বললো, সারা শহরে ঢণ্যাড়া পিটে জানিয়ে 
দাও সবাইকে, হারাম নামে কে আছে সে এসে নিভয়ে আমার সঙ্গে দেখা 
করুক। আমার প্রাসাদের স্থরক্ষা ভেদ করে কাল রাতে সে আমার ঘরে 
ঢুকেছিল । কি সাহস, ভাব একবার, আম ইনাম দিতে চাই। ওকে একবার 
সামনে হাজির হতে বল। 

সেইদিনই হারাম সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো । সুলতান ওর বৃদ্ধি 
এবং সাহসের প্রশংসা করে বললো, আমি খুব খাশ হয়েছি । আজ থেকে 
তোমাকে আমার সারা সলতানিয়তের কোতোয়ালদের সর্দার পদে বহাল 
করলাম । 

সুচতুরা আকিলকে বোঝালো, বৃদ্ধি এবং সাহসের জোরে হারাম আজ 
অনেক বড় হয়ে গেছে। সুতরাং শর্তমতো হারামই আমাকে পাওয়ার 
আঁধকারী । তুমি কিহ্‌ মনে দুঃখ রেখ .না সোনা, যদিও আমি তার ঘরের বিবি 
হয়ে যাচ্ছি কিন্তু মনে-প্রাণে তোমাকেও আমি ভালবাসি-_-ভালবাসবো । 

রানি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ বললো, গজ্পও শেষ হলো রাতও 
ফুরিয়ে গেল। আজ এখানেই শেষ। কাল আবার নতুন কিসসা শুর করা 

যাবে । 
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অন্টাশঈতম রজনী £ 
শাহরাজাদ নতুন কাহিনী শুরু করে £ 


মিশরের জলতান খাঁলিফ। মহম্মদ ইবন থাইল;ন জ্ঞানে গরিমায় মহত্তে যেমন 
সেরা ছিলেন তেমাঁন ছিলেন তান একজন যোগ্য সুশাসক। কিন্তু তাঁর 
পরলোকগত পিতা ছিল তার ঠিক উজ্টো । শম্মা-দী ক্ষার সে ধার ধারতো না» 
প্রজাদের ওপর নিপাঁঙন করে প্রদেয় রাজস্বের তিন চার গুণ আদায় করাই ছিল 
তার একমান্ কাজ। দীন হতে দীনওম কোনও মানুষও তার ক্ষঃদ্রুতম সণয় 
অ।গলে রাখতে পারতো না সুলতানের কোপদ্ষ্ট থেকে । 

কিন্তু মহম্মদের প্রর্াতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । প্রজাদের দুঃখে তার হৃদয় 
আকুল হয়ে উঠতো । তান ছদ্মবেশে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করে তাদের অবস্থার হালচাল জেনে নিয়ে তার প্রাতাবিধান, করার চেষ্টা 
করতেন। 

স্থলতান মহম্মদের শুধু মনে প্রন জাগতো তার সলতা নিয়তে প্রজাদের 
মধ্যে এত আর্থিক বৈষম্য কেন 2 কেন একদল লোক বিলাস ব্যসনে অলস জীবন 
যাপন করবে 2? আর কেনই বা বাকী সব মানুষ সারাঁদন হাড়ভাঙা খাটুনি 
খেটে ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করবে ? 

একপিন তিনি তাঁর দরবারের তাবও গণ্যমান্য আমলা ও পান্র-মত্র পারিষদদের 
হাজর হতে বললেন তাঁর সমনে। 

সকলে এসে সমবেত হলো। সারা দরবার-কক্ষ সোঁদন পারপূর্ণ। 
সুলতান সকলকে আহ্বান করেছেন। সুতরাং একজনও গর-হাজির থাকেনি 


সেদিন। 
ম্বলতান মহম্মদ বললেন, আপনাদের মধ্যে আমার উচ্চতম পদের উঁজিররাও 


যেমন আছেন তেমনি আছে আমর প্রাসাদের দ্বাররক্ষীরাও । আজ আমি একটা 
ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই |. আমার কমচারীরা যে ষে-রকম মাইনে পায় তাতে 
তাদের প্রত্যেব্রে কীভাবে সংসার-যান্তা নির্বাহ হতে পারে তা আমি দেখতে 
চাই। যাঁর দেখি, কেউ তার প্রয়োজনের তুলনায় বোঁশ অর্থ গ্রহণ করে তবে 
আমি তা কাঁময়ে দেব [র্ঘনং । কিন্তু যাঁদ দোঁখ, যারা কম মাইনে পেয়ে আতি 
কস্ট সংসার চালায় তাদের আমি মাইনের অঙ্ক বাঁড়য়ে দিতেও দ্বিধা 
করবো না। 

সুলতানের নদেশ মতো প্রথমে এসে দাঁড়ালো তার চল্লিশ জন টীঁজর ॥ 
সকলেরই স।জ-পোশাক বাদশাহ । নানারকম স্বণ্ণলৎকার-খাঁচত পোশাক 
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আশাক-এ ঝকমক করছে তারা । এর পরের সারতে এসে দাঁড়ায় 'বাভন্ন 
প্রদেশের নুবাদাবরা ৷ তাদেরও জাঁকসমক দেখার মতো । এবপর সেনাবাহিনীর 
প্রধানরা এল । তারপর এল কাজনীবা । 

সকলেই এক এক করে হটিগেড়ে বসে কুর্ণিশ জানায় স্থুলতানকে । সুলতান 
সকলেরই সশ্রদ্ধ আভবাদন গ্রহণ করেন । কাউকে হয়তো কোনও প্রশ্ন করেন, 
আবার কাউকে কিছুই বলেন না। 

এইভাবে স্থলতানের সব দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীদের সালাম কুর্ণিশ জানানো 
হয়ে গেলে, সব শেষে সুলতানের হারেমের দুই বজ্লমধারা খোজা নফর এসে 
দাঁড়ালো । যাঁদও ওরা দুজনেই অলস এবং দেখতে বেশ নাদুস-নুদুস, তবু 
চোখে মুখে যেন কি এক বেদনার ছাপ ফুটে উঠোছল দৃঙগ্গনেরই ॥ স্বয়ং 
স্বলতান ডেকেছেন, সকলেই কেমন সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে হাঞ্জিরা দিয়েছে 
[তু ওদের সাজ-পোশাক দেখলে মনে হয় কতকাল ধরে যেন মেঝেয় গড়াগাঁড় 
খেয়েছে! ওরা দুজনেই একসহ্গে সুলতান মহম্মদের সামনে দাঁড়িয়ে আভমি 
আনত হয়ে ক্ষুব্ধ ধরা গলায় বলতে থাকলো, আপাঁন দীনগদনিয়ার মালিক 
জ্রাহাপনা, আপনার দয়াতেই বান্দারা কোনও রকমে বেছে আছে । কিন্ত আপনার 
পিতাব আমলে আমরা কি সুখেই না ছিলাম । তিনি গত হওয়ার পর থেকে 
অ'মাদের কপাল পড়তে আরম্ভ করেছে । এখন মাগাদের এমন হাল হয়েছে, 
যামাহনা পাই তা দিয়ে দবেলার উদর-পূৃর্তিহঘ না। পবনের বেশবাসের 
দশা দেখছেন, জাঁহাপনা । এমন সংগাঁতি নাই একখণ্ড চাদর কিনে গায়ে দিই । 
সারাঠা শীতকাল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাই ॥ কিন্তু কি করবো, কাকেই বা 
জানাবো আমাদের এ দুখের করুণ কথা । কেই বা শুনতে চাইবে ॥ তবে 
আমদের ভয় হয় কি জানেন, জাহ।শনা, এইভাবে অনাহারে কাটাতে কাটাতে 
হয়তো ব। কোনাদন এই রোগা টিভাটঙে শরীরটা ধুূপ করে পড়ে শেষ হয়ে 
যাবে। যাই হোক খোদাতালা আমাদের লুলতানের সুখ-নমাদ্ব এবং দীর্ঘ 
জীবন দান করুন, এই প্রার্থনা কার। 

[কছ-ক্ষণ চিন্তা করার পর সুলতান মহম্মদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । এই 
দুই দ্বাররক্ষণ সত্যই ভীষণ দুস্থ। এমন কোনও ইনাম পায় না যা 'দয়ে ওরা 
একট: ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। প্রাসাদের ভিতরে ওদের কাজ, 
স্রতর।ং বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এবং সেই কারণেই অন্যের 
কাছ থেকে বখাঁশশাদি পাওয়ায় বিশেষ কোনও সুযোগ পায় না এরা । 

মহম্মদ আশবাস দিলেন, আমি তোমাদের দুঃখ-দুদরশার কথা অবগত 
হলাম । আমার হুকুমতে এই বৈষম্য আমাকে সাতিই ব্যথা দিয়েছে । যাই হোক, 
এর পর থেকে তোমরা যাতে একট: ভালভাবে কাট।তে পার, সেজন্য প্রাতি বছরে 
দুশো দিনার করে ইনাম পাবে। 

সুলতানের এই ন্যায় বিচারে গদগদ হয়ে ছ্বাররক্ষব্য় বার বার তিনবার 
সালাম কুর্ণিশ জানিয়ে সভাকক্ষ থেকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ॥ সভায় সমাগত 
কমগচারীবব্দ সুলতানের প্রশংসায় পণ্চমৃখ হয়ে উঠলো । 
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দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করার পর সবাই যখন সভাকক্ষ ছেড়ে গমনোদ্যোগ! 
করছে এমন সময় এক অশবতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন সুলতান । লোকটি, 
যে কারণেই হোক, এতক্ষণ তাঁর দ্ঁষ্টগোচরে আসোন। সুলতান তাঁর 
সান্কটে আসতে ইশারা করলেন । 

বৃদ্ধ গুটি গুটি সুলতানের 'দিকে এগিয়ে এসে যুস্তকরে নিবেদন করে, 
আপন আমাদের ভাগ্যবিধাতা, মহামান্য শাহেনশাহ। এই বদ্ধ বান্দা; 
আপনার বিশেষ কোনও দপ্তরে নিযুস্ত নাই। সেই কারণে হুকুম বিধি 
অনুসারে আমার 'না্দ'ন্ট কোনও পদও নাই । তবে আপনার অবগাতর জন্য 
জানাই, মহামান। সংলতানের মৃত পিতার আমি এক নগণ্য অন:রন্ত নফর 
ছিলাম। তান তাঁর একান্ত ব্যান্তগত একটি ছোটো কৌটো আমার হেপাজতে, 
রাখতেন । শাহেনশাহ জীবিত থাকতে তাঁর প্রয়োজন মতো কৌটোটা আমি. 
তাঁকে বের করে দতাম । প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আবার তিনি সেটা আমার, 
হাতেই ফিরিয়ে দিতেন । এইভাবে বহঃকাল কেটে গেল, আম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
ছায়ার মতো থাক এ কৌটোটা নিয়ে । হঠাৎ তিনি একদিন ইন্তেকাল করলেন ॥' 
এখন আমি সমস্যায় পড়লাম সেই কৌটোটা নিয়ে ॥। নিতান্তই তাঁর ব্যান্তগত 
ব্যবহারের বস্তু । অন্য কারো হাতে তুলে দেবার নিদেশও দেনাঁন তিনি। 
সুতরাং আজও সেটা আম যখের ধনের মতো আগলে রয়েছি । আম জানি, 
না তার মধ্যে ক জিনিস আছে। 

আজ আপনাদের গোলামী করতে করতে আশাঁটা বছর কেটে গেছে । মুখ 
ফুটে কোনও দিন কোনও কথা বলতে হয়ান। কারণ মহামান্য শাহেনশাহর, 
শিতা জীবিত থাকতে আমার কোনও অভাবই তিনি রাখতেন না। না চাইতেই 
দুহাত ভরে পেতাম । কিন্তু তিনি গত হওয়ার পর আমাকে বড় একটা কেউ, 
নজর দেয় না। মাস গেলে দশটি স্বর্ণমদুদ্রা বরাদ্দ আছে তাই নয়ে ঘরে 
যাই। সংসারে অনেক খানেওয়ালা বাল-বাচ্চা, এই সামান্য বেতনে আমি আর; 
দিন গুজরান করতে পারাছ না, জাঁহাপনা। ভেবোছিলাম, যত অভাবই থাক, 
যত কম্টই হোক, নিজের দ:ঃখের কাঁহনী নিজ মুখে আর শোনাবো না. 
কাউকে । খোদা ওপরে আছেন, আর মরতে আল্লাহর প্রতিভ্‌ আপানি আছেন, 
কোনও না কোনও দিন আপনারা আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন । বহুদিন 
প্রতীক্ষা করার পর আজ আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার সুযোগ মিলেছিল । 
মনে বড় আশা করে এসোছলাম, ' জাঁহাপনা, এই অধমের দিকে একবার নজর, 
পড়লে শাহেনশাহকে আর মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না। 

সুলতান মহম্মদ অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এই সামান্য একটা কাজের জন্য, 
হুকুমতের এতটা ব্য়-বরাদ্দ কে করেছে । এ তো চলতে পারে না। কী এমনসে, 
কৌটো ? তার রক্ষার জন্য এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে 2 কাঁ আছে তার মধ্যে। 

বৃদ্ধ বললো, খোদা কসম, আমি বলতে পারবো না। গত চল্লিশ বছর 
ধরে বাদশাহর হুকুম মতো আমি সেটা আগলে ধরে রেখোঁছ । 

মহম্মদ বললেন, এক্ষাণ 'নয়ে এস, আম দেখবো । 


১৮ 


বদ্ধ দরবার ছেড়ে বোরিয়ে যায় । এবং একটু পরেই একটি ছোট্ট সোনার 
কৌটো নিয়ে ফিরে আসে । সুলতান ইশারা করতে ঢাকনাটা সে খুলে ধরে। 

সুলতান দেখলেন, কৌটোর ভিতরে ছোট্র এক ডেলা রাঙামাটি আর এক- 
টুকরো পাতলা ছাগচর্ম রাক্ষিত আছে। 

চামড়ার টহকরোটায় বেশ পারিজ্কার বড় বড় হরফে কী যেন লেখা আছে । 
সুলতান হাতে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন । কিন্তু বহু ভাষায় পণ্ডিত হওয়া 
সত্তেও তার এক বর্ণ উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি। উাঞ্জর আমর পান্র-ীমন্র 
দভাকাব কেউই তার পাঠ্োদ্ধার করতে পারলো না। 

আুলতান বললেন, মিশর এবং সিরিয়ার, পারস্য এবং ভারতের জ্ঞ।ন+- 
গুণীদের ডাকো । হয়তো তাঁদের কেউ পড়ে দিতে পারবেন । 

স্থলতানের আমল্রণে অনেক পাঁণ্ডিতরাই এলো কিন্তু কেউই পাঠোদ্ধার করতে 
পারলো না। সুলতান দেশে-বিদেশে প্রচার করে দিলেন, যাঁদ কেউ এই চ্রপন্ত 
পাঠ করে দিতে পারে তবে তাকে অঢেল ইনাম দেওয়া হবে । অথবা কেউ যদি 
তেমন কোনও ব্যন্তুর সন্ধান দিতে পারে তাকেও প্রচুর পৃরস্কার দেওয়া হবে। 

এই ঘোষণার দিন কয়েক পরে একদিন এক সাদাপাগড়ী পরে এক বহ্ধ এসে 
হাজির হলো জুলতানের সামনে । যথাবাহত কুর্নশ জানিয়ে সে বললো, 
আল্লাহ আমাদের পালনকতণকে দীঘণয়ু করুন, আমি আপনার পিতা শাহেন- 
শাহ থাইলুনের এক অধম বান্দা । তাঁব জীবিত কাল পধণ্ত আমি তাঁর 
সেবা করে গোছ। আমিই জানি এ কৌটোয় রাঁক্ষত চর্মপন্রটির ইতিহাস । এ 
চ্মপত্র একাত্তর একজনই পান করতে পারেন। তিনি তার মালিক । অল 
আসারের পযন্র শেখ হাসান আবদাল্লাহ তাঁর নাম । আজ থেকে চাঙ্লশ বছর 
আগে আপনার পিতা তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন । জানি না, 
আজও সে জশীবত আছে কনা ? 

ন্গলতান মহম্মদ প্রন করলেন, কেন তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল ? 

বদ্ধ বললো, কারণ আপনার 1পতা অনেক জোর-জুল:ম অত্যাচার করেও 
তাকে দিয়ে এ পন্রের পাঠ উদ্ধার করাতে পারেননি । লোকটির কাছ থে:ক এ 
পন্নখানা তিনি জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন । 

সুলতান তখান প্রহরী-সর্দারকে হুকুম করলেন, যাও সব কয়েদখানা তন্ন 
তন্ন করে খু'জে-পেতে দেখ, শেখ হাসান আবদাল্লাহ নামে কেউ কোথাও আছে 
কিনা, পেলে সঙ্গে করে নিয়ে এস আমার কাছে । 

খোদাই বাঁচয়ে রেখেছিলেন। প্রহরী-সদ্দার শেখ হাসান আবদা্লাকে 
কয়েদখানার বাইরে এনে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসলাদি কাঁরয়ে নতুন সাজ- 
পোশাকে সাজিয়ে সুলতান সম+পে হাজির করলো । . 

জুলতান দেখলেন, এক অশগাতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ ॥ তার চোখেমুখে বহু 
লাঞ্ছনা অত্যাচারের ছাপ । সুলতান সশ্রম্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন 
তাকে । তখতে তারই পাশে সসম্মানে বসালেন। তারপর বললেন, শেখ 
সাহেব, আমার বাবা যে ভুল, যে অন্যায় করে গেছেন, তার জন্য আমি মমণাহত ॥ 


৯৫৯ 


এমন কোনও বস্তু আমি জোর করে আঁকিড়ে'ধরে রাখতে চাই না যা আমার 
সম্পাত্ত নয় । তা সে যাঁদ তামাম দুনিয়ার সমগ্র ধনভাণ্ডারের চাবিও হয়,তবুও | 

হাসান আবদাজ্লার দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে । দুহাত ওপরে 
তুলে আকুল হয়ে বলতে থাকে, খোদা, তুমি আছ, তুমিই একমান্র সত্য এই 
দুনিয়ায়, তা না হলে শশুর অন্ধকার কারাগারে তিলে তিলে পচে শেষ হচ্ছিলাম। * 
প্রতি মুহূর্তেই ভাবতাম তোমার কথা । ইন্তেকাল সব দ:ঃখ বেদনার অবসান 
ঘটাতে পারে, আমি তোমার কাছে দিবস রজনণ সেই প্রার্থনাই জানিয়ে ছিলাম 
এতকাল । কিন্তু তখন কী জানতাম আমার শহুর পুহে আমাকে মুক্ত করে 
আবার সের আলো দেখাবে একদিন। এখন ভাবছি সবই তোমার অপার লগলা । 

তারপর সুলতানের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বললো, জাহাপনা, একদিন যার 
জন্য অনেক রন্তপাত ঘটে গেছে, অসহ অত্যাচার সয়েছি, এবং নশ্চত মৃতু 
জেনেও আমার মুখ থেকে একটি শব্দ বের করতে পারেনি, আজ তা আমি 
স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছ । যে সহদয়তার পরিচয় 
'আপাঁন দিয়েছেন আমার কাছে তার মূল্য অসম । আপনার পিতা সেদিন 
আমাকে মেরেধরে ভয় দেখিয়ে কবুল করাতে চেয়েছিলেন । কিন্তু আমি 
অন্যায় এবং অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াতে শাখান । এবং সেই কারণেই 
জশবনকেও পণ করতে হয়েছিল । কিন্তু আপনার প্রেম প্রীতি ও সহ্ধদয়তা 
আমাকে অভিভূত করেছে । আমার বিশবাল প্রেম দিয়ে দুঃসাধা সাধন করা 
ঘায়। আজ আপনাকে আমি খুশি মনে এ চমর্পিত পাঠ করে দিচ্ছি। এই 
একাঁট মাত্র দল সঙ্গে করে আম একাদন মানুষের অগম্য সাদ্দাত ইবন 
আদাতের শহর ছেড়ে চলে আসতে পেরোৌছলাম । আজ পযণ্ত সে শহরে 
কোনও জনমানব যেতে পারোন। 

সুলতান বৃদ্ধের হাতে ঈম্বন এ'কে দিয়ে বললেন, আপাঁন আমার র পতসম, 
যাঁদ কছত মনে না করেন এই চর্পন্রের পাপ্ডালাপ এবং এ আজব শহর সম্বন্ধে 
যা জানেন বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। 

বৃদ্ধ বললো, সে এক বিরাট কাহিনী, মালিক । যাই হোক বলছি শুনুন £ 


পট ক 


আমার বাবা কাইরোর একটা সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। ধন-সম্পদ ছিল 
যেমন প্রচুর, তেমনি ছিলেন তান সর্বজন-সম্মানিত ব্যন্তি। 

আমি তাঁর একমান্র পরুননসন্তান। আমার শিক্ষা-দণক্ষ।র ব্যাপারে তিনি 
মুস্তুহস্ত ছিলেন। সেই সময়ের সেরা পাঁণ্ডত.দর নিয়োগ করেছিলেন আমার 
'বিদ্যালাভের জন্য । 


৯৩০ 


আমার যখন মান্ত কুড়ি বংসর বয়স সেই সময়েই বিদ্ঞ্জনের মধ্যে 
আমার পাণ্ডিত্য নিয়ে বেশ চাণ্চলাকর আলোচনা হতে লাগলো । ফলে, 
অচিরেই আম দেশ বিখ্যাত জ্ঞানগ ব্যান্ত হয়ে উঠলাম । প্রাচীন পুশথ পাঠে 
আমার মতো দক্ষ মানুষ সে-সময়ে আর দ:ট ছিল না। 
দিনক্ষণ দেখে বাবা আমাকে এক পরমাসুন্দরী চতুদর্শীর সঙ্গে শাদী 
দিলেন । আমার বাব শুধু দেখতেই রূপসা ছিল না, লেখাপড়াতেও ছিল 
'বেশ বাদ্ধিমতী । শাদশীর পর জুখ-সম্ভোগের মধ্যে পরো দশটা বছর আমরা 
'একব্রেই কাটিয়েছিলাম । 
কিন্তু নিয়তিকে কে এড়াতে পারে ? 
বাবা মারা গেলেন । সেই সধ্গে সৌভাগ্যও বিদায় নিল। ব্যবপা বাঁণজ্যে 
পারুণ লোকসান হতে লাগল । মহাজনদের কাছে খণ জমে পাহাড় হয়ে 
উঠলো । এমন সময় মরার ওপর খাঁড়ার ঘা--আমার প্রাসাদোপম বিরাট 
ইমারত আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল । 
বিপদ কখনও একা আসে না। আমার শেষ সম্বল একটিমান্র জাহাজ্জ-_ 
তাও সমনুদ্রঝঞ্ধায় তলিয়ে গেল একদিন । 
আম কপর্দকশুন্য পথের ভাখাঁর হয়ে গেলাম । আম ভব্ঘুরের মতো 
দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম । এত দুঃখে, বিপদেও কিন্তু আজ্লাহকে 
স্মরণ করেছি নিত্য । আমার একমান্ত লক্ষ্য ছিল, যে দেশেই যাই, মসাজদে 
সময় মতো নমাজ পড়া । মসাঞজদে গেলে অনেক সাধু মানুষের দেখা মেলে । 
তাঁবা অনেক জ্ঞানের কথা, অনেক ধর্মোপদেশের কথা বলেন । আমার সে-সব 
শুনতে বড় ভাল লগতো । এ নিঃসম্বল জীবনে ওরাই ছিল আমার প্রকৃত 
অ।পনজন, বন্ধ । 
এইভাবে ভাগ্য অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে অবশেষে 
একদিন শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসি । আমার বদ্ধ বিধবা জননী ও ক্ষহধাক্িস্ট 
সন্তান ও বিবির মুখের দিকে আর তাকাতে পাঁর না। এমনই আমার দুভগগা, 
ানজের মা বৌ বাচ্চাদের খাইয়ে পাঁরয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পার না? এহেন তুচ্ছ 
জীবন রেখে ক লাভ 2 
* » একাঁদন, কোনও উপায়েই আর কিছ সংগ্রহ করতে পারলাম না । আমার 
. ধবাব তার অঙ্গের শেষ বস্টনুকু খুলে আমার হাতে 'দিয়ে বললো, যাও, এটা 
বেচে যাহোক কিছ? এনে দাও । বাচ্চাটার মুখের দিকে আমি আর চাইতে 
পারাছ না। 
মনের ক্ষোভ মনেই চেপে পোশাকটা নিয়ে বাজারে গেলাম । সেখানে 
দোকানে দোকানে ঘুরে বিক্রির চেষ্টা করছি, এমন সময় খয়ের রঙের উটের 
পিঠে এক বাদাবকে দেখতে পেলাম । 
রান শেষ হয়ে এল । শাহারজাদ গ্প থ'মিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 
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সাতশো উননব্বইতম রজনশ £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


আমাকে দেখতে পেয়ে সে লাগাম টেনে উউটাকে থামালো। তারপর নিচে 
নেমে খুব বিনয়াবনত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মালিক, আপনি কাঁ বলতে 
পারেন, অল আসারের পুত্র হাসান আবদাল্লার বাড়িটা কোন: দিকে ? 

এক পরদেশীর মুখে একথা শুনে আমি আমার দৈন্যদশার ক'রণেই কেমন 
যেন সংকুচিত হয়ে গেলাম । হয়তো এই িপদকালে আল্লাহই ওকে পাঠি.য়- 
ছিলেন আমার কাছে আশীবাদ হিসাবে, কিন্তু তবহ আমি নিজেকে উন্মুন্ত করে 
ধরতে পারলাম না ওর কাছে। 

আপনি আরব-শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জনাব, এই কাইরো শহরে ও রকম নামের কোনও 
মানুষ তো কেউ বাস করে না। 

আম আর ওর সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। কথা কয়াট বলেই পিছন 
ফিরে হন হন করে হাঁটিতে লাগলাম । কিন্তু বাদাবী ছুটে এসে ভ্ামার হাত 
দখানা জাঁড়িয়ে ধরলো, খোদা হাফেজ, আচ্ছা সাত্য করে বলুন তো, আপাঁনই 
শেখ হাসান আবদাজ্লা কনা? আপনার বাবাই তো অল আসার ১ আম 
বুঝতে পেরেছি কেন আপাঁন নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছেন । বাড়িতে 
মেহমান এলে তাকে কী করে সমাদর করবেন এই আশঞকাতেই আমাকে এড়াতে 
চাইছেন, তাই না? 

ওর কথায় আমি আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি কাতর 
অনুনয় করে বললাম, আমাকে দয়া করে মাফ করুন, আমাকে ভুলে যান । 

1কম্তু সে কথায় সে কান দিল না। আমাকে অনেক আদর সোহাগ করে 
চুম্বন করতে লাগলো । 

-কেন, ভাইসাব এত ছ্িধা কেন? সব দিন মানুষের সমান ঘায় না। ধর, 
আমি যদি তোমার সহোদর বড় ভই হতাম ? পারতে কী মুখ ফিরিয়ে নিতে ? 

এর পর আর কথা চলে না। আমি ওকে সত্গে করে বাড়িতে নিয়ে এলাম ॥ 
উটের পিঠে চাপলো না, আমার পাশে পাশে সে হে'টেই এল । সারাটা পথ 
আসতে আসতে শুধু একটা চিন্তায়ই আমাকে দংশন করতে থাকলো- মুসাফির 
মেহমানের সামনে ধরার মতো কোনও সম্বলই তো আমার নাই । 

ঘরে ফিরে বিবিকে বললাম সব কথা । __জান 'বাবজান, মনে হচ্ছে' 
আল্লাহ স্বয়ং পাণিয়েছে একে । আর আমাদের দহঃখ কম্ট থাকবে না, দেখে 
নিও । 

আমার 'বাব বললো, কিন্তু সে তো হলো, এখন কী খেতে দেব মেহমানকে ॥ 
হাদিসে আছে ঘরে অতিথি এলে পতুব্র-কন্যাদের খানাপিনাও-তার প্রাপ্য! তুমি 
দেরি করো না। ছংটে বাজারে যাও । যে দামেই পারো পোশাকটা বেচে কিছু 
সওদা করে নিয়ে এস। আঁতাথ সংকার শেষে যদি কিছু বাঁচে তবে আমাদের 
ভোগে লাগবে । ৰ 

আমি বললাম, কিন্তু এখন বাঁড় থেকে বাইরে বেরুবো কি করে ? বৈঠক 


৯৬২ 


খানায় ওকে বসিয়েছি। বেরুতে গেলে ওর সামনে দিয়ে বেরুতে হবে । তা 
কি তিনি হতে দেবেন ১ সঞ্চে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন, তোমার কামিজের তলায় কী 
নিয়ে যাচ্ছ ভাই, দেখি 2 তখন আমি কী বলবো ওকে ? 

বিবি বললেন, কল্তু তা বলে আতাথকে অভংন্ত রেখে চক্ষুলজ্জা নিয়ে ঘরে 
বসে থাকলে তো চলবে নাগো। 

মহা সঙ্কটে পড়লাম । কিদ্তু কিই বা উপায়, বাইরে বেরুতে গিয়েই বাদাবাঁ 
ভাই-এর জেরার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম । 

_ দেখি ভাইসাব দেখি, কামিজের তলায় ওটা কী? 

আম থতমত খেয়ে বীল, কই না তো, কিছ না। 

_খোদা মেহেরবান, আমার কাছে গোপন করো নাভাই। বলকা নিয়ে 
যাচ্ছ--এবং কেন ? 

আম পোশাকটা বের করে দেখলাম ওকে । বললাম, আমার বিবির বড় 
শখের জানিস | এবং এটাই শেষ সম্বল আম'দেব । এতাদন আঁকড়ে ধরেছিলাম । 
কিন্তু আজ আর কোনও উপায় নাই । তাই বাজারে বেচতে যাচ্ছি। 

_ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি না আমাকে বড় ভাই বলে থরে এনেছ 2 একজন 
মেহমানের পরিচর্যার জন্য তুম বাবর এই শখের 'জীনসটা বাক করতে যাচ্ছ ? 
এই নাও, দশটা দিনার । যাও, যা প্রাণ চায় কিনেকেটে নিয়ে এস। আমরা 
সবাই গিলে আজ ফলার খাবো । 

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে দিনারগুলো আমার হাতে গুজে দিল । 
আ'ম না করতে পারলাম না। 

সেই শুরু হলো। প্রাতাঁদন বাদাবী আমাকে দশটি স্বর্ণমনদ্রা দিয়ে বাজার 
করে আনতে বলে । আমিও নানারকম চর্ব-চোষা জাতীয় খানাপিনা কিনে 
এনে মহাস্ফৃর্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম । 

এইভাবে পনেরোটা দিন অতিবাঁহত হয়ে গেল । ষোল দিনের দিন বাদাবণ 
সর্দার আমাকে বললো, আচ্ছা হাসান আবদাজ্লাহ, তুমি কি নিজেকে বাকি করতে 
চাও ? 

আম পরিহাস মনে করে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই, বান্দা তো আপনার কাছে 
'বিক্র হয়ে আছে মালিক । 
রী এবার একট গম্ভীর হয়ে বলে, কী দাম দিলে নিজেকে 'বিক্ি করবে 

নু 

আম তখনও লঘুভাবে নিচ্ছি ও-কথাগুলো। বললাম একখানা কোরাণ 
আর এক হাজার দিনার--এই তো যথেষ্ট এতেই আমার চলবে । 

-"আম তোমাকে দেড় হাঙ্জার দিনার দেব, আবদাল্লাহ, তুমি রাজী? 

হঠাৎ কেমন খটকা লাগলো বাদাবীর কথায় । নাঃ, ও তো তামাশা মজাক 
ফজাক করে বলছে না এসব। সাঁত্য সাত্যই ব্যবসাদারী চালে দরাদার করছে। 
আমি তখন নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছি। ওকে এক রকম কথাই 
দিয়ে দিয়েছি, হাজার দিনার পেলেই আমি ওর হয়ে যাবো । তার বদলে সে. 
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বদান্যতা দেখিয়ে বলেছে দেড হাজার দেবে। আমি ভাবলাম, বাদাবী মন্দ 
প্রস্তাব করোনি । বৌ বাচ্চার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। টাকাটা 
পেলে এরা দুটো খেয়ে বাঁচবে । আর আমার জীবন ? ও নিয়ে আমার কোনও 
মায়া মমতা নাই। যদি কেউ ফাঁসী দেবার জন্যেও কিনে নিতে চায় আনার 
কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারে আমিই, তো সব নই। আমার বাব 
আছে মা আছেন। তাদেরও অনহমতি দর্কার। বললাম আমি একবার 
বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখি । আমার নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র অমত নাই । 
আমাকে একট: সময় দিন, মালিক । 

বেশ তো, ভেবে চিন্তে আলাপ আলোচনা করেই আমাকে বলো । এত 
তাড়াহুড়োর কী আছে ? 

এই বলে আমাকে ছেড়ে সে তার গানজেন কাজে বেরিয়ে পড়লো । 

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, আমাব মা বৌ;ক সব কথা বলতে তারা কেদে 
কপাল চাপড়াতে থকলো। 

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখ, তোমরা অবুঝ হয়ো না। 'যে নিদারুণ 
2ইখের দন দেখেছ এন আগে, এই বাদাব আসার পর তা কেটে গেছে, বলা 
যায়। এবং আমার ধারণা, তার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমরা সকলে খেয়ে পরে 
বাঁচবে? এ ছাড়া এখন যি তার কথা না শুনি সে হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, 
এতাঁদন তোমার খাওয়ার জন্য ষে টাকা দিয়েছি তা ফেরত দিয়ে দাও । তখন 
আমি ।কাথা থেকে সে খণ শোধ করবো ? 

আমার বিবি এবং মা শাঁত্কত হলো । তাইতো শয়তান বাদাবাঁটা যদ টাকার 
দাবি তোলে তাহলে ক উপায় হবে? 

মখে আর না বলতে পারলো না ওরা । বিকেলে বাদাবী ফিরে এলে আমি 
বললাম, আপনার প্রস্তাবে আম র।জি ৷ 

বাদাবী তখন পনেরোশো দিনার গুণে আমাকে দিল । 

_-পয়গম্বরের কাছে প্রাথথনা জানাও, আবদাল্লাহ তোমার ওপর যেন 
সদয় থাকেন। তাহলে ভাইজান, এখন থেকে তুমি আমার কেনা সম্পাত্তি হলে ? 
তোমার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আমার কাছে স্থখেই থাকবে । 
স্বাধনতাও ক্ষুণ্ণ হবে না কিছতমান্র। আমি শুধু ভোমাকে আমার স্দূর 
যানাপথের এক বন্ধু সহচর করে রাখবো । জানতো পয়গম্বর বলেছেন £ 
1বদেশ ভ্রমণ কালে সঙ্গনই সবচেয়ে বড় পাথেয় । 

আম ফ্জা মনে সেই পনেরশো 'দিনারের তোড়াট। নিয়ে মা এবং বাবর 
কাছে গেলাম । তারা তখন অঝোরে কার্দছিল। অনেক বোঝাবার চেষ্টা 
করলাম ওদের, বাদাবাঁ আমাকে তার আপনজন করেই রাখবে, তোমরা কোনও 
দুশ্চিন্তা করো না আমার জন্য । 

কিন্তু সে-কথায় ক প্রিয়জনকে ভোলানো যায় ? 

-স্না না, এ রন্তমাখা টাকা আমরা ছোঁবো না। তার চেয়েনাখেয়ে 

-মরবো সে-ও ভালো । | 


১৬৪ 


আম বললাম, তোমরা যা ভয় করছো, তা হবে শ।। বাদাবী খুব জুন্দর 
মানুষ । আমাকে কেনার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিল না তার । শুধু তোমরা 
কষ্ট পাবে জেনেই সে অনশ্রহ করে এটা করলো । 

আপনজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদাবীর সঙ্গে পথে বোরয়ে পড়লাম । 
বাদাবশ-সর্দার প্রথমে আমাকে বাজারে 'নিয়ে গেল । সেখান থেকে তাজা তাগড়াই 
দেখে একটা উট কিনলো আমার জন্য। তারপর সাজ-পোশাক খাবার-দাবার 
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম সামানপন্ন কিনে চাপিয়ে দিল তার পিঠে । 
আম উঠে বসলাম অ মার উটে আর বাদাবী তার নিজেরটায় । 

তারপর যাঘা শুরু হলো । 

মরুভামর তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়ে একটানা দশ দিন চলতে থাকলাম । 
সে এক দুঃসাহসিক বিচন্র অভিজ্ঞতা । জাঁবনে এমন অভিজ্ঞতার স্বা? এই 


প্রথম পেলাম । 
রাত শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো নব্বইতম রজনশতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
এগার দিনের দিন মআামরা এসে পেশহলাম এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে । 
আনন্দে নেচে ওঠে মন। 
সবুজ ক্ষেত পার হয়ে এক বিস্তীর্ণ রুপালী মাঠ । মাঠের মাঝ-বরাবর 
একটি গ্রেনাইট পাথরের উচু পাহাড়ের চূড়াটা দেখে মনে হয় এক তাম্রবণণ 
বিশাল বপু যুবক শীর্ধাসন করে আছে। তার বিস্তৃত ডান হাতের মুঠোয় 
ধরা পাঁচটা বিরাট চাঁব। প্রথম চাঁবিটা সোনার, ছিতীঁয়টা রুপার, তৃতিণয়টা 
তামার, চতুর্থটা লোহার এবং পণ্চমটা সীসের তোর । সবগুলোই দেখতে বড় 
অদ্ভুত ধরনের । 
এই চাঁবগুলো এক একটা নিয়তির প্রতীক । সোনাটা দুঃখের, রুপারটা 
কঙ্টের, তামারটা মোউৎ-এর, লোহারটা যশের এবং সানারটা সখের এবং 
জ্ঞানের । 
কিন্তু এত সবের আমি কিছুই জানভাম না। এবং সেই কারণেই আমার 
জীবনে নেমে এসেছিল গভীর দহঃখ বেদনা । 
ননারের পাদদেশে এসে পৌহুলাম আমরা ৷ বাদাবী তার উটের পিঠ 
থেকে নেমে পড়লো । দেখাদোখ আমিও নামতে যাচ্ছিলাম এমন সময় 
দেখি, বাদাবী ধনুকে তাঁর জুড়ে 'মনারশীষেরি সেই উধর্ধচরণ যুবকের 
দিকে তাক করছে । বাঁ হাতে ধনকটাকে বাগিয়ে ধরে তীরসহদ্ধ ছিলাটাকে 
বুকের কাছে টেনে এনে ানশানা করে ছুড়ে দিল তীর। কন্তু তাঁর 
ছোঁড়ার অভ্যাস বা তেমন দক্ষতা ছিল না বলে বোধ হয় তাশ্রমূতিকে আঘাত 
করতে পারলো না সে তীর। . অনেকটা দূর 'দিয়ে চলে গেল। আশাহত 
বাদাবী আমার কাছে এাগয়ে এসে বললো, এবার তোমার পরীক্ষা নাও, ধর, 
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দেখি কেমন তোমার নিশানা । এ চাবিগুলোকে তাক করবে । 
»* তীর ধন্কটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে। ধনুকটা বড় সুন্দর । দক্ষ 

ভরিতখয় কারিগরদের হাতে তোর । 

প্রথম বাণেই আম তাশ্রযুবকের হাত থেকে সোনার চ।বিটা ফেলে দিলাম 
নিচে । ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে বাদাবীর হাতে দিতে গেলাম । কিন্তু সে নিতে 
চাইলো না, বললো, এটা তোমার কাছে রাখ. আমার চাই না। তুমি তো বেখাঁছ 
চৌকস তীরন্দাজ-_এটা তোমার দক্ষতার পুরস্কার । 

স্রতরাং স্বর্ণ চাবিটা আমার কোমরে গুজে রাখলাম । হায়. তখন কী জান 
সে চাঁব দুঃখ-লোকের দরজা খুলে দেবে আমার জীবনে ! 

পরের বারে রুপার চাবিটাকে নামিয়ে আনলাম । কিন্তু বাদাবী সেটাও 
আমাকে দিয়ে দিল । যথারীতি ওটাকেও টশাকে গু'জলাম আম । এ চাবিটা 
কম্টের পাথারে ডুবিয়ে দেবে আমাকে । কিন্তু সেকথা তখন জানবো কণ করে ? 

পরের দুই তীরে লোহা আর সাঁসার চাবি দুটো পেড়ে আনলাম । এর 
প্রথমটা যশখ্যাতির এবং দ্বিতীয় সুখসমৃদ্ধি ও জ্রানগরিমার প্রতীক । বাদাবী 
আনন্দে নেচে উঠে দুটোই নিজে নিয়ে নিল। এবং আমাকে জাঁড়িয়ে ধরে 
অজন্ত্র চুম্বন করে বললো, খোদা তোমার মণ্গল করুন । আচ্ছা যাও, এবার 
তুমি মুন্ত। আব তুম আমার বান্দা নও । 

আমি তার বদানাতায় আভভূত হয়ে গেলাম । লোকটা কত মহৎ কত 
উদ্দার। এত পয়সা দিয়ে আমাকে কিনোৌছল, এই সামান্য কাজের 'বানময়ে সে 
আমাকে মুস্ত করে দিল ! কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত হয়ে এল। কোমর থেকে 
চাবি দুটো বের করে বললাম, এ দুটো আপনার । আপান রাখুন । 

বাদাবী আমাকে আদর সোহাগ করে বললো, না, ও দুটো আম তোমাকে 
দিলাম, ভাইজান । 

আরও একটা চাঁব তখন মিনার-শীষে'র তাত্রযুবকের হাতে ধরা আছে, 
সুতরাং ওটাকেও নামিয়ে আনবো এই আমার ইচ্ছা । ধনদকে তাঁর জুড়ে সবে 
[নিশানা ঠিক করতে পেরোছি, আর একটু হলেই তারটা হাত থেকে বোঁরয়ে 
যায় আর কি, এমন সময় বাদাবী ছুটে এসে ধনুক সদ্ধ আমার হাতটা সজোরে 
নাময়ে নিম্নমুখী করে দিয়ে প্রায় ভংসনা করেই বললো, আঃ, দি করছো ! 
যে দখ কঙ্ট সঙ্গে 'নয়েছ তাই বয়ে বেড়াও-আবার ওটার দিকে নজর কেন 2 

তার এই অপ্রত্যাশত উচ্মায় আম সেই মুহূর্তে হতবদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিলাম । তীরটা জ্যাতে আর ধরে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ধনুক 
নিম্নমুখী ছিল, তাই তারখানা আমার একখানা পায়ের পাতা ভেদ করে মাটিতে 
গেথে গেল। 

সে কি রন্তারান্ত কাণ্ড । যঙ্ধণায় আর্তনাদ করে লাঁটয়ে পড়ে গেলাম 
আমি । বাদাবী অবশ্য তরখানা পা থেকে ছাড়িয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেধে 
উটের ওপরে চাপিয়ে দিল । 

সেই শুরু হলো আমার দুভ্গগ্যের দন। 
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একটানা তিন দিন তিন রাতি ধরে মর্প্রোন্তর ভেঙ্গে চলেছি । পায়ের 
সহ্য ব্যথায় প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি আম । বাদাবী আমাকে মাঝে মাঝে 
সাহস দিয়েছে । কষ্টকে সইবার জন্য মন শস্ত করতে হয় । কিন্তু এই দুঃসহ 
যল্বণা কী করে মুখ বুজে হজম করা সম্ভব ? 

খিদেয় পেট জলছিল । বাদাবী বললো, সামনেই একটা নদ পাবো । 
নদণর পাড়ে একটা বাগান আছে । হয়তো বরাতে থাকলে কিছ ফলটল মিলতে 
পারে। 

অচেনা সব গাছ । ফলগুুলোও সব অজানা । লাল রঙের । দেখতে বড় 
স্্্দর। তখন খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, পায়ের বাথা তুচ্ছ করে প্রায় বাঁদরের 
মতো লাফিয়ে একটা গাছের ওপরে উঠে গেলাম । ওঃ, যত সব টুকট-কে পাকা 
ফল। হাত বাড়িয়ে ছিড়ে ছিড়ে নিচে ফেলতে লাগলাম । তারপর নেমে 
এসে একটা ফল মুখে নিয়ে সবে কামড় বসিয়েছি হঠাং আমার ব্রক্ষতালু্‌ ঘুরে 
গেল । কে যেন আমার চোয়ালে তুরপুন ব'ধে দিতে থাকলো । আমি আর 
হাঁ করে ফলটাকে মুখ থেকে বের করে ফেলতে পার না। চিৎকার দেব তারও 
উপায় নাই । গোটা ফলটা আমার মুখ অবরোধ করে আছে । হাত পা ছুড়ে 
গোঁ গোঁ করতে করতে আছড়ে পড়ে গেলাম । আমার অবস্থা আঁচ করতে না 
পেরে বাদাবী কাছে ছহটে আসে । চোয়ালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফলটাকে বের 
করে ফেলে দেয় । 

গাছতলায় যে ফলগুলো পড়েছিল সেগুলো কুড়িয়ে ভাল করে পরাগক্ষা 
করে বাদাবী বুঝতে পারে, ফলগুলোর গা ছোট ছোট সৌয়া পোকায় ঢাকা । 
আম খিদের জবলায় ওসব 'দিকে নজর করার খেয়াল করিনি । এই বিষাস্ত 
পোকাগুলোর বিষ-যন্বণা তিন দিনের আগে উপশম হয় না। সারা মহখ ফুলে 
ঢোল হয়ে যাবে। 

ব'দাবীর কথা শুনে যন্মণা আমার আরও বেড়ে গেন। এই বিছে কামড়ের 
জালা 'তিনাদন ধরে সহ্য করতে হবে ! ওরে বাবা, এর চেয়ে যে মৃত্যু অনেক 
ভাল ছিল। 

ধীরে ধীরে আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো ॥ যল্মণায় আম 
প্রায় বেহশ হয়ে পড়ে রইলাম সেই গাছতলায় । বাদাবাঁ আমাকে পরিত্যাগ 
করোন । সে আমার পাশেই রইলো । চারদিনের দিন সকালে অনেকটা সুস্থ 
বোধ করলাম । ফোলা এবং ব্যথা অনেকটা কমে এসেছে । 

তৃষণায় ছাতি ফেটে ষাঁচ্ছল । বাদাবী বললো, যাও না, ওদিকে নদী আছে, 
জল খেয়ে এস। 

আমি নদীর দিকে ছহটলাম | রুপার মতো ঝকঝকে পানি । যতটা পারলাম 
প্রাণভরে থেয়ে ফিরে এলাম । 

বাদাবী বললো, চল যাল্লা করা যাক। খিদেয় নাড়িভূশড় হজম হয়ে গেছে 
বোধ হয় । কিন্তু এখানকার কোনও ফল মুখে তোলা ঠিক হবে না। তার 
চেয়ে চল, সামনে এগোই ॥ একটা পাহাড় পাবো । তার নিচে অনেক গাছ- 
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গাছ।লি আছে । সেখানে কিহ্‌ মিললেও মিলতে পারে । 

আবার উটের [শঠে চাপলাম দুজনে | কিন্তু কিছুদূর যেতেই পেটে বেশ 
ব্যথা অনুভব করতে থকলাম! যত এগোই বাথনটা বাড়তে লাগলো । 
কিছংক্ষণের মধ্যে সারা পেট জুড়ে অসহ্য ব্যথায় ছটফট করতে লাগলাম । প্রাণ 
যায় যায়--এমন অবস্থা | 

বাদাবী ধললো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তার নাম জপ কর, কমে যাবে। 

পাহাড়ের পাদদেশে এসে একটা স্ন্দর উপবনে থামলাম আমরা । সামনে 
নানা জাতের নাম না জানা গাছপালা । বাদাবী সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা 
ঝোপের মধ্য থেকে একটা বাঁশের কোড়া জাতীয় একটা জিনিস কেটে নিয়ে 
এল । ওপরের খোসা ছাড়াতে ভেতরে বেশ শাঁদালো বস্তু দেখা গেল । বাদাব 
বললো, খাও, পেটও ভরবে, তেণ্টাও যাবে । 

খেয়ে দেখলাম-বেশ মিন্টি। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । সারারাত, 
স্ুথ-নদ্রায় কাটলো । 

সকালবেলায় শরীর মন বেশ ঝরঝরে বোধ হলো । বাদাবী বললো, কণ, 
এখন বেশ ভাল লাগছে তো? আচ্ছা এবার তোমায় একটা কাজ করতে বলবো । 
এযে পাহাড়ের চূড়াটা দেখছো ওখানে উঠে যেতে হবে। এখন সূর্য ওঠার 
দোর আছে। চূড়ায় উঠে তুমি সূযষোদয়-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে । 
কিন্তু সাবধান আরোহণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। সূর্যের লাল আভা 
যখন দেখতে পাবে তখন পূর্বদিকে মুখ করে নমাজ পড়তে বসবে। তারপর 
নমাজ শেষ হয়ে গেলে নিচে নেমে আসবে । মনে থাকবে তো? 

শরীরের ওপর দিয়ে কদিন অনেক ধকল গেছে, তবু বাদাবণ আমার পরম 
[হতৈষাঁ, তার কথা ঠেলতে পারলাম না। পায়ে তখনও বেশ বাথা ছিল, তা 
সত্তেও কোনও রকমে ওপরে উঠে গেলাম । 

পাহ।ড়ের উপাঁরভাগ একেবারে ন্যাড়া। কোথাও আড়াল করে দাঁড়াবার 
উপায় নাই। অথচ প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার দাপট ক্ষণেক্ষণেই আমাকে টাল- 
মাটাল বরে ফেলাছল। আর দাঁড়য়ে থাকা সম্ভব হলো না, হাওয়ার অত্যাচার 
থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সেই উন্মত্ত পর্বত-শিখরে সটান শুয়ে পড়লাম 
আম । দেহ অবসাদগ্রস্ত ছিল, স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম জড়িয়ে ধরলো 
আমার চোখে । 

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তাকিয়ে দেখলাম, সূর্য সবে উঠেছে । আমি দাঁড়াবার 
চেষ্টা করলাম । কিন্তু কি আশ্চর্য, কে যেন আমার পা দ:খানা জোর করে 
চেপে ধরে রেখেছে, কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য 
করলাম, আমার ঠ্যাং দুখানা ফুলে কলা গাছের মতো হয়ে গেছে। পেটের 
দশাও তাই। মনে হচ্ছিল আমার পেটের মধ্যে কে যেন একটা আধমণি 
তরমুজ পুরে দিয়েছে । ফুলে ফে'পে উবটব করছে । ঘাড় কাঁধ কেমন যেন 
সিস্টকে আড়ম্ট হয়ে গেছে । এদিক-ওঁদক নড়াতে-চড়াতে পারছিলাম না । 

এতৎসত্বেও আম বুকে বল সণয় করে অমানুষিক কায়দা কপরত করতে 
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করতে এক সময় উঠে দাঁড়াতে পারলাম । আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল, 
সময় মতো নামতে না পারলে বাদাব' হয়তো বা আমাকে ছেড়েই চলে যাবে । 

এ অবস্থাতেও পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে নমাজ সারলাম । অবাক হলাম 
আমার নমাজ শেষ হতে না হতেই সারা আকাশ ঘন তমসায় আবৃত হয়ে 
গেল । 

আমি আর অপেক্ষা না করে পাহাড়ের ধাপে ধাপে পা রেখে অতি সন্তপ'ণে 
নিচে নামতে থাকলাম ॥ পা দুখানা দানবের মতো বিশাল দশমাঁণ ওজনের 
বলে মনে হাঁচ্ছল। নিজের পা নিজেই টেনে ওঠাতে পার না__এমান আমার 
অবস্থা । 

এভাবে ভারসাম্য রেখে কতক্ষণ আর ঠিক থাকা যায়, একবার একটু 
বেকায়দায় পা পড়তেই হড়কে গেলাম । ব্যস, তারপর গড়াতে গড়াতে পপাত 
ধরণশতলে । বলা বাহুল্য আমার কোনও চৈতন্য ছিল না তখন । দেহের 
পোশাক-আশাক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে। সারা অঙ্জে সহম্্র ক্ষতয় 
রন্তান্ত। কা করে যে প্রাণে বাঁচলাম, তা আমার জশীবনদাতা বাদাবী মালিকই 
জানে, আম বলতে পারবো না। 

কয়েকদিন পরে বাদাবীর পাঁরচযণয় কিছটা সুস্থ হয়ে উঠলাম । সে 
আমাকে ভরসার বাণ শোনাতে লাগলো । 

- অনেক বরাত করে এসেছ, ভাই, তানা হলে এঁ রকম পাহাড়ের চূড়া 
থেকে গাঁড়য়ে পড়ার পর কেউ বাঁচতে পারে না। যাক, ফাঁড়া ছিল কেটে 
গেছে, এবার তোমার ভাগ্যের চাকা অন্যপথে ঘুরবে, আল্লাহকে ডাকো, তাঁর 
ওপর ভরসা রাখো । বুকে সাহস আনো । এরপর আমাদের এক নতুন 
সন্ধানে পা বাড়াতে হবে । জাঁবনের অনেকগুলো বছর আম তার অনুসন্ধানে 
দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াঁচ্ছ। মনে হচ্ছে, এবার তার পথের নিশানা আমি 
পেয়ে গেছি । খোদা হাফেজ, চল তার নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ি, বরাত যখন 
খুলেছে, আল্লাহ নিশ্চয় পাইয়ে দেবেনই । 

এরপর কোমর থেকে তরবরী বের করে সামনে পুতে দিয়ে সে বললো, 
এই-_এইখানে খশ্ড়তে হবে ॥ এখানেই পাওয়া যাবে সেই গুস্তধনের সন্ধান । 
এস, এস. আর দেরি করো না ভাইজান, হাত লাগাও । ঘায়ের ব্যথা-ত্বদনা সব 
ভুলে যাও এখন । তুমি আন্দাজ করতে পারবে না, যে বস্তুর সন্ধানে আমি হন্যে 
হয়ে দেশে দেশে ফিরছি, তার সন্ধান পেলে, বেহেস্ত কোন্‌ ছার, জুখ-সম্ভোগ 
আর এশবর্য-সম্ভারের সীমা পারিসীমা থাকবে না আমাদের । 

কিন্তু ওর এঁ দারুণ উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথাবার্তাতেও আমাকে বিন্দুমান চাঙ্গা 
করতে পারলো না। দেহে শান্ত বলতে এক ফোঁটা কিছ নাই । সারা অঙ্জে 
ব্যথা, ক্ষতয় জহর-জবর। ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমি উঠে বসতে পবন্তি 
পারলাম না। 

এবার বাদাবী বেশ রাগতুভাবেই বললো, শোন হাসান আবদাল্লা, তোমাকে 
যা বলছি তা শুনছো না। তার ফলে তোমাকে অনেক দ?ঃখ-কল্ট ভোগ করতে 
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হবে ( আম ধলোছলাম, সাবধান, পাহাড়ের মাথায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ো না 
কখনও, সর্বনাশ হবে। আমার বারণ সত্ত্বেও তুম সে কাজই করলে । ফলে, 
এখন দেখছো, এ কী দুভেগগে ভূগতে হচ্ছে । এ পাহাড়ে শয়তানের বাতাস 
লেগেছে তোমার হাড়ে । শরীরের সব খুন জহর করে দিয়ে গেছে সে। 

বেশ কোধের সত্যেই সে বলে গেল কথাগুলো । কিন্তু তখন আম দাঁতে 
দাঁতে ঠকঠক করে কাঁপছি দেখে কিছুটা শান্ত হয়ে বললো, ভেবো না, আমি, 
তোমার ওপর খুব রেগে গোছি। আমি তোমাকে আমার সব রকম চেষ্টা দিয়ে 
সারিয়ে তুলবো । 

এই বলে সে তার কোমর থেকে একখানা তীঁক্ষ ফলার ছু'র বের করে আমার 
সারা দেহের নানা জায়গায় ফুটিয়ে দিয়ে শরীরের বিষাল্ত পান বের করে 
ফেলতে লাগলো । 

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনেক পান বের করার পর শরীরটা কিছুটা 
হাল্কা বোধ হতে থাকলো । বাদাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে বসতে পারলাম 
এক সময় । 

এরপর দুজনে মিলে বাদাবীঁর নিদেশিশত জায়গায় গর্ত খুড়তে লেগে 
গেলাম । অনেক মাটি তোলার পর গতটা বেশ বড় এবং গভণর হয়ে গেল । 
এক সময় দেখলাম, একটা পাথরের গম্বুজ মতো কি একটা বোরয়ে আসছে । 
উৎসাহ বেড়ে গেল অনেক | শরীরের ব্যথা-বিষ আর তেমন অনুভব করতে 
পারলাম না তখন। ক্ষিপ্রহাতে মাটি কেটে গম্বজটাকে পরিজ্কার করতে 
থাকলাম । 

বাদাবী গম্বৃজটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে টানাটান করতে করতে ওপরের 
ঢাকনাটা খুলে বোরয়ে এল । 

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, অসংখ্য ছোট বড় মানুষের কঙ্কাল আর তার 
ওপর ছাগলের চামড়ায় লেখা একখানা এ পাণ্ডুলাপি, যেটা আপনি এখন হাতে 
ধরে আছেন । 

আমার মালিক ছোঁ মেরে এই চমপিবখানা তুলে নল তার হাতে ॥ উত্তেজনা, 
এবং কী এক অজানা শঙ্কায় ঠকঠক করে সে কাঁপাছল তখন । যদিও 
পাণ্ডুলাপির ভাষাটা দুর্বোধ্য, তব চোখের সামনে মেলে ধরে পাঠোদ্ধারের জন্য 
ছটফট করতে থাকলো । 

অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকার পর এক সময় সে জয়োজ্লাসে আকাশ 
বাতাস কাঁঁপয়ে তুলে বললো, পেয়েছি--পেয়েছি আবদাল্লাহ, এতদিনের 
স্বপ্ন আমার সার্থক হয়েছে । সেই অমর্তলোকের নিশানা আম খুজে 
পেয়েছি এতকাল পরে । আবদাল্লাহ, আনন্দ কর, নাচো গাও--আর কোনও 
ভাবনা নাই। অবার আমরা সঠিক পথ ধূরে যেতে পারবো সেই স্বনপ্‌রীতে । 
আজ পষন্তি কোন মানুষ সাদ্দাতের এ মিনারের দেশে যেতে পারেনি । কিন্তু 
আমাদের যেতে বিশেষ কোনও অন্পুবিধে হবে না । এ মিনারপুরণতে পৌছতে 
পারলেই আমরা সেই লাল গন্ধকের কৌটোটা উদ্ধার করে আনতে পারবো । 
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আমি বললাম এ লাল গম্ধক দিয়ে ক হবে ? 

--কাঁ হবে? পাগল-তুমি কিছুই জান না। তামাম দুনিয়ার সব ধন- 
রত্ব করায়ত্ব করার বীজমন্ আছে এ গন্ধকে । 

আমার শরীর আর চলছিল না। তা ছাড়া পথের বিপদে আমার বড় ভয় । 
বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে ছেড়ে দিন, মালিক । যাঁদও আপনার 
সৌভাগ্যে আমি খুব আনান্দত হয়োহ, তবু বলছি এসব ধন-সম্পদে আমার 
কোনও লোভ নাই । আমি মা বৌ-বাচ্চাদের কাছে ফিরে গিয়ে দঃখ-কন্টের 
মধ্যেই দিন কাটাতে চাই। আপাঁন আমাকে রেহাই দিন । 

বাদবী আমার দিকে অনুকম্পার দৃক্টিতে তাকালো । 

- বেচারা ! এত যে দুঃখ-কষ্ট সয়ে অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে অতটা পথ এলাম 
সেকি শুধু আমার একার লাভের জন্য ? 

আমি বিনীতভাবে বলি, তা আম জান, মাঁলক। কিন্তু আমার কপালে 
অত এম্বর্যর অত সুখ সইবে না। কারণ, আপান নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এক 
এক যাত্রায় আমাদের দুজনের দুরকম ফল হচ্ছে । আম যা করতে যাচ্ছি তাই 
আমার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে । দুঃখ-যন্ত্রণার সীমা থাকছে না। কিন্তু আপনার 
বেলায় তো তা ঘটছে না। তাই বুঝতে পেরেছি, ওসব এশ্বয“ সম্পদ আমার 
জন্যে বরাদ্দ করে রাখেনান 'তাঁন। 

আমার এসব দুঃখ [াবলাপে কর্ণপাত করলো না বাদাবী। তলোয়ারখানা 
বাগিয়ে ধরে সামনের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল এবং অনেকগুলো সেই বাঁশের 
কোড়া জাতীয় খাবার বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বললো, নাও, আর দোৌর নয়, 
ওঠ, চেপে বস। 

সে তার নিজের উটে এবং আম আমার উটে চেপে বসলাম । পাহাড়ের 
ধার ঘে'ষে সোজা পশ্চিম দিকে চলতে থাকলাম আমরা । একটানা তিন দিন 
তিন রানি চলার পর এক নদীর ধারে এসে পেশছলাম । এই নদী গালত পারদ- 
প্রবাহনী । ওপারে পার হওয়ার একটি সরু সেতু আছে। সেতুটি স্বচ্ছ 
স্ফটিকে নিমি'ত। কিন্তু উপারভাগ পিচ্ছিল, পা রাখামান্ন হড়কে নিচে পড়ে 
যাওয়ার আশঙকাই বেশি । 

আমার মালিক কিন্তু এক মুহ্‌তের জন্য ঘাবড়ালো না । উট থেকে নামলো । 
অ।মাকেও নামতে বললো । বাদাবী একটা ঝোলা থেকে দুজোড়া পশমের জুতো 
বের করে এক জোড়া আমাকে দিয়ে বললো, আমি যেমন করে পরছি দেখে দেখে 
তেমনি করে পরে নাও । | 

জুতো পরার পর বাদাবী আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললো, একদম 
আমাকে ছাড়বে না। শন্ত করে ধরে খুব সন্তর্পণে দেখেশুনে পা ফেলবে । 

আল্লাহর মর্জিতে পায়ে পায়ে পার হয়ে গেলাম সেই মরণ-সেতুটি । 

কয়েক ঘণ্টা সামনের দিকে পথ চলার পর এক কৃষ্ণ উপত্যকায় এসে 


পেলাম আমরা । 
দুপাশে গগনচুম্বী পাহাড়, মাঝখান দিয়ে পথ | পাহাড়ের গায়ে গাঁজয়েছে 
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বিশাল বিশাল পাইন বক্ষ । তার ছায়া-ঘন কালো কুটীল অন্ধকার নেমে 
এসেছে সারা পর্বতপথে । এদিক ওদিক নজর পড়তেই আমার পণীলে চমকে 
উঠলো । সেই সব গাছের ডালে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর সব পাহাড়ী সাপ। 
ওদের হাঁতে গোটা একটা হাতী ঢুকে যেতে পারে । ভয়ে শিউরে উঠে আম 
দৌড়ে এগিয়ে পালাতে যাই । কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায় 2 পাহাড়ের পঞ্থ' 
আর ফুরায় না। এবং সারা পথব্যাপই এই একই ভয়াবহ দৃশ্য । 

আমি চোখ ঢেকে পথের ওপরে বসে পড়লাম । কান্নায় কণ্ঠ বুজে এল, 
ইয়া আঙচ্লাহ, এ কোথায় দোজকের দরজায় নিয়ে এলে তুমি ! এর চেয়ে অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করাও যে ভাল ছিল আমার । 

বাদাবীর পা দ'খানা জাঁড়িয়ে ধরে কাতর কাকুতি করে বললাম, আপনি আমার 
বাব বাচ্চাদের জানে বাঁচিয়েছেন । সে কৃতজ্ঞতা কখনও ভোলার নয় । কিন্তু 
একি করলেন আপাঁন ঃ এমন ভয়ঙ্কর দেশে কেন নিয়ে এলেন আমাকে ? এর 
চেয়ে এক কোপে কাল্লাটা কেটে নামিয়ে দিলে তো পারতেন মালিক? হায় 
আল্লাহ, কেন আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে গিয়েছিলাম আমি? না হয় 
খেয়ে না খেয়ে কোনও রকমে দারিদ্যু-যন্ণাতেই দিন কাটাতাম ৷ তব তো আপন 
জনের কাছে আপন দেশেই মরতে পারতাম ! কেন আপনি আমাকে সুখের লোভ . 
দেখালেন ? 

বাদাবী একট. তীক্ষ কণ্ঠে আমাকে থামিয়ে দল, আহঃ থাম | ধৈয” ধর, বুকে 
সাহস সণয় কর নওজোয়ান। তুমি না পুরুষমানুষ 1! ভয় নাই, কেউ তোমাকে 
সংহার করতে পারবে না। আমরা আবার কাইরো ফিরে যাবোই । এই প্রতার 
সনে থাকা চাই । কেউ আমাদের আনন্ট করতে পারবে না। আর ঘখন আমরা 
দেশে ফিরবো তখন আর আমাদের কোনও দুঃখ কম্ট যন্তণা কিচ্ছু থাকবে না! 
বদলে পাবো অতুল এশর্ধ সুখ-সাচ্ছন্দ্য বলাগ। 

রাত্রি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজ।দ গল্প থাগিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো বিরানব্বইতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে ৪ 


এই বলে বাদাবী মালিক আমার পাশে বসে পড়ে সেই চম্পনখানা বের 
করে 'নাব্টঈমনে 1নরীক্ষণ করতে থাকলো । তার একাগ্রতা দেখে আমি অবাক 
হয়ে গেলাম । আশেপাশের এ সর্পভয় তাকে বিন্দুমান্ত বিচলিত করোন। মনে 
হলো, সে ধেন তার নিজ গহের নিভংত শয়নকক্ষে নিঃশঙ্ক চিত্তে বসে রয়েছে ! 
আম কম্তু ভয়ে মার। 

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাণ্ডুলিপি পাঠ বরার পর বাদাবী মুখ তুলে বললো । 
হাসান আবদাজ্লা ঝটপট এই জায়গাটা থেকে সরে পড়তে চাও ? 

স্পগালবাং--একশোবার চাই। আপনি বি“বাস করুন, মালিক, অর্থ ব্য 
ল্থে আমার প্রয়োজন নাই | অনেক দুঃখ তাপের মধ্যেও আমি আমার বাচ্চা বৌ- 
এর সঙ্গে দিন কাটাতে চাই । আপন আমাকে আর কষ্ট দেবেন না মালিক । 
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আপাঁন যাঁদ বলেন, আম আগাগোড়া কোরাণ কণ্ঠস্থ আওড়াতে পার আপনার 
কাছে। আপাঁন যদি হুকুম করেন, আল্লাহর সব পাঁবন্ন বাণ আপনাকে 
শোনাতে পার এখান ॥ ঘযাঁদ বলেন, আপনার পণ্যার্থে দশ বছর ধরে মক্কা 
মদদিনাতে মোনাজাত করতে পাঁর আম । এ ছাড়াও আপনি আরও যা যা 
ফরমাশ করবেন সবই আমি হাসিমুখে তামিল করে যাবো, কিন্তু একবার 
আমাকে দেশে ফিরে যাবার অন্যমতি দিন । 

বাদাবী আমার দিকে স্নেহকোমল দৃঁ্টিতে তাকাল একবার । 

_না হাসান আবদাল্লাহ, অত বড় বড় কাঠন কাজ তোমাকে করতে হবে না 
আমার জন্য । এর পরের পথট;কু অত্যন্ত সুগম । কিন্তু তার আগে আর 
একটি কাজ করতে হবে তোমাকে । 

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কার, কী কাজ ? 

ঝাদাবী তার-ধনুকটা এগয়ে দিয়ে বলে, সামনে এগোলে অনেক সাপের 
মধো একটা থিরাট বড় কৃষ্ণফণার সাপ দেখতে পাবে । এ সাপটাকে তাঁর-বদ্ধ 
করে মারতে তোমার মতো বিচক্ষণ তীরন্দাজের এমন কিহুই বেগ পেতে হবে 
না! সাপটাকে মেরে তার কাজলা আর কলিজা কেটে নিয়ে আসবে আমার 
কাছে। বাস, এরপর আর তোমার কোনও কাজ নাই । 

_ইয়া আঙ্গলাহ। এই কী একটা সোজা কাজের বায়না হলো। নান, 
আম পারবো না, কিছুতেই পারবো না এ বিষধর কালনাগিনী মারতে । 
কেন, অতই যাঁদ সহজ মনে করেন, নিজে মেরে আনুন না 2 আমি মরে গেলেও 
পারবো না। 

বাদাবী আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, হাসান আবদাল্লাহ সব কথা কা 
ভুলে গেলে ভাই ? মনে করে দেখ, তেমার বৌ ছেলের মুখে যে খানা জুটছে 
তাকীজন্য ? 

আমি কে'চোর মতো কু'কড়ে গেনাম । কান্নায় ভরে এল দুচোখে জল ॥ 
তীর-ধনুকটা নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম । 

আত সহজেই দেখা মিললো সেই কালনাগিনীর । তার বিশাল উন্যত 
ফণা লক্ষ্য করে তার ছ'ুড়লাম ॥ একটা ড্রাগনের মতো দাপাদাঁপ করতে 
করতে একটু পরে সে নোতিয়ে পড়ে গেল । কোমর থেকে ছোরা বের করে ওর 
কান্লা আর পেট চিরে কলিজাটা কেটে এনে বাদাবীর সামনে রেখে বললাম, 
এই 'নিন। 

বাদাবী খুব তাঁরফ করলো আমার কাজের । বললে, তুমি ছাড়া এ কাজ 
আর কে করতে পারতো এত সহজে 2 আচ্ছা এবার একটু আগদন জঞলাবার 
বন্দোবস্ত করে দাও । 

আশপাশ থেকে গাছের ডালপালা কুড়িয়ে এনে পালা দিলাম ৷ বাদাবা 
একখণ্ড হারে বের করে সূর্যাকরণে মেলে ধরতে কিছুক্ষণের মধ্যে শুকনো 
ডালপাতায় আগুন জলে উঠলো । তখন সে ঝুলি থেকে একটি ছোট্র লোহার 
হাঁড় এবং পলার পাথরের সর. একটা চোঙ্গা বের করে বললো, এই যে পলার 
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চোত্গাটা দেখছো আবদাল্লা, জান, এর মধ্যে কী আছে। 

আ'ম ঘাড় নেড়ে বললাম, কী করে জানবো, আপনি তো বলেননি কখনও £ 

বাদাবী বললো, এর মধ্যে ফিনিক্স পক্ষীর খুন আছে । 

চোঙ্গার মুখের ছিপিটা খুলে লোহার হাঁড়িটার মধো রক্সটুকু ঢেলে দিল সে।, 
তারপর গনগনে আগুনের উপর বাঁসিয়ে দিল হাঁড়িটাকে। এরপর সেই সাপের 
কালা আর কলিজা দুটোও ছেড়ে দিল হাঁড়িটার মধ্যে। তারপর আপনার 
হাতের এই চমপন্রখানা মেলে ধরে সে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে 
থাকলো । 

একট-ক্ষণ পরে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো । আমাকে বললো, আমার 
ঘাড়ে কাঁধে খুব ভাল করে এই হাাঁড়র পাঁচনটা মালিশ করে দাও তো। 

মালিশ করতে করতে আমি লক্ষ্য করলাম ওর কাধের মাংসল জায়গা দুটো 
আস্তে আস্তে থলথলে নরম হয়ে আসছে । এরপর দেখা গেল দুপাশ থেকে 
দুখানা ডানা বেরিয়ে পড়ছে । ক্লমশঃ ডানা দুখানা বেশ বড়সড় হয়ে গেল 
একেবারে ঈগল পাখনর মতো । 

এবার বাদাবী পাখা দুখানা আস্তে আচ্তে নাড়তে নাড়তে ওপরে ওড়ার 
চেষ্টা করতে থাকে । আম দেখলাম বাদাবী আকাশে উড়বে উড়বে তাক 
করছে। ওর কামিজের খট খুব শন্ত করে চেপে ধরে রইলাম | বাদাবন ডানা 
ঝাপটাতে ঝাপটাতে পলকের মধ্যে শন্যলোকে উঠে গিয়ে বায়বেগে আকাশপথে 
উড়ে চললো । আঁমও চললাম ঝুলতে ঝুলতে । 

জান না, জাহাপনা, এ ভাবে কতক্ষণ আমরা আকাশপথে উড়ে চলেছিলাম £ 
তবে এক সময় বুঝতে পারলাম, সেই কৃষ্ণ পর্বতমালা পিছনে ফেলে আমরা 
এক বিশাল বিস্তৃত সুবর্ণ প্রান্তর-শীর্যে এসে গেছি। এই মাঠের চারপাশট! 
স্বচ্ছ নঈলরঙের স্কাঁটিকের দেওয়ালে ঘেরা । মাঠের বালুকারাশ স্রবর্ণধূলী। 
আর ছোট ছোট নুড়গলো সব নানা রকমের হারে জহরৎ । 

এই প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে বাগান ঘেরা এক প্রাসাদ-নগরন। চারপাশে 
অজন্তর সার সার মিনার । 

বাদাবী বললো, এই সেই মিনার দেশ- সাদ্দাতের শহর । 

পাখা দুথানা ঈষৎ গুটিয়ে নিতেই শোঁ শো করে নিচের দিকে নামতে 
থাকলাম আমরা । | 

ধীরে ধীরে ডানা দুটো গুটাতে গুটাতে এক সময় শরীরের মধ্যে অদহশায 
হয়ে গেল, এবং তখুনি আমরা নিচে নেমে পড়লাম । 

প্রাসাদ-নগরীর চারপাশ সোনার দেওয়ালে ঘেরা । প্রবেশদ্বার একটাই । 
পরপর সাতটা ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা । | 

ভিতরে একটা বিরাট ফুলবাঁগচা । দুইপাশে দুই ফোয়ারা । আবরল 
ধারায় পান ঝরছে । মাঝখানে একটি মণ্চ। সেই মণ্ের উপরে একটি সোনার 
মসনদ । 'বিন্তু সে মসনদে কোন সুলতান বাদশাহ নেই কেউ । আছে শুধু 
একটি ছোট সোনার কৌটো--যেটা এখন আপনার হাতে আছে, জাঁহাপনা £ 
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বাদাবী কৌটোটা তুলে নিয়ে খুললো । ভিতরে লাল রঙের খানিকটা 
গ'হড়ো। 

সে চিংকার করে উঠলো, দেখ দেখ, হাসান আবদাজ্লাহ, এই সেই লাল 
গন্ধক-_-কি না। 

আমি বললাম, কী একটা বাজে 'জানস নিয়ে অমন হৈ হৈ করছেন, 
মালিক । ওসব ফেলে দিয়ে এদকে দেখুন, কত বড় বড় সব হারে জহরত । 
এগুলো বরং পুলি বেধে নিই, আসুন । আমি তো বাবা, যতটা পেরেছি 
পকেট ভতি করে নিয়েছি । 

বাদাবী বলে, আরে, ওসব তুচ্ছ, ওসব রাখ । এই এক বিন্দু গড়োতে 
ওরকম হাজ!র হাজার হরে জহরত বানানো যাবে । আর, সাবধান, এখানকার 
কোনও মণিমনুক্তো সঙ্গে নেবার চেণ্টা করো না। তাহলে বাইরে পা দেবার 
আগেই নিঘণৎ মৃত্যু হবে তোমার | 

তাড়াতাঁড় সে ছুটে এসে আমার পকেট থেকে সব হারে জহরতগুলো বের 
করে ফেলে দিল। কোমর-টোমর ভাল করে তলাশ করে দেখে নিল । তারপর 
বললো চল, আমাদের কাজ খতম। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবো না 
আমরা । 

হন হন করে হাঁটতে হিতে সাতটা ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা । 
কি'তু এ কি! সামনে বিশাল বিস্তর্ণ স্বণ-প্রা্তর এবং অসংখ্য মিনাব দেখে 
গিয়েছল:ম-- সে সব কোথায় উধ:ও হয়ে গেল 2 তাকিয়ে দেখলাম, সেই পারদ- 
নদশর সামনে এসে দাঁড়য়োছি আমরা । 

সেই স্ফটিক-সেতু পার হলাম দুজনে । আমাদের উট দুটো যেন আমাদের 
জন্যেই পথ চেয়ে দাঁড়য়েছিল। দুটির পিঠে দুজনে চেপে বসলাম । বাদাবী 
বললো, ব্যস, আর কোথাও নয়, সোজা মিশরে যাবো আমরা । 

দুহাত তুলে আল্লাহকে সালাম জানালাম । 

আমার কোমরে তখনও সেই চাবধ দুটি গোঁজা ছিল । জানতাম না ওরাই 
আমাকে দুভণগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বার বার । 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো তিরান্ব্বইতম রজনণতে 
আবার সে বলতে শর করে £ 


অনেক দ:ঃখ দুবিপাক কাটিয়ে রুগ্নদেহে অবসন্ন মনে অবশেষে একদিন 
কাইরো এসে পেশছলাম । মনে আশার আলো ফহটলো । কতকাল পরে আবার 
আমার আপনজনের সত্যে মিলিত হবো । 

1কন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ঘরে ফিরে কোনও জনপ্রাণীর 
সাড়া না পেয়ে শাঙ্কত হলাম । পড়শিরা জানালো, আমি চলে যাওয়ার কয়েক- 
দিন পরেই এক মহাম।র রোগে পারিবারের সকলেই ইন্তেকাল করেছে। 

আম শোকে দুঃখে ভেঞ্চে পড়লাম । হায় হায়, এক আমার ভাগ্য ! 
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যাদের মুখে অন্ন জোগাবার জন্য এত দ:ঃখ কষ্ট সহ্য করলাম তারাই আমাকে 
ছেড়ে চলে গেল? 

বাদাবী আমাকে সান্তনা দিয়ে বললো, দেখ, চিরকাল কেউ বেচে থাকতে 
আসেনি এ সংসারে । সবাইকেই একাঁদন তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে হবে । কেউ 
দুদিন আগে কেউ দুদিন পরে যাবে তাঁর কাছে । আমরা আঙ্লাহর কাছ থেকে, 
এসেছি, আবার আল্লাহর কাছে 'ফিরে যেতে হবে । সুতরাং এ নিয়ে শোক 
করতে নাই । যে আগে যেতে পারে, সেই বোঁশ ভাগ্যবান । 

বাদাবী আমাকে হাতে ধরে অনা নিয়ে গেল । 

নগলনদের তরে এক প্রাসোদোপম মনোহর ইমারত কেনা হলো একটি । 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকলো বাদাবী। আমার মনের 
দুঃখ লাঘব করার জন্য বাদাবী তার সম্পদের অর্ধেক আমাকে বাটোয়ারা করে 
দিল। এখং কীভাবে এ গন্ধক গুখ্ড়োর সাহায্যে সীসাকে সোনায় রুপান্তরিত 
করা যায় তার কৌশল শাখয়ে দিল । সেপ্রায় রোজই মণ মণ সীসা নিয়ে এসে 
সোনা করে তার অধেকি আমাকে ভাগ করে দিতে লাগল । সে ভেবোহল, এই- 
ভাবে ধনসম্পদের মোহে আমি প্রিয়জন বিয়োগ-ন্যথা ভূলে আবার হাঁপ-গানে 
মেতে উঠবো । কিন্তু আমি তা পাবলাম না। অর্থ আমাকে শোক তাপ 
ভুলাতে পারলো না। 

আমার মালিক বাদাবী বিলাস বাসনের মধ্যে বালয়ে দিল লিজেকে। 
প্রতিদিন নানারকম বাদশাহশ খানা-পিনা নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের সমাবোহ 
চলতে থাকলো ৷ বাঁদীহাটের পরমাজুন্দরী বাঁদীতে ভরে উঠলো সারা প্রাসাদ । 
তাদের নৃপুরীনকণে অনুবণিত হত লাগলো প্রাসাদের প্রাতিটি মহল । 
স্বডাবতই ইয়ার-বক্সীদের ঘাটতি ছিল না। অনেক রখী-মহারথা আমির 
শাহজ্জাদারাও মাইফেল করতে আসতে লগলো নিয়ামত । 

বাদাবী বড় 'দলদাঁরয়া মানুষ । দান-ধ্যানে মুক্তহস্ত । কেউ যাঁদ কোনও 
জ্রম্দরী বাঁদীর গান বা নাচে মুগ্ধ হয়ে তারফ করতো সঙ্গে সঙ্গে মেয়োটিকে 
তার হাতে তুলে দিয়ে বলতো, যদ মেহেরবানী করে আমার এই সামান্য দান 
গ্রহণ ঝুরেন, ধন্য হবো । 

আমি ?কন্তু ওর এ জলসা-ঘরে যাইনি কখনও । শোকের পাথরে আমি 
কুল খুজে পাই না, ভূতে নিজের ঘরে বসে বসে আত্মীবলাপ করে দিন 
কাটাই । 

একদিন সে আমার ঘরে এল ৷ সং্যে একটি পবমাজুন্দরী লাজুক তরুণী । 
বাদাবী সুরার মৌজে মশগুল হয়েছিল । খুশীর বন্যায় সে ভাসছিল । আমার 
খুব কাছে এসে সে ঘাঁনষ্ঠ হয়ে বসলো । মেয়েটিকে টেনে বসালো তার উরুর 
গপর। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, হাসান আবদান্লাহ, তুমি তো আমাকে 
কখনও গান গাইতে শোননি, না? আজ আমি তোমাকে গান শোনাবো 
একটা । 

আমাকে একহাতে জাড়'য়ে ধরে সে উদাত্তকণ্ঠে গাইতে শুরু করলো £ 
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আজ রাতে সুরার নেশায় মাতাল আমি 
তুমিও বন্ধু সঙ্গী হতে পারতে 
কমলানেবুূর, গাছগুলো আকাশের সব বাতাস 
কী পান করে নিঃশেষ করে ফেলেছে ? 
আমাকে আর এক পেয়ালা পর্ণ করে দেবে, বন্ধু 2 
আমার হৃদয়ে তুফান উঠেছে 
দেখ দেখ, কত গোলাপের কুশড় লিয়ে পড়েছে পায়ে ! 
যদিও তোমরা সবাই উলঙ্গ-স্ন্দর 
তবু এ যে এক ফালি ঈদের চাঁদ 
তার তুলনা কোথায় ? 
গান শেষ করে বৃদ্ধ বাদাবী মেয়েটিকে বুকেন্র মধ্যে জাঁড়য়ে নিয়ে আমার 
শষ্যার একপাশে শুয়ে পড়লো । আমি ভাবলাম এবার সে ঘুমিয়ে পড়তে 
চায়। 
কিন্তু মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো । তার চোখে- 
মুখে সে কি নিদারুণ আতঙ্ক ! 
আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কী? কাঁহলো? উঠে পড়ছো 
কেন? 
মেয়েটির ইশারাতে বুঝতে পারলাম, আমার এতদিনের সঙ্গৰ মালক বাদাবী 
বন্ধু চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে । 
প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু, বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, 
'মান্টি মধুর একটু নরম হাঁসি তখনও লেগে রয়েছে ওর অধরে। 
নিজের হাতে আতর-জলে ওর দেহখানা ধুইয়ে দিলাম আম । শেষ- 
কুত্যের সমারোহে কোনও টি রাঁখাঁন । একটি কর্মবীর সুখ-সমদ্ধ জীবনের 
অবসান হয়ে গেল। 
অুনক দান ধ্যান করলাম ৷ হাজার হাজার ধনী দরিব্ু মানুষকে পরমাদরে 
আপ্যায়ন করে খাওয়ালাম । এইভাবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল আমার 
মানবের প্রাতি শেষ কর্তব্য করলাম আমি । 
মানবের সব সম্পার্তর তখন আমি একমান্র উত্তরাধকারী। আপনার হাতের 
এই ছোট সোনার বাক্সটা খুলে দেখলাম । লাল গন্ধকের গুখড়োন্ন ভাত হিল 
কৌটোটা । কিন্তু দুহাতে অঢেল খরচ করতে করতে তার অনেকখাণিই শেষ 
হয়ে গেছে । বাকা যেটুকু ছিল তা এখনও তেমাঁন আছে এ বাক্সে। 'আমি 
কিহ খরচ করিনি । কোনও প্রয়োজনই হয়নি । কারণ অর্থে আমার লোভ 
বা প্রয়োজন হিল না তখন । যাই হোক, এখন বেটুকু'গন্ধথকগুড়ো জোটে টায় 
আছে তা আপনার সলতানয়তের তামাম" এমব্ষের চাইতে অনেক বোঁশ 
মূল্যবান, জাঁহাপনা। সেই প্রথম আমি ছর্মপনাঁটি মেলে ধরলাম । ধুঁবাদাবী 
আমাকে প'প্ডুলিপি পাঠ করার বিদ্যা শাখয় দিরেছিল। তাই পড়তে কোনও 
অহ্থবিধা হলো না। পাণ্ডীলাঁপি পাঠ করে বুঝতে পারলাম আমি এতকাল ধরে 
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সোনা আর রুপোর যে চাবি দুটো অতি সযত্বে কোমরে গুজে রেখেছি তাই 
আমার যত দূভাগ্যের একমান্ত কারণ । সঙ্গে সঙ্গে চাবি দুটোকে বের করে 
আগুনে পুড়িয়ে দিলাম | 

রাত্রি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । * 


সাতশো চুরানব্বইতম রজনন £" 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


চাবি দ হটো যখন আগুনে পুড়ছে ঠিক তখনই খাঁলফার পেয়াদা এসে দরজায় 
কড়া নাড়লো। দরজা খুলতেই তারা আমাকে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেল 
ল্্জতানের সামনে । 

স্থলতান থাইল:ন, আপনার পিতা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমি খবর পেয়েছি 
নকল সোনার কারবার চালাচ্ছো তুমি । এক্ষাণ আমার সামনে সব কায়দাকানুন 
থুলে বল, না হলে কঠোর সাজা পেতে হবে। 

আমি বলতে অস্ব*কার করায় তিনি আমাকে বেদম প্রহার করালেন । কিন্তু 
আমি মুখ খুললাম না। তখন তিনি আমার হাতে পায়ে বোঁড় পাঁরয়ে অন্ধকার 
কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তন্ন তল্ন করে এই কোটোটা হস্তগত করে আমার 
প্রাসাদটা ধুলোয় গুশড়য়ে দিতে ছ্িধা করলেন না তিানি। 

কয়েদখানায় ছহড়ে দিয়েও ক্ষান্ত হলেন না তিনি । প্রাতিদিন নিয়ম করে 
আমার ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকলেন। তরি আশা ছিল, 
অত্যাচারে আতষ্ঠ হয়ে একদিন না একাদিন আম এঁ গুপ্ত রহস্য বলতে বাধ্য 
হবো। কিন্তু তাঁর সেআশা পূর্ণ হয়ান। কারণ আমার জেদ ছিল, অন্যায় 
জুলংমের কাছে মাথা হেশ্ট করবো না আমি । 

িন্তু আজ চল্লিশ বছর পরে আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি আজ 
আমার কোনও অহঞ্কারই নাই, জেদ নাই, লোভ মোহু উচ্চাশা কিছুই নাই 
এখন আমার একমান্ন লক্ষ্য আল্লাহর পদাশ্রয় । ॥ তাঁনই একমার ভরসা । কী 
হবে আমার এশ্বযে', তাই আপনাকে আমিই কৌট্টোর সব রহস্য অকপটে 
থুলে বলে দিলাম। আপাঁন সুলতান, আপনার অগ্ের প্রয়োজন আছে। 
ওটা গ্রহণ করে আমাকে ভারমন্ত করুন, জাঁহাপনা ! 


সুলতান মহম্মদ তখন থেকে 'উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ হাসান আবদাজ্লাকে বুকে 
জাঁড়য়ে ধরে। 

"খোদা হাফেজ, আপনার মতো সদাশয় মানুষ এত শ্াস্তি কেন ভোগ 
করলো, আম কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বিধাতার বিচার ? 

এরপর সুলতান মহম্মদ হাসান আবদাজ্লাকে তার দরবারের প্রধান উ্জরের 
পদে বহাল করে তার সুচিন্তিত পরমার্শ নিয়ে বহুকাল সংভাবে হুকুমত 
পাঁরচালনা করেছিল । 

এ গ'্ধক গুস্ড়োর সাহায্যে শত শত মণ সাঁসা সোনায় পাঁরণত করেছিল 
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লে লী নিজের ভোগের জন্য সে সোনার একটা কণা কখনও ব্যবহার 
জপ, । বাক মূল্যে বিশাল এক মসাঁজদ বানয়োছিল সে। আজও মিশরের 
সেই সেরা নি সুলতান মহম্মদ ইবন থাইলঃনের মসাঁজদ নামে জগাঘখ্যাত । 
শোনা ঘায় মসাঁজদটি বানাতে সাতহাজার মানুষের সাত বছর লেগেছিল । আর 
অথ" ব্যয় হয়েছিল-_সাড়ে সতের হাজার মণ স্বর্ণ মুদ্রা | 

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ থামলো । সুলতান শাহরিয়ার বললো, বুঝলাম 
বাধিলীপ কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তোমার কিসসাটা শুনে মনটা বড় 
দ£ঃখে কাতর হয়ে গেল, শাহরাজাদ । 

শাহরাজাদ বলে, ঠিক আছে, এবার আপনাকে একটি লঘু রসের কাহনী 
শোনাচ্ছি জাহাপনা । মনের ভার লাঘব হয়ে যাবে । 

শাহরিয়ার জানতে চায়, কার কিসসা শোনাবে, শাহরাজাদ সুলতানের বয়স্য 
মজিদ অল দিন আবু তাঁহর মহম্মদের হাস্া-মধুর একটি কাহনী শুনুন, 
জাঁহাপনা । 


টি 2৯ 
টনক পু পটে ৮০৩৮০৩৪ 


এক সময়ে কাইরো শহরে আব কাশেম নামে এক অথগৃধন উনুনাী বাস 
করতো । অলল্লাহ তাকে অনেক দিয়েছিলেন । বিষয় সম্পান্ত পয়সা কড়ির প্রাচ্য 
ছিল যথেষ্ট। তা সত্তেও লোকটির ধন-লি”সা আর কমে না। পয়সা বাঁচাবার সে 
কি প্রাণন্তকর প্রয়াস ছিল তার । লোকে তাকে চশমখোর হাড়কঞ্জস বলতো । 
ওর সাজ-পোশাক_ দেখে পথের দীনতম 'ভাঁখার ছাড়া আর কিছুই মনে 
হতো না। আলখাল্লাঁর মতো শত সহম্ত্র তালিতাশ্তি দেওয়া একখানাই 
চোগাচাপকান রা তার অঙ্গে শোভা পেত । এ মহামূল্য অত্গবাস ছাড়া 
আবু কাশেমের আঙ্জ্াদা কোনও আঁস্তত্ব কেউ কল্পনা করতে পারতো না। 
অনেকে তামাশা করে" বলতো, অনবু কাশেম মারা গেলে পর এ পোশাকটাকে 
যাদুঘরে রেখে দেওয়া হবে ভবিষ্যং বংশধরদের দেখার জন্য । কাশেমের মাথার 
তেল-চিউচিটে শতছিম্ন পাগড়ীটা ছিল আরও বাহারী । এমন তার সুবাস-_- 
আতঙ্কে কেউ তার ধারে কাছে ঘে'ষতো না। সেই খুশবু একবার আঘাণ 
করলে অন্নপ্রাশনের আহার আধার প্রতাক্ষ হয়ে যেত। কাশেমের ।চোগাচাপকান 
আর পাগড়ণর প্রকৃত বর্ণ কির্প ছিল তা নিয়ে বহু চিন্তা বিদের বহুবিধ 
সারগভ গবেষণা ছিল। কারণ সৃন্টির আগে থেকে, এ বেশবাস ওর অঙ্গে 
ওঠার পর আর কখনও জল স্পর্শ করেনি । সুতরাং কালে আর তেলে (জলে 
নয় কিন্তু) প্রকৃত বর্ণ কবে যে 'িবলগন হয়ে গেছে আজ আর তা কেউ স্মরণ 
করতে পারে না। 


ঃ ৯৭ 


শপ সি আপা শি পা 


জুতোর অবস্থা ছিল আরও মজাদার । এমন আজব জুতো কোনও কালে 
কেউ দেখেনি । সেলাইএ সেলাইএ জজশারত তার সারা অঙ্গ । ' আর সূচ 
বেধানোর কোনও জায়গা নাই । সবচেয়ে দেখার মতো ছিল জ:তোর চার- 
পাশের দতি বের করা কাঁটাগুলো । ছোট বড় নানারকম কটায় কণ্টাকত ছিল। 
হাত কেউ দেখলে আঁংকে উঠবে । কারণ কাঁটাগুলো মোঁসন গানের মতো 
চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রাতিভাত হবে । ভাল করে লক্ষা করলে 
অবাক হয়ে ভাবতে হবে, যে অসাধারণ দক্ষতায় িপ:-কর্ম করা হয়েছে, এবং 
তার ফলে জ?তোর আসল চেহারা যেভাবে পাঁরবার্তত হয়ে এক আঁভনব নতুন 
আক্ক'ত লাভ করেছে কোনও সনিপৃণ মুচি এক যুগ কসরত করেও হাবহু 
এ রকম আর এক জোড়া বানিয়ে দিতে পারবে না। মোট কথা ওর জুতো 
জোড়াটার হাল নাল, কাঁটা সেলাই, ও জোড়াতালির এক জগবম্প সংস্করণ বলা 
চলে। ওজনে এবং আয়তনে তার জ্াড় পাওয়া যাবে না। ভাবা যায় না, এ 
রকম আধমাণ ওঙ্গনের একহাত লম্বা একজোড়া জুতো পায়ে নিয়ে সে অবাধে 
চলা-ফেরা করতো কা ভাবে ! কিন্তু যারা কাশেমকে দেখেছে তারা ওর কেরামতি 
দেখে তারিফ না করে পারেনি । কাশেম জুতো জোড়া পরে সারা শহর 
বার দশেক চষে ফেলতো রোজ । কোনও অসুবিধেই হতো না ওর । কাশেমের 
জুতো জোড়টা তৎকালে কাইরোর কিংবদম্তশ হয়ে উঠেছিল । যাঁদ কারও 
স্বভাব-টারন্রকে জাদরেল বলে বোঝাতে চাইতো, লোকে বলতো ; মানুষটা যেন 
কাশেমের চ্পলের মতো বাজখাঁই । যাঁদ কোনও মাদ্রাসার মৌলভাীঁর গোমড়া 
মুখের বর্ণনা দিতে যেত, বলতো, লোকটার মুখের দিকে তাকানো যায় না 
যেন কাশেমের চপ্পল । কুলিরা একটু ভার মোট বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতো, বাবা, এতো মোট না, কাশেমের চণ্পল । যাঁদ কোনও 
লোক অভ্যাস দোষে কখনও নেমন্তন্ন বাড়তে একটু বোঁশ মান্রায় ভোজন করে 
পেটটা ডহি করতো, যারা পেট রোগা স্ব্পাহারী তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে চুকাল 
কাটতো. দেখ দেখ, লোকটা লোভে পড়ে খেয়ে পেটটা কেমন কাশেমের চশ্পলের 
মতো জয়ঢাক করে ফেলেছে । সাত্যিকথা বলতে কি, সাধারণ মানুষ কারণে 
অকারণে কাশেমের জুতে'র প্রসঙ্গ টেনে আনতো । 
ব্যবসায় একদিন কাশেমের মোট।মুটি মালকড়ি নাফা হলো। কাশেম 
ভাবলো, আজ সে পয়সা খরচা করে হামামে গোসল করে ভালমন্দ কিছু একটা 
খানা-পিনা করবে । কাশেমের কুষ্ঠিতে এ ধরনের কথা লেখা নাই। কিন্তু 
কৈন জানি না, বহ?কাল পরে তার শখ হলো । 
দোকানপাট বন্ধ করে জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে সে হামামের দিকে 
'ছুটলো। আজকাল সব সময় জুতো জোড়া সে পায়ে না 'দয়ে বৌশর ভাগ 
সময় কাঁধে ঝুলিয়েই চলা-ফেরা করতো । ওর ধারণা এতে পায়ে চোট লাগলেও 
জুতো জোড়াটায় তাঁস্পি কম লাগাতে হবে । 

হামামে পেোছে দোরগড়ায় জুতোটাকে সাজিয়ে রেখে সে ভিতরে ঢুকলো 
এগোসল করতে । বছরথানেক জল স্পশ"' করোন সে। সুতরাং কয়েক পর্দা 


১৮০ 


ময়লা চিটেগুড়ের মতো লেপটে গিয়েছে সারা অঙ্গে । ডলাই মলাইকাররা 
মোটা বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষেও তা আর সাফ করতে পারে না । প্রায় ঘণ্টা ছয়েক 
ধরে কায়দা কসরত করে কোনও রকমে তারা খানিকটা সাফ করে গোসল করিয়ে 
ছেড়ে দিল । স্নান সমাপন করে কাশেম বাইরে এসে দেখে, তার জুতো জোড়াটা 
উধাও । কে বা কারা চুরি করে পালিয়েছে । কিন্তু চোর ব্যাটা রাসক আছে। 
কাশেমের জুতোর দিকে নজর অনেকেরই ছিল, কাশেম জানতো ।॥ দাঁও পেলে 
যে তারা কম্ত্রর করবে না, তাও সে আশঙ্কা করেছিল । তবে তার জৃতোর 
বদলে অন্য এক জোড়া বাহারী নতুন জুতো রেখে যাবে তারা, ভাবতে পারোনি। 
কাশেম দেখলো, তার জোড়াটা নাই, কিন্তু তার জায়গায় হালকা হলুদ রঙের 
স্সন্দর একজোড়া চপ্পল তারা রেখে গেছে ওর জন্য । কাশেম অবললাক্রমে 
এ জৃতোয় পা গাঁলয়ে দেখলো বেশ মাপে মাপে হয়ে গেল । ভেবে অবাক 
হলো, চোরটা কখন কীভাবে তার পায়ের মাপটাও চুরি করে নয়েছিল। তা 
না হলে এমন ঠিক মাপের জুতো সে কিনবে কি করে তার জন্য ? কাশেম 
ভাবে, যাক ভালই হলো ॥ জহতোটা একটু পুরোনো হয়ে গিয়েছিল । অনেক 
দিন ধরেই পালটাবো পালটাবো করছিলাম । তা চোর ব্যাটাই তার ব্যবস্থা করে 
দিয়ে গেল। 

কাশেম আর দাঁড়ালো না। হারেম থেকে বেরিয়ে হন হন করে বাঁড়র পথে 
রওনা হলো । 

কিন্তু আসল ব্যাপারটা একট? অন্য রকম। কাশেম বেরুবার কছ?ক্ষণ 
আগে কাজী সাহেব হারেমে ঢুকেছেন গোসল করতে ॥ কাশেম যে চপ্পল পরে 
মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বোরিয়ে গেল আসলে তা এঁ কাজা সাহেবেরই 
ভাখতো । 

তা হলে কাশেমের সেই মাকমারা জহতোটা গেল কোথায় ? দ্বাররক্ষী 
অনেকক্ষণ ধরে কাশেমের বদখদ চ*পলটাকে সদর দরজার সামনে পড়ে থাকতে 
দেখে ছড়ির ডগা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দরজার পাল্লার আড়াল করে রেখে 
দয়োছিল। কারণ, খদ্দেররা এ ধরনের একটা নোংরা বীভৎস বস্তু দেখে নাক 
[সিটকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল । দারোয়ানের মনে হয়েছিল এমন 
অবাঞ্চিত জীনস সদর দরজার শোভা পেতে থাকলে হামামের সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা 
সব পালিয়ে যেতে পারে । ভেবেছিল, কাশেম যখন গোসল সেরে বাইরে 
বেরুবে তখন সে বের করে দেবে তাকে । কিন্তু ঘটনাচক্রে তা আর ঘটোনি। 
কাশেমের স্নান করতে সময় লেগেছে অনেক । এর মধ্যে ফটকের দারোয়ান 
বদল হওয়ার সময় হয়েছে । আগের দারোয়ান বাঁড় চলে গেছে । দরজায় 
দাঁড়য়েছে নতুন লোক। এবং আগের দারোয়ান ঘরে ফেরার আকুলতায় 
কাশেমের জুতোর কথাটা বেমালুম ভুলে গেছে । 

[বপাত্ত বাধলো এখানেই । 

কাজণী সাহেব গোসল সেরে হামাম থেকে বোরয়ে দেখেন তাঁর চণ্পল নাই । 
সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা বরকন্দাজরা তউস্থ হয়ে খোখুিজি শুরু করলো ॥ এবং 


১৮১৯ 


অল্পক্ষণের মধ্যে কাশেমের সেই জগৎ খাত জাদরেল জুতো জোড়া দরজার 
আড়াল থেকে টেনে বের করলো তারা । সকলেই সঞ্যে সঙ্গে চিনতে পারলো 
সেটা কাশেমের সম্পান্ত । 

কাজীর হুকুমে তখনি কাশেমকে পাকড়াও করে আনা হলো তার সামনে । 
জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে কোরবানীব খ'সধর মতো এসে দাঁড়ালো সে। 
কাজী সাহেব জহ্‌্তো জোড়া কেড়ে নিয়ে কাশেমকে ফটকে পাঠালো । সেখানে 
অবশ্য কাশেম কয়েদখ নার সেপাইদের হাতে আদর অভ্যর্থনার কোনও নুঁটি 
পায়নি। 

সারা দেহ বাথায় জরজর । দিনকয়েক ফাটক খেটে ছাড়া পাওয়ার পর, ঘরে 
1ফরে এসে ক্ষোভে দ:ঃখে সব আগে সে তার গ্রাতিহাঁসক অপয়া জুতো জোড়াটা 
নগলের জলে বিসজ'ন দিয়ে এল | 

এর কয়েকাদন পরে । এক জেলে নীলে মাছ ধরছিল। একবার জাল 
গুটাতে গিয়ে বেশ ভার ভার মনে হলো তার। ভাবলো, ভাগ্য বুঝি শুপ্রসন্ন 
হয়েছে, হয়তো বড় সড় গোছের মাছ জাঁড়য়ে গেছে তার জালে । অনেক 
সন্তপ'ণে এবং বেশ কায়দা কসরত করে জালখানাকে তারে তুলে আনলো সে। 
-আ-আ-হ,জেলে চিংকার করে ওঠে, তার জালের স্বুতো ছিশ্ড়ে-খুড়ে 
একশা হয়ে গেছে । 

কাশেমের জুতো জোড়া জালে জড়িয়ে এই সর্বনাশ করেছে গরাঁব বেচারা 
জেলে । তার জীবিকার একমান্র হাতিয়ার জালখানার দশা দেখে সে হাউ মাউ 
করে কে'দে উঠলো, এখন আমি কী করে খাবো ? 

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জেলে কাশেমের দোকানে আসে । জুতো জোড়াটা 
দোকানের মধ্যে জোরসে ছহড়ে মারে । আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাজানো বড় বড় 
কাচের জারে লেগে কয়েকটা ওষুধ ভর্তি জার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। 
নানা বর্ণের ওষুধের ঢল নামে ঘবের মেঝেয় । জেলে ফহ'সতে ফযসিতে বলে, 
আমার মহখের অন্ন নষ্ট করলে এই শাঁস্তই পেতে হয়, বুঝলে কাশেম সাহেব ? 
দেখ, আমার জালের অবস্থাখানা দেখ । তোমার এ জ:তোর কাঁটা আমার 
রৃজি-রোজগারের পথ বদ্ধ করে দিয়েছে আজ 1 - 

কাশেমের চোখ ফেটে জল বোঁরিয়ে পড়ে । তার এত টাকার সম্পাত্ত নষ্ট 
হয়ে গেল এই অপয়া জ্‌তো জোড়ার জন্যে । দাঁত মুখ খিচিয়ে ওঠে সে 
জ-ুতোটার দিকে তাকায় । যেন এখান বুঝি আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে 
ওটাকে । কিন্তু অমন উপাদেয় বস্তু ক করেই বা গলাঃধকরণ করে ! 

ঠিক করলো মাটির তলায় পুতে রাখবে সে। যাতে ভাঁবষ্যতে আর ওটাকে 
নিয়ে নতুন ঝামেলায় জড়াতে না হয়। জুতরাং সে সামনের বাগানের মধ্যে 
একটা গত" খুড়ে তার মধ্যে জুতো জোড়াকে রেখে কবর দিয়ে দিল । 

কাশেমের এক প্রাতিবেশির সঙ্গে ওর বেশ অসদ্ভাব ছিল । লোকটিও 
তাকে তাকে ছিল। কাশেমকে বাগানে গর্ত খুশ্ড়তে দেখে সে কোতোয়ালীতে 
ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এল যে,আবু কাশেম সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অনেক টাকা- * 


৯৮ 


কীড় রোজগার করে । এবং বাগানের মধ্যে সেগুলো সে পাতে রাখে । 

কোতোয়াল আববাস করতে পারে না। এমন ঘটনা তো প্রায়ই ঘটছে । 
সরকারের নজর থেকে আড়াল রাখার জন্য অনেক বে-আই'ি সম্পদ অনেকেই 
এইভাবে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে । সঙ্গে সঙ্গে সে পেয়াদা প।ঠিয়ে 
কাশেমকে পাকড়াও করে নিয়ে এল তার সামনে । কাশেম যতই বলে, জণ না, 
টাকা পয়সা কিছু না, ওটা আমার পায়ের ছেড়া জুতো জোড়া। কিন্তু 
ঘুষখোর কোতোয়াল ওসব কথায় বিশ্বাস করে না। মোটামূটি টাকা ঘুষ 
গদয়ে তবে সে ছাড়া পায় । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গলপ থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


সাতশো পশ্চানব্বইতম রজনগতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


1নদারুণ হতাশা দুঃখ ক্ষোভে ঘরে ফিরে এসে যত আনম্টের মূল এ জুতো 
ইজোড়াটা হাতে নিয়ে সে কয়েক কোশ দূরে গিয়ে একটা নালার জলে ফেলে দিয়ে 
আসে । কিন্তু এমনি মন্দ কপাল, ম্লোতের টানে গড়াতে গড়াতে গিয়ে আটকে 
যায় এক জল-সেচ কলের চাকায় । সঙ্গে সত্গে কলটা অচল হয়ে থেমে যায়। 
মালিক ছুটে এসে দেখে আবু কাশেমের সেই ছেশ্ড়া চপ্পলটা তার কলের 
চাকার দাঁতের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেক গুলো দাতি ভেত্যে দিয়েছে । 

কলের মাীলক কাশেমের নামে মামলা দায়ের করে দিল। বিচারে ক্ষাত 
পূরণ বাবদ শুধু অনেক টাকা গচ্চাই দিতে হলো না, সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ 
করতে হলো তাকে বেশ কিহ্কাল ॥। অবশ্য ফাটকের কতণকে মোটামুটি ঘুষ 
খাইয়ে কয়েকদিন পরেই সে বাঁড় কিরে আসতে পেরেছিল । 

মনের দুঃখে, টাকার শোকে মৃহ্যমান হয়ে কিছুদিন ঘরেই বসে কাটায় । 
জুতো জোড়াটা বাড়ির পিছন দিকে ছাতের কার্ণশের সত্যে ঝুলিয়ে রাখে - 
যাতে আর এ সর্বনাশা বস্তুঁটিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে না হয়। 

কাশেখের বাঁড়র িছনেই আর একটা বাঁড়। ও বাঁড়র বাঘ কুকুরটা 
ঝুলন্ত জতো জোড়াকে করায়ত্ত করার জন্য ও-বাঁড়ির দোতলা থেকে এযাইসা 
জোরে এক লাফ দিল যে, একেবারে এসে পড়লো এ বাঁড়র ছাতের মাঝখানে । 
কাশেম তখন ছাতে বসে বৈকালিক শোভা উপভোগ করছিল । কুকুরটা লাফিয়ে 
এসে আর পড়ার জায়গা পেল না। পড়ব তো পড় একেবারে আব কাশেমের 
গায়ের উপর ! কুকুরটার ধারালো থাবায় বৃদ্ধ কাশেমের চোয়ালের খাঁনকটা 
মাংস খুবলে নিয়ে গেল। উফ, সেকি রন্তারান্ত কাণ্ড । পাড়ার লোকরা 
ধরাধাঁর করে হাসপাতালে নিয়ে গেল তাকে । দিন দুই বাদে মাথা মুখ গলা 
পেচিয়ে পেল্লাই এক পাগড়ী সমান পি বেশধে ঘরে ফিরে এল সে। হেকিম 
বাদ্য হাসপাতালের খরচ বাবদ এক গাদা টাকা বোঁরয়ে গেল। ক্ষতের চেয়ে 
খরচের ব্যথাটাই বোৌশ করে কাতর করে ফেললো কাশেমকে । 

তার এই শেষ বিপর্যয়ে মাথা আর ঠিক রাখতে পারলো না কাশেম। 


৯৮৩ 


জুতো জোড়াটা নিয়ে ছুটে গেল সে কাজীর কাছে। . সাশ্রুনয়নে কাঁদতে 
কাঁদতে বললো, আমার এই জুতো জোড়াটা আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে হুজুর । এর জন্যে আমার যা গচ্চা গেছে তাতে আমি আজ সর্ব 
স্বান্ত! এখন ঘরে আর ফুটো পয়সা নাই। 'ভিক্ষে করে ছাড়া পোড়া রুটির 
জোগাড় করতে পারবো না। এটাকে যতই ছাড়াতে চাইছি কিছুতেই ছাড়ছে 
নাআমাকে। তাই আজ আপনার কাছে 'নয়ে এসোছি। এটা আমি আমার 
হেপাজতেই রেখে যাচ্ছি হুজুর । এরপর থেকে এই জুতোর জন্য কারো 
কোনও ক্ষয় ক্ষাত হলে আম আর দায়ী হবো না, এই আমি বলে গেলাম । 

এই বলে কাশেম সেই প্রকাশ্য আদালতের মেঝেয় তার এতকালের সঙ্গণ 
জুতো জোড়াটাকে বয়ান তালাক 'দিয়ে ছ:টে বেরিয়ে গেল । 

কাজণ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। 


গল গু গকগৃ 


একটংক্ষণ পরে শাহরাজাদ আবার একটা নতুন ফিসংসা বলতে শর; করে ঃ 

এক শহরে এক জেলে বাস করতো । লোকটির জাত-ব্যবসা ছিল মাছধরা £ 
কিন্তু সব'জনের কাছে সে পরিচিত ছিল চরসখোর হসেবে । 

সারা দিনে রাতে মান তিনবার সে চরস সেবন করতো । থুব সকালে কাজে 
বেরোবার আগে, বাসি পেটে একবার। একবার ভর দুপুর বেলায় এবং আর 
একবার সূর্য পাটে বসার সময় খেত সে । এর বোঁশ সে একবারও খেয়ে পয়সার 
অপচয় করতো না কখনও । 

সে বলতো, এটা তার নেশা নয়। সারা দিন গাধার মতো খাটার ক্ষমতা 
জোগায় এই চরস। শরারে যেমন তাগদ জোগায় । মনও স্ফূতিতে থাকে। 
কাজে কখনও কুঁড়েমি লাগে না। এমন কি কোনও কোনও দিন সে ভূতের 
মতোও খেটে প্রচুর মাছ ধরে জানে। 

কখনও-সখনও সম্ধ্যাবেলায় মান্তাটা একট? বাড়িয়ে খেতে । তারপর 
" টিমটিমে একটা ফি জবলিয়ে নেশায় বুদ হয়ে বসে বসে বিমাতো । আর 
বিড় বিড় করে আপন খেয়ালে কি যেন সব আওড়াতো । 

এই রকম এক সন্ধ্যার কথা শুনুন £ সম্ধ্ায় ঘরে ফিরে এসে খানিকটা মানা 
চাঁড়য়ে সে চরস সেবন করে চোখ বূ'জে দাওয়ায় বসে কত্পনার ইন্দ্ুজাল বুনে, 
চলেছিল! কিছুক্ষণ পর এরষার নয়ন মেলে তাকিয়ে দেখে ফুটফুটে 
জ্যেৎস্নালোকে আ্গনা ভরে গেছে। জেলের প্রাণে বগন্ত জেগে ওঠে। 
পায়ে পায়ে সে রাস্তায় নেমে আসে । নিশৃতি নির্জন রাত। কোথাও কোনও 
জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। শুধু চাঁদের আলোর ঢেউ থেলে যাচ্ছে সর্বনত ॥ 
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জেলের মনে খুশির বন্যা উপছে পড়ে । হাঁটিতে হাটিতে এক সময় সে তার 
শনত্য সঞ্গণ নগলের ধারে এসে উপস্থিত হয় । 

মাথার ওপর পূর্ণচাঁদের মেলা । নীলে 'নথর জল । ঘাটে ঘাটে মাঁঝ- 
মাল্লারা নৌকা নোঙর করে নিদ্রামঙ্ন । নদীর পাড়ে নদণশ এবং প্রক্কাতর 
অপরুপ মনোহর শোভায় অভিভূত হয়ে পড়ে সে! হঠাৎ তার নজর চলে 
ঘায় নদীর অতলে । স্বচ্ছ জলে চাঁদের ছায়া পড়েছিল । জেলে অবাক হয়ে 
ভাবে, হায় বাপ, আসমানের চাঁদ নদীর জলে নেমে মাছের সঙ্গে খেলায় 
মেতেছে £ এ মওকা তো ছাড়া যায় না। চাঁদমামাকে এবার কব্জায় পেয়োছি, 
পালাবে কোথায় ? 

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে ঘরে ফিরে এসে জালটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার 
নীলের পথে ছুটে ঘায়। 

মনে আশঙ্কা ছিল, হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে চাঁদমামা চলে গেছে! 
বকন্তু নাঃ তখনও সে তেমনি মধুর হাঁস ছড়িয়ে জলের তলাতেই দুলছে । 
সেই নীল িজর্ন গভশর নিশুতি রাতে কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে হাতে 
বাগিয়ে ধরে সহজাত দক্ষতায় বৃত্তাকারে ছড়িয়ে ফেলে । মনে আশা, চাঁদকে সে 
জালের ঘায়ে জঁড়য়ে ফেলবে! কিন্তু একটু পরে গুটিয়ে তোলার পর সে 
হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে ! 

জালটা কাঁধে তুলে আবার সে বাঁড়র পথ ধরে । 

কিছ; দূর আসার পর রাস্তার পাশের নালার জলে আবার সে চাঁদটা দেখতে 
পেয়ে নেচে ওঠে, ওরে মামা, তুমি হালা এইখানে পালিয়ে এয়েছো। দাঁড়াও 
দেখাছি। 

খুব সন্তর্পণে আবার সে জালটাকে ছাড়িয়ে ফেলে নালাটার উপর । দুটি 
কুকুর শুয়োছল নালার ধারে । হঠাৎ জালে ঢাকা পড়ে তাদের নিদ্রা ছহটে যায় । 
জাল থেকে নিচ্কৃতি পাওয়ার জন্য হুড়পাড় করতে থাকে তারা ! জেলে ভাবে 
মোটা মাছ বেধেছে । খুব কায়দা কসরত করে সে জালটাকে গুটাবার চেস্টা 
করে কিন্তু জাদরেল কুকুর দুটোর দাপটের কাছে সে টিকে থাকতে পারবে কেন। 
ওরা ওকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় নালার জলে । জেলে নাকানি 
' সুচাকানি খেতে থাকে । 

--কই গো, কে আছ, সাচ্চা মুসমলান, বাঁচাও, বাঁচাও ! 

তার চেশ্চামেচি চিৎকারে আশেপাশের বাঁড়র প্রহরীরা ছুটে আসে! 
চরসখোরের কাণ্ড দেখে হেসে লঃটোপনুটি খেতে থাকে । 

ওদের তামাসা দেখে জেলের হাড়-পাত্ত জলে যায় । 

- তোমরা তো বড় বোজ্লক বদমাইশ হে, এইভাবে শয়তান আমাকে 
বেকায়দায় ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে, আর তোমরা মহসলমানের বাচ্ছা 
হয়ে কিনা দাঁত বের করে হাসছো ? তোমরা কী এক বাপের জন্মা ? 

জেলের কথায় প্রহরীরা ক্ষেপে ওঠে । লোকটা জাতে মাতাল হলেও গালি- 
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স্্দাঁড়াও, তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করাছ। 

জেলেকে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে টানতে টানতে কাজীর বাড়িতে নিয়ে 
গিয়ে হাজির করলো ওরা । 

রাধি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


সাতশো আটানব্বইতম রজনৰ £ 
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আল্লাহর কণ মাহমা, কাজী সাহেবও চরস-এ বুদ হয়ে ঝিমচ্ছিল তখন । 
এ নেশার ঝোঁকেও তিনি বুঝতে পারলেন, প্রহরারা যাকে ধরে এনেছে সে তারই 
মতো এক চরসখোর । 

জেলেকে রেখে প্রহরীদের বিদায় করে দিলেন তাঁন। তারপর নফরদের 
বললেন, এ্যাই, মেহমানের খানাপিনা এবং শোবার ব্যবস্থা করে দে। দেখিস, 
যেন কোনও অঙ্গবিধে না হয় ওর । 

খুব চব্য চোষ্য করে খেয়ে দেয়ে গরম বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো 
জেলে এবং এক ঘহমে বাকণ রাত এবং পরের দিনটাও কাবার হয়ে গেল । 

সম্ধ্যাবেলায় কাজশর চাকর এসে ডেকে তুললো জেলেকে । 

-_সাহেব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, মালিক । 

কাজীর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বুকে জাঁড়িয়ে ধরলেন জেলেকে। 

--তুমি আমার বুকের কলিজা, আমার ভাই, এস, মৌতাতে বসা যাক। 

দুই চরসখোর বসে চরস খেয়ে নেশায় বৃশ্দ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চাকর' 
এসে খবর দিল রাতের খানা দেওয়া হয়েছে টেবিলে । 

কাজী সাহেব জেলের হাত ধরে টেনে তোলেন, চল ভাইসাব, খানা-িনা 
সেরে নিই। 

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার ওরা দুজনে মুখোমুখি বসলো । আরও 
খানিকটা চরস গলাধঃকরণ করে নেশাটাকে রঙদার করে নিতে চাইলো । 

এরপরেই শুরু হলো আসল মজা । কছংক্ষণের মধ্যেই মান্নাতিরিন্ত 
মাদকের ক্রিয়াকান্ড আরম্ভ হয়ে গেল । 

' কাজী সাহেব এক এক করে সব সাজ-পোশাক খুলে ফেললেন । জেলেও 
দেখাদোথ ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো । তারপর শুরু হলো ওদের উদ্দাম নৃত্য । 
শুধু নাচ নয়, অপূর্ব সং্গীত-লহরীতেও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো 
দুজনে । ভাগ্যে ধারে কাছে গাধারা কেউ ছল না। 

রাত তখন নেহাত কম নয়। নাচের তাণ্ডব চলেছে অন্দরে । কিন্তু 
পথচারীরাও স্পম্ট শুনতে পাচ্ছিল সব । ূ 

স্থলতান এবং তার উ্জর নৈশ পরিক্রমায় বোরয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে 
এক সময় ও"রা কাজীর বাঁড়র সামনে এসে পড়েন ।. ওদের পরনে বাঁণকের 
ছগ্মবেশ। উজিরকে সথ্গে নিয়ে সুলতান ভেজানো দরজা ঠেলে উশক দিয়ে 
দেখলেন, কাজী সাহেব এবং অন্য একটি লোক একেবারে উলঙ্গ হয়ে নানা ঢ-এ, 
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নেচে চলেছে এবং রসভ-কশ্ঠের লহরা তুলছে । 

ম্থলতান এবং উজির ভিতরে ঢুকতে কাজ সাহেবরা নত্যগগীত বঞ্ধ করে 
এগিয়ে এল সামনে । 

_-আস্মন, আস্মন, আসতে আজ্ঞা হোক । আমার কা সেই ভাগা, অধমের 
গরশবখানায় আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো । 

কাজ সাহেব বিন্দুমাত্র ল্জিত বা সক্কুচিত না হয়ে এগিয়ে এসে 
স্বলতানকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন । 

স্বললতান আসন গ্রহণ করলে, কাজী সাহেব জেলেকে নিয়ে আবার রসকলি 
নৃত্য-সঙ্গীতে উদ্দাম হয়ে উঠলেন। 

কাজী সাহেবের দেহের বর্ণ সোনার মতো । কিন্তু তাঁর সং্গাঁটি ঘোরতর 
কষ্ণবর্ণের । সুলতান উঁজরের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, দেখছো, 
আমাদের কাজণর গায়ের রঙটাই শুধু ফর্সা, কিন্তু আসল বস্তুটি তার সাথীর 
তুলনায় ধান লঙকা ! 

--কাঁ? কানে কানে গুজ্‌র গুজুর করছো কী তোমরা 2 জেলেটা প্রায় 
ক্ষেপে উঠলো, জান, আমি কে ? এই শহরকা স্তুলতান । চুপসে বসে নাচ দেখ 
আমাদের । কোনও রকম গুজ গুজ ফস ফস করবে না, বুঝলে ? এ আমার 
হুকুম । যাঁদ এরপরে ফের এই রকম বেয়াদাঁপ করতে দেখি, তবে তোমাদের 
দুজনারই গর্দান নেব আমি । মনে থাকে যেন, আম হচ্ছি সুলতান, আর 
আমার এই সঙ্গণাট হচ্ছে আমার উজির । তামাম দুনিয়াটা আমার হাতের 
মৃঠোয় । জালখানা গুটাবো আর সব খলবল করে উঠে এসে লুটিয়ে পড়বে 
আমার পায়ের ওপর । হাহ" হ* বাবা, যে সে কথা নয়, আমি হচ্ছি আরব 
দুনিয়ার একচ্ছত্র আধপতি । আমার হুকুমে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খায় । 

স্থবলতান এবং উজির বুঝলেন, ওরা দুই চরসখোরের সামনে এসে 
পড়েছেন। উীজর জিজ্ঞেস করলো, তা মহামান্য সুলতান, কতাঁদন হলো 
এখানকার সুলতান হয়েছেন। এর আগে ধিনি মসনদে ছিলেন, তিনি গেলেন 
কোথায় ? 

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ জেলে জবাব দেয়, তাকে আম বিদায় 
করে দিয়েছি । 

-আপান বিদায় দিলেন আর তিনি চলে গেলেন ? 

_ সঙ্গে সঙ্গে। এক তিল দোর করলেন না। যেই আমি বললাম, এবার 
তোমার দিন ফুরিয়ে গেছে, তুমি কেটে পড়, অমনি সে আভূমি আনত হয়ে 
আমাকে কুর্ণশ জানিয়ে বললো, আমি তো আপনারই জন্যে পথ চেয়ে এই 
মসনদ আগলে বসে রয়েছি, জাঁহাপনা। আপনার মসনদ আপাঁন নিন। 
আমাকে রেহাই দিন এই গুর্দা়িত্ব থেকে । বাদশাহীীতে আমার কোনও মোহ 
[িলপ্সা নাই। এতবড় হুকুমতের গুর্দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পর্বতপ্রমাণ ভার 
বোঝা হয়ে আছে এত কাল ॥ এত দায়িত্ব আমি আর পালন করতে পারছি না। 

সুলতান আর হাসি চাপতে পারেন না। কিচ্তু ওদের সামনে প্রাণ খুলে 
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রাস্তায় নেমে পড়েন তিন । 

গঞ্পটা এখানেই শেষ নয়। পরাঁদন সকালে সুলতান কাজী সাহেব এবং 
তার অনুচরটাকে তলব করলেন। 

কাজণ এবং জেলে এসে হাজির হলো দরবারে । সুলতান কাজকে উদ্দেশ! 
করে বললেন, কাজী সাহেব, আপাঁন আমার আদালতের বিচারক ॥ মহামানন"য় 
,ব্যান্ত। কোনটা ন্যায়, কোনো অন্যায়, এই বিধান আমরা চাই আপনার কাছে। 

ৃ “কিন্তু একটা কথা বাল, নিশুীত রাতে পাড়া-প্রীতিবেশ৭ এবং পথচারীদের কানের 
' তালা ফাটানো সঙ্গত শুনিয়ে শান্তি ভঙ্গ করার বিধান আপনার কোন আইনে 
আছে? নিজের বাড়ির অন্দরে চরস খেয়ে সঙ্গী সাথী নিয়ে উদ্দাম হয়ে 
নাচন-কোদন করাই কি আপনার মতো প্রাজ্ঞ বিচারপতির সাজে ? 

কাজী সাহেব বুঝতে পারেন গতরাতের ছদ্মবেশী বাঁণকত্য় স্বয়ং স্থলতান 

বং তাঁর উাঁজর ছাড়া কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে সান্টাঞ্জে লুটিয়ে পড়ে 
সুলতানের মসনদের সামনে । 

_দোহাই হুজ;র, আমার গুস্তাকী মাফ করুন । নাজেনে আমি আপনার 
যথাযোগ্য সম্মান করতে পারনি । তখন চরসের নেশায় কি বলতে কি বলোছি 
আপনাকে, এখন আমার কিছুই মনে নাই । আপাঁন বিশ্বাস করুন, জাহাপনা । 
যা-ই বলে থাকি, আম বাঁলানি, বলেছে আমার নেশা-চরস । সেই কথা ভেবে 
অধমকে রেহাই করে দিন এবারের মতো । 

জেলেটার নেশা তখনও কাটেনি । চোখ দুটো চেষ্টা করেও খুলে রাখতে 
পারছে নাসে। 

কিন্তু কাজীর কথায় সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, আরে, অত কাচুমাছু করার কী 
আছে? আমরা কী চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি। ইচ্ছে হয়েছে নেশা 
করোছ। 

তারপর সংলতানকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে আপনি এখানে আপনার 
প্রাসাদে সুলতান হয়ে তখতে বসে আছেন। খুব ভাল। কিন্তু আমিই বা 
কম কিসে আপনার তুলনায় ? কাল রাতে আমাদের প্রাসাদে আমরা সুলতান 
উাঁজর ছিলাম । সেখানে আপনারা তো আমার প্রজার সমান । 

সুলতান মজা পান। 

_তোমার কথা একশোবার খাঁটি। আম আমার তখতে, তুমি তোমার 
ডেরায় সুলতান। তাহলে এসো দোজ্ত, আমরা দঃজনেই সুলতান হয়ে এক 
সঙ্গে বসবাস কাঁর। 

জেলে গম্ভীরভাবে বলে, আপনার প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে 
পাঁর। কিন্তু তার আগে আমার উর্জরকে সব গুনাহ থেকে রেহাই দিতে 
হবে। 

সুলতান হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, নিট বুিদিসানিরারা 
ক্ষমা করে দিলাম । 
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এরপর আর একটা কাহিনী শুরদ করে শাহরাজাদ । 

কোনও এক সময়ে মিশরের এক শহরে সরকারের রাজস্ব আদায়কারী 
এক তহশখলদার বাস করতো । কর আদায় উপলক্ষে সারা বছরের বেশির ভাগ 
সময়ই তাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হতো । 

তহশশলদারের ঘরে ছিল যুবতী বৌ । স্বামশর অবত'মানে বোটার নিঃসঙ্গ 
রাত আর ফুরায় না। উদ্দাম যৌবন কেদে কেদে সারা হয়। কিন্তু 
তহশশলদারটার বয়সে ভাটা পড়েছিল। তার উপর হে'টে হেটে ক্লান্ত হয়ে 
যোদন সে ঘরে ফিরে আসে সোঁদন আর শরণরটাকে ধরে রাখতে পারে না। 
খেয়ে-দেয়ে বিছনায় শোয়া মান্র নাক ডাকাতে থাকতো । 

বৌটা দেহের জৰালায় জঙলে জলে থাক হয়ে ক্ষেপে উঠলো । কিছদনের 
মধোই সে এক নওজোয়ান খুবসুরত নাগর জ:টিয়ে নিল । 

ছেলেটির গায়ে তাগদ অনেক। বৌটা যখন ডাকতো তখনই এসে তার 
মনঃমকামনা পূর্ণ করে যেত। মেয়েটির দেহমন খাঁশতে ডগোমগো হয়ে ওঠে । 
কারণে অকারণে ছেলেটিকে সে নানারকম সাজ-পোশ।ক কিনে দেয়, নগদ অথ-ও 
ম+ঠি মুঠি গুজে দেয় জামার পকেটে । 

এইভাবে দুটি নর-নারী অবৈধ সুখ-সন্গমে লিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকটা বছর 
পার করে দিল । 

একাঁদন তহশখলদার ঘরে ফিরে এসে তার পর দিনই বৌকে বললো, আমার 
খচ্চরটাকে দানা-পানি খাইয়ে দাও । আর আমাকেও কিছ? একটা খানা-পিনা 
দাও, এখান বেরুতে হবে। 

বোটা মনের আনন্দে চটপট স্বামীকে বিদায় করার জন্য কাজে লেগে গেল । 
খচ্চরকে দানা-পানি খাইয়ে তার পিঠে জীন লাগাম চাপিয়ে দিল। কিন্তু 
তহশীলদারকে খেতে দিতে গিয়ে দেখে রুটি চাপাটি কিছ? নাই ঘরে । নিগ্রো 
দাসটাকে বললো, এই, চট করে দুখানা রুটির মতো খানিকটা গম পিষে দে 
তো, তোর মালিক খেয়ে এখ্যান কাজে বেরুবে। 

তহশীলদার বললো, এখন গম পিষে রুটি বানাতে বানাতে অনেক দেরি 
হয়ে যাবে। তার দরকার নাই, আমি বরং বাজার থেকে দুখানা তন্দুরণ রুটি 
কিনে নিয়ে আসাছ। 

এই বলে সে দ্রুতপায়ে বাঁড় থেকে বোরয়ে বাজারের পথে চলে গেল । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। 
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বোটা তার স্বামণর বাজার থেকে ফেরার অপেক্ষায় দরজা ধরে দাঁড়য়ে পথের 
দিকে তাকিয়েছিল। দূর থেকে ওর নাগর ছেলেটা মেয়েটিকে পথের দিকে 
তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবলো, তহশলদারটা বোধ হয় কাজে বোরয়ে গেছ, 
তাই বোটা দরজা ধরে তারই প্রতীক্ষা করছে । 

ছেলোটি বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে মেয়োটকে বললো, আমার এখান তিনশো 
দিরহাম দরকার । 

মেয়েটি বলে, কিন্তু আজ তো আমার হাতে কিছু নাই, গো । 

ছেলোটি বলে, তোমাদের তো একটা খচ্চছর আছে দেখাছ । ওটা আমাকে 
দাও। আম বিক্রি করে নেব। টাকাটা আমাকে আজ জোগাড় করতে হবে । 

-তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমার স্বামী ফিরে এসে যাঁদ দেখে 
খচ্চরটা নাই, আমাকে আস্ত রাখবে সে? | 

[কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা । তার আব্দার এড়াতে পারে না প্রেমিকা । 
খচ্চরটা 'নয়ে চলে যায় ছেলেটি । 

কিছুক্ষণ পরে তহশশলদার রুটি কিনে ফিরে আসে ॥ আস্তাবলে ঢুকে 
রুটি ক'খানা ঝোলার মধ্যে পুরে তে যায় । কিন্তু একি! খচ্চরটা গেল 
কোথায় 2? জান লাগাম সব পড়ে আছে অথচ খচ্চরটা নাই! সে ছুটে আসে 
বৌ-এর কাছে । কাঁ ব্যাপার খচ্চরটা কোথায় ? 

বোটা শান্ত গলায় বললো. তুমি বাজারে যাওয়ার একটু পরেই খচ্চরটা 
মানুষের রূপ ধরে আমাকে বললে, আমাকে যাদু করে খচ্চর বানিয়ে রাখা 
হয়োছল। আসলে আমি সুলতানের কাজী । এখন আমি দরবারে চললাম । 
এই বলে সে গটগট করে বোরিয়ে গেল । 

তহশীলদার রাগে ফেটে পড়লো, তুমি আমার সঙ্গে মসকরা করছো 2 

-বারে মসকরা করতে যাবো কেন £ যা ঘটেছে তাই বললাম ।' তোমার 
সঙ্গে ছলচাতুরী করে আমার কি ফয়দা হবে ? তোমাকে বলতে আমি সাহস 
কারান, খচ্চরটা সাত্যই মাঝে মাঝে মানুষের মতো কথা বলতো আমার সঙ্চে। 
আমি তো শরমে মার। তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে আস্তাবল থেকে 
পালিয়ে আসতাম । কিন্তু আজ একেবারে তাঙ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। আমি 
ঘরে দাওয়ায় বসে কাজ করাছ হঠাৎ দৌখ আস্তাবল থেকে এক সদাশয় বৃদ্ধ 
বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন । আমি ছুটে ঘরের মধ্যে পালাতে গেলাম 15 
[তান আমাকে মা বলে ডাকলেন। বললেন, মা, আমাকে শরম করার কিছ 
নাই । আম তোমার বাপের মতো । কপাল দোষে এতাঁদন খচ্ছর হয়ে 
ছিলাম । আজ আমার মস্ত হয়েছে । আমি সুলতানের কাজী । এখন 
তাঁর দরধারেই ফিরে ঘাচ্ছি। 

তহশীলদার চোখ কপালে তুলে বলে, ইয়া আজ্লাহ, এমন আজব কাঁহন? 
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তো জখবনে কখনো শুনান। কিন্তু খচ্চর ছাড়া এখন আম কাজে বের্‌বো 
কণকরে১ আজ আমাকে কত গ্রামে ষেতে হবে কর আদায় করতে ! কীকরে 
যাবো বলতো ? 

বৌটা পরামশ দেয়, তুমি এক কাজ কর। এক আঁটি বিচালণ [নিয়ে দরবারে 
গয়ে কাজকে দূর থেকে দেখাতে থাক । তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন। 
খচ্চর ছাড়া তোমার খুব অসহীবিধে হচ্ছে । তখন তানি দরবার ছেড়ে তোমার 
সত্গে চলে আসবেন । 

তহশীলদারের খুব পছন্দ হলো বৌ-এর কথাগুলো । তখনি একগোছা 
বিগালি নিয়ে দরবারে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলো । 

বৌটা বললো, একটা কথা কিন্তু মনে রেখ, খুব সাবধান, কাজী আর খচ্চর 
একই ধাঁচের জানোয়ার । ওরা ভীষণ বদলা দেবার ফিকিরে থাকে । এতকাল 
তুমি ও*র উপর যে-সব অত্যাচার করেছ, সে-সব কিন্তু তিনি একটুও ভূলে 
ঘানান। মওকা পেলে তোমার ওপর শোধ তুলতে কস:র করবেন না তিনি। 

বো-এর শেষ উপদেশটুকু মাথায় রেখে আতি সন্তর্পণে সে কাজীর 
আদালতে প্রবেশ করে। কাজা সাহেব তখন তাঁর আসনে বসে মামলার কাজ 
পারচালনা করাছলেন। 'বরাট কক্ষের একেবারে পিছনে দেওয়াল ঘেষে 
দাঁড়য়ে রইল তহশীলদার । হাতে এক আঁট বিচাল, মাঝে মাঝে কাজী 
সাহেবের দিকে একটু উশ্চঠু করে তুলে ধরে তাঁর দষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা 
করতে থাকলো । 

ব্যাপারটা কাজীর নজর এড়ালো না। ইশারা করে ডাকলেন তিনি, এদকে 
এঁগয়ে এস আমার সামনে । 

কিন্তু তহশীলদার সেখান থেকে এগিয়ে না গিয়ে কাজী সাহেবকে ইশারা 
করে ডাকলো, আপাঁনই আসুন আমার কাছে । 

কাজণ সাহেব তহশশলদারকে চিনেছিলেন । সে যে সরকারের এক 
তহশীলদার তা তিনি জানতেন । ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনও গোপন কাজকর্মের 
জন্য কোতোয়াল তাকে পাঠিয়েছে এখানে । তাই, সোঁদনের মতো আদালতের 
সব কাজ মহলতুবী রেখে সকলকে বিদায় করে 'দলেন তিনি। তারপর 
তহশীলদারের কাছে এসে বললেন, কা ব্যাপার, কা হয়েছে? খুব কি জরুরী 
[কছু ? 

তহশশীলদার সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিচালির গোছাটা কাজীর 
সামনে ধরে জিভ আর তালুর সাহায্যে পশ্‌ পোষ মানানোর মতো অদ্ভুত এক,' 
আওয়াজ তুলে তাঁকে পায়ে পায়ে আদালতের বাইরে ডেকে আনতে প্রলৃব্ধ 
করতে লাগলো । 

কাজণ সাহেব ব্যাপারটা অনুধাবন করতে না পেরে তহশীলদারকে অনুসরণ 
করতে করতে আদালতের বাইরে বোঁরয়ে এলেন । তখন তহশলদার তাঁর 
কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, খোদা হাফেজ, সাঁতযাই আমি 
আপনার ভাগ্যাবপর্যয়ের কথা শহনে মর্মাহত হলাম । আপনি ভাববেন না, 
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শুধু শুধু আপনাকে বিরন্ত করতে এসেছি এখানে । আজ আমাকে অনেক- 
পালো গাঁয়ে যেতে হবে আদায় করতে । সেজন্য আদালতের কাজ শেষ হওয়া 
পযন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। তার আগেই আপনাকে.ডাকতে 
হলো। যাই হোক, আর দোঁর করা চলে না, নিন এবার আপাঁন আবার খচ্চরের 
রূপ ধরুন, আমি আপনার পিঠে চেপে এখুনি রওনা হবো । 

কাজী সাহেব আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, এ 'কি অদ্ভুত কথা ! 

তহশীলদার বেশ 'বিনীতভাবে বললো, না না, আর ওসব ভয় করবেন না। 
একবার যখন জেনেছি আপাঁন আসলে জানোয়ার নন, তখন কী আর আপনার 
পাছায় চাবুকের ঘা মারতে পারি? আমি জান, আমাদের- মানুষের 
পাছাগুলো কী থলথলে নরম! চাবুকের আঘাত পেলে বড় ব্যথা লাগে। 
আল্লাহ নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কোনও ভয় নাই । চাবুক ছাড় 
আমি হাতেই নেব না। যাক, আর দেরি করবেন না, এমনিতেই অনেক বেলা 
হয়ে গেছে । নিন চলুন। কথা দিচ্ছি, রোজ রাতে যা দানা-পানি দিই 
আজ থেকে তার দু"গুণ বরাদ্দ করে দেব । 

কাজী সাহেব বুঝলেন, পাগলা গারদ থেকে কোনও ভাবে এই র ুগীটা 
পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে । ভয়ে তাঁর চোখ 
মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এক পা এক পা করে পিছ? হটতে হটতে আদালত- 
কক্ষের দরজা পেরিয়েই তিনি এজলাসের দিকে দৌড়ে পালাতে গেলেন । কিন্তু 
তহশণলদারও ছাড়বার পান্র নয়। সেও তাকে ধাওয়া করে ছুটে এল । কাজী 
সাহেব প্রমাদ গুণলেন । ঘরের সব লোককে তিনি ছ-টি দিয়ে দিয়েছেন । সেই 
শুন্য কক্ষে তহশশলদারের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও পথ নাই । 
কাজশ সাহেব খুব করুণ কণ্ঠে বললেন, বুঝতে পারছি, আপনার খচ্চরটা 
খোয়া গেছে । এবং একটা খচ্চর না হলে আপনার কাজ-কর্মও সব অচল হয়ে 
যাবে। ঠিক আছে, এক কাজ করুন, এই নিন তিনশো দিরহাম আপনাকে 
দিচ্ছি আমি। এ দিয়ে বাজার থেকে সেরা জাতের একটা খচ্চর কিনতে 
পারবেন অনায়াসেই । নিন ধরুন, টাকাটা নিয়ে আমাকে রেহাই দিন । 

এই বলে টণ্যাক থেকে তিনশো দিরহামের একটা তোড়া তহশশীলদারের হাতে 
গুজে দিয়ে কাজী সাহেব আর কোন দিকে দূকপাত না করে আদালত কক্ষ 
ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। 

তহশীলদার ভাবে, কাজী সাহেব লোকলঙ্জা এড়াতে তিনশো দিরহামের 
এই তোড়াটা তার হাতে গজে দিয়ে পালালেন । তা যাক, ভালই হলো, 
তিনশো দিরহামে ওর চাইতে আরও তাজা তাগড়াই খচ্চর কিনতে পারবে সে। 

তহশীলদার বাজারে গিয়ে একটা একটা করে অনেকগুলো খচ্চর পরণক্ষা- 
নিরাক্ষা করে দেখতে থাকে । কিন্তু মনমতো পছন্দ হয় না একটাও । একটা 
দালাল বললো, কত দামের মধ্যে খু'জছেন শেখ ? 

-_পছন্দ হলে তিনশো দিরহাম পযন্ত দিতে পারি । 

লোকটি লোলুপ উৎসাহে বলে, আপাঁন একট: দাঁড়ান, আম ভাল মাল এনে, 


সি 


দেখাচ্ছি আপনাকে । 

পাশের একটা কামরা থেকে একটা বেশ তাগড়াই খচ্চর বের করে নিয়ে এসে 
সে ওর সামনে দাঁড় কাঁরয়ে বললো, দেখুন, চলবে ? 

ততক্ষণে তহশখলদারের চোখ কপালে উঠেছে, এক, এ যে তারই সেই 
খচ্চরটা! যেখানে যা যা খু'ত ছিল সব হহবহু ঠিক আছে। তহশীলদার 
খচ্চরটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর!করলো একট:, তারপর দালালটাকে 
বললো. না হে, এ রকম জানোয়ারে চলবে না আমার । সাঁত্যকারের জানোয়ার 
চাই আমার । 

লোকটা দাঁত-মুখ খিচিয়ে ওঠে, সত্যিকারের জানোয়ার মানে 2 এটা কি 
তবে মিথধ্যেকারের জানোয়ার নাকি 2 কী বলতে চান আপনি । সওদা করতে 
এসেছেন না মসকরা করতে এসেছেন এখানে ? 

তহশীলদার বলে, না মসকরা করবো কেন 2 তবে যে কারণেই হোক, এটা 
আমি কিনবো না। অন্য কিছু আছে । 

_বেশ তো পছন্দ না হয় অন্য খচ্চর দেখাচ্ছি 

[তিনশো দিরহাম 'দিয়ে আর একটা খচ্চর পছন্দ করে সে কিনে বাড় ফিরে 
আসে । বলা বাহ্‌ল্য, আগাগোড়া কাহিনী সাবস্তারে বৌকে শোনালো সে। 

এইভাবে চতুরা নম্ট নারীর বুদ্ধির কৌশলে সবদিকই রক্ষা পেল। 
মেয়েটি তার নাগরকে নিয়ে রসের সায়রে কোল করে দিন কাটাতে থাকলো । 
তহশীলদার একটা নতুন তাগড়াই খচ্চর ফিরে পেল এবং কাজী সাহেব মিথ্যা 
কেলেঙ্কারীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। অবশ্য তার জন্যে তিনশো 
দিরহাম গচ্চা দিতে হলো তাঁকে । তা ষাক, আদালতের ফি বাড়িয়ে দিয়ে তিনি 
তা উসুল করে নেবেন স্দে আসলে । 

| এই সময় রাঘি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
»« রইলো । 


৬ 


খন, 
১৩ টুকু পকেটে 


আটশো দুইতম রজনী £ 
এবার সে আর একটা নতুন কাহিনী বলতে শুর করে £ 


এক অত্যন্ত গরণব দম্পতি সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে ভুট্টার খই বিক্রি 


করে বেড়াতো। ওদের পরমাস্ুন্দরী একট কন্যা ছিল। 
শহরের কাজ একদিন মেয়েটির মা বাবার কাছে তার পাণি প্রার্থনা করলো । 
কাজী সাহেব পা হিসাবে ফেলনা বলা চলে না। বয়সটাই একটুখানি যা 
বোঁশ--তা বোঁশই বা বলা যায় কি করে, আশী বছরে কি আর কেউ শাদী নিকা 
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করে না? তবে চেহারাটা তেমন খুবস্তরত নয় । আড়ালে কু-লোকে বাঁদির 
হনুমান বলে । কিন্তু দেখতে তাদের মতো হলে আসলে তো আর বাঁদর বেবুন 
নয় সে। তা ছাড়া পুরুষ মানুষের আবার রূপ-জৌলহসের কা দরকার । 
পয়সা কাঁড় কেমন আছে, কেমন কামায় -সেই কথাই তো আসল । সে দিক 
থেকে কাজা সাহেবের জযাঁড় নাই । ঘুষের টাকায় ফে'পে ফে'পে সে কলাগাছ 
হয়ে গেছে। বাঁড় ঘর-দোর, ধন-দৌলতের কোনও অভাব নাই । মেয়ের বাবা 
বললো, আমি রাজ । 

সেইদিনই কাজীর সঙ্গে শাদী হয়ে গেল মেয়োটর । 

কাজণ সাহেব তার বার্ধক্য এবং চেহারার দৈন্য ঢাকতে প্রাতাদন নতুন 
নতুন নানারকম উপহার উপঢৌকনে ভরে দিতে লাগলো তার নব-পাঁরণীতা 
তর্‌ণী বেগমকে । কিন্তু যত মন-ভোলানো বাহারী রংদার বস্তুই উপহার 'দিক 
সে, একটি দোমত্ত ভরা-যৌবনের নারণকে তুষ্ট করার মত আসাঁল-উপহার দিতে 
অপারগ হলে কোন: মেয়ে ক্ষমা করতে পারে তার স্বামীকে ? স্বভাবতই এ সব 
ফালতু উপহার উপচৌকনে তার মন ভরে না। কিন্তু কীই বা 'করতে পারে 
সে! অসহায় অবলা এক নারী, তাই, নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে সব। 
নিৎকাম নিস্তেজ জড় পদার্থের মতো সারািন রাত বিছানায় পড়ে থাকে । 

কাজী সাহেব কোসিসের কোনও ত্রুটি রাখে না। ঘাড় ঘাঁড় এসে বেগম 
সাহেবার খোঁজখবর 'নিয়ে যায় । মোলায়েম করে মন-ভোলানো অনেক রকম 
রস-কথা বলে চাঙ্গা করার প্রয়াস করে। কিন্তু শুধ কথায় কী আর চিড়ে 
ভেজে, সুপ্তকাম-তরুণী-ভাধণ ফিরেও তাকায় না নপুংসক কাজীর দিকে । 

কাজণ সাহেব তার দপ্তরের কাজের চাপের দরুণ এক 'খুবন্থরত নওজোয়ান 
পেশকার বহাল করলো । ছেলেটি দেখতে যেমন জ্রন্দর এ আদব-কায়দাও 
'তেমান । খুব নম, বিনয়ী, মৃদুভাষা । 

কাজী সাহেব কাজের অছিলায় ছেলেটিকে অন্দরে পাঠায় মাঝে মাঝে । 
বেগম সাহেবার খোঁজখবর দেখা-শোনা করতে বলে । ছেলেটি একান্ত অনুগত 
কর্মচারীর মতো যথাযথ আদেশ পালন করে চলে । 

এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে দুই তরুণ-তরুণশর মধ্যে লঙ্জা-শরমের 
ব্যবধান ধীরে ধীরে অন্তহিত্তি হয়ে সৈথানে এক নতুন সম্পকেরি সেতু গড়ে 
ওঠে । তার নাম মহব্বত । 

কাজ? সাহেব আভিজ্ঞ মানুষ । সবই সে অনুমান করতে পারে । একটি 
জোয়ান ছেলে আর যুবতী মেয়ে একরে হলে কাঁ ক ঘটতে পারে, তাতার, 
অজানা নয়। কিন্তু কিছুই- যেন সে আট করতে পারে না এই রকম অজ্ঞ 
'নণেধের ভান করে থাকে । 

ক্রমশঃ প্রেমের প্রথম পর শেষ হলে দি কাজী-বেগম দুহাত বাঁড়য়ে 
পেশকার ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয় । তার এতদিনের লুপ্ত কামনা লেলিহান 
-বাছিশিখা হয়ে ছেলোটির জাগ্রত যৌবনকে গ্রা্দ করে ফেলতে চায় । সে আহ্বানে 
ছেলেটিই বা সাড়া না দিয়ে পারে কি করে ? হাজার হাজার টাকার সাজ-পোশাক 
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াহনা অলক্কারে কাজী সাহেব ধা দিতে পারেনি, সে বস্তু কানায়-কানায় ভরে 
দেয় তাকে এ ছেলেটি । . 

বেগমের মুখে হাঁসি দেখে কাজী সাহেব খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে । 

প্রেমের বড় বিচিত্র গতি । মেয়েটি ওর জানলায় রুমাল ঝুলিয়ে রাখতো । 
সাদা আর লাল রঙের দুখানা রুমাল ঝুলাতো সে । যখন সাদা রুমাল ঝুলতো 
বুঝতে হবে কাজী সাহেব বাড়তে নাই । আর যখন লাল রঙের রুমাল 
ঝুলতো বুঝতে হবে, এখন নয়, এখন এস না, কাজী সাহেব ঘরেই আছে । 
এইভাবে প্রেমিকা নারী তার দয়িতকে বুঝিয়ে দিত, কখন আসতে হবে এবং 
কখন আসতে হবে না । 

এইভাবে কাজণর চোখে ধুলো 'দিয়ে ওদের মহব্বত মিলন যথারীতি চলাছিল। 
[কিন্তু চিরাদন চললো না। 

একদিন বিকেলে কাজী সাহেব কাজে বেরুলেন। বললেন, বড় লোকের 
বাড়তে শাদী আছে । রাতে আর ফিরতে পারবো না, বিবিজান । 

বাবজান তো আনন্দে নেচে উঠলো । ঘর-দোরে গোলাপ জল ছিটালো । 
কৃনম-সঙ্জায় শধ্যা রচনা করলো। তারপর জানলায় একখানা সাদা রুমাল 
মেলে দিয়ে পালছ্কে শয়ে প্রিয়-মিলনের সুখ-স্বশ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো । 

একট: পরেই দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসে 
সে। এ তো তার প্রেমিকের মৃদু করাঘাত নয় । দরজা খুলতে দেখলো, বৃদ্ধ 
কাজী সাহেব এক খোঁজা নফরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তাড়াতাঁড় 
ধরাধাঁর করে ঘরে এনে বিছ্বানায় শুইয়ে দেয় মেয়েটি । 

--কি গো, শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি ? 

কাজী সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, বেশ ভালই ছিলাম । হঠাং কেমন 
মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো । কোনও রকমে শাদীনামা লিখে দিয়েই 
আমি চলে এলাম । পু 

-__-তা বেশ করেছ, মেয়েটি বলে, তুমি শোও, আমি তোমার সারা গাট। 
গোলাপ জল দিয়ে মায়ে দিচ্ছি । দেখবে. আরামে ঘুম এসে যাবে । 

কাজী সাহেবকে পালক্ে শুইয়ে দিয়ে তার দেহ থেকে এক এক করে সব 
সাজ-পোশাক খুলে একেবারে বিবস্ব করে সে। তারপর গোলাপ জল ছিটিয়ে 
সারা শরীরটা ভাল করে মুছিয়ে, চাদর দিয়ে ঢেকে বলে, এবার দেখবে, এখানি 
ঘুম আসবে । আর ঘুম ঠিকমতো হলে কাল সকালে শরীরও ঝরঝরে হয়ে 
যাবে। 

এই প্রথম কাজ? সাহেব তার বেগমের কাছ থেকে এমন দরদ ঢালা বাবহার 
পেল ।॥ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো । এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে 
ঘুময়ে পড়লো সে। 

বুড়ো কাজীর গায়ের দগ্গব্ধে বাম টি মেয়েটির । তোয়ালে আর 
-সাবান নিয়ে সে হামামে গিয়ে ঢুকলো । 

ইতাবসরে পেশকার নাগরটি রাস্তায় দাঁড়িরে জানলার দিকে লক্ষ্য করে 
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বুঝলো, কাজী সাহেব ঘরে ফিরবে না, আজকের রাত তাদের মধ্যামিনী হবে ।' 
যথারীতি সে জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে সুন্দরীর জানলা টপকে ঘরের' 
ভিতরে এসে নামে । 

ঘরের এক কোণে একটা মদ আলোর চিরাগ টিমাটিম করে জহলাছল । 
প্রায়ান্ধকার । তবে এটুকু বেশ বোঝা যায়, পালকে চাদর মুড়ি দিয়ে সে 
ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। প্রথমে দ্‌ একবার সোহাগ সম্বোধন করে ডাকলো 
সে। কিন্তু তাতেও পালগুক থেকে কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে বেশ জোরেই 
শব্দ করে হেসে উঠলো । ও 

_ হুম, একেবারে ঘুমে গলে গিয়েছ দেখাছ । তা দেখি, কেমন কতখানি 
ঘুমে কাতর করেছে, আমার নয়নতারাকে । 

চাদরের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় ছেলেটি । 

_-ওরে, বাবা, একেবারে তৈরি হয়ে আছ যে দেখছি বাব সাহেব ? 
দিন সাজ-পোশাক টেনে টেনে আমাকে খুলতে হয়, তা আজ দেখছি রে 
হাতেই সে কাজটি সমাধা করে রেখেছ, তোফা ! 

দুষ্টূমি করে সে শাঁয়তের দুপায়ের মাঝখানে হাত রাখে । উদ্দেশ্য রাগ- 
মোচনের আগে খাঁনকটা সোহাগ-শৃঙ্গারে কামোর্তোৌজত করে তোলা । কিন্তু 
থলথলে কী একটা অদ্ভূত বস্তুর স্পর্শে আঁতকে উঠে সে তঁড়িতাহতের মতো 
হাতটা টেনে বের করে নেয় । 

হাতটা গুটিয়ে নিতে পারলেও দেহটাকে সাঁরয়ে নিতে পারে না ছেলেটি । 
ততক্ষণে কাজী সাহেবের দুই বাহ্‌ তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে । 

ছেলেটি শিউরে ওঠে । সর্বনাশ, কাজী সাহেব! নিমেষে তার দেহের 
বিপুল শান্ত যেন নিঃশেষ হয়ে যায় । কিন্তু বলহীীন বৃদ্ধরা ক্রোধে উত্তোজত 
হলে ক্ষণকালের জন্যও আল্মারক শন্তির আধার হয়ে ওঠে । 

পেশকার ছেলেটি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। বৃদ্ধ কাজী তাকে 
আতি সহজেই পাশের একটা খালি কাণের বাক্সের মধ পুরে দ্রালা এবং 
তালা বধ করে দেয়। এই বাঝটায় 'দিনের বেলায় শধ্যার কাঁথা-তোষক- 
গুলো ভরে রাখা হয়। আকারে বেশ বড়সড় । সুতরাং তার মধ্যে একটা 
জোয়ান মানুষ অরেশে শুয়ে থাকতে পারে । 

কাজণী সাহেব হুঙ্কার ছাড়লো । নফর চাকররা তটস্থ হয়ে ছুটে এল । 

--তোদের বেগম সাহেবা কোথায় ? 

--কা হ7জ:র, 'তাঁন হামামে গেছেন । 

কাজণী সাহেব গজরাতে থাকে, ঠিক আছে, মে আসুক তার সামনে আমি 
ডালা খুলবো। যাঁদ সে বলে, লোকটাকে সে চেনে না তা'হলে, নিজে হাতে 
আমি তাকে এই তলোয়ার দিয়ে দুখানা করে ফেলবো । আর যদ বলে সে তার 
নাগর, তাহলে, এই দৃহাতের থাবায় দুজনের গলা টিপে এক সঙ্গে দুজনকে 
শেষ করে ফেলবো । আমি স্বয়ং কাজী । এই আমার বিচার | 

কাজীর বাঁড়র এক বৃদ্ধা দাসী হামামে গিয়ে কাজী-বেখমকে খবরটা, 
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জানিয়ে দেয় । সর্বনাশ হয়েছে বেগম-সাহেবা, পেশকার সাহেব ঘরে ঢুকতেই 
কাজ? সাহেব তাকে ধরে বিছানার বাক্সে বন্দী করে ফেলেছে, এখন কণ হবে ?ঃ 

মেয়োট ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে, ইস্‌, একেবারেই মনে ছিল না। জানলার 
সাদা রূমালখানা সরাতে ভুলে গেছি । একটা কাজ কর, বাঁড়মা, যেভাবেই 
হোক কাজী সাহেবকে কিছুক্ষণের জন্য ও-ঘর থেকে সরাতে হবে । 

বুঁড় বলে, আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে । কিন্তু কী করে খাওয়াবেন 
তাকে ? 

ঠিক আছে একটা বড় আর এক গেলাস পানি নিয়ে গিয়ে রাখ আমার ঘরে 
আম যাচ্ছি। 

কিছুক্ষণ পরে কাজী-বেগম ঘরে ঢুকেই আঁংকে ওঠে, হায় বাপ, তুমি 
বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছ 2 হেকিম সাহেব বলে গেলেন একদম নড়া চড়া করা 
চলবে না। শোও, শোও বলছি আগে । 

কাজী সাহেব একটু নরম হয়ে বলে, কিন্তু আমার কথাটা আগে শোন । 
মানে_ মানে- 

-আর মানে মানে করতে হবে না। এই শরীরে বোশ কথাবা্ণ বলাও 
বারণ । তোমার সব কথা কাল শুনবো আমি । এখন এই দাওয়াই-এর 
গোলিটা খেয়ে শুয়ে পড় । 

কাজী সাহেব প্রসন্ন হয়। বলে, আহা আবার হেকিম সাহেবকে ডাকতে 
গেলে কেন 2 শরীরটা একট. খারাপ হয়েছিল, তুমি ঘত্ব করে গোলাপ নিষণস 
দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি । 

--তা হলেও সাবধানের মার নাই । হেকিম সাহেবও বললেন ভয়ের মতো 
তেমন কিছ? নয়, তবে দ?-একাঁদন বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে, কোনও কাজ 
কামে বেরুতে পারবে না। শুধু সুবোধ ছেলের মতো আমি যা ঘা বলবো তাই 
মেনে চলবে, কেমন ? 

তারপর জলের গেলাস আর এঁ ঘুমের বাড়িটা হাতে তুলে নিয়ে কাজীর 
দিকে বাঁড়য়ে দিয়ে বলে, নাও, টুক করে গিলে ফেল তো-_ 

কাজ+ সাহেব বড়িটা খেয়ে বলে, শোন, খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে 
একট আগে । 

মেয়েটি বলে, তোমার শরার স্বাস্থের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার, এখন অন্ততঃ 
আমার কাছে আর কিছ: থাকতে পারে না। তুমি যা খুশি বলতে চাও, কাল 
সকালে বলো, শুনবো । 

কাজী সাহেব বাধা দিয়ে বলে, কাল সকালে শুনলে চলবে না বিবিজান । 
এখনই শোন, না হলে লোকটা মরে যাবে । 

যে মরে মরুক। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। চুপচাপ 
শুয়ে পড়, আর একটি কথা বলবে না। 

কথা অবশ্য আর বলার কোনও ক্ষমতাও হলো না কাজীর । ঘুমে ঢলে 
পড়লো সে তখুনি। 
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মেয়েটি খাট থেকে নেমে বাক্সটার দিকে ছটে যায় । ডালাটা খুলে ধরে ॥ 
ছেলেটি ঘেমে নেয়ে গেছে । হাত বাড়িয়ে ওকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করে।- 
কাজীকে দেখে সে ভয়ে সিটকে যায় । 

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, ভয় নাই, ও এখন কাটা সৈনিক । এসো. 
আমরা আজ নিচে মেঝেয় মাদুর পেতেই মধুযামিনগ যাপন করবো । | 

শেষ রাতে মেয়েটি ছেলোটকে জাগিয়ে তোলে, এ্যাই--ওঠ ওঠ । তোমাকে 
যেতে হবে। সকাল হতে আর দোর নাই । তার আগে চল আস্তাবলে ষাই ।. 
একটা কাজ করতে হবে। 

ওরা দুজনে আস্তাবলে এসে একটা গ্াধাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে, 
শোবার ঘরে । মেয়েটি বলে, এস দুজনে মিলে ধরাধার করে গাধাটাকে বাঝ্সটার 
মধ্যে পুরে ফেলি । 

গাধাটাকে বাক্সে ভরে ডালা বন্ধ করে দেয় মেয়েটি । ছেলেটিকে বলে, 
এবার তুমি কেটে পড়। আম বুড়োর পাশে শুয়ে পড়াছি। 

সকালে ঘুম থেকে জেগেই কাজী মেয়েটিকে ঠেলা দেয়, এই ওঠো, 
গঠো তো। 

মেয়োট বিরস্ত হওয়ার ভান করে পাশ ফিরে শোয়, কেন, কী হলো, এত 
ভোরে ডাকছো কেন ? 

--ডাকছি তোমার বিচার হবে, ওঠ । 

মেয়েটি এবার চোখ বড় বড় করে তাকায়, কিসের বিচার ? 

_এখাঁন বুঝতে পারবে । আম পাড়ার পাঁচজন সাক্ষী ডাকতে 
পাঠিয়েছি । তারা এখুনিন এসে পড়বে । তখনই বুঝবে কিসের বিচার । 

একটু পরে পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মান" ব্যন্ত এসে উপস্থিত হলো ॥' 
কাজী-সাহেব তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারে সাক্ষণ হওয়ার জন্য । 

এই বলে কাজা সাহেব উঠে গিয়ে বাক্সের ডালাটা তুলে ধরে । আর সথ্গে 
সচ্গে গাধাটা মাথা তুলে মুখ বাড়িয়ে দেয় । 

কাজণ সাহেব রাগে চিৎকার করে ওঠে, এই মাগী, কোথায় সে বল, না হলে 
গলা টিপে তোকে শেষ করে দেব আজ । 

দুহাতে থাবা মেলে সে মেয়েটির গলাটা টিপে ধরতে এগিয়ে আসতে থাকে । 

মেয়োট আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে পালায়, ওরে বাবারে, মেরে ফেললো 
আমাকে । বাঁচাও--বাঁচাও । 

সাক্ষীরা ব্যাপারটা কিছ: আঁচ করতে পারে না। উন্মত্ত কাজণী সাহেবকে 
জাপটে ধরে একজন । 

মেয়েটি ঘরের বাইরে থেকে বলে, ওকে আপনারা দড়ি দিয়ে বাধুন। কাল 
রাত থেকেই মাথাটা বিগড়ে গেছে । 

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কিসসা শোনাচ্ছি £ 
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কোনও এক সময়ে এক দহজয়ি-সাহস জুলতান প্রতাপের সঙ্গে সব প্রজা 
পালন করতেন। জ্জুলতানের তিন পন্র। বড়টির নাম আলণ, মেজটির নাম 
হাসান এবং ছোট ছেলের নাম ছিল হুসেন। তিন পুরই দেখতে ছিল খুষ 
সুন্দর । সুলতানের এক সম্পর্কে বোনের হাতে তাদের লালন পালনের ভার 
দেওয়া হয়োছল । 

ছেলেরা প্র।সাদের মনোরম পরিবেশে বড় হতে থাকে । তাদের তিন ভাই- 
এর সঙ্গে মা-বাপ-মরা অনাথ এক মাসতুতো বোনও মানুষ হচ্ছিল॥ এই মেয়েটির 
নাম নুর অল-নিহার | , অপরূপ সুন্দরী এবং তীক্ষু বুদ্ধিমতী ॥ ওর হারণীর 
মতো কাজল-কালো টানাটানা চোখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। 

চার ভাই-বোন এক সঙ্গে খায় দায়, খেলাধূলা করে এবং একই সঙ্গে 
ঘুমোয়। সুলতান ভেবোছিলেন, নূর বড় হলে পাশের কোনও সুলতান 
বাদশাহর পদুত্রের সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবেন। কিন্তু মেয়েটির দেহে যখন প্রথম 
যৌবন উন্মেষ ঘটলো তখন তাকে পরদা নসীন করে রাখার জন্য পুত্রদের সঙ্গ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে গিয়ে তিনি আবিজ্কার করলেন, তাঁর তিন প্ুই 
নূরের প্রাত সমান ভাবে আরুষ্ট হয়ে পড়েছে । সুলতান ভাবলেন, এ অবস্থায় 
যে কোনও দুই পতুন্নকে বাত করে একজনের হাতে যাঁদ নূরকে তুলে দেন তবে 
ভাইএ ভাইএ বিবাদ বে'ধে যাবে । আবার যদ ওদের বাদ দিয়ে অন্য কোনও 
দেশের শাহজাদাদের কারও সঙ্গে শাদী 'দিয়ে দেন তাহলেও অশান্তি বাড়বে । 
সুতরাং কী ভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করা যায় কিছুই বুঝতে পার 
যাচ্ছে না। 

তন ছেলেকেই স্থুলতান ডেকে পাঠালেন । 

_ শোনও বাবা, তোমরা সবাই আমার চোখে সমান । কারও ওপর কোনও 
পক্ষপাত আম করতে পার না। অথচ তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই তো 
নূরের সাদণ দেওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু উপায় একটা খু'জে বের করতেই হবে । 
তোমাদের ভাইদের মধ্যে যাতে সন্ভাব বজায় থাকে সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই 
হবে। 

সুলতান বললেন, শোনও, আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করোছ। তোমরা 
তিন ভাই নিজের নিছের পছন্দ মতো তিন দেশে যাতা কর । আমি দেখতে চাই 
তোমরা নিজেদের হিম্মতে কে কতটা অবাক করার মতো কী করে আসতে পার । 
যার কাজে আম সব চেয়ে বোশ মুগ্ধ হবো সেই পাবে নূরকে। কী, তোমরা 
রাজী ? - 

৪ ছেলেরা বাবার প্রস্তাবে একবাক্যে সম্প্রতি জানালে সুলতান বল্লেন, তাহলে 
যাার আয়োজন কর। কার কা টাকা পয়সা প্রয়োজন বল, আমি সব ব্যবস্থা 


করে দিচ্ছি। 
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খাজাণ্টখানা থেকে বস্তা বস্তা সোনা বের করা হলো । এবং যার যতটা 
ইচ্ছা, প্রতোক ছেলে সেগুলো সঙ্গে নিল । 

দিনক্ষণ দেখে একই সময়ে ওরা বাঁণকের ছদ্মবেশে রওনা হয়ে গেল । 
যাওয়ার সময় স্থলতানকে বলে গেল, এক বছর পরে আবার ঠিক এই 'দিনে ওরা 
সকলে প্রাসাদে ফিরে আসবে । 

শহর ছেড়ে বড় সড়ক ধরে ওরা তিন ভাই এক সঙ্গে চলতে চলতে এক সময় 
অন্য এক শহর প্রান্তের এক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হয়। এখান থেকে 
সড়কটা তিনভাগে 'বিভন্ত হয়ে তিন দিকে চলে গেছে । ঠিক হলো, এবার ওরা 
[তিনজনে তিন দিকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে চলে যাবে । 

সন্ধ]া হয়ে এসোছিল, সে রাতটা ওরা তিন ভাই সরাইখানাতেই আশ্রয় নিল । 
রাতের খাবার খেতে বসে তিনজনে পরামর্শ করলো, সফুর শেষে এক বছর পরে 
ঠিক এই দিনে ওরা প্রথমে এই সরাইখানাতে এসেই মিলিত হবে। তারপর 
তিন ভাই এক সঞ্চে প্রাসাদে ফিরবে । যদ কেউ আগে এসে পোঁছর তবে সে 
অন্য ভাইদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবে । 

পরাঁদন খুব ভোরে যান্নার পূর্বে তিন ভাই পরস্পরে শুভ কামনা জানয়ে 
ণবদায় আলিঙ্গন বিনিময় করে যে যার পথে রওনা হয়ে গেল। 

এক টানা তিন মাস ধরে ঘোড়া ছন্টিয়ে অনেক দুগ'ম গিরি প্রান্তর আতক্রম 
করার পর বড় ছেলে আলী একদিন ভারতের সমদুদ্র উপকূলের 'বিশানগড় 
সামাজ্যে এসে উপস্থিত হলো । শহরের সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত সরাইখানার একটি 
[বিরাট স্ুসঙ্জত কামরা ভাড়া করে নিল সে। 

অনেক দিনের পথের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হয়ে এসোছল । সেদিন সারাটা 
দিন পড়ে পড়ে ঘুমালো আলী । এবং সন্ধ্যার একটু আগে সেজে গুজে 
শহর দেখতে বোরয়ে পড়লো । 

শহরের ঠিক মাঝখানে একটা বেশ সাজানো গোছানো বাঁগচা তার মাঝখানে 
বিরাট একটা জলের ফোয়ারা । তার চার পাশটা শ্বেত পাথরে বাঁধানো । 
বাগানের মধ্যে নানা রকম বাহারী ফুলের সমারোহ । চোখ জুড়িয়ে যায় । 

চার পাশে নানারকম দোকান পাট । হরেক কিসিমের ভারতীয় পণ্যের 
মেলা । যা দেখে তাই বড় স্রন্দর মনে হয় আলীর । দোকানে দোকানে ঘুরে 
ঘুরে হরেক জিনিসের দাম জেনে নিতে থাকে সে। 

আলণ 'বদেশী এ শহরে নবাগত, তার সাজ পোশাক, চাল চলন দেখে সবাই 
বুঝতে পারে তা। এক দোকানের মাঁলকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ 
ভাবই জমে ওঠে । দোকানী বলে, ঘদি কিছ মনে না করেন তবে চলুন, 
আমার গরীবখানায় একট পায়ের ধুলো দেবেন আজ । 

এ আমন্মণ এড়াতে পারে না আলী । নতুন দেশে এসেছে, নতুন নতুন 
মানুষের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে আলাপ সালাপ জমাতেই হবে । তাই সাগ্রহে রাজি 
হয়ে যায়। 

দোকান বন্ধ করে আলণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়তে আসে দোকান? । আপ্যায়ন 
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করে বাইরের ঘরে বাঁসয়ে সে অন্দরে চলে যায় । 

আলণ জানালার পাশে বসে পথচারধদের যাওয়া আসা দেখতে থাকে । 

একটু পরে একখানা ছোট্র গ।লিচা হাতে করে একটা লোক হিতে হাঁকতে 
এগিয়ে চলেছে. গালিচা নেবে গো- বহুং আজব গালিচা! একদম জলের দরে 
1বাঁকয়ে যাচ্ছে । মানত তিরিশ হাজার মোহরে দিয়ে দেব। 

আলণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে । বলে ক? নামাজ পড়ার 
যোগ্য ছোট্ট একখানা গালি5!র দাম তারশ হাঞ্জার 2 লোকটার ক মাথা-টাথার 
গছ গোলমাল আছে ? লোকটা আরও কাছে ওর জানালার সামনে আসতে আলণ 
ওকে ডাকে, এই শোনও, দোখ তোমার গালিচাখানা । এত দাম হাঁকছ কেন? 

লোকটা 'নার্বকার ভাবে বলে, এত দাম কোথায়, কত্তা। আমার মালিক 
বলে দিয়েছে, চাঁজলশের কমে বাক করাবি না, তা রাত হয়ে যাচ্ছে, হাত খাল 
করে ঘরে ফিরতে চাই, তাই তিরিশ হাজারেই ছেড়ে দেব ঠিক করোছ--একেবারে 
জলের দাম । 

আলণ পরণক্ষা করে দেখলো । অতি সাধারণ একখানা গালিচা । ভেবে 
পেল না, এইটুকু একখানা সাধারণ গাঁলচার এত দর কেন হাকিছে লোকটা ? 
পারস্যের সম্ম কারুকাজ করা একশোখানা ঘরজে,ড়া গালিচার তো [তিরিশ হাজার 
টকা দাম নয়! 

_নিশ্চয়ই তোমার গালিচার অন্য কোনও মাহাত্ম্য আছে মনে হচ্ছে । তা 
না হলে এত দাম চাইছো কেন ? 

লোকটি এবার আলীর দিকে চোখ তুলে ভাল করে তাকাল, হ*। সাহেব, 
আপাঁন ঠিকই ধরেছেন । এ গালিচা মন্তঃপ্ত। এর ওপর বসে আপনি 
যেখানে যাওয়ার বাসনা করবেন সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাবে । তাসে 
[হমালয়ের চ্‌ড়াতেই হোক বা ভারত মহাসাগরের মাঝখানেই হোক । সাগর 
প্রা্তর গিরি নদ কোনও বাধাই এর কাছে বাধা নয়। চোখের পলকে যেখানে 
খুশি চলে যেতে পারবেন । 

আলণ বলে, তোমার কথা যদ ঠিক হয়, যাঁদ প্রমাণ পাই তোমার গালিচা 
এ রকম অলৌকিক গুণধর, তবে তিরিশ কেন চল্লিশ হাজারই দেব তোমাকে । 
এ ছাড়া দালালণ হিসাবে আর এক হাজার বেশি দেব তোমাকে ! আগে তোমার 
কারিকার দেখাও দেখি-__ 

লোকটির চোখে কেমন আঁবশ*বাসের প্রন, কোথায়, আগে একচজ্লশ হাজার 
মোহর আমাকে দেখান, তা হলে এখুনি ভেজ্কীবাজি দেখিয়ে দেব আপনাকে । 

আলণ বলে, টাকা আমার ডেরায় আছে । এই শহরের সব চেয়ে সেরা যে 
সরাইখানা--সেখানে আম একখানা ঘর ভাড়া করে উঠেছি । সওদা হয়ে গেলে 
আমার সথ্গে ষেও হাতে হাতে টাকা দেব, মাল নেব । 

লোকাঁটি এবার উৎসাহত হয়ে বলে, সর়াইথানার পথ তো এখন থেকে 
নেহাত কম নয়। তা পায়ে হে'টে গিয়ে ক লাভ, আস্তুন এই গালিচায় এসে 
বন্ধন আমার পাশে, এক পলকে পৌছে যাবো আপনার ঘরে । গ্রালিচায় বসে 
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আপাঁন মনে মনে স্মরণ করবেন একবার, কোথায় যাবেন! ব্যস আর কিছু 
করতে হবে না, সোজা পেশছে দেবে পলকে । 

হলোও তাই । গাঁলচায় বসে চোখ বন্ধ কর মনে মনে একবার মাঘ 
ভেবেছে, এখন ঘরে ফিরতে হবে, সংত্ণ সঙ্গে চোখ খুলে দেখলো, সেই সঃরম্য 
সরাইখানায় তার ?নজের কক্ষে এসে পড়েছে সে। পু 

তাত্জব ব্যাপার ! আলণ মন্মৃগ্ধ হয়ে নফরকে বললো, একে একচাঁল্লশ 
হাজার মোহর দিয়ে দে। 

আলণ ভাবে সার্থক তার ভারতে আসা । আঁতি অজ্পকালের মধোই এমন 
এক আজর্ব বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছে যা তার অন্য দুই ভাই কখনোও করতে 
পারবে না। যে দেশেই যাক, আর যত চেহ্টাই করূক, এমন অলৌকিক যাদুকর 
ধজনিস ওরা পাবে কোথায় ? সুতরাং কেজ্লা ফতে_-নুর অল-নিহার তারই 
বুকে মাথা রাখবে । . বাবা বিচক্ষণ সুলতান, বিচারে তান পক্ষপাতিত্ব করবেন 
না'। 'আর নায় বিচার হলে তাকে টেকা দিতে পারবে না অন্য কোনও ভাই । 

কম্তু সমস্যা হলো--বছরের সবে তিনটি মাস অতিক্তান্ত.। কথা আছে, 
এক বংসর পরে ওরা তিন ভাই সেই সরাইথানায় মিলিত হবে, তারপর এক 
সঙ্চো হাজির 'হবে সুলতানের সামনে । এখন এই দগর্ঘ সময় কোথায় 
কাটাবে সে! 

পরাদন থেকে সে শহরের নানা প্রত্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো । সারা 
সহরব্যাপণ হিন্দুদের কত মজার মজার মান্দর। আর সেই সব মন্দিরে কত 
বিচি রকমের সব মৃর্ত। কোনওটা পিতলের কোনওটা তামার আবার 
কোনওটা বা সোনার তৈরি । সকাল সন্ধ্যায় ঘণ্টা-ধ্বনি হয়, নানারকম বাদ্যষল্ম 
বাজে, হাঞ্জার' হাজার ভন্ত নর-নারীর সমাগম হয়। পুরোহিত সকলকে 
আশীর্বাদ করে, প্রসাদ হয়, ভন্ততা যে যা পারে প্রণামণ দিয়ে চলে যায় । 

আল অবাক হয়ে দেখে সব । পুরোহিতগুলো বেতন পায় না। 
ভক্ত দর প্রণামর দাক্ষিণো তাদের জশ'বিকা চলে । 

হন্দূদের বারমাসে তের পার্বণ । উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। 
মাঝে মাঝেই মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে তখথণযান্ররা আসে । আসে 
সওদাগররা ॥ কত রকম সুন্দর সুন্দর জানিস কেনা বেচা হয়। 

এইভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বছরটা ফুরিয়ে আসে । আলণ ভাবে এবার 
দেশে ফিরতে হবে। নফরটাকে সব গোছগাছ করে নিতে বলে। তারপর 
'একাদিন গালিচাখানা পেতে ওকে পাশে বসিয়ে দেশের সেই সরাইখানায় যাবার 
'ইচ্ছা 'করে মনে মনে। এবং প্রায় সত্যে সত্েই দ'ঘ* তিন মাসের দুগ'ম পথ 
পলকে পার হয়ে এসে পেছয় ওরা এ সরাইখানার সমনে। 

বছর পুরতে আরও কদন বাকী । আলগ ঠিক করে এ' কটা দিন সে 
সরাইখানাতেই অপেক্ষা করবে ওর ভাইদের জন্য । 

. আলী-ওরা. ভাইদের জন্য বসে থাক ওখানে, আমরা এবার মেজভাই 

শশাহর্জাদা হাসানের কথা বাঁল। 
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চলতে চলতে হাসান পারস্যের এক শহরে গিয়ে পেশছিল । সেখানকার 
সেরা সরাইখানাতে একখানা ঘর ভাড়া করে মালপন্ন এবং নফরটাকে সেখানে 
রেখে হাসান বেরুলো শহর পরিক্রমায় । কত রকম সংন্দর সুন্দর শৌখিন 
জিনিসের কত সব দোকান । দেখতে দেখতে চোখ জ্বাড়ুয়ে যায় । 

হাসানের রূপে এবং বাবহারে ম;গ্ধ হয়ে এক সওদাগর তাকে পাশে বাসয়ে 
খাঁতর ঘত্ব করতে থাকে । এমন সময় হাসান লক্ষ্য করলো এক অশীতিপর 
সদাশয় বৃদ্ধ হাতে একটা ছোট্র হাতীর দাঁতের চে.গগা নিয়ে হাকতে হ'কিতে 
এগিয়ে আসছে, একেবারে পানির দামে বিকিয়ে গেল- মাত্র তারিশ হাজার 
দদনারে দিয়ে দেব। পয়সা দিয়েও এ বস্তু বাজারে কিনতে পাবেন না কেউ। 
একেবারে মাটির দাম-_মাতর তিরিশ হাজার । 

হাসান অবাক হয়ে সওদাগরকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা শেখ সাহেব, বৃদ্ধটি 
এসব কী আবল তাবল বকছে! লোকটি পাগল নয় তো! 

দোকানী বলে, না না মালিক খুব সাচ্চা আদমী। আমরা বহুকাল 
দেখাছ, কাউকে এক পয়সা ঠকায় না। ভুলেও মিথ্যে কথা বলে না কখনও । 
দামণ দামী শখের জিনিসের দালালী করে খায়। ওর হাতে যে জাননটা 
দেখছেন ওটা ও কিনে আনোন ॥ কোনও সুলতান আমির ঘরের জিনিস 
[বক্ি করতে পাঠিয়েছে । বিক্রি হলে ও কিছ দালালশ পাবে মান্র। 

হাসান বৃদ্ধকে কাছে ডাকে, আপনার এ হাতণর দাঁতের ছোট্ট চোঙাটার কণ 
যাদু আছে, ষে তিরিশ হাজার দিনার দাম চাইছেন ? 

বৃদ্ধ হাসে, ঠকিয়ে একটা ফুটে পয়সা নেব না মালিক । লক্ষ দিনার দিলে 
বাজারে মিলবে না এ-জীনিস । আমার মনিবও চঞ্জিলশ হাজারের কমে বেচতে 
বারণ করেছে। কিন্তু সারা শহরটা ঘুরে ঘ:রে হয়রান হয়ে গেলাম, একটা 
শৌখিন মালদার মানুষ দেখতে পেলাম না। 

--তা বস্তুটির অলৌকিক কী গুণ আছে শুনি ? 

চোঙাটা হাসানের হাতে 'দিয়ে সে বলে এতে একটা চোখ রেখে আপানি যা 
দেখতে বাসনা করবেন তাই দেখতে পাবেন, দেখুন না-- 

হাসান কৌতুক বোধ করে । আঁবশ্বাস্য মনে হয় বৃদ্ধের কথা । চোখে 
ধরে সে নূর অল-নিহারকে দেখার বাসনা করে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
প্রাসাদের হারেমের জ্ুরম্য হামামে বহ সখা-পাঁরবূতা হয়ে বিবসনা নূরকে 
জলকেলণ রতি দেখতে পেয়ে রোমাণিত এবং বিস্মিত হয়ে ওঠে সে। এও কি 
সম্ভব? এমন অপার্ধিব বস্তুও পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া ঘায় এদেশে 2 
হাসান বলে, আমার সরাইখানায় চলুন, এখুনি আপনার দাম মিটিয়ে দিচ্ছি । 
তারশ নয় চল্লিশ হাজারই পাবেন আপান । এবং আপনার দালাল হিসেবে 
আরও এক হাজার বেশি দেব । 

হাসান ভাবে, এমন এক আজব 'জনিস হস হাতে পেয়েছে-_-তাকে আর 
হারায় কে? তার ভাইরা দেখলে হা হয়ে ঘাবে না? 

হাসানেরও একই সমস্যা হলো ॥। বছর শেষের অনেক বাকী । কিন্তু তার 
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আগে দেশে ফেরাও যাবে না । তাই পারস্যেরই নানা দর্শনীয় জায়গা দেখে সে 
দিন কাটাতে লাগলো । 

তারপর বছরের শেষের দিকে সময় হিসেব করে একদিন সে এ সরাইখানায় 
এসে হাজির হলো । 

আপনারা সবাই জানেন তার আগে বড় ভাই আলা সেখানে পে ছে 
গিয়েছে। 

এবার ছোটজন হুসেনের কথায় আসি। 

চলতে চলতে হুসেন এসে পেশছল সমরখন্দে-_জাঁহাপনার ছোট ভাই 
শাহজামান এখন যেখানে সুলতান হয়ে আছেন। 

যথারীতি সেও শহরের এক সম্ভ্রান্ত সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিল । 

একাদন শহর দেখতে পথে বোরয়েছে হুসেন, এক ফোরওয়ালার হাতে 
তরমুজ সদৃশ বিরাট আকৃতির একটি আপেল দেখে সে কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস 
করলো, এত বড় আপেল তো কখনও দোৌখাঁন গো 2 এটা কোন দেশের মাটিতে 
ফলে? 

লোকটি হেসে বললো, না মাপিক এ ফল গাছে ধরেনি। এক বিজ্ঞানী 
যাদ্দুকরের তোর । 

স্প্কত দাম £ 

-_ মা তিরিশ হাজার 'দনার পেলে দিয়ে দেব । আমার মালিক চভ্লশ 
হাজারের কমে বেচতে বারণ করেছে । কিন্তু সারা শহর ঘুরে একজন সমঝদার 

ধমানুষ পেলাম না। তাই ঠিক করেছি, তাঁরশ হাজারেই দিয়ে দেব । 

হুসেন বলে, তুমি কী মস্করা করছো আমার সঙ্গে 2 একটা ফলের দাম 
তাঁরশ হাজার দিনার ? 

মস্করা কেন করবো, জনাব! আপনি এর আজব গণুগের কথা জানেন না, 
তাই অবাক হচ্ছেন। এ আপেল খাওয়ার জন্য নয়, এর গন্ধ শু*কলে দিল খুশ 
হয়ে যায়, দুরারোগ্য বিমার সেরে যায় । 

হুসেন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নাকটা এগয়ে নিয়ে গিয়ে 
আপেলটায় আঘ্রাণ করতেই দেহের সকল অবসাদ কেটে গিয়ে মুহ্‌তের মধ্যে 
চাঙ্গা হয়ে ওঠে সে। 

লোকাঁট বলে, কী অবাক হয়ে গেলেন? দাঁড়ান এখনও আসল প্রমাণ 
আপনাকে দিইনি । 

একটা লোক এক কুষ্ঠরুগীকে পিঠে বেধে নিয়ে আসছিল । লোকটি 
আপেলটা এঁ পঙ্গু কুষ্ঠরুগীর নাকে নিয়ে গিয়ে ধরতেই রুগণটা চটপট করে 
ঝোলা থেকে লাফিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়লো । হুসেন দেখলো, ওর দেহে আর 
কোনও ক্ষত বা দাগ কছুই নাই। দাব্য সুস্থ তাগড়াই একাট জোয়ান 
মানুষ । 

হুসেনের মন আনন্দে নেচে উঠলো । এমন অলৌকিক বন্তু যাঁদ তার হাতে 
থাকে তবে তাদের ভাইদের সে ডরাবে কেন 2 তারা ধত চেষ্টাই করুক, এর 
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চেয়ে আজব জিনিস আর ক জোগাড় করতে পারে। 

লোকটিকে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে একচাঁল্লশ হাজার দিনার গুণে দিয়ে 
আপেলটা সে কিনে নেয় । 

বছরের বাকগ সময়টা সমরখন্দের নানা জায়গা সফর করে যথাসময়ে একদিন 
সে সেই সরাইখানায় এসে বড় দুই ভাই-এর সঞ্গে মিলিত হয় । 

একটা বছর পরে আবার একতিত হতে পেরে সকলেই খুব খুশি হয়ে 
আনন্দে আলিঙ্গন করে । 

খানা-পনা শেষ হলে বড় ভাই বলে, এবার আমরা কে কি সংগ্রহ করে 
এনেোছি- এস দেখাই | 

আলণ তার আশ্চর্য গালিচা বের করে বলে, এর সাহায্যে পলকের মধ্যে 
প:থবীর অপর প্রান্তে চলে যাওয়া যায় ৷ এস আমরা তিন ভাই এর উপর চেপে 
বাঁস। তারপর দেখবে কোথায় নিয়ে যাবো তোমাদের । 

পলকের মধ্যে দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সাত সমদুদ্র তের নদ পারের এক 
দেশে নিয়ে গেল আলী । এবং পর মুহৃতেই আবার সরাইখানায় 'ফিরে এল 
তিনজন 

মেজ ভাই বের করলো সেই হাতীর দাঁতের চোঙাটা। বললো, জিনিসটা 
দেখতে আত সাধারণ, কিন্তু এতে চোখ রেখে দুনিয়ার ঘা কিছ: দেখতে চাইবে 
দেখতে পাবে । এই মুহূতে আমাদের বোন নূর কাঁ করছে, দাঁড়াও, দেখে 
আমি বলে দিচ্ছি। 

এই বলে হাসান চোঙাটা চোখে ধরেই ডুকরে কেদে উঠলো । 

দুই ভাই বুঝতে না পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, ক? কা 
দেখলে ? 

হাসান বলে, আর কী হবে এসবে? নূর ম.ত্যুশয্যায় । বিছানার সথ্গে 
[মিশে গেছে । তার চারপাশে হারেমের মেয়েরা ঘিরে আছে। তাদের সকলের 
চোখে মুখে কী নিদারুণ হতাশা । আমরা পেশছবার আগেই নূর হয়তো 
ইন্তেকাল করবে । 

হাসান-এর হাত থেকে চোঙাটা 'নয়ে আল? চোখে লাগিয়ে হাসানের কথার 
সত্যতা যাচাই করতে যায়৷ 

_-না না, আর তো দোঁর করা যায় না, চল, এখুনি প্রাসাদে পেশছে যাই। 
এস আমার গালিচায় বস তোমরা । 

ঘোড়াগুলো সধ্গে দিয়ে নফরদের রওনা করে দিয়ে তিনভাই গালিচায় চেপে 
তক্ষুনি প্রাসাদের হারেমে এসে পেশছায় । নূর বিছানার সঙ্গে লীন হয়ে গেছে । 
বাহ্‌জ্ঞান সব লোপ পেয়ে গেছে । তা না হলে আজন্মের সাথী তিন ভাইকে 
সামনে দেখেও সে চিনতে পারে না? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে । 

হহসেন আপেলটা নাকের কাছে' ধরতেই নূর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে । এক 
বছর বাদে তিনভাইকে এক সথ্চে দেখে খুশিতে ডগমগো হয়ে বলে, বিদেশে 
সবাই ভাল ছিলে ভাইজান ? 
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--আমরা ভালই ছিলাম ॥। কিন্তু তোমাকে এমন বিমার দেখে আমরা তো 
ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । যাক, এখন কেমন লাগছে ? 

নুর বলে, খুব ভাল, আমি তো আগের চেয়েও স্স্থ হয়ে গেছি। এখন 
আর আমার একটু অসুখ নাই, ভাইজান। 

রানি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো দশতম রজন?ী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


তিন ভাই সুলতানের কাছে এসে তাদের নিজ নিজ সংগৃহণত পরমাশ্চর্য 

বস্তুর অলৌকিক গদণাবলণ প্রদর্শন করলো । সুলতান হতব্যাদ্ধ হয়ে গেলেন। 
তিনটি জানসই তিন দিক থেকে অনন্য সাধারণ । কোনও ভাবে কাউকে খাটো 
করে দেখতে পারি নাআমি। সুতরাং এখন নতুন এক সমস্যার মধ্যে পড়লাম 
আমি । এ অবস্থায় তোমাদের কোন ভাই-এর হাতে নূরকে স*পে দিতে পার 
আমি ? যাই হোক, আর একটা পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে । কাল সকালে 
পোলো মাঠে হাজির হবে তোমরা । তিন ভাইকেই তণর ছড়তে হবে। বার 
তগর সবচেয়ে বোঁশ দূর যাবে, সেই পাবে নূরকে । 

পরাঁদন সকালে যথাসময়ে তিন ভাই হাজির হলো পোলো মাঠে । আলণ 
এবং হাসানের চেয়ে হুসেন অনেক বোঁশ দুর পাঠিয়ে দিল তার তীর । সহলতান 
এবার একটা 'স্থর সিদ্ধান্তে আসতে পেরে স্বস্তির নিঃ*বাস ফেলে বললেন, 
যাক, এবারে একটা ফয়সালা হয়ে গেল । তোমাদের দুজনের মনে কোনও খেদ 
থাকার কারণ নাই, হাসানই নূরকে লাভ করার যোগ্যতম পান । আর দৌর করতে 
চাই না, আজই আ'মি ঘোষণা করে দিচ্ছি, হাসানের সহ্গে নূর-এর শাদী হবে। 

দুঃখে হত।শায় ভেত্গে পড়লো আলা । প্রকাশ্যেই সে জানিয়ে দিল 
সুলতানকে, মসনদে তার লোভ নাই এতটুকু । ভোগ-বিলাস থেকে বিরত হয়ে 
সে দরবেশের বেশে পথে বেরিয়ে পড়লো । 

ছোট ভাই হুসেন কিন্তু মনের দুঃখে বিবাগশ হতে পারল না। ওর মনে' 
একটা সংশয়-এর ধেশয়া কুপ্ডলণ পাকাতে থাকলো । বড় ভাই আলশর তীর বোঁশ 
দূরে যেতে পারেনি । কিন্তু হুসেনের তণর দহন্টির অগোচরে চলে গিয়েছিল । 
কিচ্তু সুলতান হাসানের তীর আরও বোশ দরে গেছে বলে রায় দিলেন। 

হুসেন ঠিক করলো তাঁরখানা খু'জে বের করবেই । পোলো মাঠ পেরিয়ে 
পাহাড়ের পাদদেশ । হুসেন তারখানা খুজতে খুঁজতে অনেক দূর চলে গেল । 
কিন্তু না কোথাও দেখতে পেল না। অবশেষে সে মাঁরয়া হয়ে পাহাড়ের গা 
বেয়ে ওপরে উঠতে ল্গলো । কিন্তু না, কোথাও দেখতে পেল না সে তীর। 
হূসেন অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় যাবে, আর কত দূরই বা যেতে পারে ? 
আরও খানিকটা ওপরে উঠতে একটা পাতা পথের নিশানা পৈয়ে সেইদিকে 
চলতে থাকলো সে। চলতে চলতে একটি বিশাল বন্ধ দরজার সামনে এসে 
দাঁড়ালো । এই দরজার পাল্লায় গেথে গেছে তাঁরথানা। আশ্চর্য! পোলো 
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মাঠ থেকে এত দরে এ তাঁর এল ক করে! 

যাই হোক, দরজা থেকে টান দিয়ে তীরখানা সে খুলে নিল । এবং প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই দরজ।থানা খুলে গেল ওর মুখের সামনে । 

এক অলোক সামান্যা সুন্দরী বেরিয়ে এল বাইরে ॥। তার সঙ্গে এক দত্গল 
সহচরী। তরুণীর বিলাসবহুল বেশবাস এবং রূপের জেল্লা দেখে হুসেনের 
বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ মেয়ে সাধারণ কেউ নয়, নিষ্চয়ই কোনও শাহজাদ+ 
হবে। 

হস্নে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে । মেয়েটি প্র*্ন করে, ক দেখছো, 
শাহজাদা হুসেন ? 

হুসেন! তার নাম সে জানলো ক করে? 

-আপনিকে 2? আমি বুঝতে পারাছি না, আমার নাম কী করে জানলেন 
আপান ? 

মোয়টি বললো, উ'হ, এখানে বাইরে দাঁড়য়ে কোনও কথা নয়, আগে, 
ভেতরে চল, তারপর তোমার সব কথার জবাব দেবো । নর 

হাত ধরে শাহজাদী হসেনকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।, কক্ষের 
জ"কজমকে চোখ ঝলসে যায়। একটা শৌখন মখমলের গদগতে' ওরা দুজনে 
পাশাপাশি বসলো । মেয়েটি বললো, তোমার প্রতক্ষাতেই এতকাল এখানে 
বসৌছলাম । আমি 1জন-সম্রাটের কন্যা । তোমার সঙ্গেই আমার ভাগ 
বাঁধা হয়ে আছে । আমারই অলৌকিক ক্ষমতায় তীরখানা আমার দরজায় এনে 
রেখেছিলাম । জান, তুমি এ তীরের সন্ধান করতে করতে আমার এখানে 
আসবেই । আমার হিসেব কিন্তু ন্ভূলি। দখো, সাঁতাই তুমি এলে । 
আমারই যাদুবলে [িশানগড়ে গালিচা, িরাজে হাতশর দাঁতের চোঙা এবং 
সমরখন্দে এ আপেল সংগ্রহ করতে পেরেছিলে তোমরা । 

তোমাদের বোন নূর অল-নাহারকে পাওয়ার জন্য তোমরা পাগল হয়েছিলে ॥ 
তোমার বড় ভাই আলণ তো মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে ফকির দরবেশ হয়ে গেল ॥ 
এখন তুমি কি করবে ? এ তঁরখানা বুকে গেথে আত্মহত্যা কবে কী ঃ 

জিন-সমট-কন্যা হাসতে হসেতে গাঁড়িয়ে পড়ে । বলে, দ্যাখো, আমার 
দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দ্যাখো, হুসেন । আমি কী তোমার ভগ্নীর 
চেয়ে কিছ কম সুন্দরী ? কা, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না? তুমি যাঁদ 
অমত না কর, আমি তোমাকে শাদণ করতে চাই। হুসেন | করবে আমাকে শাদণী 2 

মেয়েটির এই অচমকা প্রথ্নের কী জবাব দেবে হৃসেন ? সাত্যই সে তুলনা- 
বহন পরমাসংন্দরণ। নূর অল-নাহার-এর রূপের খ্যাতি দেশ-জোড়া ॥ 
কল্তু এর কাছে তার রূপ ম্লান হয়ে যায় । হুসেন বললো, কিন্তু তোমার 
মা বাবার মত হবে কেন? তৃমি জিন-সআট-নান্দনী, আব'র আমি মানব- 
সম্তান, এ শাদশতে সম্মত হবে কেন তারা ? 

আবার সংন্দর করে হাসল মেয়েটি, ওসব নিয়ে তোমাকে কিছ ভাবতে হবে 
না। মা বাবা কেউ নয়। আমি নিজেই আমার মাভিক। ' আমার ইচ্ছ 
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আনচ্ছাই সব। এখন তোমার মত কী, তাই বল। 

হহসেন বলে তোমাকে পেলে আম ধন্য হবো । 

মেয়েটি আবার হাসে, কেন, তোমার ভগ্নী নূরের জন্য মন খারাপ করবে নাঃ 

_না। সে এখন আমার জীবনে মৃত। আর তা ছাড়া রূপে গুণে 
কোন্ও দিক থেকে সে তোমার সমবক্ষ হতে পারে না। তুমি বিশবাস কর, 
তোমাকে পেল আমার জীবন পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠবে । 

-মেয়োট এবার হসেনকে দৃহাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আশ্লেষে 
চুম্বন করে। 

-এই আমাদের শাদশ হয়ে গেল। এখন থেকে তুমি আমার স্বামন, 
আর আম তোমার সহধামরণী । আচ্ছা, চল, এবার পাশের ঘরে যাই । খানা- 
পিনা সাজয়েছে ওরা, খেয়ে দেয়ে শুতে যাবো আমরা । | 

পাশের ঘরটায় হাজারো রকমের খাবার-দাবার সাজানো ছিল টেবিলে। 
দুজনে পরিতৃপ্তি করে আহার পব“ শেষ করে পাশের আর একখানা ঘরে এল । 
জিন-কন্যার শোবার ঘর । এমন সুন্দর করে সাজানো-গোহানো . স্বগনপুরার 
মতো বাসরঘর হুসেন কল্পনাও করতে পারোন এর আগে । 

সাকী মদ ঢেলে দিল সোনার পেয়ালায়। একটা পেয়ালা তুলে হসেনের 
ঠোঁটে ধরলো জিনিয়াহ । বললো, চুমুক দাও । 

হুসেনের সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল । এমন অনাস্বাদিত আনন্দ সে 
এই প্রথম অনহভব করলো । 

সুখের সায়রে ভাসতে ভাসতে দুটা মাস আতিবাহত হয়ে গেল । একদিন 
হুসেন বললো, অনেক দিন প্রাসাদ ছেড়ে এসেছি । বাবা বড় চিন্তিত হয়ে 
পড়েছেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার । 

জিনিয়াহ বললো, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পার, কিন্তু তোমাকে 
ছেড়ে বাঁচবো কি করে? না না, একটা দিন, একটা পলও তোমাকে চোখের 
আড়াল করতে পারবো না আমি । 

হুসেন জিনিয়াহকে আদর করে চুমু খেয়ে বললে, আম চিরকালের জন্য 
তোমারই গোলাম হয়ে গেছি সোনা । আমিই ক তোমাকে ছেড়ে থাকতে 
পারবো 2 শুধু বাবার সঙ্গে একবার দেখা করেই আবার ফিরে আসবো তোমার 
কাছে। কিন্তু তুমি না বললে তো আম যেতে পারবো না। 

জিনয়াহ বললো, বেশ, মাত্র তিন দিনের জন্য তোমাকে আমি যেতে দিতে 
পার। আমার সশস্র গ্রহরীরা তোমার সঙ্গে যাবে। যদি কোনও বিপদ 
আপদ ঘটে, ওরা তোমাকে রক্ষা করবে । 

রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো বারতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


আর একটা কথা, ভূলে কখনও তোমার বাবা বা অন্য কাউকে বল না, তুমি. 


ঞঃ 
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একটি জিন-কন্যাকে শাদী করেছ । এবং আমার এই প্রাসাদের ঠিকানাও যেন 
তারা কেউ জানতে নাপারে। শুধু তোমার বাবাকে বলবে, ভাববার কোনও 
কারণই নাই, তুমি খুব সুখ-সম্ভোগের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছো । 

জানয়াহ হুসেনের নিরাপত্তার জন্য কুড়িজন সশস্ম ঘোড়-সোয়ার সৈন্য 
সঙ্গে দিয়ে রওনা করে দিল । 

বোশ দূরের পথ নয়, অজ্পক্ষণের মধোই হুসেন সদলবলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করলো । অনেকাদন পরে পুতকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কেদে 
ফেললেন । প্রবাসীরা উৎফুল্ল, কলমুখর হয়ে উঠলো । ছেলেকে ঝুকে 
জাঁড়য়ে ধরে সাশ্রুনয়নে সুলতান বললেন, আবার যে তোকে ফিরে পাবো, 
ভাবতে পারান, ববা। ভেবেছিলাম মনের দহঃখে তুই বাঁঝ আত্মঘাতন 
হয়েছিস। 

হুসেন বললে, আপাঁন ষা আকাব্ক্ষা করেছিলেন তা মিথ্যে না, আব্বাজান । 
ভালবাসার শেকড় তো এক পলকে উপড়ে ফেলা যায় না! নরকে হারানোর দহঃখ 
কি সহজে ভোলা সম্ভব 2 যাক, সে এখন আমার বড় ভাই-এর বেগম, তার 
সম্বন্ধে কোনও কামনা বাসনা পোষণ করা পাপ। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ । 
আম এই ক'মাসে নরকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পেরেছি, বাবা । 

স্থলতান অব.ক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কী করে পারলে বাবা ? 

হুসেন বলে, এর বেশি আর কিছ জিজ্ঞেস করবেন না আব্বাজান, বলতে 
পারবো না। বারণ আছে । আর জেনে রাখুন, আম খুব সুখে আছি । আমার 
জীবন পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এর বেশি কিছু আর আমার চাইবার নাই । 

স্থলতান বললেন, শুনে খুব সুখী হলাম বাবা । কোনও িতাই তার 
সন্তানের সুখ-সম্‌দ্ধি ছাড়া আর 'িছ.ই জানতে চায় না। আমি চাইবে কটা 
দিন বাঁচি, তুমি আমার পাশেই থাক । কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মনে 
হচ্ছে যে তুমি পারবে না। 

হুসেন যেন একট] অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, আর্পনি কোনও চিন্তা করবেন না, 
আব্বাজান । আম মাঝে মাঝে এসে আপনাকে দেখে যাব । আপনার যখন 
দেখতে ইচ্ছে হবে তক্ষযান এসে যাব আঁম। 

সুলতান ম্লান হাসলেন, 'কল্তু আমার ইচ্ছা আচ্ছা কি করে জানতে পারবে 
তুমি । কোথায় কত দ-র দেশে থাক তুমি তার তো কোন ঠিকানা দিতে চাও না 
তুমি । প্রয়োজন হলে কী করেই বা খবর দেব তোমাকে ? 

হুসেন বলে, আমি কসম খেয়ে এসেছি, ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে 
পারছি না, আব্বাজান। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, প্রায়ই আম এসে আপনাকে 
দেখে যাবো । মাসে অন্তত একবার আসবই । 

তিন দিন তিন রান্রি প্রাসাদে কাটানোর পর চতুথ- দিনে খুব ভোরে আবার 
সেই সদলবলে প্রাসাদ ছেড়ে পাহাড় উপত্যকায় জিনিয়াহর কাছে ফিরে এল 
হুসেন। বলা বাহুল্য, তারই পথ চেয়ে বসেছিল জিনিয়াহ । হুসেনকে 
পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে গেল সে। হাসি নাচে গানে মুখর হয়ে উঠলো 
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জনিয়াহর প্রাসাদ । অমন অমতর্ণলোকের আনন্দ হুসেন জীবনে কখন্তও 
উপভোগ করেনি । 

এই আনন্দধারায় একটি মাস কেটে গেল । হসেন মনে করলো, বাবাকে সে 
কথা দিয়ে এসেছে মাসান্তে অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাক্। 
দলবল নিয়ে সে রওনা হলো সুলতানের প্রাসাদ আভমুখে । 

এদকে এই মাসখানেকের মধ্যে সুলতানের পাশ্বচররা নিয়ত তাঁর কানে 
কুমল্মণা দিতে কস্সুর করোন। 

--শাহজাদা হুূসেনের জাঁকজমকের বহরটা লক্ষ্য করেছেন জাঁহাপনা ? যে 
সাজ-পোষাক সে পরে এসোছিল, তেমন মহামূল্য বস্তু সারা আরব দুনিয়ার 
কোনও সুলতান বাদশাহর প্রাসাদে নাই ॥ আর তা ছাড়া, আপনি তার পরমারাধ্য 
পিতা। কোথায় অবস্থান করছে, ঠিকানা জানাতে সে অস্বীকার করলো 
কেন? মনে হচ্ছে এর পিছনে কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে। 

আর একজন পাঁরষদ বললে, একটা ঞ্জনিস লক্ষ করেছেন, জাঁহাপনা ঃ 
শাহজাদার দেহরক্ষণ এ সৈন্যগুলো কেমন ঝকঝকে থাকে ! ওদের জমকালো 
পোশাক-আশাকে এতটুকু ধুলোবাল লাগোনি । মনে হাচ্ছল, এই বুঝি সদ্য 
সেজেগুজে এসে দাঁড়য়েছ । জুতরাং এ থেকে বুঝতে কি অসুবিধে হয় যে 
শাহজাদা আমাদের শহর থেকে খুব বেশি দুরে কোথাও থাকে না। 

উজির ঘাড় নেড়ে সায় দিল এ কথায়, হ্‌* ঠিক, ঠিক বলছে । এই শহরেরই 
আশেপাশে কোনও গোপন ডেরায় সে আস্তানা গেড়েছে। মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্য 
মহৎ নয়, জাহাপনা । 

স্থলতান ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কণ, ক বলতে চাও তোমরা ? 

উঁজর বললো, শাহজাদার আড়দ্বর এবং ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, সে 
প্রাচূর্যের মধ্যে বেশ বাদশাহণী মেজাজেই দিন কাটাচ্ছে । এবং এও পারিত্কার, 
এ শহর থেকে সে খুব বোশ দ্‌রেও থাকে না। আমার ধারণা গোপনে গোপনে 
সে শান্ত সয় করছে। এবং এখন সে জাঁহাপনার এক।নত অনন্ত থাকলেও 
খুব শিগগিরই একাদন তার নিজের স্বরূপ দেখাতে দ্বিধা করবে না। 

স্থলতান টেবিলে ঘ:ঁষ মেরে চিৎকার করে ওঠে,_খামোকা এসব কথার 
মানে ক? 

উঁজর বিনীতভাবে বলে, অথ একটাই জাঁহ!পনা। এবং তা অত্যন্ত স্বচ্ছ । 
ময় এবং সুযোগ বুঝে সে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে । 

_অসম্ভব ॥ আমার হসেনকে আমি চিনি। এসব তেমাদের মনগড়া 
আশংকা । 

উচজর বলে, আপনার কথাই সাঁত্য হোক, ধর্মাবতার, আমানের আকাকক্ষা 
যেন মিথ্যাই হয় । 'কম্তু একটা কথা আপাঁন ভেবে দেখুন, জাঁহাপনা, শাহজাদ 
নূর অল-নাহার তার নয়নের মাঁণ ছিল । আপাঁন তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছেন । 
আপনার বিচার ধত সংক্ই হোক, শাহজাদা হুসেন কিন্তু অ উদার চিত্তে মেনে 
[নিতে পারেনি । তা হলে সে এ ভাবে প্রাসাদ থেকে অন্তধণন হয়ে যেত না। 
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এই ক'মাস বাদে আবার সে ফিরে এসেছিল আপনার কাছে, তা কদ্তু শুধু পিতৃ- 
ভন্তি বা ভালোবাসার টানেই নয়, তার পিছনে অন্য একটা সুপারকজ্পত গুট 
উদ্দেশ্য ছিল । 

গড়ে উদ্দেশা ও 

স্থলতান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উাঁজরের দিকে দস্টিপাত করলেন। 

-__হ্যাঁ, জাঁহাপনা, গভীর এক কুট উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসোছল আপনার 
কাছে । তাকে দেখা মান্রই আপনার কি মনে হয়নি, অন্তত অর্থবলে সে আপনার 
চেয়ে অনেক বলীয়ান 2 তার সাজ-পোশাকে যে মহামূজ্য মাঁণরত্বাদি বসানো 
ছিল তার ?কমত আপনার সমগ্র সলতানয়তের চাইতেও বোশ। 

স্ূলতান গম্ভরভাবে বললেন, দেখোছি । হাঁ, সে কথা একশোবার ঠিক। 
কিন্তু তাতে আমি ঈষাঁন্বিত হব কেন। বরং এ তো আমার গোরুবের কথা! 

উাঁঞ্জর বলে, আপানি বড় উদার মহৎ সরল প্রাণ । কিন্তু হুকুমমত চালাতে 
গেলে বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । সেতার এম্বর্ধ দেখাতে এসে- 
ছিল। এবং একথা তো আপাঁন মানেন, পয়সা যার হাতে পাঁথবী তার 
পায়ে । 

সুলতান বললো, এ তো সবাই জানে । মানবো নাকেন? ৮ 

উজির বলে, তাহলে বুঝুন, পয়সা দিয়ে সে শৌর্ধ বাধ বিক্রম সবই 
কিনতে পারে । সুতরাং আজ না থাকলেও কালরুমে সে আপনার চেয়ে অনেক 
বলশালও হতে পারে । এবং তখন যাঁদ সে আপনাকে মসনদ থেকে নাঁময়ে 
কারারদ্ধ করে তাতে কী অবাক হবেন 2 

--না না না, সে কখনও হতে পারে না। হুসেন মামার হসেন কখনও 
অমন কাফের হতে পারে না উজির । 

কিন্তু জাঁহাপনা, এই-ই ইতিহাস । যুগে যুগে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি 
ঘটে আসছে-- 

-নানা। ওসব বলে আমার মব গোলমাল করে 'দিও না তোমরা । 
হুসেন কখনও অমনটি হতে পারবে না। 

উঁজর কুর্ণশ জানিয়ে বলে, গুদ্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, সুলতান 
মহানুভব, আমরা অধম হনমনা মানূষ, কী বলতে কী বলে আপনার দ£ঃখের 
কারণ হলাম--এজন্য গভখর অনুতপ্ত বোধ করছি। 

সুলতান উদ্ত্রান্তের মতো বললেন, জান না, কী বিশ্বাস করা উচিত আর 
কণ বি*বাপ করা উচিত নয় । যাই হোক, তোমাদের এই পরামরশের জন্য আম 
কৃতজ্ঞ । ভবিষাতে আমি সজাগ থাকবো এ ব্যাপারে । 

সুলতান সোঁদনের মতো তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষণদের বিদায় করে দিলেন । 

শাহজাদা হুসেন সুলতানের কাছে এসে ভাঁন্তভরে প্রণামাঁদ জানয়ে কুশল 
[জজ্কেস করলো, আব্বাজার, আপনার শরগর ভাল ছিল তো এক মাস ? 

সুলতান ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই যেদিন থেকে ভাল আছিস 
শুনোছ, সেদিন থেকে আমি খুব ভাল আছ বাবা । 
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ছেলেকে কাছে পেয়ে তাঁর গনের সকল সংশয় 'অন্তহিতি হয়ে গেল 
নিমেষে । হুসেনের অপাপশীবদ্ধ মৃখের- এদকে অপলক চোখে তাকিয়ে 
তাকিয়ে ভাবে, ওরা মিথ্যেই সন্দেহ করেছে, না না, শিশুর মতো সরল এই 
হুসেন কখনও নশংস নিমম হতে পারে না। মিথ্যে, মিথ্যে ওদের সব, 
সন্দেহ । 

পরদিন সকালে কিন্তু সুলতান শহরের এক নামকরা যাদহকরধ বৃদ্ধাকে 
ডেকে এনে বললেন, দেখ বাঁড়, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। লোকে 
বলছে, আমার ছেলে হুসেন নাকি এই শহরের আশেপাশে কোনও গোপন 
ডেরায় বাস করে। সেতার ঠিকানা বলেনি আমাকে । তোমাকে এই কাজটি 
গোপনে করে 'দিতে হবে । কাল সকালে হুসেন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে । তুমি 
এঁ সময় তাকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যাবে । 

বৃঁড় বললো, আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকুন জখহাপনা, সব নাড়ি নক্ষত্র আম 
জেনে এসে বলবো আপনাকে । 

মাসখানেক বাদে হুসেন আবার বাবার সথ্গে দেখা করতে জিনিয়াহর প্রাসাদ 
ছেড়ে সদলবলে বোরয়ে পড়লো । একট এগোতেই দেখতে পেল এক 
অশনতিপর বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত রুগশর মতো এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর শয়ে শহয়ে 
কাতরাচ্ছে। হুসেন এগিয়ে এসে ডাকলো, কে গো, এখানে শুয়ে কে? 

- আম মালিক, আমি এক অথব, জ্বরে ব্যথায় আর চলতে না পেরে 
এখানেই পড়ে আছি কাল থেকে । 

হুসেন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে তুমি ? 

যাবো তো শহরে ॥। কিন্তু আমার ঘা শরীরের হাল, তাতে এক পা চলার 
সাধ্য নাই। উঃ বাবাগো, ম'লাম ! 

হুসেন রক্ষীদের বললো, বাড়িকে প্রাসাদে নিয়ে চল । মনে হচ্ছে, কাঠিন 
অস্থুথ করেছে । দাওয়াই পন্ন না খেলে হয়তো আর বাঁচবে না। 

দুজন রক্ষী বুড়কে তুলে ধরাধাঁর করে পাহাড়-প্রাসাদে নিয়ে আসে । 
হুসেনকে ফিরে আসতে দেখে জিনিয়াহ ছুটে এসে 'জজ্ধেস করে, কাঁ ব্যাপার, 
ফিরে এলে যে 2 

হুসেন বলে, এই বৃদ্ধা পাহাড়ের নিচে একটা পাথরের চাইয়ের উপর শংয়ে 
কাতরাচ্ছিল, মনে হচ্ছে ভারি অসুখ করেছে । ওকে একট: সেবা যত্ত করে সুস্থ 
করতে হবে। 

বৃদ্ধার আপাদমস্তক [নরীক্ষণ করে নিল জানয়াহ। তারপর হুসেনকে 
উদ্দেশ করে বললো, তোমার দয়ার শরীর, অনোর দুঃখ কম্ট দেখলে তুমি আর 
ঠিক থাকতে পার না! যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, ওর কোনও রকম অযত্ 
হবে না। মনে রেখো আমার নিজের অস্গুখ করলে যে ভাবে সেবা যত্ব হতো, 
তার চেয়ে কিছু কম করা হবে নাওর জন্য! তবে শোন, কে এই বহদ্ধা, কী 
কগ তার পরিচয়, ক উদ্দেশ্যেই বা ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং কেই বা 
পাঠিয়েছে, সব আমি জানতে পেরেছি । কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে চক্রান্তই 


১২ 


হোক, আমার ওপর ভরসা রেখ, কেউ তোমার এক কণা আনিত্ট করতে পারবে 
না। আমি মন্ধবলে আগে থেকেই সব জানতে পারি। কার কি মনের 
অভিপান্ধ সব আমি জান। সে জন্যে তার উপধন্ত বাবস্থাও আমার পাকা 
করা আছে । তুমি নিভ'য়ে বাবাকে দেখতে যাও ।॥ কেউ তোমার কিছু করতে 
পারবে না। 

যাদুকরী বুড়িকে একটা পালছ্কে শুইয়ে দিল 'জানয়াহর সহচরীরা। 
একজন এক গেলাস জল এনে বুড়ির সামনে ধরে বললো, এই পানিট্‌কু খেয়ে 
নাও তো, সব বিমার এখুনি সেরে যাবে । সিংহ-ঝরনার পাঁন। এ পান 
খেলে সব রোগ সেবে যায় । 

বুড়ি জলট.কু এক নিঃ*বাসে পান করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে শয়ে 
রইলো । তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো, বাঃ চমৎকার 
দাওয়াই তো। শরীরটা একেবারে ঝরঝরে চাঙ্গা হয়ে উঠলো । নিজে নিজেই 
সে পালগ্ক ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো । পাঁরচারকাদের বললো, তোমাদের মালাকনের 
কাছে নিয়ে চল আমাকে, তাকে আমার জ্ক্রিয়া জানাবো । 

একটার পর একটা নয়ন-মনোহর কক্ষ পেরিয়ে সে এক বিশাল মহলে এসে 
দড়ালো। দরবার মহল । ঠিক মাঝখানে এক সোনার সিংহাসনে বসেছিল 
[জানিয়াহ! বাঁড় আভ.মি অবনত হয়ে কুর্নিশ জানালো 'জীনয়াহকে। 

-আপনার কপায় আমি সম্পৃণ" সুস্থ হয়ে উঠেছি। 

[জানিয়াহ বললো, আপনার যতন খুশি এ প্রাসাদে অবস্থান করুন । 
আমার মেয়েরা আপনার সেবা ঘত্ব করবে। 

বৃড় বললো, না মালকিন, আমি বেশ সেরে গেছি, এখন আমার ঘরে ফিরে 
যেতে চাই । 

জিনিয়াহ বললো, বেশ আপনার যা আভরুচি ।. 

প্রাসাদের সবগুলি কক্ষের জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখে সে হতবাক হয়ে 
গেল । এত এশবর্য কোথা হতে এল এখানে ? 

শহরে ফিরে এসে স্থুলত।নকে সাঁবস্তারে সব জানালো সে। উজির 
আমররা বললো, জাঁহাপনা, আমরা যা আশতকা করোছিলাম, তা তো মিথ্যে নয় ! 
আপাঁন আর সাপ নিয়ে খেলবেন না। এবার শাহজাদাকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করুন। না হলে সেই আপনাকে কারারুদ্ধ করবে। 

স্থলতান বললেন, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি হুসেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। 

কিছুক্ষণের মধোই হহসেন এসে দাঁড়ালো । সুলতান বললেন, বেটা তোমার 
গরখব বাবার চেয়ে তুমি বিস্তে এবং বীর্ধে অনেক বোঁশি বড় হয়েছ, এ আমার 
গরবের কথা । আমি তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস উপহার চাইছি । 
লড়াই ক্ষেত্রে বাস করার.মতো ভালো তাঁব নাই আমার । তুমি যদি আমাকে 
একটা তাঁবু এনে দাও খুব খঁশ হবো । 

হুসেন বললো, এ এমন বোশ কি কথা আব্বাজান, আমি আজই এনে 
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জিনিয়াহর প্রাসাদে ফিরে এসে হুসেন স্ঘকে বললো, বাবা আমার কাছে 
একটা তাঁবু চেয়েছেন । 

জিনিয়াহ শুনে অবাক হলো, সে কি, এত বস্তু থাকতে সামান্য একটা তাঁবু 
চাইলেন তিনি? যাই হোক, এক্ষ-নি আম ভাঁড়ার থেকে আনিয়ে দিচ্ছি । 

খাজাণ্টীকে ডেকে সে হুকুম করলো, সাইবাহকে বল, সে যেন একটা বিরার্ট 
বড় দেখে তাঁবু নিয়ে আসে এখানে । তাবুটা ষেন খুব বড় হয়, যাতে গোটা 
একটা সেনাবাহিনী ঘুমোতে পারে । 

একট; পরে সাইবাহ এসে হাজির হলো । লোকটার চেহারা বড় অদ্ভূত । 
লম্বায় সে বড় জোর এক হাত; কিন্তু লোকটার গোঁফজোড়া ইয়া বড়- তার 
দেহের চেয়েও বিরাট । তার এক কাঁধে একখানা গদা সদশ লোহার ডান্ডা । 
অন্য কাঁধে গুটানো একখানা তাঁবু । খুব ছোট্র একটা পুটলির মতো । 

জিনিয়াহ ঈষং বিরন্ত হয়ে বললো, এইটুক্‌ একটা তাঁবু এনেছ 2 আমি 
তো বলেছিলাম অনেক বড় দেখে আনতে । 

সাইবাহ কুনিশ জানিয়ে সবিনয়ে বললো, জা, বহ্‌ত বড়ই এনোছি। 

এই বলে সে তাঁবুখানার ভাঁজ খুলে দেখালো, গোটা একটা সৈনা/বাহনা 
দিব্য শুয়ে বসে কাটাতে পারে তার ভিতর । 

জিনিয়াহ খাঁশ হয়ে বললো, বাঃ বেশ এনেছ! এখন ওটা নিয়ে তুমি 
অ.মার স্বামীর সহ্য তার বাবার প্রাসাদে যাও । সুলতানকে ভেট দিয়ে এস । 

সাইবাহ বললো, জো হুকুম, মালাকন। 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো চোদ্দতম রঞঙ্জনটীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
সাইবাহকে সঙ্গে নিয়ে হুসেন সুলতানের দরবারকক্ষে প্রবেশ করে। 
ন্বলতান তখন উজির আমির পাঁরবৃত হয়ে মসনদে আসীন ছিলেন! হুসেন 
বললো, আপনার তাঁবু এনেছি জাঁহাপনা, আপাঁন মেহেরবানধ করে গ্রহণ 
করুন। 
সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে হূসেনকে কাছে ডেকে মসনদে বাঁসয়ে দিয়ে বললেন, 
আমার বয়স হয়েছে বাবা, এখন আম মক্ায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করবো । 
এখন থেকে তোমাকেই আমি সুলতান করলাম ৷ তুমি আদশ* শাসক হয়ে প্রজা 
পালন কর। 
সেইদন থেকে হুসেন সুলতান হয়ে দেশ শাসন করতে ল্যগলো । 
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শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে : 

খলিফা হারুন অল রাঁসদের পৌধ অল মৃতাবাকিল তস্য পৌত মৃতাসিব 
বিল্লাহ অতিশয় বিনয়শ নম এবং প্রিয়দর্শন সুলতান ছিলেন । রূপে গুণে 
শোধে" কি বাষে" বিক্লমে তার তুল্য নরপাঁতি বড় একটা দেখা যায় না। কাবি 
'হিস'বেও তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া। 

তাঁর দরবারে আটজন পরশ্রীকাতর উজির 'ছিল। তারাই হুকুমতের ক'জকম' 
দেখাশোনা করতো । তীর সুবিশাল সলতানিয়ত বিস্তৃত ছিল একাঁদকে শ্যাম 
মরুভামি সীমা থেকে শুর করে মর অধ্যাষত অণ্ল এবং অন্যদকে খুরসন 
পবতমালা থেকে ভারত ও আফগানিস্তানের পশ্চিম সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত। 

খলিফা মুসতাবিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল আহমদ ইবন হামদুন। একদিন 
দুটি যুটি প্রাসাদ উদ্যানের এক শ্বেত পাথর নির্মিত চবুতরার উপর বসে 
সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ আলাপ আলোচনায় মণ্ন হয়েছিল। বয়সে 
দুজনে নবীন নওজোয়ান। চে'খে ওদের নানারকম রাঁঙন স্বগন। কজ্পনার 
ডানায় ভর করে দূর দিগন্তে ভেসে চলে ওরা । একজন বলে, আমরা 
যদ পাখ দের মতো সতাই ওই নীল নভমণন্ডলে উড়ে বেড়াতে পারতাম । তা 
হলে কি ভালই না হতো বলো? অন্যজন বলে, দেখ, দুনিয়ার মানুষ কত 
কাজে সদা ব্স্ত। এই যে প্রকৃতির অপরূপ শোভা - একে নজর দেবার 
ফুরস্গতই নাই কারো । তা না হলে এমন সংন্দর কুসুম স্থুরভিত বাগিচার ধারে 
কাছে একাঁট মানুষও পা বাড়ায় না! কাজ--শুধু কাজ জণবনে সব । জাঁবনকে 
মধুর করে তুলতে হলে খাওয়া পরা ছাড়াও তো আরও অনেক কিছ? চাই বন্ধু । 

মুসতাবিদ আর হামদহন বাণকের ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে এ বাগানের 
মধ্যে তরুণদ্বয়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের এইসব কথাবার্তা শুন 
ছিলেন । মুসতাবদ অবাক হয়ে ভাবলেন, এত অন্প বয়সে এরা এত সুন্দর 
সুন্দর ভাব-দর্শনের কথা সব বলতে পারছে কি করে 2 আম দেশের সংলত ন 
খলিফা, লোকে আমাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে জানে, কিন্তু এই শেষ বয়সেও এসব 
দর্শনের ভাবনা তো আমাকে কখনও আন্দোলিত করেনি । মহসতাবিদ বুঝতে 
পারে না কে এই তরুণ দুটি । এমন সংন্দর উদ্যান - তার সংলগ্ন প্রাসাদোপম 
বাঁড়! হামদুলকে তিনি বললেন, দোস্ত আমারই শহরে এই সুরম্য ট্রালিকা, 
নয়ন-মনোহর এই বাগ্গিচা--এর মালিক কে, কিছুই তো বুকতে পারছি না। 
তুমি কিছু জান ? 

হামদুন বলে, না, আমিও কিছু বলতে পারবো না ধমএবতার, তবে ছেলে 
দুটিকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে । 

হামদুন এগিয়ে গিয়ে ছেলে দুটির সামনে দাঁড়য়ে বলে, আমরা পরদেশগ 
বাঁণক। তোমাদের মালিককে একবার খবর দাও, আজ রাতে আমরা তার 
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মেহেমান হতে ইচ্ছুক । 

ছেলে দুটি খুশিতে উচ্ছ্বাসত হয়ে বিনয়-বিগালিত কণ্ঠে বললো, মেহেরবানী 
করে যদি আমাদের সঙ্গে আসেন আপনারা । 

ছেলে দুটিকে অনুসরণ করে খাঁলফা ও হামদুন প্রাসাদের অভান্তরে প্রবেশ 
করেন ॥ একটি সুসাঙ্জত বিরাট কক্ষ । দুনিয়ার সেরা সেরা জানিসপতে ঝকঝকে 
তকতকে করে সাজানো-গোছানো । 

অলপক্ষণের মধোই গৃহস্বামী এসে আঁতাঁথদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো । 
সাজে-পোশাকে আদব-কায়দায় চেহারা-চারত্রে বিশেষ একটা খানদান ছাপ 
সুপ্পন্ট। ঘরে ঢুকেই সে সালাম সাবুদ জানয়ে বিনয়াবনত হয়ে বাদশাহ 
কেতায় বললো, অনেক পুণ্যের ফলে আজ আপনাদের দর্শন পেলাম জনাব । 
আপনাদের পদধূলিতে এ গরাবখানা তীর্থভূমি হয়ে গেল । - এখন হুকুম 
করুন মালিক, কি ভাবে আপনাদের সেবা করতে পার । 

ঘরের এক পাশের সারা দেওয়াল জুড়ে একখানা স্ফাঁটকের আয়না । আর 
সেই আয়নায় প্রতিবাম্বত হয়েছে প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলবাগিচার প্রায় পুরো 
দৃশ্য। বাগিচার ঠিক মাঝখানে একটি নিরন্তর 'নর্ঝর ঝণণ বরে পড়ছে। 
মুসতাবদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন সেই অপরূপ শোভা ॥। মনে হতে 
লাগল ঘরের মধ্যে যেন একটি ফুলের বাগান আর একটি ঝর্ণা অনর্গল জলধারা 
দিন করে চলেছে । মন-প্রাণ এক অপূঝ পলকে নেচে উঠতে চায়। 
খালফা মনে মনে তাঁরফ করে, গৃহস্বামীর বাহার রুচি আছে বলতে হয় । 
অর্থ অবশাই বাঁয়ত হয়েছে, কিন্তু শুধু পয়সা খরচ করলেই এ বস্তু বানানো 
যায় না। তার জন্যে চাই সস্ম রুচিবোধ। মুসতাবিদ ভাবেন, আম তো 
সুলতান, ইচ্ছা করলেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পাঁর কিন্তু এমন অন্দর 
পাঁরকহ্পনা তো আমার মাথায় আসেনি কখনও । 

বাগচায় নানা রঙের নানা শ্বাসের কত রকমের কুঙ্গম । কেউবা সব দল 
মেলে ধরে.ছ। কেউ বা আধো আধো লঙ্জায় ফুটিফ:টি করেও ফুটে শেষ 
হতে পারছে না। আবার কতকগুলো নেহাতই কাল-কুড়। 

এ ছাড়াও আরও চারা প্রস্ফুটিত কুম্ম দল মেলে পাখাপাশি বিকশিত 
হয়ে আছে । তাদেরই অপরূপ শোভায় সুবাসে সারা বাগিচায় খুশির বান 
ডেকেছে । 

এরা চারজনেই রূপসী যুবতাঁ। সে রূপের বর্ণনা এখানে বাহুল্য । শুধু 
মনে মনে কষ্পনা করে নিন, জাহাপনা, ওরাও চারটি সদ্য ফোটা ফুল। 

গৃহস্বামণ নিজের পাঁরচয় দেয়, আমার নাম আবু অল হাসান আলী ইবন, 
আহমদ, খুরাসনে আমাদের আদ বাস। 

খাঁলফা বললেন, এবার তাহলে আমার পাঁরচয় শোন, আমি স্বয়ং খলিফা, 
মুসতাবিদ । 

এই কথা শুনে গৃহস্বামী থর-থর করে কাঁপতে লাগলো । আভূমি আনত 
হয়ে সে খালফাকে কুর্ণশ করলো । 
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-র্দি কোনও অন্যায় করে থাকি, যদি কোনও অসম্মান করে থাকি, 
শাহেনশাহ মহানুভব, গোলামের গস্তাক? মাফ করবেন, জাঁহাপনা । 

খালফা মৃদু হেসে বললেন, অমন সংকুচিত হওয়ার কোনও কারণ নাই ॥ 
তোমার বাবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি । শুধু একটা কথা, তোমার গৃহের 
এই যে সব বৈভব এবং তোমার অঙ্গের এই যে সাজ-পোশ।ক দেখাঁছি, এ সবই 
কিন্তু আমার ঠাকুদ্ণ মুতাবাকিল আলা আল্লাহর ॥ ব্যাপারটা কি, খুলে বলতে 
পার আমাকে ? এসব ছাড়াও কী তোমার কাছে আমার পূব্পুরূবদের আরও 
অনেক ব্যবহার্য সংবাদপন্ন আছে ? এখানে এসব জিনিস দেখে আম তাঞ্জব 
বনে গেছি । যাই হোক, সমস্ত ঘটনাটা আমার জানা দরকার । আশা কার 
কোনও কিছ লুকো-ছাপা করবে না। তার পারণাম ভাল হবে না। 

খাঁলফার হুমাকতে গৃহস্বামী মৃদু হাসলো মাত্র । 

_আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করনে, জাহাপনা। সত্য অন্তরের ভূষণ, 
বাইরের সঙ্জাটার নাম আন্তরিকতা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে অবস্থান করুন, 
আম আপনাকে সত্য ভাষণই শোনাব । 

এই সময়ে রান্র প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইলো । 


অ'টশো যোলতম রজনখীতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


একটা কুর্শিতে বসে আব হাসান বলতে শুরু করলো £ শুনুন, জাঁহাপনা, 
আমি কোনও শাহজাদা নই বা আমার 'পিতৃদেবও কোনও স্থলতানের পদন্ন 
ছিলেন না। কোনও ভাবেই আমার ধমনশীতে শাহ-রন্ত প্রবাহিত হচ্ছে না। 
কিন্তু তা সত্তেও এমন অদ্ভূত ব্যাপার কি করে সংঘাঁটিত হয়োছল, সেই বিচি 
কাহনীই বলছি । এই ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং আমার অঙ্গের সাজ- 
পোশাক দেখে আপনি স্বভাবতই সংশয়াচ্ছল্ল এবং উত্তোজত হয়ে উঠেছেন । কিন্তু 
আমার বলা শেষ হলে আপনার মনে আর কোনও খেদই অবাঁশন্ট থাকবে না। 

এরপর এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল আবু হাসান। হয়ত বা পুরোনো 
স্মৃতি মনে মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো । 

যদিও আমির বাদশাহর বংশে জন্ম নয় তবু ধনে মানে আমার বাবাও 
কারো থেকে খাটো ছিলেন না। এক সময়ে এই বাগদাদ শহরে সম্ভ্রান্ত সওদাগর 
1হসাবে যথেম্টই তার নাম ডাক ছিল । আম তাঁর একমান্র সন্তান। তাঁর 
ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু এই শহরের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব 
পারস্যের নানা দেশে তার বাণিজ্যের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়েছিল । এই শহরের 
প্রায় প্রাতাটি বাজারে আমার বাবার নানারকম কারবারের অনেকগুলো দোকান 
ছিল। কোনটা কাপড়ের, কোনটা ওষুধের, আবার কোনওটা বা পরদেশী 
মুসাফীরদের জন্য শখের সামানের । প্রত্যেকটি দোকানের দেখা-শোনার জন্য 
একটি করে সুদক্ষ কর্মচারী নিষুস্ত করেছিলেন তান । 
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প্রত্যেক দোকানের পিছন দিকে একটি করে বিলাসকক্ষ নিমাণ 
করেছিলেন বাবা । দুপুরের দাব-দাহে বাগদাদ যখন জবলে-পুড়ে খাক হয়ে 
যেতে থাকে সেই সময় আমার বাবা সেই বিলাসকক্ষে সুশীতল পাখার বাতাসে 
আরামে নিদ্রা ষেতেন। 

আমি বাবার একমান্র সন্তান--বড় আদরের ধন। সুতরাং কোনও 
ব্যাপারেই আমার ওপর কখনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেনান তিনি । আমার 
লেখাপড়া, খেলা-ধূলা, সাজ-পোশাক, আহার বিহার, কোনও বিষয়েই তাঁর 
কোনওরূপ কাপর্ণয ছিল না। 

একদিন বৃদ্ধবয়সে বাবা দেহ রাখলেন । আমি তাঁর বিপুল ববিত্বের 
একমাত্র মালিক হলাম । বাবাকে যা যা করতে দেখোছি, আমিও হুবহু তাঁরই 
পথ অনুসরণ করে যথাবাহত দোকান-পাটের দেখা শোনা করে বহাল তাঁবয়তে 
দিন কাটাতে লাগলাম। 

এই সময় আমার বন্ধূ-বান্ধবের সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেতে 
থাকলো । কিন্তু তাতে কি, আমার যা রোজগার তাতে ভালমন্দ. খেয়ে-দেয়ে 
আর কত ফ:রানো যায় ! 

আমার বচ্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই অনেকবার বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছে কিন্তু আমি তাদের সে-সব প্রস্তাব সযত্বে পরিহার 
করে পাশ কাঁটয়ে ষেতে পেরেছি । 

বন্ধুরা একে একে হতাশ হয়ে কেটে পড়লো । আমি প্রায় নিঃসগ্গ হয়ে 
পড়লাম । কিন্তু তাতেও অ.মার কোনও অক্সাঁবধা হয়ান। 

কিন্তু কোনও মানুষের জীবনই সহজ-সরল পথে চিরকাল চলে না। 
তেমনি আমার জশবনেও একদিন জটিলতার সান্ট হলো। চোদ্দ বছরের 
একটি মাত্র মেয়ে সব ওলটপালট করে 'দিয়ে গেল । 

একদিন অ মার এক দোকানে বসে ইয়ারবন্ধৃদের সঙ্গে লঘরসের আলাপ- 
সালাপ করছি, এমন সময় একটি কিশোরী এসে দাঁড়ালো সেখানে । মেয়েটি 
জাতে জপসী। নাচগান করে পয়সা রোজগার করাই তার পেশা । আমার 
সামনে লাসাময় ভণ্গতে দাঁড়য়ে বিলোল বট।ক্ষ হানলো । বিশ্বাস করুন 
জাঁহাপনা, সেই মুহূর্তে আমার সারা শরণরে যেন বিদযৎ প্রবাহ খেলে গেল । 
অমন সর্বনাশা যৌবনবতী মেয়ে আমি আর দেখাঁন। ওর চোখে কি যাদু ছিল 
বলতে পারবো না। মুহ্‌ূতেই আম সম্মোহিত হয়ে গেলাম । 

মেয়োটি আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্নবাণ ছষ্ড়লো, এটা কি আবু অল হাসান 
সাহেবের দোকান ? 

কথাগুলো গান হয়ে আমার কানে বাজলো । আম বঙগলাম, "হ্যাঁ, এটা 
আপনার বান্দারই দোকান । 

মেয়োট দোকানের ভিতরে এসে শাহজাদীর কেতায় একখানা কুর্শিতে 
উপবেশন করলো । সারা শরীরে এক অভূতপ্‌ব রোমা অনুভব করলাম 
আমি । গেয়েটি দ্বিধা-সঙ্কোচহীন কণ্ঠে প্রন করলো, কোথায় সে ? 
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আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি, মুখ দিয়ে কথা পরতে চায় না। কোনও 
রকমে বলতে পারলাম, আমিই হাসান। 

-_-ও, আচ্ছা আপনার লোককে বল.ুন সে ষেন আমাকে তিনশো দিনার গুনে 
একটা থলেয় ভরে দেয় । 

আমি যন্তরচালিতের মত আমার তহবিলদারকে বললাম, তিনশো দিনার ওজন 
করে এক তোড়ায় বেধে দাও । 

আমার নিদশিমতো তহাবিলদার দিনারের তোড়াটা মেয়েটির সামনে রাখতেই 
সে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে দোকান থেকে বোরয়ে চলে গেল । 

তহবিলদার আমাকে জিজ্দ্েস করলেন, কার নামে খরচ 'লিখবো, মালিক ? 

আম তখনও তন্ময় হয়ে মেয়োটর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তারই 
কথা ভাবছিলাম, কম“চারীর কথায় সাম্বং ফিরে পেয়ে বললাম, এযাঁ। কার 
নামে লিখবে ? তা কার নামে লিখবে আমি কি করে বলবো ? 

-কেন, এ কন্যাটির নাম জানেন না আপনি 2 

_-নাম ? না, না-তো ! 

- তবে ? তবে অতগুলো টাকা ওকে দিতে বললেন কেন, মালিক ? 

আমি বললাম, ও যে চাইলো! 

বাঃ এ কি কথা, চাইলো বলেই আপনি দিয়ে দেবেন 2 দাঁড়ান আমি 
দেখছি । 

এই বলে সে দোকান থেকে বোঁরয়ে ছুটে চলে গেল মেয়েটির দিকে । 
কিন্তু একট-ক্ষণ পরে একহাতে বাঁ চোখটা চেপে ধরে কাতরাতে কাতরাতে ফিরে 
এসে বললো, আমি মেয়েটির সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়ীতেই ও আমার এই চোখের 
ওপর বেমকা একটা ঘুষ বাঁসয়ে দিল । আম চোখে আঁধার দেখে মাটিতে 
পড়ছিলাম, সেই ফাঁকে সে হাওয়া হয়ে গেল ॥ উফ, হাতের কী জোর! যেন 
কামারের হাতুড়ি । মনে হচ্ছে, চোখটা আমার খতম হয়ে গেছে । 

পরাদন আবার এল সে। যথারীতি আবার শাহজাদীর মতো দোকানে 
ঢুকে একখানা কুর্শতে বসে পড়ে বললো, গতকাল একটা ছোট্ট থলেয় কিছু 
দিনার দিয়োছলেন । কিন্তু তাতে কি আপান কাতর হয়ে পড়েছেন ? 

আমি বললাম, না না,কে বললো আপনাকে ? মোটেই না। এ দোকান 
তো আপনারই জনা । আপনাকে কিছ তে পেরে আমি ধন্য হয়েছি, বলুন 
আর কি চাই ? 

মেয়েটি সহজভাবেই বললো, তা"হলে আপনার লোককে বলুন, সে যেন 
আমাকে আজ পচিশো দিনার দেয় । 

মন্মুগ্ধের মতো আম তহবিলদারকে নির্দেশ দিলাম। এবং স্ব্পক্ষণের 
মধ্যে সে পাঁচশো দিনারের থলেটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল । 

সারাদিন রাত আম অনূতাপ্ে দগ্ধ হতে থাকলাম । এ কি জাদুকরাঁর 
পাঞ্লায় পড়লাম আমি । এভাবে চলতে থাকলে খুব শিশ্গিরই তো ফতুর হয়ে 


যাবো । 
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পরদিন সকালে বিষণ্ণ মনে দোকানে বসে মেয়েটির সম্মোহনের কথাই 
ভাবছি, এমন সময় আবার সে এসে বসলো আমার সামনে । এবার সে মুখে 
একটি কথাও উচ্চারণ করলো না! সামান্য একটু হাসলো মা । তারপর 
চোখের ইশারা করে তাকে-রাখা একটা মখমলের বটহয়া চাইলো । আমও 
নিবোধের মতো মূল্যবান জড়োয়া অলগকার ভাঁতি* বটুয়া এনে তার হাতে তুলে 
[দিলাম । একটি কথাও সে বললো না। বট;ঃয়াটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো সতেরোতম রজন'তে 

আবার সে বলতে শঃরু করে £ 

মুহূর্তে আমি আত্মস্থ হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ধাওয়া করলাম 
মেয়েটিকে । 

মেয়োটকে যখন দেখতে পেলাম তখন সে টাইগ্রিসের কূলে গিয়ে পৌচেছে। 
তার কাছে পেৌছবার আগেই সে ঘাটে অপেক্ষমান ছোট্র একখানা ডিঙিতে চেপে 
দাঁড় টানতে টানতে নদীর কিনার ছেড়ে দরে চলে গেল । তরে দাঁড়িয়ে আমি 
দেখতে থাকলাম । ডিঙিখানা বেয়ে সে অন্য একটা ঘাটে ভিড়লো । সেই ঘাটের 
পাশে আপনার ঠাকুদশর একখানা গিবলাসমহল ছিল । মেয়েটি 'ডাঁঙ থেকে 
নেমে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লো সেই বাড়টার ভিতরে । 

ব্যাপারটা কি কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে চিন্তিত বিষণ্ণ মনে বাড়ি 
ফিরে এসে আমার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম । মা শিউরে উঠলেন, তুই 
1ঠক দেখোঁছিস বাবা, মেয়েটি খালফার রঙমহলে গিয়ে ঢুকলো ? 

--ঠিক দেখবো না কেন মা? 

--তা হলে বাবা, ওদিকে আর ভুলেও নজর দিসনি। সুলতান বাদশাহর 
ব্যাপারে সাধারণ মানুষের থাকতে নাই । ওতে অনেক বিপদ বাড়ে । আম 
দশ মাস পেটে ধরেছি, বুকে করে মানুষ করেছি, এই বুড়ো বয়সে তোকে 
হারাবার দুঃখ আমাকে দিসাঁন, বাবা । আমার কথা শোন । 

আমি মাকে আদর করে বললাম, বংথা আশঙ্কা করো না, মা। আমার 
নসীবে যা লেখা আছে তা কেউ মহছে ফেলতে পারবে না। যা ঘটার ঘটবেই। 
আম উপলক্ষ্য মাত । 

পরদিন সকালে স্যাকরাপা্রিতে আমার গহনার দে।কানে বসে আছি, আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এল আমার দাওয়াখানার প্রধান কর্মচারী ॥। বয়সে প্রবীণ, 
দক্ষ লোক, আমার বাবার খুব প্রিয়পান্ধ ছিল সৈ। তোমাক এমন শুকনো- 
শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? তোমার পিতাজন চলে যাওয়ার পর অনেক ঝড় ঝঞ্চাই 
গেছে কিন্তু তোমাকে তো এমনটা কখনও দেখিনি । 

আম বললাম, না চাচা শরীর আমার ভালই আছে, তবে দু-একটা ঘটনায় 
একট: বিচালত হয়ে পড়েছি । 

--কি রকম ? 
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- দু-তিন দিন হলো একটা ছোট মেয়ে আমাকে বড় বিভ্রান্ত করে তুলেছে । 

এর পর পর কয়াদিনের সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম । 

_-হ্ঢ* চিন্তাই বটে । যাক, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে । এক দার্জর 
সঙ্গে আমার ঘানভ্ঞঠতা আছে। সুলতানের দরবারের উজির আমিরদের সে 
পোশাক বানায় । তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব আমি । তুমি যদি 
তাকে কিছ? কাজ-টাজ দাও তাহলে সে তোমার উপকারে আমতে পারে । 

এরপর সে আমাকে এ দাঁজর কাছে নিয়ে গেল । প্রথম আলাপেই বুঝলাম 
লোকাঁট বেশ সদাশয়। আমার কামিজের একটা পকেট 'ছ'ড়ে গিয়েছিল, ভাব 
জমাবার জন্যেই বললাম, জেবটা একট: ঠিক করে দিন তো । 

তখন সে সুন্দর করে জামাটা পু করে দিল । আম খাঁশ হওয়ার ছল 
করে দশটা দিনার গু'জে দিলম তার হাতে । লোকটা একটু বোকা-সোকা 
ধরনের । চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল । আমি বললাম, ওটা 
আপান রাখুন। আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে, শেখ । 

দর্জ বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে তো বনেদ? বাঁণক-সওদাগর বলেই 
মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্যবহারটা আগলে তাদের মতো নয়, মালিক । 

কথাটার নিগ্‌ অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বললাম, মানে ? 

সে বললো, দশ দিরহামের কাজ না পেলে এক দিরহাম হাত দিয়ে গলে না 
কোনও সওদাগরের, আপনি ফালতু ফালতু দশটা দিনার খয়রাতি করে দিলেন 
আমাকে? এ তো আমর বাদশাহ ছাড়া আর কেউই দেয় না। অবশ্য আরও 
একজন দেয়, কিন্তু সাহেব, আপাঁন কি প্রেমে পড়েছেন সদ্য ? 

আমি লজ্জা পেলাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন, শেখ । প্রথম দরশ্শনেই আমি 
মৃছণ গেছি। 

দাঁজ মুচাঁক হেসে বলে, খরগোশ, না হারণস । 

_সে হরিণ-নয়না । 

-তা হলে তো পোয়া-বারো । হারিণী শিকারের ওস্তাদী আমার বহৃৎ 
আচ্ছা-তরা জানা আছে, মালিক, ঘাবড়াবেন না কিহ7। কি নাম তার ? 

--খোদা জানেন । আর চেন্টা করলে আপাঁন জানতে পারবেন । 

_-ঠিক আছে, কোই বাত নাই, কি রকম দেখতে, বলুন । 

আমার সাধ্যমতো তার রূপ-যৌবনের বর্ণনা দিলাম । 

আমার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, এ তো মুংস্তাবানু ! 
খাঁলফার জলসা-ঘরে বশিশ বাজায় । আমার কাছে তো তার খুদে খোজা নফরটা 
হামেশাই আসে । 

ওর কথা শেষ হতে না হতেই একট। সুন্দর ফুটফ:টে ছোকরা এসে দাঁড়ালো 
আমাদের সামনে । ঝুলন্ত একটা ছোট কামিজ দোঁখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটার 
কত দাম নেবে শেখ আল ? চটপট বল, আমার দাঁড়াবার সময় নাই, দোর হলে 
আবার মুস্তাবানু বকুনি লাগাবে । 

জামাটা খুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও, তোমাকে 
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উপহার দিলাম এটা । আম দাম দিয়ে দেব । 

ছেলেটি মিত্টি করে হাসলো । হঠাং ওর হাসির 'ঝালক আর কটাক্ষ দেখে 
আমার মুস্তাব নূর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো । অদ্ভুত মিল তো। 
তফাতের মধ্যে সে মেয়ে আর এ ছেলে । 

নিশ্চয়ই আপাঁন খুরাসনের আবু অল হাসান ইবন আহমদ । 

ছেলেটি আমাকে চিনলো কি করে? অবাক হলাম । এবং প্রণীত হলাম 
ছেলেটির ওপর । আমার হাতের একটা আংটি খুলে পাঁরয়ে দিলাম ওর 
আঙ্গুলে? 

__তুমি তো ঠিকই চিনেছ, খোকা । 1কন্তু কে তোম৷কে বললো আমার নাম, 
কার কাছ থেকে শুনেছ ? 

- বাঃ, চিনবো না কেন, আমার মালকিন তো সারা দিন-রাতে হাজার বার 
আপনার কথা বলে। তার মুখ থেকে আপনার চেহারা চারের নিখু'ত বর্ণনা 
শুনে শুনে আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে । আমি কি কচি খোকাঁট আছ 
নাকি এখনও, বুঝতে পারি না, সে আব অল হাসান আলীকে মনে মনে ভাল- 
বেসে ফেলেছে? তবে মালিক, আপাঁনও যর আমার মালাকনকে ভালবেসে 
থাকেন তবে খোদা কসম, আমার দিক থেকে যা করা দরকার তা আমি করবো । 

আম ওকে বললাম, তোমার মালকিনকে দেখার পর থেকে আম 
ভালোবাসার আগুনে জঙলছি । জানি না, তাকে না পেলে আমি জানে বাঁচবো 
িনা। 

ছেলেটি বললো, তা হলে ঠিক আছে, আপনি এখানে একট অপেক্ষা করুন, 
আমি আসাছ। 

রাি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চপ করে বসে রইলো । 


আটশো আঠারোতম রজনণ £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


1কছংক্ষণ বাদে ছেলেটি ফিরে এল । তার হাতে একটা মোড়ক। বললো, 
এর মধ্যে খালফা মৃতাবাকল আলা আল্লাহর সান্ধ্য পোশাক আছে । আর 
আছে এক শাশি আতর । খাঁলফা এঁ রঙমহলে আসেন এই পোশাক পরে । 
রঙমহলের দোরগড়ায় এই আতর ঢেলে দিলেই দরজা খুলে যায় । আপনি 
আজ সন্ধ্যায় সেজে-গুজে আসুন, তারপর যা যা করতে হয় আমি করবো । 

ছেলেটি আর দাঁড়ালো না। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে চলে গেল। 

আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল । কিন্তু নতুন নিত আকর্ষণও* 
এড়াতে পারলাম না ! 

সন্ধ্যার পর সেজে-গুজে রঙমহলে চলে এলাম। জলস!ঘর ছাড়িয়ে 
ওধদকে অন্দরমহল-_হারেঘ । দুরু দুর কম্পিত বূকে পায়ে পায়ে আমি 
এগিয়ে গেলাম । 

হারেমের রহ্ধে দরজার সামনে দাঁড়য়ে আতর ঢেলে দিলাম চৌকাঠে । সঙ্গে 


+ 
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সত্যে দরজা খুলে গেল । ভিতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না, এই সংশয়ে দুল, 
এমন সময় মচমচ পায়ের শব্বে চমকে পিছনে তাকিয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল । 
সর্বনাশ, স্বয়ং খাঁলফা মৃতাবাকিল আলা আল্সাহ। তার দুইপাশে জনাকয়েক 
তাগড়াই দেহরক্ষী । তাদের সকলের হাতেই 'িরাগ-বাতি । কি করবো, কি 
করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। পালাবারও পথ নাই । পিছনে 
সদলবলে সুলতান ঞাগয়ে আসছেন । সামনে হারেমের মহল । উপায়ান্তর 
না দেখে হারেমের ভিতরেই ঢুকে পড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগলাম ৷ 
এ ঘর ছেড়ে ও ঘর ছেড়ে অন্য এক ঘর । কণ্তু কোথায় ল-কাবো কিছুই ঠিক 
করতে পারলাম না। 

অবশেষে আর একটা ঘবে ঢুকে পড়লাম । একটি প্রায় বিবস্তা পরমা- 
স্রন্দরী মেয়ে আমাকে আচমকা দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে পালকের শয্যায় 
[নিজেকে লুকোবার চেম্টা করতে লাগলো । আম কি করবো কিছু বুঝে উঠতে 
পারলাম না। মেয়েটি মৃদু কন্ঠে বললো, আপান তো আবু অল হাসান 
আলী । মুনন্তাবানু আমার বোন, আপাঁন বসুন, কোনও ভয় নাই । এ ঘরে 
কেউ আসবে না। আমার বোন আপনাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে । কিন্তু 
আপনার মনোভাব এখনও তার অজানা । 

আম বললাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, এখন আমার একমাও ধ্যান জ্ঞান 
আপনার ভগ্নী। সে ছাড়া আম আর অনা কোনও মেয়েকে ভাবতে পারি না। 

মেয়েটি হাতে তুঁড় বাজাতেই সেই ছোট্র ছেলেটি এসে দাঁড়ালো । 

- শোন: এখানে মুুস্তাবান্ুকে নিয়ে আয়, বল পিস্তাবান্য ভাকছে। যা, 
জলাদ ডেকে নিয়ে আয় । 

একট:ক্ষণ পরে নীলরঙের রেশমণ বোরখা পরে একটি মেয়ে এল । রাতের 
অস্পম্ট আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হলো না-সে এসেছে । আপনাকে 
বোঝাতে পারবো না তখন আমার কি অবস্থা । ভয়-উত্তেজনা মাশ্রত সে এক 
অভ.তপূর্ব রোমা । মুখে কোনও কথা বলতে পারলাম না। সেও চুপ করে 
দাঁড়িয়ে রইলো আমার সামনে । কোনও কথা বললো না। তারপর একসময় 
আমার বাহুর আকষণণে অথবা তারই স্বেচ্ছা-সম্পকে” দেখলাম সে আমার 
বুকের মধ্যে হারিয়ে গেছে । মুখখনা নামিয়ে নিয়ে ওর অধরে একে দিলাম 
গভীর একটি চুদ্বন। ওঃ, সেক মধুর, কি করে বোঝাই আপনাকে । মনে 
হলো শতবর্ষ পরমায়ু বেড়ে গেল আমার । 

জানি না এভাবে একাত্ম হয়ে কতক্ষণ আমরা 'ছিলাম সেখানে । 

রাত শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো উানশতম রজনী £ 

আবার সে বলতে শর করে £ 

গভখর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আমরা যখন প্রেমালাপে মত্ত সেই সময় 
খাঁলফার আগমন সংবাদ পেয়ে আমি ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম । খাঁপফা আজ 
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ঠিক করেছেন পিস্তাবানুর ঘরে আসবেন । সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে একটা 
বিরাট বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে ফেললো । 

আমি বাকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শনলাম, আপনার নানাজী বলছেন, 
এই যে মুক্ত/বানু, তুমি ষে এ সময়ে তোমার দিদির ঘরে? কই তোমাকে তো 
এ কর্দিন রঙমহলে দোখান ! কোথায় গিয়েছিলে £ সারা মহল তোমার গ:ুজজরণে 
মুখর হয়ে থাকে । অথচ কদন একটা কালও শীননি। যাক, আজ যখন 
সামনে পেয়েই গোছ, আমাকে একটা গান শোনাও, দেখি । 

মৃস্তাবানু জানতো, সুলতান তার বোন িস্তাবানুকেই ভালবাসেন । মনন্তার 
কাছে তান শুধু গান শুনতেই ভালবাসেন । 

মুস্তার গান শুনে মহ্ধ হলেন খাঁলফা । তারিফ করে বললেন, সাঁতই, কি 
গানে কি বাজনায় তোমার জুড়ি নাই, মুক্তো। আম খুব খুঁশ হয়োছি। 
তোমাকে আমি ইনাম দিতে চাই, বল তুমি কি চাও ? যা চাইবে তাই দেব, এমন 
কি আমার সলতা নিয়তের অর্ধেকটাও চাইতে পার, দিয়ে দেব হাসিমুখে । 

--খোদা ধর্মাবতারকে চিরজবী করুন, আমার আর কোনও বাসনাই নাই 
জাঁহাপনা, আপনি আমাকে আর আমার বোন 'িস্তাকে মেহেরবানী করে 
পায়ে ঠাই দেবেন, তা হলেই ধন্য হবো । 

_সে তো ঠিক আছে। এ ছাড়া অন্য কিছু চাও-_যা খুশ । 

--জাঁহাপনার যদি এতই ইচ্ছা তবে বলছি, তিনি যেন আমাকে খালাস দিয়ে 
দেন। আর সেই সঙ্গে এই মহলের যাবতণয় পোশাক-আশাক আসবাবপন্ত যা 
আছে সেগুলোও আমি নিতে চাই । 

--তাই হলো, আজ থেকে এ সব তোমার । আমি তোমায় মুন্ত দিলাম । 
তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যেতে পার । অথবা থাকতেও পার এখানে । 

এরপর খাঁলফা আর সে-ঘরে অপেক্ষা করলেন না। 

এর পরের কাহিনণ সংক্ষিপ্ত । পরাদিন সকালে খোজাদের ডেকে রঙমহলের 
তামাম জিনিসপত্র সব এক এক করে বের করে নিয়ে এলাম আমার এই বাড়িতে । 
এ ষে ওপাশে দেওয়ালের ধারে লম্বা বাঝসটা দেখছেন, এ কাঠের বাঝসটায় ওরা 
আমাকে লুকিয়ে রেখোঁছল সেদিন । 

সেইীদনই আম মুক্কোকে শাদী করে আমার [বাব বানালাম । 

এই হচ্ছে, জাঁহাপনা আমার কাহিনী । এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, 
আপনার নানাজীর এই সমস্ত বাদশাহশী আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম কি করে 
আমার ঘরে এল 2 আপনাকে যা বললাম, তার একবর্ণও মধ্যে নয়, খোদা 
কসম। : র 

খাঁলফা মসতাবিদ বলঙ্পেন, তোমার কথায় খুব প্রীত হয়োছি হাসান আল । 
আমাকে এক-টুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম দাও । আমি তোমাকে কিছু 
উপহার দেব । 

কাগজ কলম আনা হলে খাঁলফা হামদুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
িরমানকে হুকুমনামা লিখে দাও, আজ থেকে হাসান আলা যতকাল জাঁবিত 
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াকবে, তার সব কর মুকুব করে দেওয়া হলো । 

হামদুন লিখে খালফার সামনে ধরতে তিনি দস্তখত করে দিলেন। এবং 
বললেন, এখন থেকে তুমি আমার দরবারের অন্যতম আমর হলে হাসান আলণ । 
এর ফলে প্রায় রোজই তোমার সথ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটবে । দিনে দিনে 
আমরা আরও নিকট সৌহােয পৌ'হতে পারবো । 

সেই থেকে জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত আব অল হাসান আলগ আর খাঁলফার 
মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ ঘটনি। ূ 

গলপ শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করলো । কিন্তু প্রভাত হতে তখনও দোর 
ছিল। একটুক্ষণ পরে সে বললো, আর একটা কিস্‌সা শুরু করাছ, জাহাপনা! 
এবার সুলতান মামৃদের কাহিনী শুনুন £ 


1, ৮ টি 
রণ কপ ৮৩০৬ 


মিশরের জ্ঞানী-গুণ এবং বিচক্ষণ সুলতান [হসাবে সুলতান মাম:দের নাম 
বিশববিখ্যাত ছিল । 

বিশাল সলতানিয়ত এবং অপর্যাস্ত ধন-গৌরবের মালিক হয়েও কিন্তু 
সুলতান বড় দুঃখী বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। প্রায় বোৌশর ভাগ সময়ই 
তিনি প্রাসাদের একান্ত 1নরালা নিভূত কক্ষে [িষাদ-বিষণ্ণ জবন যাপন 
করতেন । আল্লাহ তাকে অফুরন্ত এ*বষ" দিয়েছিলেন, এবং দিয়েছিলেন 
ভোগ করার মতো সুন্দর সুস্থ স্বাস্থ্য যৌবন-দ?প্ত কামনা-বাপনা । তার শৌষ' 
বী্ধ খ্যাতি প্রতিপাস্তর কোনও অভাব ছিল না। মিশর তখন দ:ানয়ার সেরা 
শহর, তার প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভরাম। আর নারীসঙ্গ ? তার তো 
কোনই অভাব ছিল না। নীলের জলের মতো সুন্দরী নারখীর সমুদ্রে তিনি 
সাঁতার কেটে অবগাহন করতে পারতেন ইচ্ছা করলেই । 

কিন্তু এসবই তাঁর কাছে তুচ্ছ বিষাদময় এবং সাহারা তুল্য ছিল। দরবারের 
কাজকম- শেষ হতে না হতে তিনি প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করতেন। তারপর 
সারা দিনে-রাতে তাঁর আর সাক্ষাৎ পেত না কেউ । অবশ্য কি যে তাঁর দহখ, 
কি যে তাঁর বাথা, সে কথা সারা দেশের একটি মানূষও জানতো না। সুলতান 
মামুদ নিজেই কি তা জানতেন ? 

একদিন তিনি নিজের নিভৃত কক্ষে বিষণ্ণ বদনে বসেছিলেন ॥। এমন সমর 
তাঁর প্রধান উর্জীর এসে সভয়ে বললো, জাঁহাপনা, পশ্চিম সথমান্ত দেশ থেকে 
প্রবীণ প্রাজ্ঞ অলৌকিক গুণধর এক ব্যন্তি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার 
জন্য। শুনোছ তিনি নাকি আঙ্লাহর আশখবণদ-ধন্য এক ধন্বল্তরপ হাকিম । 
কোনও কঠিন রোগই নাক তাঁর কাছে দুরারোগ্য নয়। তাঁর দাওয়াই নাকি 


২২৫ 


যাদুমন্ঘের মতো কাজ করে। জাঁহাপনা যাঁদ অনুমতি করেন তবে তাঁকে 
আপনার সামনে হাঁঞজর করতে পার । 
স্ু্গতান মামুদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। উজির উৎফুজ্ল হয়ে দ্রুত 
পায়ে বেরিয়ে গেল । রর 
রানির অন্ধকার কাটতে থাকে । শাহরাজাদ গপ থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


আটশো কুঁড়িত রজনাীঁতে 
আবার সে বলতে শুর: করে £ 


প্রায় শতবর্ষের এক বৃদ্ধকে সত্যে নিয়ে উজখর এসে দাঁড়ালো । চুল দাড় 
সব তুলোর মত শুভ্র। চোখ দহটি কোটরাগত, কিন্তু দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত । 

ব্ধ কুর্ণশ জানালো না। বিচিত্র এক কণ্ঠস্বরে বললো, খোদা তোমার 
মঙ্গল করুন সুলতান মামুদ । আমার ভাই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, 
আমি তারই দোয়া বয়ে নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। 

বৃদ্ধ সুলতানের হাতে ধরে তাকে একটা বন্ধ জানালার পাশে 'নয়ে গেল । 
বললো, জানালাটা খুলে ফেল । 

স্থলতান মল্মমহণ্ধের মতো জানলাটা খুলে দিলেন। 

বৃদ্ধ বললো, সামনে তাকিয়ে দেখ! 

অদ্‌রে একটা পাহাড় । তার মাথার ওপর থেকে একদল সৈন্য তরতর 
করে নিচে আসছে । দেখতে পেলেন ব্গুলতান। সকলের হাতেই উম্মুস্ত 
তলোয়ার । তিনি বুঝতে পারলেন, আর কিছক্ষণের মধ্যে এ বিশাল সৈন্যদল 
তার শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । মৃত্যু নাশ্চত জেনে তিনি ভয়ে চিৎকার 
করে উঠলেন, ইয়া আত্লাহ, আর বাঁচবার কোনও পথ নাই, আমার ধোউৎ এসে 
গেছে। 

বহ্ধ ক্ষিপ্রহাতে জানালা রুদ্ধ করে দিলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
আবার খুলে ফেললো । সুলতান দেখলেন সেনাবাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেছে। 
পাহাড়টা জনমানবশন্য অনড় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মান্র। 

এবার বৃষ্ধ ও'কে আর একটা জানালার পাশে নিয়ে গেল। সে জানালা 
খুলতে দেখা যায় তার বিরাট শহরটা । বৃদ্ধের নিদেশে তিনি জানালার কপাট 
খুলে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। শহরের চার শতাধিক মসজিদ, অসংখ্য 
প্রাসাদ ইমারত সব দাউ দাউ করে জ্বলছে । ধোঁয়ার কালো কুস্ডলণ গগনমণ্ডল 
ঢেকে ফেলেছে । দামাল হাওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা উল্কার বেগে 
প্রাসাদের 'দিকে তেড়ে আসছে । আর কয়েক মুহৃতে'র মধ্যেই প্রচগ্ড দাবদাহে 
তাঁর প্রাসাদ ভস্মীভূত হ:য় যাবে । হতাশায় শঞ্কায় ভেঙ্গে পড়লেন সুলতান । 
ভাবতে লাগলেন, তাঁর এমন সংন্দর শহর প্রাসাদ সব পুড়ে ছাই হয়ে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে ধাবে। পাশের মরুভামির সঙ্গে ওর আর কোনই ফারাক থাকবে না। 

বৃদ্ধ জানালাটা বন্ধ করে আবার খুলে দিল। কি জাশ্চধ* সব আগুনের 
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1শথা কোথার মিলিয়ে গেছে । শহরটা যেমন ছিল তেগান আছে পূর্ববং | 

বৃদ্ধ এবার টানতে টানতে তৃতীয় জানালার পাশে নিয়ে গেল স্ুলতানকে | 
এ জানালা খুললে নখল নদের মনোহর শোভা চোখে পড়ে । 

জানালা খুলতে মামুদ শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দরবার 
গতিতে জলম্তরোতে তেড়ে আসছে শহরের দিকে । আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 
জলের তোড়ে তাঁর সুন্দর সাজানো শহরটা ভেসে যাবে । এ উত্তাল জলরাশ 
ঝ1ঁপয়ে পড়লে শহরবাসখরা বাড়ির ছাদে উঠেও প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। 
1নশ্চিত ম:ত্যুর আশগ্কায় থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন তান । 

বৃদ্ধ জানালাটা ভেজিয়ে দিয়েই আবার খুলে ধরলেন, এই দাখো, কিচ্ছু 
নাই। নদণর বাঁধ যেমনাঁট ছিল তেমান অটুট আছে। 

সুলতান বিস্ময়ে বিম:ঢু হয়ে পড়েন । বদ্ধ এবার তাঁকে চতুর্থ জান.লাটর 
পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, খোল । 

সুলতান মামুদ পাল্লা খুলে ধরেন। তখন তিনি নতুন আশঙ্কার জন্যে 
1নজেকে প্রস্তত করছিলেন । কিন্তু জানালা খুলতেই চোখ জুড়িয়ে গেল । 
সামনে বিন্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর । রাখাল বাঁশ বাঁজয়ে পশুগরণে 
চলেছে । গাছে গাছে কত ফুল-ফলের সমারোহ । 'িম্ঘ নীল আকাশে দল 
বে'ধে উড়ে চলেছে পাখগরা । মাথার ওপরের আকাশটা গোল হয়ে নিচে নেমে 
এসে দর চক্রবালে মিশে গেছে। 

সুলতান মামুদ ভাবতে পারেন না, তান জেগে, না ঘহীময়ে স্বন দেখছেন ? 
কিংবা এই বদ্ধ শেখ তাঁকে যাদ করেছে! নাক তান পাগল হয়ে গেছেন। 

বন্ধ এবারে তাঁকে পাশের ছোট্ট ফোয়ারাটার কাছে এনে দাঁড় করালো । 
বললো এ চৌবাচ্চাটার 'িনচে তাকিয়ে দেখ । 

মাথা ঝ"ীকয়ে নিচের দিকে তাকাতেই তান বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ তাঁকে 
চৌবাচ্চার জলে চেপে ধরেছে। 

পরমৃহতেই বুঝতে পারলেন, বিরাট একটা জমদ্রের পাশে একটা 
পাহাড়ের গায়ে দাঁড়য়ে আছেন 'তিনি। নিচে একখানা জাহাজ ভেথ্গে চুরমার হয়ে 
জলের তলায় নিমাজ্জত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ । পাহাড়ের অন্য প্রান্তে কতকগুলো 
গৃণ্ডাগোছের লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে থিক খিক করে হাসছে। 

ক্রোধে ফেটে পড়লেন সুলতান। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার 
করে উঠলেন, তুমি একটা আস্ত শরতান । আমাকে সমহ্দ্রে এনে জাহাজ ডুবি 
করে মঙ্জা দেখছ। তোমার শয়তানী আম ঘুচিয়ে দেব। জান, অ।গি 
সুলতান মামুদ, ভাল চাও তো এখনও বলছি, ভাগো । 

সুলতানের ক্রোধ এবং চিৎকারে লোকগুলো আরও মজা পেল। হো হো 
করে এক স্গে হেসে উঠলো সকলে । 

লোকগুলো কি ভীষণ দেখতে ! হাসলে তার মহখমণ্ডল আকণ” বিল্তত হয়ে 
পড়ে। হাঁ-গুলো সব এক একটা গুহার মতো । ওদের যে সর্দার, সে লোকটা . 
এগয়ে এসে সুলতানের মাথার ম:কুট আর গায়ের কামিজ কুতণ ছিনিয়ে নিবে 
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নিল। তারপর সম্পূর্ণ বিবস্ম করে নীল ডোরা-কাটা মোটা সৃতীর একটা 
পোশাক পরিয়ে দিল তাকে । পায়ে পরতে দিল হলদে রঙের এক জোড়া 
বাজখাই চগ্পল। বললো, চল আমাদের দেশে নিয়ে যাব, সেখানে আমাদের 
মতো গায়ে গতরে খেটে খেতে হবে তোমাকে । 

মাম্দ আপাত্ত জানিয়ে বলেন, কিন্তু আমি তো কাজ-কাম কিছ করতে 
পারি না। 

ওদের একজন বললো, বেশ তো কাজ করতে না পার, গাধার মতো মোট 
বইবে। গাধা হতে তো আর কোনও বুদ্ধির দরকার হয় না! 

রাঘি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো একুশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


লোকগুলো আসলে চোর-গুণ্ডা নয় কেউ । একদল খেটে-খাওয়া চাষা 
মান্ষ। দিনের শেষে মাঠের কাজ-কাম শেষ করে তারা জাহাজ ডুবি দেখতে 
এসোছল । 

চাষের হাল, কোদাল গাঁইতি প্রভৃতি নানারকম ভার ভার সাজ-সরঞ্জাম 
সব সুলতান মামহদের মাথায় চাপিয়ে দিল ওরা । বোঝার ভারে ক্ষত্ধ হয়ে 
প্রায় ধঃ'কতে ধু'কতে এসে পো ছল ওদের আস্তানায় । ওরা ওকে শুকনো রুটি 
আর নূন লঙ্কা খেতে দিল । খিদের মুখে তাই বেশ তৃশ্তি করে থেয়ে ফেললেন 
সুলতান । 

পরাঁদন সকালে ওরা তাকে পুরোপুরি একটা গদভই বানিয়ে ফেললো । 
হাত দুখানা মাটিতে গেড়ে সোয়ার নেবার ঢংএ পিঠ পেতে দাঁড় করালো তাকে। 
জিন লাগম এনে চাপিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ওঠাতে লাগলো নানারকম 
যল্মপাতি, বোঝা বোঁচকা । সুলতান আর নড়তে পারে না। কিন্তু কে ধেন 
তার কান মলে দিয়ে বললো, “ওহে বুড়ো খোকা, গতরটা এবার একট? নাড়াও । 
তোমার জন্যে তো আর আমরা এখানে বসে থাকবো না। পাছার ওপরে সপাং 
করে কে যেন দু ঘা বসিয়ে দিল, কথা কানে যাচ্ছে না, বুঝি! 

অগত্যা শরীরে না সইলেও মারের চোটে পা চলতে থাকলো । 

এইভাবে দিনের পর দিন সংলতান মামুদকে দিয়ে মোট বওয়াতে লাগলো । 
দিনে-দিনে মাসে-মাসে বছর আক্রান্ত হয়ে গেল। 

এখন আর তাঁকে ওরা মাঠে 'নিয়ে যায় না। কলর ঘাঁনতে জুড়ে দিয়ে 
তেল তোর করে। দিন-রাত ধরে একই বৃত্তপথে তিন নীরবে নিঃশব্দে ঘ|নি 
টেনে চলেন। র 

পি বছর পার হয়ে গেল। একদিন হঠাং ঘাঁনর জোয়াল ভেঞ্গে পড়ে 
গেল। সেই মওকায় সুলতান সকলের অলক্ষ্যে ঘানিঘর থেকে বেরিয়ে গা 
ঢাকা দিয়ে কেটে পড়লেন। 

চলতে চলতে অজানা অচেনা শহরে এসে উপনাঁত হল্গেন মামদ । কেমন 
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ভয় ভয় করতে লাগলো তাঁর। পরদেশী মুসাফির দেখে এক দোকানের 
সদাশয় বদ্ধ মালিক ও'কে তার বাসায় নিয়ে গেল সঙ্গে করে। বৃদ্ধ বললো, 
আমাদের শহর তোমার কেমন লাগলো, বেটা । 

__খুব ভালো, বেশ চমৎকার সাজানো গোছা,না । 

বদ্ধ বলে, তোমার মতো নওজোয্ান ছেলেদের এখানে খুব কদর । থাকবে 
এখানে ? 

আমার কোনও আপাতত নাই। শুধু দয়া করে কাঁচা বীনগুলো খেতে 
দেবেন না। ওতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। 

_-কাচা বীন? সেকি! সে সব তো গাধা ঘোড়ার খাদ্য । 

_-বি*শবাস করুন», পুরো পাঁচটা বছর আমাকে এঁ অখাদ্যই খেয়ে জীবন 
ধারণ করতে হয়েছে । 

বৃদ্ধ বলে, না না, তোমার জন্য নিত্য নানারকম মাংসের কাবাব কালিয়ার 
বাবস্থা থাকবে ॥। বাঁন কেন খেতে যাবে তুমি ?ঃ তোমার যা ধা খেতে প্রাণ 
চাইবে তাই পাবে । আমাদের শহরে তোমার মতো জোয়ান ছেলেদের জন্য 
খানাপিনার অভাব নাই। 

সুলতান মামুদ বললেন, ঠিক আছে, আমি এই শহরেই থাকবো । কা 
কাজ করতে হবে আমাকে । 

কাল সকালে তোমাকে আমাদের শহরের হামাম বাড়ির সদর দরজার সামনে 
দাঁড় কাঁরয়ে দেব ॥। এ হামামে যতগুলো মেয়ে ঢুকতে যাবে তাদের প্রত্যেককে 
একের পর এক প্রশ্ন করবে, “তোমার কণ শাদী হয়েছে ? প্রথম যে মেয়েটি বলবে 
না, আমি এখনও কুমারী, তারই স্বামণ হয়ে যাবে তুমি । সেই মেয়ের সঙ্গেই 
তোমার ধমণ্মতে শাদী হয়ে যাবে। এই হচ্ছে এ দেশের আইন । িল্তু 
সাবধান, সতর্ক থেক, যতগুলো মেয়ে হামামে ঢুকতে যাবে পর পর সব মেয়েকে 
একই প্রশন করবে । কাউকে বাদ দিতে পারবে না। প্রথম যে মেয়ে বলবে সে 
কুমারী সেই হবে তোমার স্ত্রী । ব্যস, তার পরে আর কোনও মেয়েকে কোনও 
প্রন করবে না। খেয়াল রেখ, পরপর যে মেয়েগুলো আসবে যতক্ষণ না 
কুমারী মেয়ের সন্ধান পাচ্ছ, কেউ যেন না বাদ পড়ে! তাহলে মহা বিপত্তি 
ঘটবে । এ-ও আমাদের দেশের আইনের এক কড়া অনুশাসন । 

পরাদন সকালে সুলতানকে একটা হামামের পাশে দাঁড় কারয়ে দিয়ে বৃদ্ধ 
দোকানে চলে গেল । 

প্রথম মেয়েটি এক কিশোর । বয়স বড়জোর তের হবে । বেশ সুন্দরী ॥ 
সুলতানের বুক দুর দুর; করতে থাকে । মেয়োটকে পেলে জীবন ভরে যাবে । 
এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়োটর সামনে দাঁড়িয়ে তান বললেন, মালাকন, আপাঁন 
কি কুমারী ? 

_না। আমার শাদী হয়ে গেছে । 

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব আসে । তারপর আর একটি কথা নাবলেসেহন হন 
করে হামামে ঢুকে যায় । 
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পরের জন এক হত কুংসিত-দর্শনা বদ্ধা। মামুদ শিউরে উঠলেন। 
কিন্তু উপায় নাই, প্রশ্ন করতেই হবে। 

-আপনি কি বিবাহিতা ? 

-_ হণ্যা। 

যাক বাঁচা গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মামুদ । 

বুড়িটা চলে যাওয়ার পর আর একজনের আবিভণব হলো । বিরাট দশাসই 
চেহারা । সারা অঙ্গ দামী সাজ-পোশাক আর জড়োয়া অলওকারে মোড়া এক 
মেদবহুল মুটকী। এর চেয়ে এ বাঁড়টাও বুঝ দেখতে অনেক ভাল ছিল। 

-আপনি কি বিবাহিতা ? 

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মামুদ। মেয়েটি আকর্ণ বিস্তৃত দন্তরাজি 
বিকশিত করে হেসে বললো, তুমি আমার চোখের মণি, তোমার পথ চেয়েই তো 
বয়সটা বিকেল হয়ে গেছে সোনা, সেই এলে, আর কটা বছর আগে আসতে 
পারলে না ? যাক, শেষ পযন্ত তোমার দেখা পেলাম, এই আমার ভাগ্য । 

মেয়েটি মামুদের কাঁধে হাত রাখতে এগিয়ে আসে । কিন্তু'মামুদ এক পা 
পিছিয়ে গিয়ে বলে, আহা-হা, আমার গায়ে হাত দিও না, দেখছো না, আমি 
একটা গাধা । এই দেখ কলুর ঘানি টেনে টেনে কাঁধে আমার কড়া পড়ে গেছে। 
তুমি অমন খুবসুরৎ জেনানা, আমার মতো একটা গাধাকে শাদণ করে 'জান্দিগণটা 
বরবাদ করে দেবে কেন, চাচী ? 

িন্তু চাচী সে কথায় কর্ণপাত করলো না। হহমাঁড় খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
সে জাপটে ধরলো মামুদকে ! তারপর চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুললো সে । 

মাম:দ ছাড়াবার ব্য চেল্টা করে, আহা-হা, আস্তে-আস্তে, আমার ঠেটি- 
ফোট ছিশ্ড়েখু'ড়ে গেল যে । বিশবাস কর, আসলে আমি মানুষের বাচ্চা নই, 
গাধা কলর ঘানি টানা একটা গাধা । এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ে কি রকম 
জোয়ালের কড়া ? আঃ, ছাড় ছাড়, লাগছে- মরে যাবো যে-- 

প্রায় অমানুীষক জোর জোর করে প্রচণ্ড ঝাঁকানি 'দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে 
[নিয়ে তিনি ফোয়ারার চৌবাচ্চা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। 

সুজ্তান মামুদ অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর নিজের প্রাসাদের মাঝখানে 
ফোয়ারার নিচে দাঁড়য়ে আছেন । তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজির 
আর হারেমের সুন্দরীরা । ওদের সকলের হাতে আতর, তেল, তোয়ালে, 
সাবান, শরবত ইত্যাদ। আর দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ ফাঁকর। 

বৃদ্ধ আশশর্বাদের ভংগী করে হাত তুলে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল 
করবেন, মামদ্দ । সব দ:ঃখ হতাশা কেটে যাবে তোমার মন থেকে ! 

এর পরই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ । কেউ আর তাকে দেখতে পেল 
না। আশ্চষ! | 

শাহরাজাদ গঙ্প শেষ করে শারিয়ারের দিকে তাকালো । সুলতান বলে, 
চমৎকার কিস্‌সা শাহরাজাদ । এ থেকে আমার অনেক শিক্ষা লাভ হলো । 

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কাহিনী শুন্দন, জাহাপনা । 
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সে বলতে শুরু করে £ 

আপনারা সবাই জানেন খলিফা হারুন অল রাঁসদের স্দগ্‌ণের অবাধ ছিল 
না। তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ, দয়াল:, উদার মহৎ নরপতি আর কেউই ছিল 
না। কিন্তু একটা জায়গায় তাঁর একট. খামাত ছিল । তাঁর মনে একটা বিষয়ে 
দারুণ অহমিকা ছিল। এবং প্রকাশ্যে সেকথা সবাইকে শোনাতেও তিনি কসুর 
করতেননা। তিনি বললেন, তাঁর মতো মস্তহস্তে দান-ধ্যান করতে আর 
কেউই পারে না। 

একদিন তান তাঁর নিজের কক্ষে অবসর-বিনোদন করছেন, এমন সময় প্রধান 
উজির জাফর এসে কুর্ণশ জানালো তাঁকে । তারপর জ্ঞানগভভ বাণ শোনাতে 
থাকলো ঃ 

ধর্মাবতার, আপাঁন আমাদের মাথার মাঁণ, জগতের আলো । এই বান্দার 
গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা, আজ সে আপনার কাছে গলা চাঁড়য়ে 
দ--চারটে বাকা শোনাবে । 

একজন ধমশীব*বাপীর প্রধান গুণ হবে সে আল্লাহর পায়ে নিজের কায়-মন- 
প্রাণ সমপ্পণ করে দেবে। এবং সেই আত্ম-নিবেদনই রীতি-সম্মত গৌরব । 
দুনিয়ার যা ?কছু বৈভব, এই যে প্রক্াতির অপরূপ দান, আর মানব আত্মার যে 
মহৎ উপাদান-_-এসবই সেই পরমপিতার অকপণ আশীর্বাদে সম্ভব হচ্ছে। 
এ জন্যে কোনও মানুষই আত্মম্ভারতা করতে পারে না। তার যতটুকু বড়াই 
বা অহতকার--তার জন্য একমান্্র আজ্লাহই দায়ী । একটি বক্ষ তার ফল-সম্ভারের 
জন্য অহওকার করে ? কিংবা সাগর কি বলে, দেখ দেখ, কি বপুল জলরাশি 
আর রত্রমণির মালিক আমি ? আকাশ কি কখনও অহও্কার করে বলে, আমার 
মতো উচু কি তোমরা কেউ হতে পার? না। সাঁত্যকারের যে বড়, মহং-সে 
কখনও বড়াই করে লোকের কাছে জাহির করে না। তাই বলছিলাম, ধমণবতার, 
আপনার বলতে যা কিছ? আছে--সব পরাথে বিলিয়ে দিন। দাঁরদ্রু জন- 
সাধারণ আল্লাহর পরম 'প্রয়ভাজন । তাদের মধ্যে আপনার সম্পদ বিভভ্ত হয়ে 
গেলে, তাঁর চরণে উৎসগাঁকত হবে, মনে করবেন । 

আচ্ছা ধমণবতার, একটা কথা কি বান্দাকে বলবেন, এই যে বিশাল 
সলতানয়ত বিপুল অর্থভাণ্ডার, আর অগাণিত অস্রালিকা ইমারত প্রাসাদের যে 
বাহ্যাড়ম্বর, এ-সবের কি আপাঁন একাই মালিক 2 একাই সব করছেন, সেইজনাই 
কি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এসব £ 

বসরাহ শহরে আবু অল কাসেম নামে এক বিরাট বিত্তশালণ সওদাগর 
আছে। তার বিপুল এমবরের পরিমাপ সে নিজেও করতে পারে না। লোকে 
বলে তার বিত-বৈভব যে-কোনও বড় সুলতান বাদশাহর চেয়েও বেশি । তবে 
শুধু এই কারণেই তার দেশজোড়া অত নাম-খাতি হয়নি । তার মতো দরাজ 
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দিল এবং মুস্তহস্ত সারা আরব দুনিয়ায় কারো নাই। এমনকি স্বয়ং 
ধমণবতারও তার তুল্য দানশখল নন । 
রান্মি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজার গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো বাইশতম রজনণ 
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ 


জাফরের এবম্বিধ বন্তুতা শুনতে শুনতে খলিফা হারুন অল রাঁসদের 
মমখমণ্ডল কোধে আরক্ত হয়ে ওঠে । 

_কুত্তাকা বাচ্চা! এত বড় সপধণ তোমার, আমার ম:খের সামনে এই রকম 
বেয়াদপি করার দ:ঃসাহস কর ! তুমি কি ভুলে গ্ছে, এই ধরনের মিথ্যাচার মানে 
অবধারিত মৃত্যু ৷ 

জাফর বলে, খোদা কসম, জাঁহাপনা, এক বণও মিথ্যা বালান আম । 
আমার কথা যদি [বি*বাস না হয় তবে বসরাহতে কাউকে পাঠিয়ে আপাঁন খবর 
নিন । আম তার কথাই মেনে নেব । এর আগে আম যখন একবার বসরাহতে 
গিয়েছিলাম তখন এ আব: কাসেমের বাড়তেই আঁতাঁথ হয়ে উঠেছিলাম । যা 
বললাম, সে-সব আমার নিজের চোখে দেখা । অন্যের মুখের ঝাল খাইনি । 
তাকে জানার পর মুস্তকণ্ঠে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার মতো উদার এবং দানে 
মুন্তহস্ত মানূষ আজকের দনয়ায় আর দুটি নাই। 

জাফরের কথায় খাঁলফা উন্তোজত হয়ে প্রহরীকে হুকুম করলো, এই 
বেয়াদপকে গ্রেস্তার কর । 

প্রহরণরা জাফরকে হাতকড়া পরাবার জন্য এাঁগয়ে এল । খাঁলফা আর 
সেখানে থাকলেন না, ঘর ছেড়ে জ:বেদার মহলের দিকে চলে গেলেন। 

খাঁলফার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখে বেগম জুবেদা অনুমান করলেন, 
[নিশ্চয়ই কোনও খারাপ কিছ ঘটে গেছে। 

খাঁলফা কোনও কথা না বলে গুম হয়ে বসে পড়লেন একটা আরাম- 
কেদারায় ৷ 

জবেদা জানতেন এ অবস্থায় খাঁলফাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে নাই ! 
এক গেলাস সুগন্ধি সরবং এনে খাঁলফার সামনে ধরলেন তান । 

_াঁনন, খেয়ে নিন ধর্মাবতার। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। জাবনের দুটি 
রং আছে। একটি সফেদ সুন্দর, অনঃটি কালো, অন্ধকার । আপনাকে আমি 
সদা-সর্বদাই হাঁস-খুশিই দেখতে চাই, জাঁহাপনা । 

খাঁলফা বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু আজ আমার খুব খারাপ দিন, বেগম 
এ বেতা'মজ্ বারসাফী জাফর আমার মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে । ওর এত বড়া 
সাহস, আমার কাজের সমালোচনা করে ? 

বেগম জুবেদাকে তিনি সব কথা খুলে বললেন । জহবেদা বুঝতে পারলেন, 
জাফর বড় বেক।য়দার কাজ করেছে । এর পরিণাম যে কি হতে পারে ভাবতে 
পারেন না 'তান। এ অবস্থায় খালফাকে শান্ত করতে গেলে খোলাখুলি 


এল 
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জ্রাফরকে সগ্গর্থন করতে যাওয়া বপদজনক । অথচ তাকে বাচাতে গেলে তার 
পক্ষ না নিলেও চলবে না। তাই 'তিনি কায়দা করে বললেন, বসরাহতে একটা 
দত পাঠিয়ে খবরটা যাচাই করে নিলে কেমন হয়, জাঁহাপনা ? যতদিন না দূত 
ফিরে আসে ততদিন পর্যন্ত জাফরের সাজা দেওয়াটা না হয় মুলতুবিই 
রাখলেন । তবে এও জানি, সাজা সে এড়াতে পারবে না কোনও মতে । 
.. জুবেদার কথায় খালফা অনেকটা শান্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এ 
ব্যাপারে অন্য কোনও লোকজন পাঠিয়ে আমি 'নাশ্চন্ত হতে পারবো না। 
জাফর আমার দরবারের পুরোনো লোক । ওর বাবা, তার বাবা সকলেই 
আমাদের বংশের সেবা করে এসেছে । তাই এ ব্যাপারে অন্য কোনও লোকের 
ওপর তদন্ত করতে দিয়ে আমি স্বাঁস্ত পাবো না। সুতরাং আম নিজেই যাবো 
বসরাহয় । আবু কাসেমের সঙ্জো মোলাকাত করে নিজেই বিচার করবো । যাঁদ 
বুঝি জাকর তার সম্বন্ধে বাঁড়য়ে বলেছে, রেহাই নাই, ওকে ফাঁপীতে 
ঝোলাবো । 
জুবেদা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, একা যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু 
খাঁলফা সে-কথায় কর্ণপাত না করে তখন এক বাঁণকের ছদ্মবেশ ধরে বসরাহর 
পথে বোরয়ে পড়লেন । 
আল্লাহর দোয়ায় যথাসময়ে নিরাপদে বসরাহয় পৌছে গেলেন 'তান। 
সেখানকার বড় সরাইখানায় একখানা ঘর ভাড়া করে উঠলেন। রাতে খানাপনা 
সেরে নেবার আগে তাঁর ঘরের খানসামাকে জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, আচ্ছা বাপু 
বলতে পার, এই শহরে নাকি আবু নামে একটি যুবক আছে । দান-ধ্যানের 
নাকি তুলনা হয় না ? 
বৃদ্ধ থানসামা দুহাত কপালে তুলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে বললো, 
খোদা তাঁকে চিরজীবী করে রাখুন । সাত্য কথা বলতে কি, তার তুল্য মানুষ 
এ দুনিয়ায় দুটি নাই, জনাব । এই শহরে এমন একজনকেও পাবেন না ষে তার 
নাম শুনে কপালে হাত না রাখবে । আমার যাঁদ শতমখ থাকতো তবে একসঙ্গো 
সব মুখ 'দয়ে একই কথা বেরিয়ে আসতো, তার মতো মানুষ দুটি জন্মাবে না 
দেশে । তার গুণগান করে আমরা নিজেরাই ধন্য হই । তাকে ধন্য করার স্পর্ধা 
কারো নাই । 
পরদিন সকালে খাঁলফা সরাইখানা থেকে বোঁরয়ে বাজারের দিকে হটিতে 
থাকলেন । দোকানপাট তখনও খোলোনি, নানা পথ ধরে হেঁটে হে'টে গোটা 
শহরটাকে দেখতে লাগলেন তান । 
তারপর এক সময় বাজারে জনসমাগম হতে লাগলো । এক এক করে সব 
দোকানই খুলে গেল। এক দোকানের মালিককে তিনি জিজ্জেস করলেন, আচ্ছা, 
এ শহরে আব কাসেমের প্রাসাদটা কোন দিকে বলতে পারেন 2. 
দোকানী একট; কৌতূহলশ দৃম্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো । মনে হচ্ছে, 
আপানি পরদেশী ! অনেক দূরু দেশ থেকে আসছেন 2 এখানে আবু কাসেমের 
. প্রাসাদ একটা দুধের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে । 
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থাঁলফা স্বীকার করলেন তিনি বিদেশী । তখন দোকানা তার ছোকরা 
কর্মচারীকে সঞ্গে দিয়ে বললো, এর সঙ্গে যান, আপনাকে দেখিয়ে দেবে । 

আব কাসেমের প্রাসাদটা দাঁড়য়ে দেখার মতো বটে ! দাম দামী নানা বণে'র 
মাবেল পাথরে আগাগোড়া প্রাসাদটা তৈরী । প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক দঙ্গল খুদে 
পল্টন লড়াইএর মহড়া খেলায় মত্ত হয়োছিল। সুলতানের উপাঁস্থাততে ওরা 
রণে ভঙ্গ দিয়ে কাছে এগয়ে এল । খাঁলফা বললেন, এ বাঁড়র মালিকের সঙ্গে 
মোলাকাত করতে এসৌছি। একবার ডেকে দাও তাঁকে । 

ছেলেদের একজন ছুটে ভিতরে ঢুকে গেল । এবং প্রায় তখ্যান আবু 
কাসেম বাইরে বোরিয়ে এসে মহুসাঁফর মেহেমানকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে 
গয়ে একটা মখমলের 'দিবানে বসালো । একট পরে সাকীরা শরবৎ, খাবারের 
পেয়াল৷ পান্র সাজিয়ে সোনার রেকাবীগুলো রাখলো তার সামনের মেজ-এ। 
বারটি চাঁদের মতো ফুটফুটে অল্দরী বাঁদী। সকলেই কুম্ুুমাদীপ পেলব- 
কোমল পণ্চপ্শী । 

খাঁলফা হারুণ অল রসিদ শরবতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাঁরফ করলেন, 
বাঃ চমৎকার, এমন জিনিস তো আগে কখনও খাইনি ? 

এরপর নানা উপচারে আহারাদি সমাধা করলেন তিনি । মমুস্তকন্ঠে স্বীকার 
করলেন, প্রাতিটি খাবারই বড় সুস্বাদু, মুখরোচক । 

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে গান-বাজনার আসর বসলো । খাঁলফা বুঝলেন 
আবু কাসেম সমঝদার মানুষ । প্রকৃত গুণ? গাইয়ে বাজিয়েদের সে সংগ্রহ করে 
রেখেছে। 

একটি পরমাসান্দরী কিশোরী কন্যার গান শুনে খাঁলফা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার 
দিকে যখন মনোনিবেশ করেছেন, সেই ফাঁকে আব কাসেম অন্দরে চলে গেল । 
একট পরবে ছোট্ট একটা গাছ হাতে নিয়ে আবার ফিরে এল ॥ গাছের গুশড়টা 
রূপোর, পাতাগুলো পান্নার আর ফলগুলো সব পলার তৈরি। গ্াছটাকে 
সামনে বাঁসয়ে দিতে খাঁলিফা দেখলেন গাছের মাথার উপরে একটা ময়ূর পেখম 
মেলে বসে আছে । ময়ূরটা সোনার । ময়ূরটার মাথায় মিশ-মিশে কালো 
রঙের একটা লাঠি দিয়ে মৃদু ঠোকা দিতেই সে পাখা দুটো ঝাপটাতে লাগলো, 
পচচ্ছটা উচ্ে তুলে নাচতে থাকলো ॥। একট; পরে সে লাট্রঃর মতো বন বন করে 
ঘুরতে আরম্ভ করলো । এত জোরে যে ময়ূরটাকে আর দেখা গেল না 
'কিছ-ক্ষণ। সারা ঘর চন্দনের সুবাসে ভরপুর হয়ে উঠলো । 

হারুণ অল রসিদ হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন সেই অবিশ্বাস্য 
আশ্চর্ধ ক্রিয়াকলাপ । 

ইয়া আল্লাহ, এমন বস্তুও দ:নিয়াতে থাকতে পারে । এ যে নিজের চোখে 
না দেখলে বি*বাস করা যায় না? 

আব কাসেম ময়র-সুদ্ধ গাছটাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। খাঁলফা 
ভাবলেন, এ কি রকম ব্যবহার আবু কাসেমের £ তার কি মনে হয়েছে ওর এঁ গাছ 
আর পারাটা চেয়ে নেব আম ? তবে যে জাফর বড়াই করে বলোছিল, তার মতো 
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দাতা আর সারা দনয়ায় কেউ নাই 2 আর ঘাঁদ চাই-ই, তবে কি দিতে তার বুকে 
বাজবে ? 

একটু পরে একটি ছোট্র ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল আবু কাসেম । 
একমাত্র সূর্ধকিরণের সঙ্গেই ছেলেটির রূপের জেজ্লার তৃলনা চলে । সোনার 
জাঁরর কাজ করা তার মূল্যবান সাজ-পোশাকে অসংখ্য বড় বড় মাঁণমুক্তো বসানো 
ছিল, ছেলেটির হাতে একটা পলার তৈরী পেয়ালা । সে পেয়ালা সোনালী 
মদে পারপূর্ণ। প্রায় আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে মদের পেয়ালাটা 
খালফার সামনে বাড়িয়ে ধরলো সে । ছেলেটির উপহার প্রসন্ন মনে হাত পেতে 
লেন তান । এবং এক চুমুকে সবটুকু সরাব নিঃশেষ করে শূন্য পেয়ালাটা 
ছেলোটর হাতে ফেরত দিতে গিয়েই থমকে গেলেন । এাঁক। পেয়ালাটা সঙ্গো 
সঙ্গেই আবার পূর্ণ হয়ে গেছে! আর এক চুমুকে মদটুকু খেয়ে নিয়ে আবার 
[তান ফেরত দিতে যান, কিন্তু এবারও একই দৃশ্য । পেয়ালাটা পববং 
পরিপূর্ণ হয়ে গেছে । একি । এ যে ভূতুড়ে কাণ্ড ! 

এই সময় রা শেষ হয়ে আসে ॥ শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে। 


আটশো তেইশতম রজনাঁতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
খাঁলফা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এ অদ্ভুত কাণ্ড ক করে সম্ভব হতে 
পারে। 
আবু কাসেম বিনীত ভাবে বলে, সাঁতাই, অবাক হওয়ার মতো কিছু 
নাই, মালিক । এক প্রবীণ দাশশনক এটা বানয়েছেন । দুনিয়ার মধ্যে সেরা 
পণ্ডিত ব্যান্ত হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন । এমন কোনও গুষ্তবিদযা ছিল না যা 
তরি অজানা । 
ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেদ্লুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল । খাঁলফা 
ক্রুদ্ধ হলেন, কি বেয়াদপ, আদব-কায়দার সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলো পধন্তি সে 
জানে না, বর্বর কোথাকার । এমনভাবে ছেলেটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে 
1নয়ে গেল যেন আম কেড়েকুড়ে নেব সব। এক এক করে যত সব অবাক 
অদ্ভূত বস্তু এনে হাজির করছে, আর কিছুক্ষণ ভে্কিবাজী দেখিয়েই আবার 
অন্দরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছে £ যখনই সে বুঝতে পারছে আমি 
বেশ মজা পেয়োছি তখনই সে সাঁরয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা । একে এককথায় কি 
বলা যায়? কুধীস্ত-_অসং! দাঁড়াও জাফর, তোমার মউৎ-এর আব বৌশ দোঁর 
নাই । বাগদাদে ফিরে গিয়েই আম তোমার ব্যবস্থা করাছ। 
কিছুক্ষণ বাদে আব হোসেন আবার ফিরে এল । এবার তার সঙ্গে একটি 
কিশোরী মেয়ে । খুব ফর্সা এবং পরীর মতো পরমান্সন্দরী । তার সাজ- 
পোশাকে এক গাদা হরে বসানো ।॥ কিন্তু হঁরেয় কি হবে, তার ত'বাঁদেহের 
পের ছটা আরও বোঁশ চমক লাগার মতো । সেই মুহূর্তে হারুণ সব বিস্মৃত 
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হলেন, এমন কি সেই গাছ, ময়ূর, পেয়ালা কিছুই তার মনে ঠাই পেল না। 
মেয়োঁট তার সামনে বসে বশিতে সুমধহর ভন তুলে একনাগাড়ে চাব্বশট। রাগ- 
রাঁগনী বাজয়ে শোনালো। মুগ্ধ খালফা আবু কাসেমকে বাহবা দয়ে 
বললেন, সত্যিই সাহেব, তোমার সংগ্রহ ঝড় অসাধারণ, হিংসে করার মতো । 

এই কথা শোনামান্র আবু কাসেম আর দাঁড়ালো না সেখানে, মেয়েটিকে সঙ্গে 
নিয়ে সে ঘর ছেড়ে ঝোরয়ে গেল । 

এবারে খাঁলফা প্রায় 1ক্ষগত হয়ে উঠলেন । নাঃ, এ জাঁনস আর বরদাস্ত 
করা ধায় না। 

আবু কাসেম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তান উঠে দাড়য়ে পড়লেন, মনের 
রাগ মনে চেপে তান যথাসাধ্য সৌজন্যসনগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আবু কাসেম, 
তোমার আতথেয়তায় প্রাণ হয়ৌোছ। কিন্তু আর বোৌশ সময় তোমাকে বিব্রত 
করতে চাই না, এবার আম চলি-_ 

আবু কাসেম কিন্তু একবারও তাঁকে আরও কিছু সময় থেকে যাবার জন্য 
অনুরোধ জানালো না। বরং বিদায়ের শুভেচ্ছা জানানোর ঢ:এ মাথাটা নুইয়ে 
সালাম জানয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে দতে এল তাঁকে । 

সরাইখানায় ।ফরে আসতে আসতে খাঁলফা ভবলেন, লোকটা হাড়শাকপ্পন। 
ঘর ভরা দৌলত থাকলে কি হয়, চড়ুই পাখীর মতো দিল! এর প্রশংসায় 
আমারঃ উজির সাহেব পণ্চমহুখ |" দাঁড়াও" ব্যাটাকে আমি মজাখানা দেখাবো-_ 
বাগদাদে ফিরেশগিয়ে । 

কিন্তু 'খাঁলফাকে (আরও বেশি অঝক করে দিল আর একাঁট ঘটনা । 
সরাইখানায় তার ঘরের দরজার সামনে দুটি কফ ভ্রতদাসের সচ্ছে সেই ছোটু 
পেয়ালা হাতে॥ছেলোট :এবং* সেই বাঁশী হাতে (কিশোর)টি আর চাকর দ:টির 
হাতে সেই গাছটি আর.ময়্‌র,। খাঁলিফা সামনে জাসতেই জন্দরী কিশোরীট 
একটুকরো চিঠিবাড়িয়ে দিল খাঁলফার দিকে । 

খোদা ভরসা । আপনার.বাম্দা এই সামান্য উপহারগদুলো পাঠাচ্ছে আপনাকে । 
আমার গরীবখানায় আপনার »বজ্পক্ষণের আতিথা সারাজীবন আমার স্মৃতি- 
পটে আঁকা থাকবে। এই তুচ্ছ কয়টি বস্তু আপনাকে মুগ্ধ করেছিল দেখে 
এগুলো আপনাকেই উপহারপাঠালাম ॥ গ্রহণ করে ধন্য করবেন এ অধমকে 1” 

চিঠিখানা পড়ে নিজের চোখকেই বি*বাস করতে পারেন না খলিফা । স্ব্ন 
দেখছেন না।তো তিন? এ ক সেই আবু:কাসেমের লেখা খং? একজন 
সামান্য যুবকের: পক্ষে এত সব অমূল্য ঝতু সংগ্রহ করাই বা সম্ভব হলো কি 
করে ?,আর তারও চেয়ে ঝড় কথা, যে !জনিস কোনও অথের বানিময়েই কিনতে 
পাওয়া যায়না তা অধলনলাক্রমে দান করে 1দতে পারে কে? এমন দাতা তো 
নিভুবনে কোথাও আছে বলে শুর্নিন। 

খলিফার আর ঘরে প্রবেশ করা হলো না, সেইখানেই দানসামগ্রণ সব এ 
অবস্থাতেই. ফেলে রেখে তিনি আবার ছ'টলেন আবু কাসেমের প্রাসাদের 
দকে। ক? এ*বযে এশবযবান হলে এই মূল্য সম্পদ তুচ্ছজ্ঞানে দিয়ে দিতে 
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পারে অন্যকে ? সেই তথ্যটি আজ তাঁকে জানতেই হবে। 

নুতপায়ে আবু কাসেমের প্রাসাদে আবার ফিরে এসে খালফা কাসেমকে 
বললো, আমার দোষ যাঁদ কিছ ঘটে থাকে, তবে নিজগণে তুমি ক্ষমা কর 
সাহব। আমি তোমাকে বুঝতে পারনি । হয়তো আমার আচার আচরণে 
কোন অসৌজন্য দেখিয়ে থাকতে পারি । আশা কারি সে নটি মনে রাখবে না। 
আমি আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, একাঁট কারণে । এইভাবে তুম যদি 
দুহাতে বিলাতে থাক তোগার বিত্ত বৈভব তবে বাদশাহর ভাঁড়ারও একদিন 
ফুরিয়ে যাবে যে । তোমার এই দানপন্র না কমালে তো একদিন তুমি ফতুর হয়ে 
ধাবে! হয়তো তোমার সম্পদের পাঁরমাণ অনেক, কিন্তু তা বলে তো অফুরান 
নয়। 

-এই বদি আপনার ফিরে আসার কারণ হয়ে থাকে তবে আপান নিশ্চিন্ত 
মনে ফিরে যেতে পারেন আপনার ঘরে । প্রাতদিন আম আল্লাহর কাছে 
মোনাজাত করি, আমার ইহজগতের খণ যেন আম পাঁরশোধ করে যেতে 
পারি। যখনই আমার দরজাপ্ন কোনও মেহেমান আসে তাকে দুহাত ভরে দিতে 
পেরে আমি ধন্য হই। সাঁত্য কথা বলতে কি, খোদা আমাকে অফুরন্ত ধন- 
সম্পদই দিয়েছেন । দু হাতে 'বাঁলয়েও তা শেষ করা যাবে না কোনদিন। 
আপনাকে সব খুলে বললে আপাঁনি হয়তো আমার কথার সত্যতা বুঝতে 
পারবেন। সে কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ সন্দেহ নাই । তা হলে মেহেরবানী 
করে একট: বস্গুন এখানে, আপনাকে শোনাই সে কাহিনী । 

খলিফা আসন গ্রহণ করলেন । আব কাসেম বলতে শুর করলো £ 

আমার বাবা আবদ অল আজিজ কাইরোর খুব নামজাদা জহঃরী ছিল এক 
সময়ে । আমার বাবার বাবা এবং তার বাবাও বংশানুক্রমে মশরের বাদশাহর 
আন্ুকুল্য লাভ করে অনেক ধন-সম্পদ সণ্য় করে গিয়েছিলেন। যদিও 
কাইবোতেই সারাজীবন কেটেছে তাদের তব জন্মভূমি বসরাহকে তাঁরা কখনই 
ভোলেননি। বাদশাহর কাছ থেকে পাওয়া সব ধন-সম্পদই তাঁরা বসরাহয় 
নিয়ে এসে জমা করেছিলেন । 

আমার বাবা একাট মাত্র কন্যাকেই শাদী করে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এবং 

মাম তাঁর একমান্ন সন্তান । সুতরাং বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, আমি একাই 
তাঁর সমস্ত সম্পাত্তর পুরো মালিক হলাম । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গন্প থাঁময়ে চুপ করে বসে রইলো ॥ * 


আটশো চব্বিশতম রজনশতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


আমার ভ+ষণ খরচের হাত ছল বরাবরই । তাই এঁ বিপুল এ*বর্ধ নিঃশেষ 
করতে দুবছরও সময় লাগলো না আমার । আল্লাহর দোয়াতে যা হাতে 
এসেছিল আবার তারই ইচ্ছায় তান তা 'ফাঁরয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিলেন 
আমাকে । এরজন্য মনে আমার অনুতাপ হয়নি কখনও। 
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বাড়ি ঘর-দোর সব বিক্কি করে দিয়ে একদিন বসরাহ ছেড়ে নির্‌দ্দেশের পঞ্ছে 
বোৌরয়ে পড়লাম আকলাহর নাম করে । কেমন করে জানি না, এক সওদাগরের 
দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়োছলাম আম । প্রথমে মশুল এবং পরে দামাসকাসে 
গেলাম আমরা । তারপর দুস্তর মরুপ্রান্তর আঁতক্রম করে মন্কার পরে কাইরো 
শহরে গিয়ে পেশছল।ম একদিন । এই কাইরোয় আমরা কিছুকাল অবস্থান 
করবো, ঠিক হলো । 

কাইরোর স্রন্দর সুন্দর দালান কোঠা আর অসংখ্য ছোটবড় মসাঁজদ দেখে 
পুলকে নেচে উঠলো আমার মন। বাবার কথা মনে হলো, তিন এবং তাঁর 
িতৃপুরুষরা এই শহরেই কাটিয়ে গেছেন চিরটাকাল। কান্নায় চোখ ফেটে 
পানি গড়িয়ে পড়লো, এই শহরে আমার বাপ-াকুরদাদারা কি নবাবণ চালে 
কাটিয়ে গেছেন, আর আমি তাদের বংশধর হয়ে দীন ভাঁখাঁরর মতো হাঁজর 
হয়েছি এখানে । 

নীলনদের তরে বসে নদীর শোভা দেখাছলাম । আমার পাশেই সুলতানের 
বিলাসমহল ঝকমক করছিল । মনপ্ধ নয়নে প্রাসাদের কারুকা লক্ষ্য করছি 
হঠাৎ একটা বাতায়নের পদ্ণ সরিয়ে একটি পরমাস্ুন্দরশ মহখ বাড়িয়ে দল। 
আমার চিত্ত উদ্দেল হয়ে উঠলো । কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তমান্। মেয়েটি জানালা, 
থেকে সরে গেল॥। ওপরের দিকে তাকিয়ে সারাটা বিকেল শেষ হয়ে গেল” 
মনে আশা আর একবার হয়তো সে জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে । কিন্তু না, 
[বিকেল গাঁড়য়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে থাকলো, মেয়েটি আর দর্শন 'দিল না। 

[নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে সরাইখানায় ফিরে আসতে হলো । সারাটা রাত সেই 
মুখচ্ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো । 

সকাল হতে না হতেই আবার আমি নদীর ধারে এসে প্রাসাদের পাশে বসে 
উন্মুখ, উধ্বমহখ হয়ে বসে থাকি। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একাঁটি বারের জন্য 
জানলার পরা সারয়ে সে এসে দাঁড়ালো না। আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিলাম 
না। তৃতীয়দিন বিকেলে জানলার পদ্ণ সরে গেল । সেই মুখখাঁন আবার 
দেখতে পেলাম । আমার সারা শরীরে সে যে কি এক অভ্‌তপূব রোমান্ড 
খেলে গেল, বোঝাতে পারবো না আপনাকে । কেন জান না সেই মুহ্‌তে হঠাৎ 
বেপরোয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খাঁনকটা গলা চঁড়য়ে তাকে উদ্দেশ্য করে; 
বলেছিলাম, শোন সুন্দরী, আমি এ শহরে নবাগত মুসাফির । তোমার রূপে 
আমি মহ্ধ। এত পথ হেটে এই দ্‌রদেশে আসা আজ আমার সার্থক হয়ে, 
গেল তোমাকে দেখে । 

আম থামলাম । ভাবলাম মেয়েটি কিছ বলবে । 1কন্তু ওর ম:থে-চোথে, 
দারুণ একটা ভয়ের ছাপ লক্ষ্য করে দমে গেলাম । একট পরে সে খুব আস্তে' 
আস্তে প্রায় ফিসফিস করে অমাকে বুঝিয়ে দিল, এখন তুমি পালাও এখান 
থেকে। 'ঠিক মাঝরাতে এস। 

জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল । আনন্দে নেচে উঠলো আমার হৃদয় । কি ঘটতে 
পারে কিছুই ভুক্ষেপ না করে সেইদিন মাঝরাতে এসে হাঁজর হলাম আবার; 
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সেখানে । দেখলাম, জানলাটা থেকে একটা রেশমী দড়ি ঝুলছে । দাড়িটা 
ধরে প্রাণপণ কমরতে একসময় জানালায় উঠে আসতে পারলাম আমি । ঘরের 
1ভতরে একখানা চাঁদীর পালধ্কে শুয়েহিল সে। তার রূপের বর্ণনা দিতে 
পারবো না, তবে একথা বলতে পার, ওধরনের সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে 
পড়ে না। 

এরপরে সহজভাবেই ষা ঘটা সম্ভব ছিল তাই সংঘটিত হয়েছিল সে রাতে । 
আমরা দুজনে গভখর আশ্লেষে একাত্ম হয়ে যেতে পেরোছিলাম । কিন্তু থাক 
সেসব কথা, প্রেমোপাখ্যান বিবৃত করার প্রয়োজন নাই এখানে । সে রাতে 
মেয়েটি তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছিল আমাকে । সে কাঁদতে কাঁদতে 
বলেছিল, আমি সুলতানের 'বেগম লুবিবাহ । এই বিলাসমহলে আজ আম 
নির্ণাদিতা । সুলতানের অন্যান্য বেগমরা শহুতা করে এই সর্বনাশ করেছে 
আমার । সুলতান আমাকে বিষনজরে দেখেন এখন । অথচ একদিন আমিই 
হিলাম তাঁর একমান নয়নতারা । আজ আমি বড় একা নিঃসঙ্গ । এই নিঝুম 
পুরীতে আজ আমি বাঁন্দনী। অথচ একদিন কিনা আমার ছিল। আজ 
আমি বড় একা-_ অসহায় । মাঝে-মাঝে জানলায় দাঁড়য়ে নীলের শোভা দেখে 
দেখে দিন কাটাই । একটা সত্গী সাথী নাই আমার, ঘার স্গে দুটো মনের কথা 
বলতে পার । এমন কাউকে কাছে পাই না যাকে আমার দেহ-প্রাণ-মন উজাড় 
করে দিতে পারি । বহঃকাল পরে নদীর তীরে তোমাকে দেখে মনে বড় আশা 
হলো। তোমার আুঠাম সুন্দর যৌবন আমাকে চণ্চল করে তুলেছিল, আইতো 
তোনাকে আসতে বলেছিলাম আজ রাতে । তুমি এলে, অনেকদিনের অতৃষ্ত 
ক'মনা শান্ত করে দিয়েছ তুমি! কিন্তু আজকের রাতই 'কি শেষ সুখের রাত 
হবে গো £ আর তুমি আসবে না আমার কাছে ? 

আমি বলতে পারলাম, চিরকাল- যতাঁদন বাঁচবো তোমাকে নিয়েই বাঁচতে 
চাই আম । 

ঠিক এই সময় কে যেন দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারতে লাগলো । বেগম 
ল.বিবাহ শিউরে উঠলো, সর্বনাশ, এতো সুলতানের করাঘাত । এখন উপায় ? 

জানালার কাছে গিয়ে দোখ রেশম" দাঁড়টা কেটে দেওয়া হয়েছে! ভয়ে 
আম পালকের নিচে ঢুকে পড়লাম । কিন্তু 'বিশজন কাফ্রি খোজার হাত 
থেকে 'কি পালজ্কের তলায় পালিয়ে নিস্তার পাওয়া যায়? ওরা আমাকে টেনে 
বের করে জানালা দিয়ে ছহ*ড়ে ফেলে দিল নীলের জলে । শুধু আমাকেই নয়, 
আমার প্রাণাধকা ল:বিবাহকেও ওরা রেহাই দিল না॥ তাকেও ছ:'ড়ে দিল 
আমারই পাশে । 

সাঁতার জানা ছিল, তাই নশলের শ্রোতে হারিয়ে গেলাম না। কোনরকমে 
সাঁতার কাটতে কাটতে এক সময় অপর পারে গিয়ে তীরে উঠতে পারলাম ॥ 
কিন্তু সে ষে কোথায় তলিয়ে গেল তার আর কোনও হদিস পেলাম না। 

এর পর কাইরোয় থাকার বাসনা ত্যাগ করে বাগদাদে চলে গেলাম আমি । 
আমার কোমরের তোড়ায় তখন গহটিকয়েক মাত দিনার অবাঁশন্ট ছিল । সেই 
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কটা টাকা দিয়ে একটা বারকোষ ভাত করে মেঠাই মাণ্ডা কিনে রাস্তায় রাস্তায় 
গান গেয়ে গেয়ে ফাঁর করে বেড়াতে লাগলাম । আমার গলায় খুব মিষ্টি সুর 
ছিল। এবং এই কারণেই আত অন্প সময়ের মধ্যে খদ্দেরদের মন জয় করতে 
সক্ষম হয়েছিলাম । প্রাতদিন বারকোষ ভরে মেঠাই নিয়ে পথে বেরুই । কিন্তু 
দিনান্তে একটিও পড়ে থাকে না। এইভাবে দিনে দিনে যা লাভ হয় তার 
সামান্ই খরচ হয় খানাঁপনা করতে । বাকগটা জমতে থাকে । 

একাদিন পথে পথে ঘহরতে এক দোকানের বৃদ্ধ মালিক আমাকে ডাকলেন । 
শেখ সাহেব কিছ মিঠাই 'কিনবেন। বারকোষখানা নামালাম তাঁর দোকানে । 
বদ্ধ আমার নাম ধাম জিজ্ঞেস করায় আমি কিং বিব্রত বা ঈষৎ 'বিরন্ত হয়ে 
বললাম, অতীতের স্মৃতিটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চাইনে শেখ সাহেব । 
সৈ বড় মর্মান্তিক মনে হয় আমার কাছে । 

বৃদ্ধ আমাকে আর ঘাঁটালো না। দশটা দিনার হাতে গুজে দিল সামান্য 
মিঠাইএর জন্য । এটা দয়ার দান বুঝতে পেরেও, না করতে পারলাম না । 
বৃদ্ধকে খুশি করার জন্যই নিলাম । 

রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো পশচশতম রজনণ £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


পরাঁদন আবার আমি এ বৃদ্ধের দোকানে গেলাম । সেদিনও তিনি সামান্য 
খানিকটা মিঠাই কিনলেন। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন, কি 
আমার নাম, কোথায় আমার দেশ । 

সৌদন আর আম তাঁকে বিমুখ করলাম না। আমার সব কাঁহনগ তাঁকে 
খুলে বললাম । বৃদ্ধ শুনে সাশ্রুনয়নে বললেন, বেটা তোমার বাবা আবদ 
অল আঁজজ আমার প্রাণের দোস্ত 'ছিল। তার ছেলে হয়ে আজ তুম পথে 
পথে 'ফাঁর করে বেড়াচ্ছ 2 বাবা একটা কথা বলবো, আমি সারাজীবন অপূত্রক। 
তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই অধিকারে তোমাকে আমি দত্তক 
গ্রহণ করতে চাই । আজ থেকে তুমি আমার ছেলে হলে । 

পরাঁদনই তান দোকানপাট বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বসরাহয় রওনা হলেন। 
বসরাহতেই তাঁর আদ বাসগৃহ ছিল। 

বসরাহয় এসে আমি বৃদ্ধের প্রাসাদে দারুণ আদর যত্বে দিন কাটাতে 
লাগলাম । বৃদ্ধ আমাকে বললেন, বাবা, বয়স হয়েছে । এবার যাবার সময় 
হলো। আমার মত্যুর পর আমার যা-কিছ বিষয়-আসয় সব তোমার হবে । 

এরপরও তিনি বছরখানেক জাঁবিত ছিলেন । মৃত্যু-শয্যায় তিনি আমাকে 
কাছে ডেকে বললেন, বাবা, যে সম্পদ আমি রেখে গেলাম তোমার জন্য তা 
দুনিয়ার তাবৎ সুলতান বাদশাহর কোষাগারেও নাই । এ আমাদের বংশানুক্রমে 
সণ্চিত এম্বর্য! সৃষ্টির আঁদকাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা জাময়ে 
গেছেন এসব । আমিও যতটা পেরেছি বাড়য়েছি। আমার নানাজা মৃত্যুকালে 
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আমার বাবাকে যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবাও মূত্যুশয্যার 
আমাকে ডেকে সেই উপদেশই রেখে গেছেন। আমিও তোমাকে সেই কথাই 
কানে কানে বলে যাচ্ছ বেটা, প্রাণ খুলে মুক্ত হাতে দান ধ্যান করবে, তোমার 
শ্বর্য কখনও ফুরাবে না। আর একটা কথা, সব অবস্থাতেই নিজেকে জ্ুখা 
মনে করবে । আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন । 

এই ছিল তাঁর শেষ কয়টি কথা । এবং সেই নিদেশই আম যথাযথ পালন 
করে চলেছি । আমাকে যারা গোড়া থেকে জানতো তারা ভেবেছিল, বাবা দাদার 
এ বিশাল এশ্বর্ধ যখন আমার হাতে পড়ে উড়ে গেছে, এ বিষয় সম্পাত্তির 
মেয়াদও বেশি ছিল না। কিন্তু দুহাতে বিলিয়ে আঙ্গও একই রকম এমবর্যবান 
রয়ে গেছি দেখে তারা একট যেন দমে গেছে । 

আমার দান ধ্যানের বহর দেখে সরকারের শহর আধকর্তাদেরও চোখ টাটাতে 
লাগলো । একদিন বড় কোতোয়াল সাহেব এলেন আমার প্রাসাদে । বেশ 
খানিকটা খোঁচা দিয়েই তান বললেন, আবু কাসেম সাহেব, চোখ কান তো 
আমাদেরও খোলা আছে, সবই দেখতে শুনতে পাঁচ্ছ। তা অত নবাবী চালে 
দুহাতে ধন দৌলত বিলিয়ে দিয়ে কতদিন চলবে ? দিন দিন যা মাগ্গিগন্ডার 
বাজার হচ্ছে তাতে লোকে দুবেলা দুখানা রুটি জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে 
যাচ্ছে। এ অবস্থায় তোমার এইরকণ দান খয়রাতি কি শোভা পাচ্ছে, 
মালিক ? এই দেখ না, আমি সরকারের উচ্চ পদে বহাল থেকেও সংসার চালাতে 
পারছি না ঠিকমতো । রুটির দাম বেড়ে গেছে, এঁদকে গাইগরহটা দুধ দেওয়া 
বন্ধ করেছে, কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। 

আমি বললাম, ঠিক আছে, দিনে রুটি আর দুধের বাবদ কত থরচ হয় 


আপনার ? 
সে বললো, দিনে দশ দিনারের বোশ না। কিন্তু এই দশটা দিনারও আমি 


?জাগাড় করতে পারছি না। 

আম বললাম, আপনাকে আপাতত একশো দিনার দিচ্ছি । মাস শেষ হলে 
বাবার আসবেন, আমি আপনাকে আবার দেব । 

লোকটি গদগদ হয়ে আমার হাতে চুমু দিতে এল । কিন্তু আম তাকে 
নিরস্ত করে বললাম, আম যা দিচ্ছি সবই আল্লাহর জিনিস, এরজন্য আমাকে 
রুতজ্ঞতা জানাবার কিছ: নাই । 

এর কয়েকদিন পরে বসরাহর স্থবেদার সাহেব আমাকে তলব করলেন । 
আম হাঞ্জির হতেই 'তিনি আমায় খুব খাতির যত্ব করে বসতে দিলেন। এবং 
বললেন, এই শহরের কিছ লোক বলছে, তোমার কাছে বিপুল ধন-সম্পাত্তি 
আছে । এবং তুমি তা বেপরোয়া ভাবে অপাত্রে দান করে যাচ্ছ ॥ 

স্ববেদারের মতলব বুঝতে আমার দেরি হলো না। বললাম, আপান যা 
শুনেছেন তা অনেকখানিই সত্যি। তবে অপান়ে দান করছি কিনা বলতে 
পারবো না। মোট কথা আমার কাছে যারা চাইতে আসেন আম তাদের ফেরাতে 


পারি না। 
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ন্ুবেদার বললেন, এই শহরে প্রায় দৃহাজার অত্যন্ত দরিদ্রু ধার্মক মানু 
আছে। তারা সংভাবে আজ্লাহর নাম গান করে। কিন্তু দুবেলার আহার 
জোটাতে পারে না। তুমি ঘদি প্রতিদিন দুহাজার দিনার করে আমার হাতে 
দাও আমি এ সব ধর্মপ্রাণদের মধ্যে বিতরণ করতে পাঁর। 

বুঝতে পারলাম গরীব মানুষদের নাম করে সুবেদার নিজের পকেট ভরতে 
চায়। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে । প্রত্যেক দিন আমি আপনাকে দ: হাজার, 
[দনার পাঠিয়ে দেব । 

বলা বাহুল্য স্বেদার সাহেব এখন আমার প্রসংশায় পণমুখ। 

খঁলফা হারুন অল রাঁসদ আবু কাসেমের পাঠানো উপহারগুলো সঙ্গে 
নিয়ে বাগদাদে ফিরে এলেন । জাফরকে ডেকে এনে বললেন, জাফর, তোমার 
কথা বিশ্বাস না করে আম তোমার উপর আঁবচার করেছি । আবু কাসেম 
সতবন্ধে তুমি যা বলোছিলে, আমি নিজে যাচাই করে এসেছি, আসলে সে তার 
চাইতে আরও অনেক বড় । তার ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রণীত হয়েছি । আমি 
তাকে পুরস্কৃত করতে চাই । কিন্তু সে তো আমার চেয়েও অনেক এম্ববান, 
ধন-দৌলতের উপহার নিয়ে সেকি করবে? 

জাফর বললো, অর্থের প্রয়োজন জীবনে সখমিত, জাঁহাপনা । কিন্তু 
সম্মান, প্রভাব-প্রাতিপাত্ত, পদমযণদা এবং ক্ষমতা লাভের বাসনা অনন্ত । আমার 
মনে হয় আব্র কাসেমকে যাঁদ আপানি বসরাহর স্থলতান পদে আঁধ্ঠিত করেন 
সেই হবে তার যোগ/তম পুরস্কার । 

থাঁলফা বললেন, যথার্থ বলেছ তুমি। আর কালাবিলম্ব না করে তার 
অভিষেকের আয়োজন কর । 

কয়েকদিনের মধোই বাগদাদ শহরে মহা সমারোহে দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে 
আব কাসেমকে বপরাহর সুলতান পদে বহাল করে নিলেন খাঁলফা । নানা 
প্রকারের উপহার উপটৌকনের মধ্যে সবচেয়ে সেরা একটি জ্রম্দরী বাঁদণ তুলে 
দিলেন তিনি কাসেমের হাতে । কাসেম বিস্ময়ে আভভূত হয়ে পড়লো, একি 
পরম সৌভাগ্য তার! একদিন নলের অতল জলে যে হারিয়ে গিয়েছিল সেই 
বেগম ল্াববাহ আজ তার সামনে দাঁড়য়ে ! 

লুবিবাহকে একটি জেলে উদ্ধার করে বাগদাদের বাঁদীবাজারে বিক্রি করে৷ 
1য়েছিল। এবং ঘটনাক্রমে সে খালফার হারেমে এসে অবস্থান করছিল । 

লুবিবাহকে ফিরে পেয়ে আবু কাসেমের জীবন কানায় কানায় ভরে 
ওঠে । এত অর্থ এত সম্মান মর্ধাদা এত প্রেম ভালবাসা কজনের ভাগ্যে 
মেলে ? 

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রী । দনয়াজাদ উঠে এসে 
দিদির গলা জাঁড়য়ে ধরে বলে, কি ুম্দর তোমার কিসৃসা দিদি, আর কেমন 
মাষ্ট করেই না তুমি বলতে পার। 

শাহরাজাদ বলে, জীহাপনা, যদি অনুমতি করেন তবে আজ রাত থেকে আর 
একটা কাহনী শুরু করতে পারি । 
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শারিয়ার বললো, আমি তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তোমার কিসসা 
শোনার জন্যেই বসে আছি, শাহরাজাদ । নাও শুরু কর। 
শাহরাজাদ বলে, এবারে যে কাহিনী বলতে শুরু করাছ. তার নাম বাদশাহ? 


আরজ । 


টু 


পু ১ রকেট টু ঠুকে 


আরবের কোনও এক শহরে তিন বন্ধু বাস করতো । ওরা [তিনজনেই 
কুলজণী বিদ্যা বিশারদ । কারুরই কোনও চালচুলো ছিল না। বাস করতো 
একটা সস্তার সরাইখানায় । সারাদিন লোক ঠকিয়ে যা সংগ্রহ করে আনতো 
তাই তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিত । রোজগারের যৎসামান্যই আহার ও বিহার 
এবং বেশবাসে খরচ করতো, বেশির ভাগই উড়িয়ে দিত গাঁজা ভাগ্গ চরস খেয়ে । 

সারাদিন পয়সার ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় তিন বধু ফিরে 
আসতো সরাইখানায় । সেখানে বসতো মৌতাতের আসর । রাত ষত বাড়তো 
নেশাও তত চড়তে থাকতো, আর সেই সময় সবাই মনের দরজা খুলে দিত 
দিলদরিয়া মেজাজে । 

একদিন রাতে চরসের মান্রাটা একটু বেশি মানা চড়িয়ে ছিল ওরা । তার 
অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ফলে গিয়েছিল । প্রথমে হাসি-মস্করা, পরে তা 
থেকে তক বিতক এবং শেষ পর্ন্ত হাতাহাতিতে পর্ধবাঁসত হয়েছিল তাদের 
সেদনকার সাধ্ধ্যসভা । বেদম নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তিন বন্ধু বন্যজন্তুর 
মতো হিংঘ্র হয়ে এ ওকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে সুলতানের প্রাসাদ- 
সংলগ্ন ফ:ুলবাগিচার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল । 

সে সময়ে সুলতান নৈশ-বহারে বৌরয়েছিলেন। তিন বেয়াদপ বদমাইশের 
কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি বিরন্ত হয়ে সঞ্চের প্রহরীদের হুকুম করলেন, ওদের 
ধরে আজ ফাটকে রেখে দাও, কাল সকালে আমার দরবারে হাজির করবে । 

পরদিন দরবার শুরু হতে এ তিন কুলজ বিদ॥দিগগজকে হাজির করা 
হলো সুলতানের সামনে । ওদের দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, পাজি 
বদমাশ, কে তোমরা 2 এত বড় দ:ঃদাহস তোমাদের, নেশায় মাতাল হয়ে আমার 
প্রাসাদের পাশে এসে মাতলামি আরম্ভ করেছিলে ? 

-আপনি মহানুভব সম্রাট, আমরা কোনও অসং লোক নই, আমাদের তিন- 
জনেরই একই পেশা--কুলজাঁ বিদ্যাবশারদ আমরা । 

--কুলজণ বিদ্যাবিশারদ 2? নেকি রকন? 

- জী, কুলজা বিদ্যা মানে, কোনও বস্তু বা প্রাণীর উৎপাত বা জন্মবৃত্ান্ত 
সব বলে দিতে পার আমরা । 
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স্থলতান ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না ব্যাপারটা, বললেন, যথা ৷ 

চরসখোরদের একঙ্গন এগিয়ে এসে বললো, আমি গ্রহরত্ব বিশারদ । হরে 
নী পান্না বা অন্য যে-কোনও মণিরত্ন রাখুন আমার সামনে, আমি চোখ বম্ধ 
করে শুধুমার বাঁ হাতের কড়েআঙ্গুল স্পর্শ করে তার গুণাগুণ ঠিকুজী কুচ্ঠি 
সব বিচার করে বলে দেব। 

স্বলতান বললেন, তোমার কথা যাঁদ ঠিক হয় তবে ষথাযোগ্যই ইনাম পাবে, 
কিন্তু যাঁদ মিথ্যে বল তবে গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন ? 

_-তাই হবে জাঁহাপনা | 

দ্বিতীয় জন এগিয়ে এসে বললো, আমি পশুদের বংশ কুলজী বিশারদ । 
আপাঁন আমার সামনে একটা ঘোড়া এনে দাঁড় করান, আমি তার গাঁত, মা বাবা 
'চোন্দপুরুষের সব খবর বলে দেব। 

-আর যাঁদ তা ঠিকনাহয়? 

--তবে জাঁহাপনার ধা অভিরুচি সাজা দেবেন আমাকে । 

তৃতীয় জনকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন: বিদ্যায় বিশারদ । 

-আমি' জাঁহাপনা, মানুষের জন্ম কুলজী সব বলতে পারি । 

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের তিনজনের কথাই শুনলাম । যথা- 
সময়ে আমি যাচাই করে দেখবো । কিন্তু পরীক্ষায় যাঁদ দেখি তোমরা ধোঁকা 
দিয়েছ আমাকে, তা হলে রক্ষা থাকবে না। ফাঁসীতে ঝৃলাবো । 

এর কয়েকাঁদন পরে পাশের এক বন্ধুদেশের কাছ থেকে নানারকম উপহার 
ভেট-এর মধ্যে একটি বিরাট বড় আকারের হারে পেলেন । সুলতান প্রথম জনকে 
ডেকে বললেন, এই যে হীরেটা দেখছ, এটা পরপক্ষা করে বলতে হবে আনল 
অথবা নকঙ্গ। 

হাঁরেটা তার হাতে তুলে দিতে গেলেন সুলতান । কিন্তু সে হাতে না নিয়ে 
বললো, আপনি মেহেরবানী করে টোবিলের ওপরে রাখুন, আমি শুধু আমার 
বাঁ হাতের কড়ে আঙঞ্গূলটা একবার স্পশ* করবো মান্র। 

দুই চোখ বদ্ধ করে সে আঁতি আলগোছে কাঁনষ্ঠা দিয়ে ছু*য়েই তাঁড়তাহতের 
মত হাতখানা টেনে নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে বললো, ওফ, পুড়ে গেল- পড়ে 
গেল । 

সুলতান চমকে উঠলেন, কী, কি হলো ? 

_জাঁহাপনা, একদম ঝুটা মাল । একেবারে কাঁচ । 

সুলতান রোষে ফেটে পড়লেন, কাঁ এত বড় কথা] আমার দোস্ত শাহেন 
শাহ আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন, ঝুটা 'জীনস? এই, কে আছিস এই 
লোকটার গদর্শান নিয়ে নে। * ' 

ঘাতক এগিয়ে এসে তাকে হাতকড়া পাঁরয়ে দিয়ে টানতে টানতে হাড়িকাঠের 
কাছে নিয়ে গেল। 

উার্জর দেখলেন, সুলতানের হুকুমে এখুনি ছেলেটির প্রাণনাশ হয়ে যাবে। 
তার কথার সত্যাসত্য যাচাই হলো না। 


ক 
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_ জাহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে । 

-বল। 

-এই যুবক বলেছে হীরেটা ঝুটা। কিন্তু ওর কথাই যে মিথ্যে তার কি 
প্রমাণ আছে? আপানি কি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন, সে মিথ্যে বলেছে 2 

স্থলতান আমতা আমতা করে বলতে থাকেন, তা বটে, কিন্তু এটা বুঝছো 
না কেন, এ জিনিসটা এসেছে আমার বম্ধুর কাছ থেকে । জেনে শুনে তিনি 
আমাকে নকল জিনিস পাঠাবেন, তা ক হতে পারে ? 

উজির বললো, জেনে শুনে তান নকল জিনিস পাঠাবেন না, এ কথা আমি 
একশোবার মানি, কিন্তু যার কাছ থেকে কিনেছেন বা পেয়েছেন সে তো তাকে 
ঠকাতে পারে । আর জহরত চেনার মতো বিদ্যে যে ভার থাকবেই তা আপাঁন কি 
করে আশা করেন, জাহাপনা ? 

_ হুম তুমি ঠিকই বলেছ উজির। আম তো ওাঁদকটা তেমন ভেবে 
দেখিনি । য।ই হোক, হণীরেটা কি করে পরণক্ষা করা যায় বলতো £ 

উজির বললো, ঠিকমতো জানতে গেলে হীরেটার মায়া আপনাকে ত্যাগ 
করতে হবে জাহাপনা ॥ 

-কেন? 

__না ভাঙ্গলে এর আসল গুণাগুণ যথার্থ ভাবে নির্ণয় করা শন্ত । হণীরেটাকে 
দ্বখশ্ডিত করে হাতে ধরলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন । যাঁদ ট;ুকরো- 
গুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তবে নকল । আসল হীরেয় যত আঘাত ঘর্ষণই করুন 
তা কখনও গরম হবে না। 

স্থলতান বললেন, ঠিক আছে, ভেঙ্গেই ফেল । একটা হণীরের চেয়ে মানুষের 
জীবনের মূল্য অনেক বেশি । 

উঁজর বললো, আমারও তাই মনে হয় জাঁহাপনা, নিদেষকে নিহত করে 
পাপের দায় ঘাড়ে না নেওয়াই ধর্মবতারের কাজ । 

স্থলতান ঘাতককে বললেন, এই হখীরেটাকে এক কোপে দুখানা করে ফেল 
দেখ। 

তরবারীর এক ঘায়ে 'দ্বধাবিভন্ত হয়ে গেল_হীরেটা। উজির হাতে নিয়ে 
সুলতানের হাতে তুলে দিতে 'দিতে বললেন, ছেলেটি ঠিকই বলেছে, জাঁহাপনা, 
দেখেন কি গরম হয়ে উঠেছে-_ 

সুলতান অবাক হয়ে তাকালেন ছেলোটর দিকে, এস, আমার কাছে এস বৎস । 
আচ্ছা, সাত্য করে বলতো, কোন: যাদুবলে এই অলোকিক জ্ঞান তুমি আয়ত্ত 
করেছ। 

ছেলেটি বলঙ্জো, আমার এই আঞ্গুলটার এক অন্ভুত স্পর্শশান্ত আছে 
ছোয়ালেই আমি বুঝতে পারি। 

সুলতান খুশশ হয়ে উঠজরকে নিদেশ দিলেন, আজ থেকে এর বাদশাহ 
মর্যাদায় খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে । 

কয়েকদিন পরে সুলতান একটি চমৎকার বাদামী রঙের আরবা ঘোড়া 
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শকনলেন। এবার ডাক পড়লো দ্বিতঁয় ধুবকের। 

সুলতান বললেন, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এই ঘোড়াটার বংশ পরিচয় 
তোমাকে বলতে হবে । যাঁদ পার ঠিক 'ঠিক বাতলাও, না হলে, আলতু ফালতু 
কিছ; বলবে না। তা হলে কিন্তু গর্দান যাবে । 

ছেলেটি ঘোড়াটার দিকে এক নজর আঁকিয়ে বললো, আমার দেখা হয়ে 
গেছে, জাঁহাপনা । 

_-কি দেখলে? 

এই সময় রা শেষ হয়ে এল ।॥ শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইলো । 


আটশো আটাশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


ছেলোট বলে £ জাঁহাপনা, ঘোড়াটা সাঁত্যই বড় চমৎকার জানোয়ার ৷ এর 
অঞ্গ-সৌচ্তব এবং তাগদ-এর তুলনা মেলা ভার । সারা আরষে খু'জলেও এর 
জড় পাওয়া যাবে না, এ কথা আমি মুত্ত-কণ্ঠে বলবো । রূপে গণে একে 
ঘোড়ার বাদশা বললেও অত্যুন্ত হবে না, তবে সামান্য একটু দৌষ আছে এই 
আরাীক। 

এতক্ষণ প্রশংসা শুনে খুব খাঁশ হয়ে উঠাঁছিলেন সুলতান । কিন্তু সামান্য 
একটু দোষের কথা শুনে তিনি অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠে বললেন, তুমি একটা 
জোচ্চোর, শয়তান, বেঙ্গিলক। একটা সাচ্চা, সবচেয়ে সেরা তোঁজ ঘোড়ার মধ্যে 
থুত ধরছো ! আমি তোমার গর্ণন নেব । 

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন সুলতান । উীঁজর বোঝালো, ছেলেটা ধা বলছে 
হয়তো তা মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু যথার্থ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ি উচিত হবে জাঁহাপনা ? ্‌ 

_“হুম, উঁজরের কথায় চুপসে গেলেন তান, বললেন, ঠিক আছে, কি 
দোষ তুমি দেখলে, খুলে বল আমার কাছে । 

ছেলেটি বলে, বাবার দিক থেকে ঘোড়াটা সাচ্চা আরবী বংশের । কিন্তু 
ওর মা ম্লেচ্ছ। এর পরের টুকু আমি আর বলতে চাই না, জাহাপনা । 

সুলতান গজে" ওঠেন, আলবাং তোমাকে বলতে হবে, এবং এক্ষুনি । তানা 
হলে এ যে ঘাতকের তলোয়ার দেখছ, তোমার গদ্ণীানে বসে যাবে। 

_-ওরে বাবা, না না, আমি বলছি। জাঁহাপনা, এর মা [সম্ধ্ঘোটকের 


ওরসজাত এক মাদণ ঘোড়া । 
সুলতান ক্রোধে আরন্ত হয়ে ঘামতে থাকলেন, উজির এক্ষ:ণ সাঁহস-সর্ণারকে 


ডাক। 
সাহস-সদ্গার আসতে তিনি জানতে*চাইলেন। এই ঘোড়াটা কোথা থেকে 
কেনা হয়েছে, সে লোকটাকে ধরে নিয়ে এস এক্ষনি । 
1কছুক্ষণের মধ্যেই সে লোককে নিয়ে হার হলো সাহসনসদ্ণার ৷ সুলতান 


গে 
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গুজজ্ঞেস করলেন, এ ঘোড়াটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে ? 
লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বলে, ভাল জাতের ঘোড়ার বাচ্চা পর়দা করিয়ে 
€ বক্কি করাই আমার ব্যবসা জাঁহাপনা । 
_ তাহলে সাফ সাফ বাতাও, এর বাবা কে আর মা-ই বাকে? 
লোকটি এক মূহহ্র্ত কি যেন ভাবলো । তারপর বললো, জাঁহাপনা, এর 
বাবা সম্পকে" আমি বড় মুখ করে বলতে পারি আরবের সেরা এক তাঁজর ওরসে 
জন্ম হয়েছে । কিন্তু এর মা সাচ্চা তাজি নয়। 
_-সাচ্চা তাঁঞজজ নয়? 
স্বলতান গর্জে ওঠেন। লোকটি বিনীত হয়ে করজোড়ে বলে, না, হুজুর, 
[সম্ধঘোটকের ওরসজাত এক মাদী ঘোড়া । সাধারণত এই সব মাদীগুলো 
জারজ হলেও আসল আরবা মাদীর চাইতে ঢের বোশ তাগড়াই হয় । এবং সেই 
কারণেই তার এই বাচ্চাও এমন জব্বর দেখতে হয়েছে । দো-তরফা আসলশ্হাতের 
আরবী ঘোড়া কখনই এরকম দর্শনধারী, টগবগ হবে না। আরব সাগরের 
1কনারে ঘোড়া ব্যবসায়ীরা তাঁব খাটিয়ে মাদী ঘোড়া বে'ধে রাখে জায়গায় 
জায়গায় । দাঁরয়া থেকে সিন্ধুঘোটকরা মাদশ ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে ওপরে 
উঠে এসে উপগত হয়ে আবার দাঁরয়ার পানিতে পালিয়ে যায় ৷ তখন ব্যবসায়শরা 
ঘোড়াগুলোকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে । যথাসময়ে তাদের বাচ্চা হয় । এবং 
সেই সব টাট্র বাচ্চা চড়া দামে বাজারে বেচে দেয় তারা । আর মাদ' বাচ্চা- 
গুলোকে পালন করে সাচ্চা তাঁজ ঘোড়ার সত্চে পাল খাওয়ায় । এদের গভ'জাত 
বঝচ্চাগুলোর বাজার দর অনেক বোশ। আসল তাঁজ ঘোড়ার তিন চারগুণ 
দাম পাওয়া যায়। 
স্থলতান মুগ্ধ হয়ে যূবককে বললেন, তোমার বিচার নিখু'ত। বিন্তু আমি 
অবাক হাঁচ্ছি, কি করে তুমি বুঝতে পারলে যে ঘোড়াটা জারজ ? 
ছেলেটি হাসলো, সে কথা বুঝানো শন্ত। তবে জেনে রাখুন জাঁহাপনা, 
এই-ই আমার একমান্র ধ্যান জ্ঞান, এই চচ্চগ করেই আমি খাই । 
সুলতান উাঁজরকে বললেন, এর জন্যেও থাকা খাওয়ার এলাহৰ ব্যবস্থা করবে 
আজ থেকে । এমন গুণীজনের সমাদরে যেন কোনও ঘটি না হয়। 
এরপর স্লতান ভাবলেন এবার তৃতীয় জনের বিদ্যা ঘাচাই করে দেখতে 
হবে। একদিন তাকে ডেকে বললেন, ওহে বাপ, তুমি যা বলোছিলে মনে 
আছে তো ? 
ছেলেটি সাঁবনয়ে বলে, সে-কথা ভুলবো কি করে, জাঁহাপনা। ওটাই তো 
আমার একমাত্র পেশা 
--ঠিক আছে, এস আমার সঙ্গে । 
সুলতান ওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলেন হারেমে । সাধারণতঃ কেন, 
কোনও কারণেই বাইরের কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই হারেমে । একমাত 
হাকিমরা প্রয়োজন হলে সুলতানের সঙ্গে যেতে পারেন । তবয কোনও বেগম 
বাদীর মুখদর্শন করতে পারবেন না তারা । পদ্শার আড়াল থেকে রোগের 
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বিবরণ শুনে দাওয়াই পত্রের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুলতান আজ সব 
নিয়ম বিধি তছনছ করে ছেলেটিকে নিয়ে একেবারে হারেমের অভান্তরে প্রবেশ 
করলেন। 

সুলতানের সব্ণীধিক প্রিয়তমা বাদীর ঘরে এসে দাঁড়ালেন । অসময়ে 
সুলতানকে দেখে খোজা নফর দাসী বাঁদশরা সবাই তউস্থ হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন । 
সুলতান-প্রয়া আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণের আজ 
রাখলো । সলতান সোঁদকে বিশেষ ভূক্ষেপ না করে ছেলেটিকে উদ্দেশা করে 
বললো, তুমি ঘাঁদ চাও, আমি ওকে বোরখা খুলে দাঁড়াতে বলতে পারি, ভাল 
করে পরীক্ষা করে দেখ একে । 

ছেলেটি বলে, না তার দরকার হবে না। আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে 
জাঁহাপনা । 

--তাহলে চল বাইরে যাই । এখানে কোন কথা হবে না। 

দরবারে ফিরে এসে সবাইকে সভা ত্যাগ করে চলে যেতে নিদে'শ করলেন 
সুলতান । শুধু উজিরকে বললেন, তুমি থাক এখানে । 

সকলে প্রস্থান করলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন তানি, আচ্ছা 
বিশারদ, এবার তোমার যা বলার বলতে পার আমাকে । আমি আমার বাঁদর 
জন্ম কুলজণ জানতে চাই । 

ছেলেটি মাথা নিচু করে বলে, এমন নিখ:ত স্যন্দরী আমি কখনও দেখান 
জাঁহাপনা। কিন্তু আপনি আমাকে ও'র জন্মবৃত্তা্ত বলতে হুকুম করবেন 
না। 
সুলতান গর্জে ওঠেন, এই সব বুজরূকি শোনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি 
আমি । এখনি তোমাকে বলতে হবে । এবং তার মধ্যে যাঁদ কোনও মিথ্যাচার 
থাকে তবে তোমার গদ্ণন নেব আমি । 

ছেলোট বলে, আমি যা বলবো তা আপনার শুনতে ভাল লাগবে না 
জাঁহাপনা । 


-তা হোক, তুমি বল। 
এই মেয়ের বাবা সতবংশ সম্ভূত। কিন্তু এর মা বারবনিতার গর্ভজাত | 


ছিল। 
সুলতান চণ্ুল হয়ে উঠলেন । উজজরকে বললেন, বাঁদীর বাবাকে হাজির 


কর। 
একট পরে এক বৃদ্ধ এসে কুর্ণশ জানিয়ে দাঁড়ালো । সূলতান প্রশ্ন করলেন, 


তোমার মেয়ের প্রকৃত পাঁরচয় কী? 

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমার বংশমরণদা খান- 
দানী সম্বন্ধে আপনাকে ঘা বলেছি তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নাই । 

সুলতান অধৈর্য হয়ে বলেন, তা আমি শুনোছ। সে সম্বন্ধে জানতে চাই 
না। তোমার বিবি, যার গভে“ তোমার কন্যা হয়েছে, তার বংশ কুলজী কিছ 
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বৃদ্ধ ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে রইলো । সুলতান হুঙ্কার ছাড়লেন, 
চপ করে থাকলে চলবে না, সাফ সাফ সাঁত্য কথা বল, তা না হলে জ্যান্ত কবর 
"দেব তোমাকে । 

_ জাঁহাপনা, একসময়ে আমি মন্কায় যাচ্ছিলাম হজ করতে । দুস্তর 
মরূভ্ীমর মধ্য দিয়ে চলেছি । পথের মাঝখানে একদল মজরোওরাল” মেয়েদের 
সঙ্গে দেখা হলো । তারাও মকায় চলেছিল । পথের মাঝখানে মুসাফিরদের 
ননোরঞ্জন করাই তাদের পেশা । একাদিন সন্ধ্যায় একাঁটি মরুদ্যানে আমরা তাঁবু 
গেড়ে রান্রিটা কাটাবো স্থির করলাম ॥ যাত্রীরা যে যার মতো তাঁবু ফেলে খানা- 
এপনা গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠলো । এ মেয়েগুলো তাঁবুতে যাঘীদের 
?5ত্াবনোদন করতে থাকলো । 

এমন সময় ঝড় উঠলো । বালশর ঝড়ে চারদিক উত্তাল হয়ে উঠলো । সেই 
নিদারুণ মরুঝঞ্ধাবাত্যায় কে যে কোথায় ছিটকে চলে গেলাম কিছুই ঠাওর 
হলো না। 

শেষ রাতে ঝড় থামলো । আমি পড়োছলাম বালীর উপর মুখগুঁজে | সকাল 
হতে তাকিয়ে দৌখ, আমাদের সঙ্গী সাথন বা তাঁবুগলোর কোনও চিহ্ছমা্ নাই । 
এড়ের তোড়ে কে যে কোথায় ভেসে গেছে তা আর হদিশ করতে পারলাম না । 
এদক ওাঁদক খু'জতে খুজতে দেখতে পেলাম একটা গাছের গুশঁড়র কোটরের 
নধ্যে গ্ুটশ্ুটি মেরে বসে আছে একটি ফুটফুটে কচি বালিকা । নেহাতই 
শিশু । আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? তোমার মা বাবাই ব। 
কোথায় ? 

সে আমার কথার জবাব দিতে পারলো না। পরে বুঝোছলাম, কথা 
বোঝার মতো বয়স এবং বাঁদ্ধ তখনও তার হয়ান । সেই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে 
মামি দেশে ফিরে আসি । আমার বাঁড়তে আর পাঁচটা বালবাচ্চাদের সঙ্গো 
হেসে খেলে সে মানুষ হতে থাকে । 

এইভাবে দিন কাটাছিল॥ একাদন তার দেহে কিশোরীর উম্মেষ লক্ষ্য 
করলাম । এবং স্বভাবতই তার মনমোহিনী রূপ-যৌবনে আমি আকৃঙ্ট 
হয়ে তাকে 'বাধ-সম্মতভাবে শাদী করে আমার বাব বানিয়েছিলাম । 
জাঁহাপনার বাদী তারই প্রথম ফল । ধরমণবতার বচার করুন, আমার ক 
অপরাধ । 

সুলতান বললেন, যাক আমি শুনে নিশ্চিন্ত হলাম । 

সুলতান উঁজরকে বললেন, একে খুব আদর যত্ব করে রাখবে । 

সুলতানের অবাক লাগলো, কি করে এরা তিনজন এমন অসম্ভব বিদ্যা 
অজঁন করতে পেরেছে! পরদিন তিনি তৃতীয় ছেলোটিকে ডেকে বললো, এবার 
তোমাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নিভুলি তথ্য. জানাতে হবে । 

ছেলেটি বললো, অবশ্যই বলবো, কিন্তু আমাকে অভয় 'দিতে হবে, 
জাঁহাপনা। আঁপ্রয় সত্য বললে, আপাঁন কুপিত হয়ে আমাকে সাজা দেবেন না, 
'কথা দিন। 
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সুলতান বললো, তোমার কথা যদি সত্য প্রমাঁণত হয় তবে সাজার বদলে 
ইনাম পাবে অনেক, তুমি নিভ'য়ে বল। 

ছেলেটি বললো, তা হলে দরবারের সবাইকে চলে যেতে হুকুম করুন। এ 
কথা শুধু মানত আপনাকেই বলতে চাই আম । 

সুলতানের নির্দেশে উজজরসহ সকলে দরবার কক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেল্প । 

ছেলেটি তখন সুলতানের কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, জাঁহাপনা, 
আর্পনি একটি জারজ সন্তান । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইলো । ] 


আটশো তিরিশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


ছেলেটির কথা কানে যেতেই সুলতানের *বাস-রুদ্ধ হয়ে আসে । কে যেন 
তর টুটটা চেপে ধরলো সেই মুহূর্তে । বেশ কিছুক্ষণ তিনি মুখে কোনও 
আওয়াজ বের করতে পারলেন না । সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেল । নিঃ*বাস 
দুততর হতে থাকলো । 

এক সময়ে তিনি নিজেকে সামলে নিতে পারলেন । বললেন, কিন্তু তোমার 
এ-কথার প্রমাণ কা ? 

ছেলেটি বললো, এখনও তো আপনার বৃদ্ধামাতা জীবিত আছেন । 
মেহেরবানী করে তাকে একবার জিজ্দেস করে দেখন। তিনি যদি সাঁত্যিই 
আপনাকে স্নেহ করেন, আমার মনে হয়, কোনও কথা গোপন করবেন না। 

--ঠিক বলেছ, তথাঁন সুলতান তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হারেমের দিকে 
ছটলেন। আজ আমাকে এর একটা ফয়সালা করতে হবে । 

ছেলেকে চণ্ডমৃর্তিতে এসে দাঁড়াতে দেখে মায়ের প্রাণ কেপে ওঠে । কা 
হয়েছে বেটা, হঠাৎ তলোয়ার হাতে করে ছুটে এলে কেন ? 

স্থলতান দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, সাঁত্য করে বল, আমার বাবা কে? মিথ্যা 
বলার চেষ্টা করবে না মা, তাতে আখেরে তোমার ভাল হবে না। কিন্তু সাঁত্য 
কথা যাঁদ খুলে বল, তবে আম তোমাকে রেহাই দিতে পারি । 

বৃদ্ধা কেদে ফেললো, তুই আমাকে জানের ভয় দেখান নি, বাবা । বাঁচার 
কোনও সাধ নাই আমার ॥ তবে প্রশন যখন করেছিস, সাঁত্য কথাই বলবো আজ ।. 
তবে শোন ঃ 

তোর বাবা আমাকে যখন বেগম করে এই হারেমে এনেছিল, তখন আমার 
ভরা যৌবন! খুব হৈ-হজ্লজা, আনন্দস্ফর্তর মধ্যে দিন কাটতে লাগলো । 
আমার রূপের মোহে তোর বাবা প্রায় সব সময়ই আমার ঘরে পড়ে থাকতো । 
কন্তু একটা বছর কেটে গেলেও আমার গর্জে কোনও সন্তান এল না। আমার 
শাশুড় তোর ঠাকুমা চিন্তিত হলো। আমি তাকে বোঝালাম, আমার চেল্টার- 
কোনও কম্ুর নাই । আরও একটা বছর কেটে গেল । তোর বাবার সঙ্গে প্রাতি 
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রাতেই আমার সহবাস হতো । কিল্তু দু বছরের মাথায় এসেও বুঝতে পারলাম 
আমি সন্তান-সম্ভবা হতে পারিনি। 

আমার শাশুড়ি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। আমাকে বাঁজা বন্ধ্যা বলে 
দূর ছাই, দূর ছাই করতে লাগলো ! আমারও মনে কেমন খটকা লাগলো । 
হয়তো শাশহাঁড়র কথাই ঠিক! 

িছ-দিনের মধ্যে হারেমে নতুন বেগম এল ৷ পরমাস্ুন্দরণ ডাগর যুবতী 
ছিল সে-ও। আমার কপাল পুড়লো । তোর বাবা দিন-রাত সেই নতুন বেগমকে 
[নয়ে পড়ে থাকে । ভুলেও আমার মহলে আসে না। 

কিন্তু একটা বছর কেটে যাওয়ার পর শাশুড়ি তার ওপরও ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠলো । এর কয়েক মাস বাদে আরও এক সুন্দরী বেগম এসৌছল এই হারেমে । 
শাশুড়ির বড় আশা ছিল, এই ছোট বেগম বংশ রক্ষা করতে পারবে । ককল্ভু 
পুরো দুটি বছর পার হয়ে গেল, সে অন্তঃসত্ত্বা হতে পারলো না। 

এবার আমি নিঃসংশয় হলাম, দোষ আমাদের কারো নয়, অক্ষমতা তোর 
বাঝর। তার মরা বীঁষে সন্তান পয়দা হতে পারবে না। একথা জানার পর 
আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সর্বনাশ! এত বড় সলতানয়ত-_যাঁদ তার 
(কোনও উত্তরাধিকার না থাকে" সব ছারখার হয়ে যাবে যে! সেইদিনই আমি 
ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক বংশ রক্ষা করতে হবে। মসনদ যাতে অন্য 
লোকের হাতে চলে না যায়, তারজন্যে আমার নিজের সতীত্ব আম বিসর্জন দেব। 

হারেমে পরপুরুষের প্রবেশ আধিকার নাই । খোজা নফর আর দাসী 
বাদরাই হারেমের সব কাজ দেখাশুনা করে । ভাবতে লাগলাম, কণ ভাবে 
একটা জোয়ান মরদ জোগাড় করা যায় । 

ইচ্ছে থাকলে উপায় একটা হয়ই । একদিন কায়দা করে হারেমের বাবুটিকে 
মহলে ডেকে আনলাম । লোকটার শরীর্‌ স্বাস্থ্য ছিল পাথরে কু'্দা। আমার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাকে দিয়ে ॥। সুতরাং সেইদিনই আমি তার সঙ্গে সঙ্গম 
করলাম । যাতে লোক জানাজানির কোনও আশঙ্কা না থাকে সেজন্য সেই 
রাতেই তাকে আমি নিজে হাতে খুন করে মাটি খু'ড়ে গোর দিয়েছিলাম ॥ 
আমার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচরী ছাড়া এব্যাপারটা আর কেউই 
জানতে পারোনি আজ পধন্তি। তুমি বি*বাস কর বাবা, এভাবে তোমার বাবার 
বংশ রক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার সামনে । 

সুলতান একাঁট কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। চোখের জল মুছতে 
ম.ছতে দরবার কক্ষে ফিরে এলেন। ছেলেটি তখনও সেখানে একাই বসেছিল । 
সুলতান এসে সিংহাসনে না বসে তার সামনে একটা কুর্শিতে বসে পড়ে অঝোর 
নয়নে কাঁদতে লাগলেন ॥ 

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেছে, এক সময় সুলতান জিজ্ঞেস 
করলেন, কি করে এই বিদ্যা তুম আয়ত্ত করেছ, বেটা । 

ছেলেটি বলে, ভাষায় বান্ত করে তাঁ বোঝানো সম্ভব নয়, জাহাপনা। এটা 
অনুভব করার জিনিস । আঁ'মও জানি না, কি করে বলতে পাঁর। আপনা 
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থেকেই আমার মনে এসে যায় সব। 

সুলতান তার বাদশাহ অঙ্গবাস খুলে ফেলে দিলেন । ছেলেটিকে মসনদে 
বাঁসয়ে দিয়ে বললেন, এ তখতে আমার কোনও আঁধকার নাই- লোভও নাই ॥ 
এ ভার আমি আর বইতে পারবো না। তাই আরজ থেকে তোমাকেই সুলতান 
পদে আভিযিন্ত করে ফকিরের বেশে আমি এ শহর পাঁরত্যাগ করে অন্য কোর্নও 
দূর অজ্ঞাত দেশে চলে যাচ্ছি । 

সেইদিনই উীঁজর ও আমির ওমরাহ এবং দরবারের অন্যসব সভাসদদের 
ডেকে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, আজ থেকে এই কুলজাীবিদ্যা-বশারদ ষুবকই 
তোমাদের সুলতান হচ্ছে । আম আশা করবো, একে যথাযোগ্য সম্মান মর্ধাদা 
দেখাবে তোমরা । 

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইলো । 


দুনয়াজাদ দিলে রূপে রসে টইটদ্ব্‌র হয়ে উঠছে। আগে সে বাচ্চাদের 
মজাদার কিস্সা শুনতেই বোশ ভালবাসতো | কিন্তু এখন তার দেহে যৌবনের 
ঢল নেমেছে, মনে বসন্তের রং ধরেছে, এখন সে বড়দের কাহনী শুনতেই 
আগ্রহী হয়ে উঠছে । 'দাঁদর গলা জাঁড়য়ে ধরে সে বললো, তারপর কি হলো 
দদি। সেই জারজ জুলতান মসনদ ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন ? 

স্থলতান শাহরিয়ার এবার মুখ খুললো, তাহলে একথা তো জান শাহরাজাদ। 
আমি প্রত্যেক রাতে একাঁট করে মেয়েকে শাদী করে ভোরবেনায় তাকে আবার 
কেন মেরে ফেলতাম । আসলে মেয়েমানুষকে ব*বাস করবে যে সেই ঠকবে। 
বল, ঠিক বলছি কিনা ? 

শাহরাজাদ বলে, সাত্য মিথ্যা আপনার কাছে, জাঁহাপনা । আমি গজ্প 
শোনাবো ওয়াদা করেছি, নিছক গল্পই শোনান আপনাকে । বিচারের ভার 
আপনার । তবে মেহেরবানী করে কালকের রাত পর্যন্ত যাদ বাঁচিয়ে রাখেন, 
তবে এ গজ্পের শেষটুকু শোনাতে পারবো আপনাকে । 


আটশো একমিশতম রজনশতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


তৃতীয় ফুলজশীবদ্যা-বিশারদকে মসনদে বাঁসয়ে নিজেকে ফাঁকর দরবেশের 
বেশে সাজিয়ে সুলতান নিরুদ্দেশের পথে রওনা হলেন । 

বেশ কয়েকদিন পরে একদিন 'তাঁন কাইরো শহরে এসে পেশহলেন। 
কাইরো তখন দযানয়ার এক সেরা শহর। সেখানকার সুলতান মাহমুদ তার 
অতান্ত ঘাঁনম্ঠ বন্ধুজন | মাহমুদের সথ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তান তার 
প্রাসাদে গিয়ে পেশছলেন । 

সুলতান মাহমুদ তাকে চিনতে পারলেন না। ক্ুলতান যাঁদ ফাঁকরের বেশ 
ধারণ করে কেইবা তাঁকে চিনতে পারে ? 
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স্থলতান মাহমহ্দ দরবেশকে খুব খাতির যত্ব করে বসালেন। সাধূজনের 
সঙ্গ তার বড় প্রিয় ছিল। মাহমুদ বললেন, আপনাদের মতো আল্লাহর 
পশরদের দেখা পেলে আমি ধন্য হই ফকিরসাহেব । আপনি যাঁদ মনে কোনও 
ছ্িধা না রেখে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানান কৃতাথ হবো আম। 

ফকিরবেশি সুলতান বললেন, আপনার অমায়িক আদর অভ্যর্থনায় আমি 
মুগ্ধ হয়েছি । বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসান আপনার কাছে। 
আমি ফকির মানুষ বিষয়-আসয়েরও কোনও বাসনা নাই । 

স্থলতান মাহমুদ বললেন, তাহলে আপনার সংসার ত্যাগের কাহিনপই 
শোনান আমাকে । ঘরবাড়ি আপনজন পাঁরত্যাগ করে কেনই বা এই ফাঁকর 
দরবেশ হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন । আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। 

সথলতান বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখনি দরবারের কর্তব্য সমাধা করুন। 
পরে নিভূত আলাপের সময় আমার কাহিনগ শোনাবো আপনাকে । 

সুলতানের কাহিনী শুনে মাহমুদের প্রাণ মথিত হলো। দুহাত বাড়িয়ে 
বৃবের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। বললেন, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা 
সাক্ষাৎ হয়নি এতকাল । কিন্তু পাশাপাশি দেশের সুলতান 1হসাবে আমরা 
বহকালের বধ । আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্ব আরও পাকা মজবৃত 
হলো। আপনি আমার প্রাসাদে আমারই সমমর্যাদায় সুলতানের মতো বসবাস 
করতে থাকুন । আজ থেকে আপনি শুধু আমার বন্ধূই নন, আমার অগ্রজপ্রতিম 
বড় ভাইও বটে। আমার জীবনেও অনেক চমকগ্রদ ঘটনা আছে । আপনাকে 
সময়ান্তরে শোনাবো সে-সব। 


০৬ পু পর্ণ 


একাদন সুলতান মাহমুদ তাঁর জীবনের এক কাহিনী শোনাতে লাগলেন £ 

আমার এ কাহিনী, আপনার থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের দোস্ত । 
আপাঁন জন্মাবধি বাদশাহ পাঁরবেশে মানুষ হয়েছেন। কালক্রমে সুলতান হয়ে 
মসনদে বসে প্রজাপালন করেছেন। আর আমার কাহিনী ঠিক তার উল্টো । 
প্রথমে আমি দরবেশ দিয়ে জীবন শুর] কার! পরে ঘটনাচক্রে আমি আজ এই 
মসনদের আঁধিকারা সুলতান হয়োছ। 

আমার বাবা অতঃল্ত দখনদাদ্র মান্য ছিলেন । পথে পথে পানি দেওয়ার 
কাজ করে আত.কায়ক্লেশে কোনরকমে দুবেলার রুটির সংস্থান করতে পারতেন 
তিন। আমি যখন বড় হলাম তখন আমার পিঠেও তিনি একটা ছাগলের 
চামড়ার ইয়া বড় এক মশক চাঁপয়ে 'দয়ে বললেন, বাও পানি ভরে নিয়ে 
বাড়তে বাড়িতে দোকানে দোকানে পানি 'ফার করে বেড়াও | খোদা মেহেরবান, 
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নিশ্চয়ই তান তোমার রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন। 

কিন্ত বাবার মতো তাগদ ছিল না আমার । ছোটবেলা থেকেই আমি খুব 
দুবলা শশর্ণকায় ছিলাম । অতবড় মশক ভার্ত পানি, বাবা অবলীলায় বষে 
বেড়ালেও, আমি কিন্তু বইতে পারলাম না। কয়েক পা চলতেই হাঁপয়ে 
পড়তাম । 

শেষে ঠিক করলাম কায়িক পাঁরশ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি ফাঁকর 
দরবেশ হয়ে আল্লাহর নামগান গেয়ে বেড়াবো । অন্গ্রহ করে ষেষাদেয় তা 
দিয়েই কোনও রকমে জীবন ধারণ করবো । 

একটা 'ভিক্ষাপান্ন সম্বল করে দোরে দোরে মেগে বেড়াই এবং চলতে চলতে 
ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লে এক মসাঁজদে প্রবেশ করে আল্লাহর পায়ে নিজেকে 
সঁপে দিয়ে শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই । সারাদিন ধরে সামান্য যা কিছু সংগ্রহ 
হয় তা দিয়ে রাত্রে একবার মা আহার কার । যে-দিন কিছু জোগাড় করতে না 
পারি দু আঁজলা পানি খেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পাঁড়। 

মাঝে মাঝেই আম অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতাম কোনও মসাঁজদের এক 
প্রতান্তে। কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটা 'দরহাম দিয়ে গেলে তাই দিয়ে দু 
একথানা রুটি কিনে খেতাম | 

শুকনো রুট চিবিয়ে চিবিয়ে জিভ একেবারেই ভোঁতা হয়ে গিয়োছল । 
আশায় আশায় থাকতাম, যাঁদ কোনও পয়সাওলা মানুষ একট? দয়া দেখিয়ে 
গোটাকয়েক দিরহাম ছশুড়ে দিয়ে যায় তবে ভালমন্দ কছ? খেয়ে পারিতৃপ্ত হবো ॥ 
তেমন ঘটনা যে আদপেই ঘটভো না তা নয়, মাঝে মাঝে মোটামুটি ইনামও 
জুটে যেত কপালে । 

রা শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো বন্রিশতম রজন'ীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


একাঁদন কিছু পয়সা হাতে পেয়েই বাজারের দিকে ছ্‌টে চললাম । অনেক 
'দিন বাদে বেশ রসনা তৃপ্ত করে ভালমন্দ কিছ; খাবো পেটভরে ॥ বাজারে এসে 
পেশছতে দেখলাম লোকে লোকারণ্য । একটা বদিরকে ঘিরে কয়েক শো মানুষ 
মজা দেখতে হুড়পাড় লাগিয়েছে । 

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম বাঁদরটাকে 'দিয়ে নানারকম 
মজাদার তামাশা দেখিয়ে ওর মালিকট দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে ॥ 
উদ্দেশ্য বাঁদরটাকে সে. বিক্রি করতে চায় । 

আমার হাতে তখন পচিটা চকচকে দিরহাম । ভালমন্দ খাব বলে বাঞ্জারে 
'এসোছ। সেই মুহূতে আম ঠিক করলাম লোকটা যাঁদ পাঁচ 'দিরহামে রাজ্জি 
হয় তবে বাঁদরটা আম কিনে নেব তার কাছ থেকে। 

দর কষাকষি করতে শেষ পর্যন্ত সে এ পয়সাতেই বাঁদরটাকে দিয়ে দিল 
আমাকে । বাঁদরটা সঙ্গে নিয়ে আম মসজিদে ফিরে এলাম | কিন্তু আমার » 
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বা তার করেই জায়গা হলো না সেখানে । অগত্যা আমার পরিত্যন্ত ভাঙ্গাচোরা 
বাড়িটাতে এসেই আবার আস্তানা গাড়তে হলো । 

রাতটা কোনও রকমে কাটালাম, কিন্তু ক্ষুধা বড় পড়া 'দিতে লাগলো । 
বাঁদরটাকে নিয়ে তামাশা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবো ধান্দা করেছিলাম । 
কিন্ত পেটের জালা বড় জালা, সেই মুহূর্তে মনে হলো পয়সাগুলো দিয়ে 
খাবার-দাবার না কিনে এ বাঁদর কেনাটা যণীস্তযন্ত হয়ান। 

আমি যখন এই সব ভেবে পস্তাচ্ছি, সেই সময় লক্ষ্য করলাম, বাঁদরটা 
গা-ঝাড়া দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বন্য জানোয়ার হয়ে গেল । এবং আমাকে 
আরও অবাক করে দিয়ে পলকের মধ্যে সে আশ্চয* সুন্দর এক নওজোয়ান যৃবকে 
রূপান্তারত হলো । 

অমন খুবসুরত ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়াবনত 
হয়ে সেআমাকে উদ্দেশ করে বললে, মাহমুদ সাহেব, শেষ কপ 'দিয়ে 
আপনি আমাকে কিনেছেন, এখন এমন অবস্থা, আমাদের আহারাদির কোনও 
সংস্থান নাই আপনার । 

আমি বললাম, খোদা হাফেজ, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য । কিন্তু তুমি 
কে ? কোথায় তোমার দেশ ? এবং কেনই বা আমার কাছে এলে এইভাবে ? 

ছেলেটি বললো, অধৈর্য" হবেন না, এক সঙ্গে অত প্রশ্ন করবেন না? 
ঘাবড়ে যাবো । তার চেয়ে এই দিনারটা ধরুন, এটা" দিয়ে আপাততঃ কিছ; 
খাবাব-দাবার সংগ্রহ করে আনুন ॥। আগে খানাপনা করা যাক। তারপর সব 
কথার জবাব দেব আপনাকে । 

আম আর কোনও বাক্য ব্যয় না করে দিনারটা হাতে নিয়ে বাজারে চলে 
গেলাম । যত রকম ম:খরোচক খানাপিনা পাওয়া গেল সবই কিনলাম । ফিরে 
এসে দুজনে বসে প্রাণভরে তৃপ্তি করে খেলাম সব। দীর্ঘ সময় অনাহারে 
থাকার জন্যই বোধহয় আহারের পর নিদ্রায় চোখ বুজে আসতে লাগলো । 
মেঝের ওপর একটা ছেড়া মাদুর পেতে শয়ে ঘ্াময়ে পড়লাম দুজনে । 

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গতেই আবার অবাক হলাম আমি । কি আশ্চর্য, এতক্ষণ 
যে সংদর্শন ঘুবকাঁটর সঙ্গে আহার নিদ্রা সারলাম মে আবার বথাপর্ব সেই 
বাঁদর হয়ে গেছে। 

একট পরে বদিরটারও ঘুম ভাঙ্গলো । এবং অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া 
[দতেই আবার সে সেই সুন্দর সুঠা্দেহী যুবকে রুপান্তরিত হয়ে গেল । 

_মামুদ সাহেব, সে বললো, আমাকে ষখন পেয়ে গেছেন, আপনার আর 
কোনও দুঃখ দুদশা থাকবে না। আপান ইচ্ছে করলেই অতুল এঁ*বরের মালিক 
হতে পারবেন । যাই হোক, প্রথমে এই পড়ো বস্তির আস্তানা ছেড়ে শহরের এক 
সম্ভ্রান্ত এলাকায় একটি প্রাসাদোপম ইমারত ভাড়া করতে হবে । আর আপনার 
এ ফকির দরবেশের সাজ-পোশাক ফেলে দিয়ে শাহজাদার সাজে সাজতে হবে ॥ 
যান আগে হামাম থেকে গোসল সেরে আসুন । আমি আপনার সাজ-পোশাক 


আনছি । 
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স্নানাদ সেরে ডেরায় ফিরে দেখি এলাহৰ ব্যাপার । ছেলেটি আমার জন্য 
বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান সেরা একটি পোশাক নিয়ে এসেছে । সে বললো, 
[নন চটপট সেজে নিন তো । 

আমি তার হুকুম তামিল করলাম | ছেলেটি বললো, বাঃ, চমৎকার লাগছে ! 
একেবারে শাহজাদা । মিশরের সুলতানের দুটি কন্যা ছাড়া কোনও পুঘ-সন্তান 
নাই। আপনি তার কাছে গিয়ে সালাম কুণিশ জানান । তিনি যখন আপনার 
অভিপ্রায় জানতে চাইবেন, তখন তাঁর হাতে এই ভেটের বাক্সটা তুলে দেবেন। 

আপনার উপহার সামগ্রী দেখে সুলতান মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নাই। কারণ 
খুব কম সুলতান বাদশাহর ঘরেই আছে এ বস্তু । তিন আপনাকে তার 
পরমাসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন । তখন আপনি কি 
বলবেন তাকে ? 

আমি বললাম, এ তো খুব আনন্দের কথা । আমি রাজি হয়ে যাব। 

আমি আর দেরি না করে তখুনি সুলতানের প্রাসাদে চলে গেলাম | খোজা 
এবং প্রহরীরা আমার জমকালো সাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার আগমনের উদ্দেশ্য 
জানতে চাইলো । আমি যখন বললাম, মহামান্য সুলতানের জন্য কিছু ভেট 
এনোছি, তখন তারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে দরবার-কক্ষে নিয়ে গিয়ে 
হাজির করলো । যথাবাহত কুর্ণিশ সালাম জানয়ে সুলতানের সামনে বাক্সাটি 
স্থাপন করলাম আমি । 

সুলতান মহানুভব, আমার এই ক্ষুদ্র সেলাম+ট.ুকু গ্রহণ করে বান্দাকে কৃতাথ 
করুন, জাঁহাপনা । 

সুলতান তাঁর উঁজরকে বললেন, বাজ্সটা খোল দোখ । 

উাঁজর বাক্সাটির ডালা উন্মুন্ত করে সৃলতানের সামনে ধরলো । তান বিস্ময় 
1বস্ফারিত চোখে দেখলেন, অমূল্য মাণিরত্বরাজি-খচিত এক দুলভ অলঙ্কার । 

বাঃ, চমৎকার! এবার বল তোমার দি আঁভগ্রায় ঃ আমি তোমার 
মনঃস্কামনা পূর্ণ করবো । 

আ'ম 'বিস্ময়ানত হয়ে প্রার্থনা জানালাম, মুস্তহস্ত শাহেনশাহর জগং জোড়া 
খ্যাতি, 'িম্তু এ অধমের আকাক্ক্ষা বোশ। 

সুলতান বললেন যাই হোক, অসত্কোচে বল, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
করবো । 

আমি বললাম, শাহেনশাহর পরমাসংন্দরণ প্রথমা কন্যার পাণিপ্রার্থা আমি । 

সুলতান এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ 
করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ । প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ছোট্ট করে বললেন, 
বেশ, তাই পাবে । 

তারপর প্রধান উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শাহজাদার দাবি 
সম্পর্কে তোমার কি অভিমত, উজির ! আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি 
নাই । ওর মুখের মধ্যে পরম সৌভাগ্যের ছবি দেখতে পেয়েছি আমি । 

উজির বললো, তা বটে, পান্ন হিসাবে অযোগ্য সে নয়, জাঁহাপনা। তবে, 
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জাম।তা বলে কথা, আরও একটু ভেবে-চিন্তে দেখলে হয় না 

- কোন দিক থেকে ভাবার কথা বলছো ? 

--তার যোগ্যতার আরও কিছ: নমুনা জানা দরকার । আপাঁন এক কাজ 
করুন জাঁহাপনা, ধনাগারের সমস্ত মণি-রত্বের মধ্যে সব থেকে যেটি সেরা সেটা 
দেখিয়ে ও'কে বলুন, কন্যার দেনমোহর হিসাবে তার সমতুল্য একটি মুলাবান 
রত্ব আপনার চাই । যাঁদ তিনি তা এনে দিতে পারেন, নিঃসংশয়েই বলতে পারা 
যাবে, ইনিই আমাদের শাহজাদীর যোগ্যতম পাত্র । 

উজিরের কথা শুনে আমার হদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেল । সুলতানের হুকুমে 
কোযাগার থেকে সবচেয়ে বড় একাঁট হরকখণ্ড এনে স্থাপন করলেন তাঁর 
সামনে । সুলতান আমাকে আরও কাছে ডেকে বললেন, ভাল করে দেখ এই 
হশরোঁট | শাহজাহীর শাদীর দেনমোহর হিসেবে এর তুল্য একটি হরে আম 
তোমার কানু থেকে আশা করাছ। যাঁদ তুমি এনে দিতে পার, কথা "দিচ্ছি 
শাহজাদীকে তোমার হাতে স'পে দেব তখাান । 

হরেটাকে হাতে নিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে খু'টিয়ে খুশটয়ে পরাক্ষা 
করে দেখলাম । তারপর আগামীকাল আসবো বলে, দরবার ছেড়ে চলে এলাম 
আমার ডেরায় । 

বাদরটা স্মিতম:থে জিজ্ঞেস করলো, কা, খবর শুভ ? 

আমি বিষণ মুখে বলতে পারলাম, নাঃ, কোনও আশা নাই । সুলতান 
দেনমোহর হিসাবে ইয়া বড় একটা হণীরে চান। ও বস্তু মিলবে কোথায় ? 

বাঁদর বললো, ঘাবড়াবার কিছহ নাই, হতাশ হবেন না। আগি সব ব্যবস্থা 
করে দেব। এমন জিনিস এনে দেব, সুলতানের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে । 
আজ রাত হয়ে গেছে, এখন আর বাইরে বেরুবো না। কাল আমি আপনাকে 
একটা কেন দশটা বড় বড় হরে এনে দেব । 

রানি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো তেন্িশতম রজনতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


পরাঁদন সকালে বাঁদর যুবকের রুপ ধরে আুলতানের বাগিচায় গিয়ে প্রবেশ 
করলো । এবং অজ্পক্ষণ পরে ফিরে এসে পায়রার ডিমের মত প্রকাণ্ড 
আকারের দশটা হণরে তুলে দিল আমার হাতে । 

_দেখুন তো মালিক, সুলতানের হণীরেটা এত বড় ছিল ? 

ঝলমলে হারেগুলো দেখে আমি নেচে উঠলাম, না না, এগুলোর চেয়ে 
সেটা অনেক অনেক ছোট ছিল । 

দরবারে এসে যথাবাহত কুর্ণশাদ জানিয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে আমি 
বললাম, জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক, আমি অতি দীন--আমার এই সামান্য 
প্রণামশ গ্রহণ করে ধন্য করুন, বন্দেগী । 
, ছোট একটি মশনাকরা কৌটো তার সামনে রাখলাম । ম্থুলতান ডীর্জরকে 
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ইশারা করতে সে কৌটোটা খুলে ধরলো তাঁর সামনে । 

স্বলতান বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। 
তারপর উজিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার--এখন ক করণীয় উজির? 

উাঁজর বললো, আর কোনও সংশয় নাই জাঁহাপনা | সাঁত্যই উীন বহুত 
বড় ঘরের সন্তান ৷ আপাঁন শাদীতে সম্মত হোন । শাহজাদী ওপরই প্রাপ্য। 

তৎক্ষণাং কাজী এবং সাক্ষণসাবুদদের ডাকা হলো । কিছুক্ষণের মধ্যে 
শাদীনামা তোর করে আমার হাতে তুলে দিল তারা । আমি তো লেখাপড়া 
শেখার সুযোগ পাইনি জীবনে তাই আমার পরম স্ুহ্বদ বাঁদর-যদবককে সঙ্গে করে 
নিয়ে গিয়েছিলাম সোঁদন । শাদীনামাটা তার হাতে দিয়ে বললাম, কি লেখা 
আছে পড়ে শোনাও । 

আমার হয়ে সে শাদীনামার বয়ান উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করে সভাকে শহনিয়ে 
দিল। তারপর গলা খাটো করে আমার কানে কানে বললো, একটা কথা দিতে 
হবে। 

আমি বললাম, দরকার হলে জান দিতে পারি । 

সে বললো, আম না বলা পর্যন্ত শাদীর পর কয়াদন আপাঁন শাহজাদীর . 
সঙ্গে সংগম করবেন না। 

আমি বললাম, বেশ, তাই হবে । 

যথা আড়ম্বরে শাদীপর্ব শেষ হলো। বাসরঘরে শাহজাদীর সঙ্গে 
আলাপ পাঁরচয় করলাম । নানা গক্প-গদুজবের মধ্যে আমাদের শাদীর প্রথম 
রাঘি আতবাহিত হয়ে গেল। বাঁদর-যূবকের কথামতো তার সঙ্গে সহবাস 
করলাম না। এর পরে আরও দুটি রাত্রি নির্জলা উপবাসেই কাটালাম । 

প্রতিদিন সকালে শাহজাদখর মা বেগমসাহেবা এসে কন্যার খবরাখবর নিয়ে 
যান। কন্যার দেহ অক্ষত রয়েছে দেখে 'তাঁন প্রসন্ন হতে পারেন না। চতুথ 
দিন সকালে এসেও যখন 'তাঁন কন্যার মুখে শুনলেন, সেরাতেও তার কুমারীত্ব 
নম্ট হয়নি তখন তীঁন ক্ষুব্ধ হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। 

_হায় হায়, একি সর্ঝনাশ হলো আমার মেয়ের ! এখন পাঁচজনের কাছে 
মুখ দেখাব 'কিকরে আম ? 

বেগমসাহেবা স্ুলতানকে জানালেন মেয়ের দুভাগ্যের কথা । ক্রোধে 
ফেটে পড়লেন সুলতান, কী, এইভাবে আমার মেয়ের জীবনটাকে বরবাদ করে 
দেবে সে? এ সব অনাচার আম বরদাস্ত করবো না, বেগমসাহেবা । আজকের 
রাতটা শুধু দেখব, আজও যাঁদ সে আমার মেয়ের সঙ্গে সত্গম না করে তবে 
ওর মংদ্ডু কেটে ঝুলিয়ে দেব এই প্রাসাদের 'সিংদরজায় | 

সুলতানের এই হযীশয়ারী শাহজাদীকে জানিয়ে গেলেন বেগমসাহেবা । 
এবং তার কাছ থেকে যথাসময়ে আম জানতে পেয়ে শিউরে উঠলাম ॥ ছুটে 
গেলাম বাঁদর-ষুবকের কাছে, এখন উপায় ১ আজ রাতে যাঁদ শাহজাদীর সম্গে 
সহবাস না কার আমার গর্দান যাবে যে? 

বাঁদর যুবক হাসলো, ঠিক আছে, কোনও ভগ্ন নাই । এখন ধা করতে হবে 


৬৮ 


আমি বাংলে দিচ্ছি। আপনি আপনার বেগমের কাছে ষান। গিয়ে তাকে 
বলুন, শাহজাদী তোমার ডান হাতের বাজুবম্ধটা আমাকে দিতে হবে। বলা 
বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ 'তান তোমাকে ওটা দিয়ে দেবেন। এ বাজ.বন্ধটা এনে 
আমাকে দিয়ে আপনি আপনার বেগমের সঙ্গে যত পারেন সঙ্গম সহবাস 
করবেন। আর আমার কোনও বাধা-নিষেধ থাকবে না। 

রাপ্নের আহারাঁদ শেষ হয়ে গেলে শাহজাদীর সখা সহচরীরা বিদায় নিল। 
এবার আমরা শুতে যাব । শাহজাদীকে নিভ্তে পেয়ে বললাম, শাদীর পর 
চারটে কুমারী রাত কাটিয়েছি আমরা । নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর ভীষণ 
ক্ষুধ হয়ে আছ! কিন্তু কথা দিচ্ছি আজ আমরা আনন্দের সাগরে ভেসে 
বেড়াব। কা, রাজ ? 

শাহজাদী আরন্তিম হয়ে উঠলো । মুখে কিছু বলতে পারল না, ঘাড় 
"নড়ে সম্মাতি জানাল । 

এবার আমি বললাম, তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস চাই । 

শাহজাদশী কথার অর্থ বোঝার জন্য আমার মূখের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল । 
আম বললাম, তোমার ডান হাতের এঁ বাজ;বদ্ধটা আমাকে দাও?। 

কোনও কথা না বলে তখুনি সে বাজ:বন্ধটা খুলে আমার হাতে তুলে 
দিল। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি । 

বাজবন্ধটা নিয়ে সোজা চলে এলাম বাঁদর-যুবকের কাছে, এই যে সেই 
বাজুবন্ধ। 

বাজুবন্ধটা দেখে ওর চোখ দুটো জঙ্লজ্ল করে নেচে উঠলো, ঠিক আছে, 
এবার আপাঁনি আপনার বেগমের ঘরে চলে যেতে পারেন । 

সে রাতে আমরা সাত্যকারের মধুযামিনী যাপন করোছলাম । সারারাত 
ধরে আমরা দুজনে দুজনের মধ্যে হারিয়ে যেতে পেরেছিলাম ৷ 

রাঁতিরঙ্গ শেষ করে এক সময়ে পালগ্কের দুপাশে দুজনে ঢলে পড়োছলাম । 

কতক্ষণ ঘ:মিয়েছিলাম বলতে পারবো না; কিন্তু এক সময় বৃঝতে পারলাম, 
কে যেন আমার দেহ থেকে শাহজাদার সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে আবার সেই 
দীন ভিখারী ফাঁকর দরবেশের শতাছন্ন আলখাজ্লা পাঁরয়ে রেখেছে । ঘরের 
স্তিমিত আলোটা বাড়িয়ে দিলাম । না, আমার কোনও ভুল হয় নি, সাঁতিঃই 
আমি আর শাহজাদা মামুদের শাহী সাজ-পোশাকে নঙ্জিত নেই । কে যেন 
আমাকে ছেড়া ময়লা পোশাক পারিয়ে দিয়েছে । নিজের চোখকেই বিশবাস 
করতে পারাছলাম না তখন। সাঁত্যই 'কি স্বচক্ষে দেখছি! না, এখন এসব 
স্বত্নের ঘোর ? কী এক অসহ্য ষল্মণায় ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ঘরের : 
এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি। অবশেষে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম 
না। রাত তখনও শেষ হতে কিছু বাকী ছিল, আম আর থাকতে না পেরে, 
শাহজাদীকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বোরিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমে 


পড়লাম । 
তখন আমি উচ্ভ্রান্ত দিশাহারা । কোথায় চলোঁছ, কেন চলেছি কিছুই 
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জান না। এলোপাতাড়ি চলতে চলতে এক সময় এক মূর যাদুকরের বৈঠক- 
খানার সামনে এসে দাঁড়ালাম । বছ্ধ মর একটা টুলে বসেছিল। আমাকে 
কাছে ডেকে বললো, কি ব্যাপার, এই সাত সকালে কোথায় চলেছ ? 

আমি তাকে আমার দহুভাগ্যের কাহনশ খুলে বললাম, এ সুদর্শন বদির 
যুবকটি আসলে কোনও মানব-সন্তান নয় । ও হচ্ছে জীন । সুলতানের জোড্ঠ 
বন্যার ওপর লোভ ছিল অনেক দিন ধরে। কিন্তু কিছুতেই কায়দা করতে 
পারছিল না। তার কারণ, শাহজাদশীর ডান হাতে একটা মন্ধঃপ্‌ত বাজ.বন্ধ 
ছিল। সেই পবিন্ন কবজের দরুণ সে তার কাছে ঘে'ষতে পারছিল না। তোমাকে 
1দয়ে আত সুকৌশলে এ বাজ.বন্ধটা সাঁরয়ে ফেলতে পেরেছে । এখন তার 
পোয়াবার । শাহজাদবকে কব্জায় পাওয়ার পক্ষে আর কোনও অন্তরায় রইলো 
না। তোমাকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য হাসিল করার পর আবার তোমাকে দন 
ভিখারী সাঁজয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে । এখন সে শাহজাদণীকে 
মনের সুখে ভোগ করবে । 

যাই হোক, আমি আশা কার এঁ শয়তান জশনটাকে শায়েস্তা করতে পারবো |. 
এ আফ্রিদিটা আমাদের পরমপিতা সুলেমানের বিদ্রোহী বান্দাদের একজনের 
বংশধর । ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। 

এই বলে সে একখণ্ড বহু 'বাঁচত্র আকিবুকি কাটা তুলোট কাগজ আমার 
হাতে 'দয়ে বললো, এটা ধর । ভাল করে মন 'দিয়ে শোন, তোমাকে বা করতে 
বলছি, ঠিক ঠিক সেইমতো কাজটা সমাধা করে আসবে । সোজা এই পথ ধরে 
উত্তর ম:খে চলে যাও । যেতে যেতে এক সময় দেখবে একদল ফৌজ নিয়ে এক 
ফৌজদার চলেছে । তুমি তাকে সালাম করে এই কাগজখানা তার হাতে তুলে 
দেবে। তারপর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার ঘা প্রাণ চায় আমাকে 
দিয়ে যেও । 

বদ্ধকে সেলাম জানিয়ে তাঁর নিদেশ মতো হেটে চললাম সোজা উত্তর, 
দকে । সারাদিন সারারাত ধরে হেটে চললাম ॥। পরের দিনও চলতে থাকলাম । 
আরও একটা দিন একটা রাত কেটে গেল । পথ চলা আর শেষ হয় না আমার। 
কত গ্রাম প্রান্তর পার হয়ে গেলাম । 

তৃতীয় দিন সন্ধ্যা এক বিশাল বিস্তপর্ণ মরুভূমির মধো এসে উপনীত 
হলাম। রামের মতো কোথায় দেহ রাখবো ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছি, 
হঠাৎ নজরে পড়লো একখণ্ড মরদ্যান। ঠিক করলাম এ গাছের ওলাতেই 
শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব । 

কাছে যেতে বুঝতে পারলাম, যাকে দর থেকে স্ন্দর মরূদ্যান বলে মনে 
হয়েছিল আসলে তা কাশ আর উলহখাগড়ার এক ঘন বনবাদাড় ॥ যাই হোক, 
উপায় নাই, ওখানেই একট জায়গা সাফ করে বসলাম । ,নানা জাতের রাতচরা 
পাখখদের বাঁচি আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল । মাঝে মাঝে দু একটা পাখন 
এমন বিদঘুটে শব্দ করতে লাগলো যেন মনে হয় মানুষ কিংবা দৈত্যরা মারামারি 
বাদাপাদাঁপ করছে । ভয়ে বুক শংকিয়ে গেল। নিঘধ্ি প্রাণটা এবার বেঘোরে। 
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যাবে । যাই হোক, আল্লাহ ভরসা করে চুপচাপ বসে রইলাম । 

একটুক্ষণ পরে দোঁখ হাজার হাজার বাতির আলো আমার দিকেই ছুটে 
আসছে । আম প্রমাদ গণলাম । হাত পা ঠউকঠক করে কাঁপতে লাগলো । 
এবার মউৎ সামনে এসে গেছে। 

রুমশঃ আলোগুলো আমার সামনে এসে আরও ঘে*যাঘেষি হয়ে গেল 1 সেই 
হাজার বাতির আলোকে তখন আম পাঁরচ্কার দেখতে পেলাম, এক সিংহাসন 
অধিরূঢ় সুলতান আমার দিকে দৃন্টি নিবদ্ধ করে কি যেন খুশটয়ে খুশটয়ে 
দর্খছে । আম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ভয়ে হম হয়ে গেছে 
রন্ত। পা দুখানা ঠকঠক করে নড়ছে। সুলতান হাত বাড়িয়ে বললো, আমার 
সেই বৃদ্ধ মূর বন্ধুর কাগজখানা কোথায় ? 

আম এবার খাঁনকটা ভরসা পেলাম । কাগজখানা তার হাতে তুলে দিতেই 
সে চটপট পড়ে নিয়ে তার সেনাপতিদের একজনকে হুকুম করলো, শোন আতবাস, 
তুমি এক্ষঃনি কাইরোয় চলে যাও । এ শয়তান জীনটাকে শিকলে বে'ধে আমার 
সামনে এনে হাঁজর কর। 

এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই বাঁদর ষূবকটিকে শৃত্খালত অবস্থার 
এনে দাঁড় করালো সুলতানের সামনে । সুলতান কাঠন কণ্ঠে বললো, কেন এই 
মনূষ্য-সন্তানটির সঙ্গে প্রতারণা করেছ তুমি? বল, কৈকিয়ত দাও 2 কেন 
তুম তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ ? কেন ? কী জবাব তোমার দেবার আছে 
এ সম্বন্ধে? 

উদ্ধত জীনটি কন্তু সুলতানের ধমকানিতে বিচলিত হলো না এতটুকু । 
বললো, আমার হকের ধন আম যেন তেন প্রকারেণ কব্জাগত করেছি । মনে কার 
না, তাতে কোনও অন্যায় হয়েছে আমার । 

সুলতান বললো, ওসব কথা পরে শুনবো, আগে এ বাজুবন্ধটা একে 
ফাঁরয়ে দাও তো । 

বাঁদর যুবক বললো, আমি দেব না। এ শাহজাদীকে পাওয়ার জন্য আম 
কত কম্ট স্বীকার করেছি কতকাল ধরে । আমি কিছতেই 'ফাঁরয়ে দেব না 
বাজুবন্ধ। কারও ক্ষমতা নাই এটা ছিনিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে । 

এই বলে সে কোমর থেকে বাজহবন্ধটা বের করে গপ করে মুখে পরে 
গিলে ফেললো । 

কিন্তু সলতানও ছাড়বার পানর নয়। বাঁদর যুবককে সে এক হাতে তুলে 
শূন্যে ছ'ুড়ে দিল । পাক খেতে খেতে সে পড়লো মাটিতে । আবার তাকে 
ছ"ুড়ে দিল, আবার সে আছাড় খেয়ে পড়লো মাঁটতে । এইভাবে কয়েকটা 
আছাড় 'দিতেই হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরর হয়ে অসাড় 1নষ্প্রাণ হয়ে এলয়ে পড়ে 
রইলো । আর উঠলো না। তখন সুলতান অদৃশ্য সেনাদের একজনকে বললো, 
ওর গলাটা চিরে বাজুবম্ধটা বের কর। 

রান প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 
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আটশো চোঁত্িশতম রজনা £ 
আবার সে বলতে শদুরু করে £ 
তারপর শুনুন ভাইসাহেব, এ বাজ.ুবন্ধটা আমার হাতে ধারিয়ে দিয়েই 
পলকের মধ্যে সেই সুলতান আর তার অদৃশ্য সৈনাসামন্তরা কোথায় যে 'মাঁলয়ে 
গেল, আর দেখতে পেলাম না। এবং তখনি সেই রান্নির গাঢ় অন্ধকারে বেশ 
বুঝতে পারলাম, আমি আবার সেই শাহজাদার সাজ-পোশাকে সাঁজ্জত হয়ে 
গেছি । কি আশ্চর্য কাণ্ড ! আরও অবাক হলাম, কোন্‌ ষাদুবলে আমি আবার 
ফিরে এসেছি আমারই প্রিয়ার পালৎকশয্যায় । হাত বাড়িয়ে দেখলাম, রাঁত- 
সুখ অবসাদে অসাড়ে নিদ্রামণ্ন হয়ে আছে সে। খুব সন্তর্পণে সযত্কে 
বাজুবন্ধটা পাঁরয়ে দিলাম ওর ডান হাতে । কিন্তু সে জেগে উঠে আনন্দে 
জাঁড়য়ে ধরলো আমাকে । ্‌ 
পরদিন সকালে বেগমসাহেবা এবং সুলতানের মুখে হাসি ফলো । তাঁদের 
প্রাণাধিক কন্যার কুমারীত্ব নষ্ট করেছি শুনে আমাকে অনেক আদর সোহাগ 
জানালেন । 
এরপর আমরা প্রেম ভালবাসার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক বছর 
কাটিয়ে দিলাম । তারপর একদিন আমার শবশুর দেহ রাখলেন । মৃত্যুর 
আগে আমাকে তিনি মসনদে বাঁসয়ে সুলতান করে গেলেন । সেই থেকে আমি 
কাইরোর সুলতান হয়েছি, ভাইসাব। সবই আল্লাহর দোয়া । 
সুলতান মামুদ তাঁর কাহনী শেষ করলেন। দরবেশ সুলতান মহগ্ধ 
বিস্ময়ে শুনছিলেন এতক্ষণ । বললেন, সাঁত্যই বিধাতা যার কপালে যা লিখে 
দিয়েছেন তা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। 
সুলতান মামুদের সৌহার্দ্য ও আতিথ্যে মহগ্ধ হয়ে কাইরোতেই বাকী 
জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন দরবেশ সুলতান । 
শাহরাজাদ বললো, এরপর তিনটি পাগলের কাঁহনী শুনুন, জাহাপনা। 


রণ গণ রণ 


একদিন প্রহরীরা তিনজনকে ধরে এনে হাজির করলো সুলতান মামুদের 
সামনে । সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে ? 

[তিনজনেই বললো, তারা কেউ পাগল নয়। প্রহরণীরা ভুল করে তাদের, 
পাকড়াও করেছে । | 

সুলতান বললেন, বেশ তোমাদের কাহিনী শোনাও দৌখি। 

একজন এগিয়ে এসে কুর্ণিশ করে বলতে শহর করলো $ 

--জাঁহাপনা, আমি একজন রেশমী কাপড়ের সওদাগর । আমার বাবা, তার; 
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বাবাও এহ ব্যবসা করতেন। [হন্দংস্থান থেকে সংন্দর সুন্দর কাশ্মশার রেশমের 
পোশাক-আশাক এনে এখানকার আমির বাদশাহদের কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রি 
করাই আমার একমার নেশা । এতে বেশ মোটা লাভ থাকে। 

একদিন দোকান খুলে বসে আছি আমি, এক সময় এক বৃদ্ধাকে সথ্গে নিয়ে 
এক খানদানি ঘরের সুন্দরী এলেন। ভাল ভাল দাম? বা কাপড়-চোপড় আছে 
দেখাতে বললেন । 

একথানা কাপড় বের করে দেখাতেই তার পছন্দ হয়ে গেল । জিজ্ঞেস করলেন 
কত দাম। 

শাঁসালো মকেল পেয়েছি, দামটা চড়িয়েই বললাম, পচিশো দিনার | 

মেয়েটি কোনও দরদাম করলো না। বদ্ধাকে নিদেশ করতে সে পাঁচশো 
দিনার গৃণে দিয়ে দিল । আসলে কাপড়খানার জম দেড়শো দিনার । মফতে 
সাড়ে তিনশো দিনার বাড়তি মুনাফা হয়ে গেল । 

পরাঁদন আবার এল সন্দরী। আর একখানা কাপড় দেখাতেই পছন্দ করে 
পাঁচশো দিনার গুণে দিয়ে নিয়ে গেল । 

এরপর এক নাগাড়ে পর পর পনেরদিন সে আমার দোকানে এসেছিল । 
এবং প্রতিদিন একটি করে কাপড় পাঁচশো টাকা গুণে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । 
প্রুতটা কাপড়েই মোটা লাভ করে আমি ফুলে উঠেছি । 

কন্তু ষোল দিনের দিন মেয়েটি এসে একখানা কাপড় পছন্দ করার পর 
দাম দিতে গিয়ে দেখলো, দিনারের থলেটা আনতেই সে ভুলে গেছে । লজ্জিত 
হয়ে বললো, ইস টাকাই আনতে ভুলে গেছি। থাম, আজ আর নেবনা। 
কাল নিয়ে যাব। 

আমি বললাম, আহা, তাতে 'কি হয়েছে, নিয়ে যান। এর পরে যখন স্ত্ুবিধে 

হয় দিয়ে যাবেন। আর যদি ভুলে যান আরও খুশি হবো । 

' মেয়েটি বললো, না তা হয় না। ধারে আম নেবনা। কাল নগদ পয়সা 
দিয়ে নিয়ে যাবো । 

আমি দেখলাম এর আগে পনেরখানা কাপড়ে যা বাড়াত মুনাফা করেছি 
তাতে এ-রকম দ-চারখানা কাপড় বিনে পয়সায় দিলেও আমার কোন লোকসান 
নাই । তাই সৌজন্যের বাকযহদ্ধ শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে । নগদ না 
দিয়ে সে কছুদতেই নেবে না, আর আমিও তাকে না গাছয়ে ছাড়বো না। শেষে 
একটা রফা হলো । মেয়েটি বললো, নিতে পারি, একটা শর্তে । আপাঁনি আমার 
সঞ্চগে যাবেন আমার গরবখানায় । আমি দাম দেব আপনাকে । নিয়ে চলে 
আসবেন। 

আমি হাসলাম, আপনার দৌলতখানায় নিয়ে যেতে চান, পাবাঁড়িয়েই আছি । 
হাজার বার যাবো । ধকিম্তু মহাজনের মতো পাওনা পয়সা আদায় করতে নয়। 

মেয়েটি হাসলো, বেশ তো মেহেমান হয়ে চলুন । আমার ঘরে আপনার 
পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হবো আমি । 

আর দ্বিধা না করে দোকান বন্ধ করে ওর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে, 
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চললাম আম । এক সময় একটা গাঁলর ম:খে এসে মেয়োট একখানা বড়সড় 
রুমাল বের করে আমার হাতে 'দিয়ে বললো, যাঁদ কিছু মনে না করেন, চোখ 
দুটো বে"ধে এই বৃদ্ধার হাত ধরে আসন একটুখানি পথ । 
আ'ম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কীঁ ব্যাপার ? 
মেয়েটি বললো, ও ছু না, এই গাঁলটার দুপাশের বাড়ির জানলায় 
অনেকগুলো খুবসুরত লেড়কী দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের যাওয়া*আসা 
দেখে । তাদের কাউকে বদি আপনার নজরে ধরে যায় সেই ভয়েই বাঁধতে বলছি । 
হো হো করে হেসে উঠলাম, ও, এই কথা । তা বেশ, শন্ত করেই বাঁধাছ। 
রাত শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


অটশো প'য়ানত্িশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুর করে £ 


কয়েক পা চলার পরই একটা বাড়ির দরজায় এসে পেশছলাম আমরা । 
মেয়োট কড়া নাড়লো। কে যেন দরজা খুলে দিল। আমরা ভিতরে 
ঢুকলাম । বৃদ্ধা আমার চোখের পটি খুলে দিল। আঁমবস্ফারিত চোখে 
দেখলাম, এক স:রম্য প্রাসাদের ঝলমলে মহলে এসে দাঁড়িয়োছি আমরা ॥ জীবনে 
কখনও এ রকম ঘরদোর প্রত্যক্ষ করান । গল্প কাহিনীতে অনেক সুলতান 
বাদশাহর নয়নাভরাম প্রাসাদকক্ষের বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু সেদিন নিজের চোখে 
যা দেখলাম তা আমার কজ্পনা-রসজারত সেই সব মানস-প্রাসাদের িলাস- 
ব্যসনকে হার মানয়ে দিল । 

বৃদ্ধা আমাকে একাট ছোট ঘরে বাঁয়ে অন্দরে চলে গেল । সে ঘরের খোলা 
দরজা 'দিয়ে পাশের বিশাল কক্ষের চোখ বাঁধানো বাহার দেখে মোহিত হয়ে 
গেলাম আম । 

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এ ঘরের এক কোণে অবহেলা ভরে স্তপীক্ৃত 
করে ফেলে রেখেছে আমার কাছ থেকে কেনা রেশমণ কাপড়গুলো । অত দামী 
দামী দুষ্প্রাপা কাপড়গ্দলোর দশা দেখে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগলো । 
আহা, এর একখানা কাপড় পেলে মেয়েরা কত যত্ব করে আলমারীতে তুলে 
রাখে। আর এতগুলো মল/বান কাপড় এমন অযত্ব করে দলা পাকিয়ে ফেলে, 
রেখেছে ওখানে ? 

করুণ চোখে কাপড়গলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দুটি মেয়ে 
পানির গামলা হাতে করে ঢুকলো ওঘরে। এ রেশমণ কাপড়গুলো গামলার 
পানিতে চুবিয়ে চুপাঁড় করে স্ফটিকের তোর ঘরের মেঝেটার জল মুছে ঝকঝকে 
তকতকে করতে থাকলো । | 

সাতাই এ দৃশ্য অসহ্য । মানুষের পয়সা থাকলেই কি তা এইভাবে 
অপব/বহার করতে হয় ? কাপড়গুলো ওরা ফালা ফালা করে কেড়ে ফেলে ন্যাতা 
বাঁনয়ে ফেললো ! 

ধোয়া মোছা হয়ে গেলে মেঝেয় মূল্যবান গালিচা এনে পেতে দিল ওরা । 
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তারপর এক এচ করে কেৰারা কুর্শি, পালক আসলে নিখুত এবং চমৎকার 
করে সাঁঞ্জয়ে ফেললো কিছক্ষণের মধ্যে । 

এরপর সেই বৃদ্ধা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওই ঝকঝকে সাজানো 
গোছানো ঘরখানায় । 

আম ভাবলাম, এবার আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই এরা আমাকে মেরে ফেলবে । 
এখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। 

কিন্তু সেই সুন্দরী আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এল আমার 
সামনে । মুখে হাসি, চোখে লাস্য। হাতে ধরে নিজের পাশে রাখলো 
আমাকে । আমি নিরুপায়, প্রতিবাদ করবো, সাধ্য কি! সুবোধ বালকের মতো 
[বনা প্রাতবাদে বসে পড়লাম তার গা ঘেষে । 

মেয়েটি মধুর করে হেসে আমার কানে কানে বললো, কা, আমাকে দেখে 
পছন্দ হচ্ছে না? আমি যাঁদ তোমাকে সারা জীবনের মতো স্বামী করে পেতে 
চাই, পাবো না? 

আম বললাম, কিন্তু মালকিন, আমার মতো সাধারণ এক সওদাগর আপনার 
যোগ্য হবে কি করে 2 আমি যাঁদ স্ুখ-স্বপ্নও দোখ-তব তো আপনার নফর 
বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছুই কজ্পনা করতে পারবো না । 

সুন্দরী বললো, না, না, তোমার ওসব এড়িয়ে যাওয়ার কথা আমি শুনতে 
চাই না। আমাকে কথা দাও তুমি রাঁঞ্জ কিনা । ভেবো না, কোনও ঝোঁকের 
মাথায় এসব কথা বলাছ। আমার প্রাতিটি প্রত্যগ্গ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে 
চায়, আম তোমাকে মন প্রাণ স'পে দিয়েছি, মোর জান ! 

ভেবে পেলাম না দুনিয়াতে এত সুন্দর স্রন্দর নওজোয়ান থাকতে আমাকে 
সে এত পছণ্দ করলো কি দেখে! তবে এও ঠিক, ভালবাসা এমনই বস্তু ঘা 
কখনও য্ুঙ্কি দিয়ে বিচার করা যায় না। 

মেয়েটি মামাকে নীরব থাকতে দেখে বললো, চুপ করে থেক না। কথা 
দাও, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মত পেলে এক্ষুনি আমি 
কাজনীকে ডেকে পাঠাবো । আজই হবে আমাদের প্রথম মিলন উৎসব । 

আমি না করতে পারলাম না। এবং সেই রাতেই আমাদের শাদা হয়ে গেল। 
এ এক আবশ্বাস্য কাণ্ড বটে। 

পরপর কুঁড়িটি স্রখ-সঞ্গমের বিনিদ্র রজনী আঁতিক্রান্ত হয়ে গেল। বম্ধা 
মায়ের জন্য চিন্তিত হলাম আম । 'বাঁবকে বললাম, দেখ, বেশ কিছদিন বাড়ি 
ছাড়া, আমার বুড়ো মা বেচারা বোধহয় কেদে কেদে সারা হচ্ছে। তাড়া 
দোকানপাটও বন্ধ আছে--ব্যবসা-বাণিজ) লাটে উঠবে ষে। 

সে বললো, ঠিক আছে । প্রত্যেক দিন দোকানে যাবে, মাকে দেখে আসবে। 
কিচ্তু তোমাকে ছেড়ে একটা রাতও কাটাতে পারবো না আমি । রুমালে চোখ 
বেধে দেবো, আম।র বাঁড় বাঁদীর সঙ্গে যাবে, আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসতে 
হবে। 

প্রীতাদন সকালে চোখ বেধে বাঁড়র হাত ধরে প্রাসাদের বাইরে বের হই। 
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গলি পার হয়ে বড় রাস্তার মূখে এসে সে আমার বাঁধন খংলো দয়ে বলে' আম 
আর তোমার সঙ্গে ধাবো না বেটা । এইখানেই বসে থাকি, সারাদিন শেষে সব 
কাজ সেরে খন ফিরে আসবে আবার চোখ বেঁধে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাব । 

এইভাবে তিনটি মাস কেটে গেল । আমার প্রতি এক বিন্দু আকর্ষণ কমলো 
না আমার বিবির । বরং আদর ধত্ব সোহাগ চুম্বনের মান্াটা যেন দিন দন 
বেড়েই চললো । ৮ 

একদিন বাড়ির এক নিগ্রো দাসণকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা 
মেয়ে, একটা কথা বলতে পার? তোমাদের মালকিন একজন পরমামুন্দরী, 
পয়সাওলা ঘরের মেয়ে । কিন্তু আমার মধ্যে সে এমন কি অসাধারণ বস্তুর 
সম্ধান পেয়েছে যার জন্যে এত ভালবাসা এত দরদ দেখায়, এমন আড়াল করে 
আগলে রাখার চেঞ্টা করে ? 

মেয়েটি জিব কেটে দুকানে হাত রাখলো, সর্বনাশ, এ সব কি বলছেন 
মালক ? মালকিন জানতে পারলে আমার গর্দান বাবে । 

আমি বললাম, কথা দিচ্ছি, তুমি আর আম ছাড়া তৃতীয় কোন মানুষ 
জানবে না, বল। 

দেখলাম 'নিগ্রো মেয়েটি আতঙ্কে সিটিয়ে যাচ্ছে । ফিস ফস করে বললো, 
সে অনেক কথা । এখানে দাঁড়য়ে টুক করে বলা যাবে না। এখন যান, যাঁদ 
কখনও তেমন সময় সুযোগ পাই, বলবো আপনাকে । বহুং কেচ্ছা আছে ভিতরে, 
অনেক সময় লাগবে ! 

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না আমার সামনে । আমিও চলে এলাম 'নিজের 
ঘরে। 

এর কয়েকাদন পরে দোকানে বসে আছি-_এক সময় দেখলাম, রংদার সাজ- 
পোশাক পরা এক ষোড়শী আমার দোকানের সামনে এল । অবাক হলাম, মেয়েটি 
নিলজ্জের মতো আমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে আত মন্থর পায়ে পার 
হয়ে গেল । একট পরে দেখলাম মেয়েটি আবার ফিরে আসছে আমার দোকানের, 
দিকেই । ভাবলাম কোনও খদ্দের হবে, উঠে দাঁড়য়ে স্বাগত জানাতে সে 
দোকানের ভিতরে এসে বসলো । ওর হাতে একটা ছোট থলে । 

মেয়োট থলে থেকে একটা ছোট্ট সোনার মোরগ বের করে বললো, এর চোখ 
দুটো হখরের । খুব সখের জিনিস! কিন্তু দায়ে পড়ে বেচতে এসেছিলাম ।' 
তা এসব বাহার জিনিসের সমঝদার আদমশী আজকাল আর নাই । কেউ দরই 
দিতে চাইলো না। আপনাকে দেখে বড় বংশের ছেলে বলে মনে হলো, তাই 
ভাবলাম আপনি হয়তো দিলেও 'নিতে পারেন । 

খেলনাটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম । সত্যিই ব্যবহারিক কোনও মূল্য নাই, 
তবে ঘর সাজাবার জন্য বড়লোক এবং সোঁখিন ব্যন্তরা নিলেও নিতে পারে ।. 
আমার বিবির ভাল লাগতে পারে ভেবে বললাম, একশোটা দিনার আমি 'দিতে 
পারি । যাঁদ রাজ থাকেন দিয়ে যেতে পারেন । 

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বললো, একি বলছেন, আমির সাহেব । হাজার 


তত ্র 


দিনার ধার দাম মানত একশো দিনারে তা কিনতে চাইছেন ? 

- আমি জানি এর দাম এক হাজারেরও বোঁশ। কিন্তু আদপে আমার 
প্রয়ো্ন নাই এ জিনিসে । নেহাত আপাঁন দায়ে ঠেকেছেন, তাই একশোটা 
দিনার দিতে পারি । না হলে অন্য কোথাও দেখুন, যাঁদ কারো নজরে ধরে 
বায় বেশি দাম পেলেও পেতে পারবেন । 

মেয়েটি কিন্তু নড়লো না। বললো, বাজারের সব মক্ষেলকেই যাচাই করে 
করে দেখে এলাম । কিন্তু ভোঁতা । সবাই ফোঁকো কাশ্তেন । কারো শখ নাই 
রুচি নাই। সেষাক আপনি আর কিছ দিতে পারেন কনা, দেখুন । 

আ'ম বললাম, না, একশোটা দিনারই দিতে পার । 

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবলো, তারপর বললে, বেশ ওতেই রাজি, তৰে 
আর একটা ছোট্র জানিস চাই । পয়সার জিনিস নয় । 

_কাঁ? 

-আপনার এই টুকটুকে গালে ছোট্র একটা চুমু এ'কে দিতে চাই। 

অদ্ভুত প্রস্তাব তো ! কেমন যেন রোমা অনুভব করতে লাগলাম । অমন 
রূপসা তরুণীর ছুম্বন,_সে তো আমারই বাড়তি লাভ! বললাম, বেশ আম 
রাজি । 

মেয়েটি তখন গা ঘে'ষে দাঁড়িয়ে মুখের নাকাব তুলে আমার বাঁ গালের ওপর 
অধর রাখলো । কিন্তু একি! মেয়েটি অমনভাবে দাঁত দিয়ে আমার গ্রালের 
চামড়া কামড়ে ধরেছে কেন ? 

নিজেকে ছাঁড়য়ে দেবার জন্য একটু জোর দিয়ে ওকে ঠেলে সাঁরয়ে দিলাম । 
কিন্তু ততক্ষণে আমার গাল বেয়ে রন্তু ঝরতে শুরু করেছে। 

মেয়েটি খিলাঁখল করে হাসতে হাসতে প্রায় ছুটে বোরিয়ে গেল দোকান 
থেকে । যাবার সময় সে কিন্তু আমার দেওয়া দিনারের থলেটাও নিয়ে গেল না । 

সোনার মোরগটা হাতে নিয়ে ভাবলাম, এর দাম একটি সুন্দরী নারীর দাঁতের 
দংশন ! 

ঘরে ফিরে এসে বিবির হাতে মোরগটা তুলে দিতে গিয়ে হোঁচট খেলাম । 

-থাক আর ঢং দেখাতে হবে না। 

ক _-হঠাৎ এত রাগ কেন, মনি? তোমার জন্যে আশা নিয়ে কিনে আনলাম । 
এবার সে তেলে বেগুনে জব্লে উঠলো, কিনে আনলে 2 কা দাম দিয়ে? 
সুন্দরণ নারীকে চুম্বন বিলিয়ে 2 বেতমিজ বেজ্িলিক কোথাকার ? 
প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় বাঁসয়ে দিলে সে আমার বাঁ গালের ক্ষতটার 
ওপর । মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো । তারপর পড়ে গেলাম মেবেয় । আর 
মনে নাই। 
অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো । স্ফটিকের মেঝের ওপর তখনও আমি পড়ে 
জাঁছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সামনে একটা কুর্শিতে বসে আছে 
আমার বাব ৷ ইশারা করতেই চারটি মেয়ে ধরাধার় করে একটি মেয়ের লাস 
এনে রাখলো আমার পাশে । আঁকে উঠলাম আমি । দোকানে যে মেয়েটি 
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আমার গালে দংশন করে এসেছিল সেই মেয়েটি । ছোরার আঘাতে আঘাতে 
সারা দেহ ক্ষত [বিক্ষত রন্তান্ত। অমন সুন্দর লাবণ্যময়ীর একি বাঁভংস চেহারা 2 
আবার আমি সংজ্ঞা হারালাম । তারপর থেকে মাথাটা আমার বিগড়ে গেছে । 
নিজেকে আর কিছুতেই সাহস করতে পারি না। যখনই এ মেয়েটির ক্ষত- 
বিক্ষত চেহারা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, তখনই কেমন সব গোলমাল 
হয়ে যায় । আর মাথা ঠিক রাখতে পার না, আবোল তাবোল বাঁক, অকারণে 
অন্যকে আঘাত কার, কিংবা কোনও রকম অশোভন আচরণে মত্ত হয়ে উঠি । 

সুতরাং বুঝতে পারছেন, জাঁহাপনা, আসলে আমি দুষ্ট লোক নই। 
নেহাতই নসশবের ফেরে এই রকম হয়ে গোছি । তাই আমার আর্জ জাঁহাপনা, 
এ বান্দার জানটা আপনি রক্ষা করুন । 

সুলতান মামহদ উঁজরকে বললেন, বড় তাঙ্জব কি বাত উজির! কণ ব্যাপার 
বলতো 2 এই রমণীটি কে ? কেনই বা এই সওদাগর বেচারাকে সে ঘরে ডেকে 
নিয়ে গিয়ে আদর সোহাগ করেছিল, আর কেনই বা আবার তাকে কুকুর বেড়ালের 
মতো মারধোর করে পথে নামিয়ে দিয়েছে- একেবারে পাগল "বানিয়ে 2 চল, 
ওকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধান করতে হবে । আসল ঘটন। আমাকে জানতেই হবে । 

উঁজর বললো, তা হলে আপাতত বাকী দুজনকে ছেড়ে দেওয়া যাক, 
জাঁহাপনা । আমার মনে হয় একে সঙ্গে নিয়ে সেই গাঁলটার মুখে গেলে হদিশ 
একটা মিলে যাবে । 

সুলতান এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগর যুবক এক সময় সেই গলির 
মুখে এসে দাঁড়ালো, এই সেই গাল, জাঁহাপনা, এখানেই আমার চোখে ফেটি 
বাঁধা হতো । তই এর পরের নিশানা আর বলতে পারবো না আমি । 

সুলতান বললেন, এ গলির ভিতরে প্রাসাদতুল্য একটিমার ইমারতই আছে। 
এবং সেখানে তো আগের সুলতানের একটি বিধবা বম্ধা বেগম তার একমান্ত 
কন্যাকে নিয়ে বসবাস করে! তাহলে কি এ শাহজাদণই এই সওদাগরকে শাদণী 
করেছিল । 

উঁজর বললো, অসম্ভব নয় । 

সুলতান বললেন, চল এগোন যাক । 

কয়েক পা আসার পর একাট দরজায় কড়া নাড়লেন সুলতান মামুদ ৷ একটি 
খোজা নফর এসে দরজা খুললো ।॥ স্থলতানকে দেখেই সে আভূমি আনত হয়ে 
কুর্নিশ জানিয়ে ছুটে অল্দরমহলে চলে গেল খবর দিতে । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো সহিনিশতম রজনীতে | 


আবার সে বলতে শুরু করে £ 


এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরণ হারেম থেকে বোৌরয়ে এসে জুল্তানকে 
কুর্নিশ জানিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করে অন্দরে নিয়ে গেল। 


আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কে এই ১৬, সুলতান . 


৬৮ 


সি চা 


মামুদ সুলতানের বড় মেয়েকে শাদী করেছিলেন। এট তাঁর বৈমারেয় 
ভগিনী । 

এর পরের কহিনণ সংক্ষিপ্ত । স্থলতান মামুদ তাঁর শ্যালিকাকে বোঝালেন, 
ঘর-নংসার করতে গেলে ছোটখাট অসঞ্গাতি কিছ ঘটেই থাকে তার জন্যে কেউ 
শাদশ করা স্বামখকে পরিত্যাগ করে না। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর তোমার 
গ্বামশ অন্য কোনও মেয়েকে চুমু খাওয়ার জন্য গাল পেতে দেবেনা । ওকে 
তুনি গ্রহণ করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর। আম ভায়ব্নাকে আমার 
দরধারেব আমর করে নিলাম আজ থেকে ! 

শাহরা্াদ গলপ শেষ করে থামলো একট, তারপর বললো, যাঁদ অনুমতি 
করেন তবে এবার বাক দৃই পাগলের কাহিনীও শোনাতে পারি, জাহাপনা । 

শ্ললতান শাহ'রিঘার বললেন, বেশ তো, শোনার জন্যই তো আম রাত জেগে, 
বসে গাছি শাহরাজাদ । 


হি 3১৭: 
পু টু টু ক ৪৬ ৮৩ 


শাহরাজাদ দ্বিতীয় পাগলের জবানতে কাহনী শুরু করে £ 

আমিও এক সওদাগর ! আমার বাবাও সওদাগর ছিলেন । এই শহরেই 
স্যাকরা বাজারে আমার দোকান । সব রকম অলৎকারই বাক্ত কার আমি। 
বিশেষ করে আমার দোকানের বাহারী বাজুবন্ধের খ্যাতি শহরের সকলেই 
জানেন। 

ছোটবেলা থেকেই আমি ভীষণ লাজুক প্রক্কৃতির ধর্মপ্রাণ ছেলে । নরনারাঁর 
দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি না কখনও । আমার স্বভাব চাঁরনে মুগ্ধ হয়ে 
শাদীর জন্য কত কন্যার মায়েরা আমার মাকে ধরাধার করতে আসতো । কিন্তু 
একেবারে উঠতি বয়স, মা রাজী হতেন না। ছেলে আর একট বড় হোক তারপর 
শাদীর কথা ভাবা যাবে । 

আমারও ভি শাদী নিকা সম্বন্ধে তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। আমার 
নিত্যসগ্গী কোরাণ নিয়েই সময় কেটে ষেত বেশ সুন্দরভাবে । 

একদিন মামার দোকানে একটি বেটে মুটকী নিগ্রো তরুণী এলো । হাতে 
তার একখান খং। বাড়িয়ে 'দিয়ে বললো, আমার মালাকন দিয়েছেন, 
মেহেরবানী করে পড়ে জবাব লিখে দিন। 

খুলে দেখলাম, একখানি রগরগে প্রেমপণ । প্রেমপন্ত না বলে কামপন্র 
বলাই সঙ্গত । প্রতিটি ছন্ন কুৎসিত কামনার 'বিকাতির ছবি । গা জলে গেল । 
সপ করতে করতে চিঠিখানি কুটি কুটি করে ছিড়ে পায়ের তলায় পিষে 

ম। 


২৬৯ 


নিগ্লো মেয়েটির চোখে মুখে তখন বিস্ময় আতঙ্ক । ওর কান ধরে হিড় 
হড় করে দরজার কাছে নিয়ে এসে পাছায় একটা লাঁথ মেরে দোকানের বাইরে 
বৈর করে দিলাম । ূ ৰ 

নিলজ্জ বেহায়া বেয়াদপ বেশরম মাগণ, দূর হ, আমার দোকান থেকে । 

ফের যদি এ মুখো কখনও হো"স, মেরে বদন বিগড়ে দেব । যা, তোর এ খানকী 
মালাঁকনকে গিয়ে বলগে, বেশ্যাবৃত্তি করার সাধ জাগে যাঁদ তবে পট্রিতে গিয়ে 
ঘর ভাড়া নিক । অনেক মঞ্ধেল জুটবে । বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে গেলে 
[বিপদ হবে। 

আমার দৃপ্ত চাঁরনের দাঢণ দেখে আশেপাশের সকলেই ধন্য ধন্য করতে 
লাগলো । 

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন বয়স আমার মাত্র ষোল, এর অনেক পরে 
বুঝেছিলাম সে দিনের সেই আদর্শ চরিন্রের অহঞ্কার কতই না অসার ছিল । 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে আরও 
ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেলাম । তখন জানতে পারলাম চাঁরমের বিশুদ্ধতা 
রক্ষার জন্যে এতাঁদন যা করে এসেছি আসলে তার কোনও মানে হয় না। 

আমি ষুূবক। যৌবনের মধুর স্বাদ আমাকে পাগল করেছে । এ বস্তু 
কৈশোরে কি করে অনুভব করা যাবে? আজ আম ভালবাসার আলোয় 
উদ্ভাঁসত হতে পেরোছি। কিন্তু তখন কৈশোর কালে অবোধের মতো তাকে 
পায়ে দলে তাঁড়য়ে দিয়েছিলাম ৷ 

যৌবনের মধূপ আমাকে জানিয়ে দিল, এবার সময় হয়েছে, শাদী কর। 
আল্লার ইচ্ছায় শাদীও আমি করোছলাম । 

একদিন বিকেলে গোটা পাঁচ-ছয় ফরসা বাদী নফরানী এসে ঢুকলো আমার 

দোকানে । তাদের সঙ্গে একটি পরমাস্ুদ্দরী ষোড়শশ মালকিন। ভাব-সাব 

দেখে মনে হলো যেন এক শাহজাদগ । বেশ গুরুগম্ভীর চালে আমাকে জিজ্ঞেস 

করলো সে, আপনার দোকানে ভাল গহনাপন্র কিছু আছে ? 
আম বললাম, যা আছে দেখাতে পারি, যদি আপনার পছন্দ হয়-_ 

সে বললো, আমাকে এক জোড়া তাগা দেখান তো? 

বেশ ভার ওজনের সমন্দ্র কারুকার্য করা এক জোড়া তাগা বের করে দিলাম । 
আমার দোকানের সবচেয়ে দামণশ অলঙকার । 

মেয়েটি বললো, হাতে হবে কিনা একবার পরিয়ে দেখান । বাঁ্দীরা এসে 
বোরখা তুলে শাহজাদখর দুখানা হাত-এর আস্তিন গুটিয়ে বাহুমূলে সারিয়ে 
দিল । তাগা পরাবো কি, আমি এঁ হাতের নিখুত গড়ন এবং পেলব কোমলতা « 
দেখে হতবাক হয়ে গোঁছ তখন । কোনও মানুষের হাত যে এমন সুন্দর ছাঁচে 
'ঢালা হতে পারে ভাবতে পারানি । 

আমার ভারি ওজনের তাগাটা ও হাতে আদো মানায় না। ল্জত হয়ে 
বললাম, মাফ করবেন শাহজাদী ও হাতের যোগ্য তাগা আমার দোকানেই নাই । 

তখন সে বললো, ঠিক আছে, পায়ের একজোড়া মল দিন। বলা বাহুল্য 


২৭০ 


আমার দোকানের সেরা জানিসই বের করলাম | বাঁদীরা শাহজাদীর গোড়াল 
থেকে শালোয়ার-এর হেমটা হাট; পর্যন্ত উঠিয়ে ধরলো, নিন, পাঁরিয়ে দিন ? 

আগি লঙ্জত হলাম এবারও । বললাম, এঁ হুরীর মতো সুন্দর পায়ে এ 
মল মানাবে না। 

মেয়েটি বললো, ঠিক আছে আমার গলার একটি নেকলেস আর বুকের 
মাপের একটা সাতনরণ দিন। 

মেয়েরা এগিয়ে বললো, দাঁড়ান আগে মাপ নেবেন তো, তা না হলে বুঝবেন 
ক করে কোনটা জুংসই হবে ? 

এই বলে বাঁদীরা শাহজাদীর অঙ্গবাস এক এক করে খুলে ফেলতে 
লাগলো । 

সবই খোলা শেষ হয়ে গেছে, বাকশ রয়েছে মাত পাতলা একটা রেশমণী 
শেমিজ। 

আমি ঘামতে থাকলাম ৷ দ:টি স্ম্দর স্গাঠিত স্তন উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে 
এল আমার বুকের কাছে। শাহজাদীর চোখে লাস্য, অধরে দুবোধ্য হাসি । 
শেমিজটা নিজেই খুলে ছশুড়ে দিয়ে বললো, কই, হাত দুখানা 'দিয়ে মুঠি করে 
ধরে মাপটা 'নিন ভাল করে ? 

আমার তখন বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে । বললাম, থাক থাক, আমি 
আন্দাজেই মাপ নিতে পারবো, আপনি ঢাকুন। 

_-কেন, ঢাকবো কেন 2? আমি কি সাঁতাই এত কুৎসত, কুরুপা ! 

আম প্রাতিবাদ করে বলি, কুখীসত ? আপনার মতো অন্দরী বেহেস্তের 
পরারাও নয়, এ আমি বাজি রেখে বলতে পার । 

তবে যে আমার বুড়ো বাবা আমাকে দিনরাত, কান, বাদরমুখা, লেংড়ী, 
কৃশীজ বলে গালাগাল করে । বলে, তোর মতো মত কুৎসিত মেয়েকে শাদী দিতে 
আমার জান শেষ হয়ে যাবে । আচ্ছা বলুন না সাহেব, সাঁত্যই কি আমার শাদা 
1নকা কিছু হবে না ? 

আম অবাক হয়ে বাল, সেকি? আপনার মতো সুন্দরী কন্যা সারা দেশে 
কটা আছে? মুখ ফুটে চাইলে আপনি অনেক সুলতান বাদশাহর ছেলেকে 
পাবেন। 

মেয়েটি বললো, না না, আপনার চোখে রং ধরেছে, তাই এসব কথা বানয়ে 
বানিয়ে শোনাচ্ছেন আমাকে । আমার বাবা- শেখ ইসমাইল কত চেষ্টা করদ্ছ, 
কিন্তু সুলতান বাদশাহ দুরে থাক একটা বাঁণক সওদাগর পাও জোটাতে পারছে 
না। 

আম বললাম, আমি 'বি*বাস করতে পারাছ না। 

মেয়েটি অসচ্কফোচে বললো, তাহলে আপনিই রাজ হয়ে যান না। আমার 
একটা হিজ্লে হয়ে যায় তা হলে। 

-আম 2 আমাকে শাদ করবেন আপাঁন 2 আম তো সামান্য একজন 
স্যাকরা। আপনার মতো সুন্দরী পত্নী আমি আশা করবো কি করে। 
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_-আহা, ওসব রাজি না হওয়ার বাহানা । 

আমি বললাম, আমি রাজি । ূ 

মেয়েটি বললো, তা হলে আমার বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করুন । 
বলবেন, আপনার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রাথণ আমি । তার সম্বন্ধে আর্মার 
সবকিছুই জানা হয়ে গেছে । 

বাবা তব আমার গুণের কথা শোনাতে ছাড়বেন না আপনাকে । বলবেন, 
আমার মেয়ের মতো কালো কুৎসিত মেয়ে আরবে দুটি নাই । আপাঁন তখন 
বলবেন, আম তা জান, এবং সব জেনেশুনেই শাদশ করতে চাইছি । বাবা 
তবু আপনাকে নিরুৎসাহ করার জন্য বলবেন, তার তো একটা চোখ কানা, 
লাঠিতে ভর দিয়ে লেংড়িয়ে চলে, কোমরে বাত, পিঠে ইয়া বড় কৃ'জ, চিৎ হয়ে 
শুতে পারে না। যত রকম অও্গহানি ঘটতে পারে মানুষের দেহে তার সব 
রকম ফিরিস্তি তিনি শুনিয়ে দেবেন আপনাকে । তাঁর আসল মতলব আপনাকে 
নিরুৎসাহ করে ফিরিয়ে দেওয়া । 

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতে তার কি ফয়দা হবে । এভাবে 
পাত্দের ফেরাতে থাকলে তো কোনও দিন আপনার শাদী দিতে পারবেন ন: 
তিানি। 

-_আমার তো শাদী 'দিতে চান না তিনি। আম তাঁর ভীষণ আদরের 
দুলালী। এক পলক চোখের আড়াল করতে পারেন না! অথচ মেয়ে ডাগর 
হয়েছে, শাদখ দিতে না চাইলে সমাজে নিন্দে হবে । তাই তান এই পথ বেছে 
[নয়েছেন। 

আমি বললাম, কিন্তু ও চালে তো এ ভবি ভুলবে না, মালাকন ! যেভাবে 
উনি আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেঙ্টা করুন আমি শুধু বলবো, আম সব 
জানি, সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি । আপনি শাদীর আয়োজন করুন, 
আপন।র এই কন্যাকেই শাদী করবো আমি । 

--বহত আচ্ছা, মেয়েটির চোখে বিদহাতের ঝিলিক খেলে গেল । তা হলে 
শৃভ কাজে আর দোঁর করবেন না, আমি ঠিকানা বাংলে দিচ্ছি, আজই আপাঁন 
আমার বাবা শেখ ইসমাইলের বাড়তে চলে যান। 

মেয়েটি তার পাঙ্গপাঞ্গ নিয়ে চলে যেতে আমি দোকানপাট বন্ধ করে শেখ 
ইসমাইলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম । 

বাড়িটা বেশ বড়সড় । খানদানি কিনা জান না, তবে বেশ পয়সাওলা লোকের, 
ইমারত বলে মনে হলো । 

দরজায় নিগ্রো নফর ছিল, তাকে বঙ্গতেই সে আমাকে পাশের একটা ঘরে 
নিয়ে গেল। দেখলাম, গাঁলিচার ওপর বসে এক আঁশাতপর পঁলিতকেশ বৃদ্ধ 
কোরান পাঠ করছেন । বয়সের ভারে দেহ ন্যব্জ হয়ে পড়েছে । একটা চোখ 
কালো কাপড়ে আচ্ছাদিতৃ । বুঝলাম, যে-কোন কারণেই হোক চোখটা হারিয়েছেন 


তিনি। 
সালাম আদান প্রদানের পর তিনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে 
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চাইলেন। আমি বললাম, আপনার একমান্ত কন্যার পাণিপ্রাথ্থনা করতে এসেছি 
আমি । যদি আমাকে অপছন্দ না হয় তবে তাকে শাদশ করতে পারি। 

বৃদ্ধ বললেন, আমার দিক থেকে আপাত্তর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। মেয়েকে 
আমি পার করতে পারলে উদ্ধার পাই । কিন্তু তেমন উদারচেতা পানর কোথায় 
পাব বাবা-ষে সব জেনেশুনে আমার এ কুরূপ কুৎসিত, কানা-কুজি লেংড়, 
বামন জরাগ্রস্ত মেয়েকে শাদী করবে ? 

আমি জানতাম শেখ সাহেব কন্যার নিন্দায় পণুমৃখ হয়ে উঠবেন। ও'কে 
বাধা দিয়ে বললাম, আপনি যা যা বলবেন সব আমার জানা, শেখজী । সব 
জেনে-শুনেই আপনার কন্যাকে শাদী করতে এসৌছ আম । এখন আপনার 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সব নিভ'র করছে । 

বৃদ্ধ অবাক হলেন । দেখলাম, একটু পরে তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রু গাঁড়য়ে 
পড়লো । বুঝলাম, এবার নিশ্চিতভাবে মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে হবে জেনে 
তিনি আর শোক সামলাতে পারছেন না। এবং মুখ ফুটে বলেও ফেললেন, তিক 
আছে বাবা, শাদণী আমি দেব । কিন্তু এই বৃদ্ধের একাঁট আজ আছে, বাবা । 

আমি বিব্রত বোধ করলাম, আহা অমনভাবে বলে লঙ্জা দিচ্ছেন কেন ? 
আর্জ কেন, আদেশ করন, কী করতে হবে। 

শেখ ইপমাইল বললো, শাদীর পর, যতদিন না সে জস্থ হয়ে চলা ফেরা 
করতে পারে ততাঁদন আমার এই বাড়িতেই তোমরা বসবাস করবে । আমি 
কথা 'দাঁচ্ছ, জামাই 'হসাবে কোনও অনাদর হবে না আগার কাছে । 

আমি বললাম, এ তো আঁত উত্তম প্রস্তাব ! 

বৃদ্ধ শেখ সেই রাতেই কাজী ডেকে শাদীনামা লেখালেন। বখাসময়ে 
শাদীর আচার অনুচ্চান শেষ হয়ে গেল। 

এবার আমাদের মুধুযামিনী শুরু হবে। মনে অনেক রঙিন কজ্পনা। 
কি ভাবে প্রিয়তমাকে আদর-সোহাগ চুম্বন সহবাস করবো, তারই মহড়া দিয়েছি 
সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে 

কিন্তু সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে । বাসরঘরে ঢুকে পান্রীকে 
দেখে আমি মাথাঘুরে পড়ে গেলাম । শেখ ইসমাইল এতটুকু মিথ্যে বলেননি । 
বরণ নিজের কন্যা বলেই বোধহয়, তার কুরুপের ঘথাথ বর্ণনা দিতে পারেননি । 

কি অসহ্য বন্লণার মধ্যে যে কেটেছিল রািটা তা বোঝাতে পারবো না। 
মনে হতে লাগলো, আমি বৃঝি বা পাগল হয়ে যাব। 

খুব পকালে উঠে দোকানে চলে এলাম । দোকান খুলে গুম মেরে বসে 
নিজের দুর্ভাগোর কথা ভাবাছি এমন সময় আমার একদল ইয়ারদোস্ত এসে 
মজাক মস্করা করতে শুর; করলো । 

-কাঁ হে দোস্ত, এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা সারলে ? তা বেশ, 
শাদী করেছ ভালই করেছ, এখন মিঠাই-মণ্ডা, খাওয়াও দেখি । 

ওদের নানারকম কাঁচা রমিকতায় মনটা আরও বিষিয়ে উঠলো । কিন্তু 
কি করধো, নিরুপায়, নীরবে সব সহ্য করে যেতে হলো । নাছোড়বান্দা বন্ধুদের 
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মিছ্টিমুথও করাতে হলো । 

দুপুর গাঁড়য়ে গেল। 

একসময়ে সখী বাঁদী পাঁরবৃত হয়ে আবার এসে উপাঁষ্থত হলো সেই 
সুন্দর শাহজাদখ । চোখে-মুখে তার হাঁসির ঝিলিক খেলে যাচ্ছিল । 

__কাঁ সাহেব, সোহাগ-রাত কাটলো কেম্নন ? 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গন্প থাঁময়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো একচাঁজ্লশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


আমি চিংকার করে উঠলাম, আজ্লাহ তোমার সর্বনাশ করবেন, শয়তানী 
কোথাকার! তোমার মতো বাজারের বেবুশ্যার পাল্লায় পড়ে আজ আমার 
জানটাই বরবাদ হয়ে গেল। তবে এও বলে 'দাচ্ছি, অহেতুক একটা নরীহ 
লোকের অনিষ্ট করে তোমার দোজকেও ঠাহি হবে না। 

-_অহেতুক কোনও লোকের আনষ্ট করা আমার পেশা নয় সাহেব। তবে 
জেনে রাখুন একদিন আমার মহব্বতকে আপনি অবজ্ঞা করোছলেন, আমার 
প্রেমপতরকে ছিড়ে কুটি কুটি করে আমারই নিগ্রো বাঁদর সামনে পায়ে দলে 
গছলেন, এ তারই প্রাতিশোধ । 

মেয়েটির চোখে আগুনের ঝলকানী দেখলাম । নিমেষে সব ব্যাপারটা 
পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল আমার সামনে । ওর পাছাটা জাঁড়য়ে ধরলাম 
আমি, না জেনে যে অন্যায় করোছ তার জন্য ক্ষমা চাইীছ, শাহজাদশ । তুমি 
আমাকে ঘৃণা করে চলে যেও না। 

আমার কথায় সে নরম হলো । বললো” তোমাকে খাঁনকটা শিক্ষা দেবার 
সাধ হয়েছিল আমার। এবং তা আম যথার্থ ভাবেই 'মাটয়ে নয়োছ। এবার 
আর কোনও রাগ নাই । বেশ, তুমি ঘাঁদ রাঁজ থাক, তবে যাও, এ শেখ 
ইসমাইল-এর বাড় গিয়ে তোমার নব-পাঁরণীতাকে বয়ান তালাক [দিয়ে এস। 
দেনমোহর যা লাগে আমি দেব। তারপর সম্ধ্যাবেলার আমার নফর এসে 
(তোমাকে নিয়ে যাবে আমার প্রাসাদে । 

তার কথামতো বিশ হাজার দিনার দেনমোহর গণনাগার দিয়ে তথ্যান শেখ 
ইসমাইলের কন্যাকে তালাক 'দিয়ে এলাম আম। 

সেই রাতেই শাহজাদণর সঙ্গে শাদী হলো আমার | 

এরপর পুরো একটা মাস সোহাগ সম্ভোগের মধো কাটিয়ে দিলাম আমরা । 
কম্তু আমার 'বাঁব ভাষণ কাম-কাতর । ধনে দনে বুবতে পারলাম আমার 
সঙ্গম-ক্ষমতা স্শীমত হয়ে আসছে । এতে সে ক্ষণ্খ হতে লাগলো । শেষে 
একদিন খন শরীর খারাপের অজুহাতে আমি তার সঙ্গে সহবাসের অক্ষমতা 
জানালাম সে আমাকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেললো । যখন জ্ঞান 
গৃফরলো দেখলাম, আম পাগলা গারদে শৃঞ্খালত হযে পড়ে আছি। 

এই হচ্ছে আমার কাহনী, জাঁহাপনা । 
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স্বলতান মামুদ বললেন, তোমার 'বাঁবর প্রাসাদ চিনে ষেতে পারবে । 

দ্বিতীয় পাগল বললো, হণ্যা, পারবো, জাঁহাপনা । 

তখন সুলতানের ইশারায় তাকে শুঙ্খলমূস্ত করা হলো । স্থুলতানকে সথ্গে 
নিয়ে সে তার 'বািবর প্রাসাদে এসে হাজির হলো । শাহজাদী সুলতানকে দেখে 
সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো । 

স্বলতান মামুদ বললেন, তুমি হচ্ছো আমার এক শ্যালিকা । আর এ হচ্ছে 
আমরা ভায়রা। দাম্পত্য-জীবনের অনেক গরমিল মানিয়ে চলতে হয়। 
নিজের স্বামীকে ক কেউ একটা তুচ্ছ কারণে পারত্যাগ্গ করে। তোমরা সুখে 
স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার কর এই আমি চাই । আজ থেকে আমার এই ভায়রাটিকে 
দরবারের অন্যতম আমশর করে নিলাম । 

শাহজাদা কার্নশ জানয়ে বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য, জাঁহাপনা । 
এরপর থেকে আপনার ভায়রার প্রতি আর কোনও খারাপ আচরণ করবো না, 
কথা দিচ্ছি। 

স্থলতান বললো, যাক তুমি আমার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নামিয়ে 
দিলে । 

শাহরাজাদ থামলো । শারিয়ার বললো, এরপর আর একজনের কাহনটা 
শোনাবে না? 

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা-_-হকুম করলেই শোনাতে পার । 

এরপর শাহরাজাদ তৃতীয় পাগলের ইতিবৃত্তান্ত বলতে শুরু করে £ 


টু টুক ০০০৬ ++ টু 


তৃতীয় পাগল তার কাহনখ বলতে শুর করলো £ 

আমি যখন খুব ছোট, সেই সময় আমার বাবা-মা মারা যায়। নিতান্তই 
শরীব ছিল আমার বাবা । জুতরাং অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে বড় হতে 
লাগলাম আম । 

লেখা-পড়া শেখা হলো না। দয়া করে তারা যা খেতে-পরতে দিত তাই 
খেয়ে-পরে কোনও রকমে পরগাছার মতো বাড়তে থাকলাম । এইভাবে বারোটা 
'বছর কেটে গেল । 

একাঁদন একটা পড়োবাঠড়র ভিতরে ঢুকে চড়ুইপাখী তাড়া করতে করতে 
একজন পলিতকেশ বদ্ধকে দেখে শাঁঙ্কত হয়ে উঠলাম আমি । এরকম একটা 
জনমানব-বজি'ত নিজ্ন পুরীতে কোনও মানুষ বাস করতে পারে, ভাবতে 
পারলাম না। মনে হলো, নিশ্চয়ই ওটা কোনও জান দৈত্য হবে। ভয়ে 
পালাবার জন্যে ছুট দিতে গিয়ে বাধা পেলাম । 
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_এই খোকা, শোন শোন, ভয় কি? এদিকে এস। আমি কি বাঘ ভালুক 
নাক? তোমাকে খেয়ে ফেলবো ? 

ছুটে পালাতে গিয়েও বৃদ্ধের কথায় থমকে দাঁড়ালাম । বন্ধ আবার, 
ডাকলো, কাছে এস। 

রা প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চুপ করে বসে রইল । 


আটশো তৈতাজ্লিশতম রজনখতে 
আবার সে বলতে থাকে £. 


বদ্ধ কাছে ডেকে বললো, আমাকে ভয় করছ কেন অত। দেখছ না, আমি 
একজন বুড়ো ফকির মানুষ । ভাবছ, কোন জীন দৈতা কিনা? নানা, ওসব 
িছহ নই । তোমারও কোনও ভয় নাই । আমার কাছে এস। 

আমি ভরসা পেয়ে এগিয়ে গেলাম । বৃদ্ধ বলতে থাক-লা, বুড়ো হয়েছি, 
বাবা । আজ বাদে কাল মরে যাবো । কিন্তু মুখে একট: পান দেবার মতো 
আপনজন কেউ নাই আমার । তুমি আমার কাছে থাকবে বেটা । তোমাকে 
আগি নিজের ছেলে বলে ব্‌কে টেনে নেব। তোমাকে আম আমার বিদ্যা 
শাঁখয়ে যাবো । আমি যা জানি সব তোমাকে দিয়ে যাবো । 

বৃদ্ধের স্নেহ আদরে আমার মাতৃ-পিতৃহারা হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল । সেই 
থেকে আমি এ পড়োবাড়িতে ওর আশ্রয়ে রয়ে গেলাম । 

একদিন বদ্ধ আমাকে ভিক্ষে করে কিছ আহার্ধ সংগ্রহের জন্য মসজিদের 
সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললো । যারা নামাজ পড়তে আসে তারা পণ্য সণ্য়ের 
জন্য দীন-দুঃখখদের দহ চার দিরহাম দান-খয়রাত করে থাকে । 

সোঁদন মসাঁজদের সামনে ভীষণ ভাঁড় । লোকে লোকারণা । সুলতানের 
[স্পাই সাল্মীরা জনতার ভাঁড় সরাতে ব্যস্ত। আমি উৎসুক হয়ে নিগ্রো খোজার 
ধমক উপেক্ষা করে আরও খানিকটা গিয়ে ফটকের একপাশে খাপটি মেরে দাঁড়িয়ে 
রইলাম । 

একটু পরে মসজিদ থেকে বোরয়ে এল এক অপ্নবশী তূল্যা স্থুলতান কন্যা । 
তার রূপের বর্ণনা কি দেব, জাহাপনা ! আমার চোখ ঝলসে গেল সেই মুহূর্তে । 
উফ, সে কি রূপের জেল্লা ! সমস্ত হৃদয়মন উদ্বেল হয়ে উঠল আমার । কেন 
জানি না, এই বয়সেই আমার দেহে কামনার বাহু জলে উঠলো ওকে দেখে । 
ভাবলাম, বৃথাই আমার জীবন । দুনিয়াতে ভোগ করার এমন সব বস্তু আমাদের 
একেবারে নাগালের বাইরে। 

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম পড়োবাড়িতে ৷ কেন জানি না, কিছুই আমার 
ভাল লাগছিল না। বুকের মধ্যে কেমন হ্‌ হ করতে লাগলো । 

আমার অবৃস্থা আঁচ করে বদ্ধ আমাকে কাছে ডেকে সদ্নেহে জিজ্জেস 
করলো, 'ি বেটা 1ক হয়েছে ই অমন মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন ? 

আমি বললাম, না, কিছু না। 

বদ্ধ কিন্তু সে কথায় তুষ্ট হলো না, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করো 
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না, বাছা । আমি সব জানতে পারি। 

এবার আম কেদে ফেললাম । সব কথা তাকে খুলে বললাম । 

--এর পর শাহজাদকে না পেলে আমি আর বাঁচবো না; বাপজান। 
কেন বলতে পারবো না, আমার দেহমন অসাড় হয়ে আসছে তাকে দেখার পর 
থেকে । 

বৃদ্ধ আমাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেঞ্টা করলো, ওরা আমর বাদশা, আর 
আমরা ফকির দরবেশ । ওদের দিকে নজর রাখতে নাই বাবা । তাতে কখনও 
শুভ হয় না। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব ॥ দ?টো আলাদা জাত । একসথ্গে 

মল খায় না কোনও দিন। আমরা যেমন দীন দারদ্র- তেমনি সামানায় সন্তুষ্ট 
থাকতে হয় আমাদের । 

আমি বললাম, তা কেন হবে? আঁমও তো মানুষ ? 

- কিন্তু গরশব যে! ওরা সুলতান বাদশাহ- আমির আদমণ, প্রচুর আছে 
ওদের । তাই ওদের সঙ্গে আমাদের খাপ খেতে পারে না। তুমি নিজেকে 
সংযত কর বাবা । বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখো না। 

আ'ম গোঁ ধরে রইলাম, না, বাপজান । আপনার কথা মানতে পারাছ না। 
প্রাণ যায় যাক, আমার একমান্র পণ এ শাহজাদীর সঙ্গে অন্তত একটিবার আম 
মিলিত হবো । 

বদ্ধ প্রমাদ গুণলো। ছেলে নাছোড়বান্দা, তাই সে আমাকে তুষ্ট করার 
জন্যই বললো, আমি একটি তুক জানি। স্মণ আছে আমার কাছে । ওটা 
চোখে লাগালে তোমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সোজা তুম প্রাসাদের 
হারেমে চুকে যেতে পারবে । তোমার দেহমন আকুল হয়ে উঠেছে শাহজাদীর 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । তাই এ স্ুমণ মাত্র এ কবারের জন্য তোমাকে আমি 
পরিয়ে দেব। কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর বেটা । আমার ইন্তেকালের 
দিন এগিয়ে এসেছে । মনের জুম্মাবার আমি দেহ রাখবো । এই পড়ো 
বাঁড়ই একপ্রান্তে আমাকে সমাহিত করবে তুমি । তারপর এই জর্মা চে।খে 
লাগিয়ে শাহজাদণর ঘরে চলে যেও । তবে খেয়াল রেখ, যে রাতে যাবে সেই 
রাতেই তোমার মনোঝ(ঞুশ পূর্ণ করে আবার রাতের অন্ধকারেই বোরিয়ে চলে 
আসবে, কেমন £ 

আম বললাম, তাই হবে বাপজান। 

এর পর *্,ক্রুবার দিন সকালে বদ্ধ-তার কথামতো দেহ-ঃক্ষা করলো । 
আমিও আমার ওয়াদা মতো এ ভাংগা বাড়িরই একপ্রান্তে তাকে সমাহিত 
করলাম । ূ 

স্ইদিনই সন্ধ্যার পরে সেই জুর্মা চোখে লাগিয়ে পথে বের হলাম । বেশ 
বুঝতে পারলাম, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চলতে চলতে এক সময় 
প্রাসাদের প্রধান ফটকে এসে হাজির হলাম । প্রহরী তখন চরস খেয়ে বদ হয়ে 
িবমোচ্ছল । তার কাছে ঘে'ষে আমি ওর ঘাড়ের নিচে শুড়ম্ত্রড়ি দিলাম । 
লোকটা 'বিরন্ত হয়ে চোখ মেলে তাকালো । একবার আশে-পাশে দেখে নেবার 
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চেষ্টা করলো, কেউ আছে কিনা । কাউকে দেখতে না পেয়ে, একটা বিশ্লী 
গালাগাল দিয়ে উঠলো, অদৃশ্য মশাদের উদ্দেশে, তোর-- 

আমার তখন সে কি আনন্দ ! সোজা হারেমে ঢুকে পড়লাম । বাইরে সে 
ি কড়া প্রহরা। কিন্তু তখন আর কাকে পরোয়া কার? কেউ তো আমাকে 
প্রত্যক্ষ করতে পারছে না। 

সোনার পালঙ্কে মখমল-শয্যায় শায়িতা ছিল সে। একটি মানত ফন ফিনে 
পাতলা শোমিজ ছাড়া পরনে কোনও অগ্গবাস ছিল না ওর। খুব ভাল করে 
নজর না করলে সে-শোমিজও চোখে পড়বে না কারো । 

ক সুন্দর ওর নগ্গ নিজন দেহখানি । যেন একখানি বেহালা । মুগ্ধ হয়ে 
তাকিয়ে থাকলাম ওর পীনোল্লত ছোট ছোট স্তন দুটির দিকে ৷ অজান্তেই কখন 
আমার হাত দখানা ওর বুকে রেখেছিলাম বুঝতে পারিনি । চৈতন্য ফিরে 
পেলাম, শাহজাদর নিদ্রা্গ হয়ে যাওয়ার আশঙকায় টুক করে হাত দু'খানা 
সারয়ে নিলাম আমি । একবার মান্ন সে চোখ মেলে তাকিয়ে বন্ধ করে নিল | 
আবার একট পরেই ঘুমে এলিয়ে পড়লো আবার । 

এবার আমি আত সন্তপণণে পালঙ্কের উপরে উঠে পড়লাম । আলতোভাবে 
শাহজাদীর সারা গায়ে হাত ঝুলিয়ে দিতে থাকলাম । বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন 
বুঝলাম সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তখন-_- 

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দোঁখ শাহজাদীর পাশে শুয়ে আছি আমি । 
ভেবেছিলাম, বেশ খানিকটা অন্ধকার থকতে সকলের অজান্তে প্রাসাদ থেকে 
কেটে পড়বো । কিন্তু তা আর হলো না। 

দরজা ঠেলে শাহজাদখর সহচরণীরা ভিতরে ঢুকলো । আমি পালৎ্ক ছেড়ে 
িনচে নেমে ঘরের এক কে।ণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । 

শাহজাদীকে ঘুম ভাগ্গাতে এসে প্রধান পারচাঁরকা আঁংকে উঠলো । 

"সর্বনাশ! একি কাণ্ড ! শাহজাদণর জজ্ঘায় রকঝের দাগ ! সথ্গে সঙ্গে 
হারেমের বুড়ি সর্দারণণকে ডাকা হলো । সে পরণক্ষা করে বললো, শাহজাদণর 
সতীচ্ছেদ হয়ে গেছে ৷ এই হারেমে এ কাণ্ড ঘটলো কি করে? এখানে পরপুরুষ 
এল কোথা থেকে ? 

শাহজাদশীকে জাগানো হলো । সে-ও বললো, কি জানি, রাতের অন্ধকারে 
ঘুমের ঘোরেই আমি বুঝতে পারছিলাম, কে ষেন আমার শরীরের ওপরে চেপে 
বসেছে । ছাড়াবারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাঁরাঁন। 

ভয়ে বুক দুরু দুর করতে লাগলো সহচরীদের । এখন ধাঁদ সুলতান 
জানতে পারেন, গদ্দন যাবে তাদের । 

একজন বাঁদী শাহজ্বাদীর খাবারের থালাটা এনে মেলে ধরলো, কাল রাতে 
শাহজাদীর জন্যে খানা-পিনা এনে রেখোছিলাম । কিন্তু শাহজাদীর তাঁবয়ত 
ভাল ছিল না বলে! তিনি কিছু খেলেন না। থালাখানা টেবিলের ওপরে ঢাকা 
1দয়ে রেখোছলাম । এখন দেখাঁছ, সবই খেয়ে গেছে কে! 

বুড়ি বললো, এ নির্থাং কোনও জশন দৈত্যর কাণ্ড । তা ছাড়া কার সাধ্য 
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এই দুভে্য হারেমে ঢুকতে পারবে । তবে বাছাধন, মনে হচ্ছে, এখন পালাতে 
পারেনি । এই ঘরেরই কোনও খানে লহকয়ে আছে । তোমরা এক কাজ কর, 
উটের গোবর-ঘুটে এখানে ডাই কর এই ঘরের মাঝখানে । তারপর আম সব 
ব্যবস্থা করাছ । 

সর্দারণীর আদেশে কয়েক ঝাঁড় উটের গোবর-ঘ*ুটে এনে স্তৃপখকত করা 
হলো ঘরের মেঝে । বাঁড়টা নুড়ো জেলে দিল । এবং সঙ্গে সঙ্গে ধোৌয়ায় 
ধোঁয়ায় সারাঘর ভরে গেল। বাঁড় বললো, দরজা জানলা সব বন্ধ করে 

শাহজাদপকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও । তারপর 
আমি যখন ডাকবো তখন আসবে । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ার গমকে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার । 
চোখ দুটো জবলতে লাগলো । আম দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ডলতে লাগলাম 
চোখের পাতা । 

এবং এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল হতে পারে তাই হলো । আমার হাতের 
ডলায় চোখের সুরমা গেল মুছে । আর সঙ্গো সঙ্গে নন্ট হয়ে গেল আমার তুক। 
আমি দ.শ্যমান হয়ে পড়লাম । 

বৃঁড় আমাকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, কে আছ, 
শাপ্গির ছুটে এস, জীন ধরা পড়েছে । 

হুড়পাড় করে একপাল নিগ্রো খোজা খাড়া উশচয়ে ডুকে পড়লো ঘরে । তখন 
আমার অবস্থাটা কি হতে পারে । আশা কার আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা । 

নিগ্রো নফরগুলো আমাকে জাপটে ধরলো । 

_-কে তুমি ? সাত্য করে বল? না হলে এখনি কোতল করে ফেলবো । 

আমি বললাম, আমাকে তোমরা মেরো না। নেহাত ঘটনাচক্রে আজ আমি 
তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি । কিন্তু আমাকে যদি জানে মারো, তৰে 
এও বলে রাখাঁছ, আমার ভাই জীন-সম্রাট তোমাদের বংশ নির্বংশ করে দেবে । 

দেখলাম আমার এই মিথ্যে শাসানীতে ওরা একটু থতমত খেয়ে গেল । 
বাঁড় বললো, ঠিক আছে, ওকে জানে মারার দরকার নাই। তবে মারস্থানে 
কয়েদ করে রেখে দাও আপাততঃ । পরে বিচার করা যাবে । 

তৃতীয় পাগল তার কাহনাঁ শেষ করে সুলতান মামুদের দিকে করুণভাবে 
তাকালো । আমার গ.স্তাকী মাফ করুন জাঁহাপনা । কামনার বশে ষে অপরাধ 
আমি করোছি তার জন্য আমি মনুতপ্ত । 

সুলতান ওকে শৃঙ্খল মুস্ত করার আদেশ করলেন । 

_-তুমি যার সঙ্গে সহবাস করেছ, সে আমার সবচেয়ে ছোট্র শ্যালিকা । 
ঘাই হোক তোমার দ্বারা যখন তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে তখন তোমাকে শাদী 
করতে হবে ওকে । এই আমার হুকুম । 

_ জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্ধ । 

সুলতান মামুদ বললেন, আজ থেকে তুমিও হবে আমার দরবারের এক, 
মহামান্য আমির । কি, ঠিক আছে ? 
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--সুলতানের ঘা অভিরচ-- 
শাহরাজাদ বললো, তিন পাগলের কাহিন এখানেই ইতি । এরপর 


আপনাকে নতুন কিস্‌্সা শোনাবো, জাঁহাপনা আলিবাবা ও চাঁজ্লশ চোর । 


রণ 


সি 


এতে দুদ ন 


চা 
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নট! 


শাহরাজাদ বলতে শুরু করে £ 
অনেক অনেক দিন আগে পারসোর কোনও এক শহরে কাসিম ও আলিবাবা 


নামে দুই ভাই বাস করতো । 
ওদের বাবা নেহাতই এক সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ছিল । সে যখন মারা 


গেল, দুইভাগে সামান্যই পেল ওরা পিতৃসম্পদ ! ূ 

[কছুদিন পরে দুই ভাই-ই একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো । দিনান্তে 
দুখানা রুটির সং্থানও আর রইলো না। 

বড় ভাই কসম এক ছোকরা পাগলা বুড়োর নেকনজরে পড়ে গেল। 
তার দৌরস্ম্য সহ্য করে দাঁতি মূখ কামড়ে সে পুড়ে রইলো বুড়োর লেজুড় ধরে । 
বুড়োটা কাঁসমকে সাতাই ভালবাসতো । তাই, তার নিজের বলবীর্ধ পরণশক্ষা- 
নিরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারলো সবই ফ্ারয়ে শেষ হয়ে গেছে তখন সে 
সুন্দরী একটা মেয়ের সঞ্ে কাসিমকে শাদণ দিয়ে দিল। মেয়েটির সঙ্গে সে 
নগদ বেশ কিছু অর্থ এবং বাজারে একখানা সওদাগরাঁ দোকানেরও মালিক হয়ে 
গেল। এইভাবে সে দাঁরদ্রের হাত থেকে নিত্কৃতি পেল একদিন । 

আলিবাবা একটু ভিন্ন ধাঁচের ছেলে । সে সংভাবে খেটে খেতে চায় । 
তাই সে বনে বনে কাঠ কেটে বাজারে বাক্ক করে আহার্য সংগ্রহ করতে লাগলো । 

আঁলবাবার কোনও বাবার 'ছিল না। খুব মিতব্যয়শ ছেলে সে। সারা" 
দন হাড়ভাঙ্গা খাটযান খেটে যা রোজগার করে তার নামমায খানা-পনায় খরচ 
করে বাড়াটা যে সধক্ষে জমিয়ে রাখে । 

কছুদিন বাদে আলিবাবা তার সাত অর্থ দিয়ে একটি গাধা কিনলো । 
কছযাদন পরে আর একটি এবং তারও কিছুদিন পরে আরও একটি গাধার 


মালিক হলো সে। 
প্রীতাঁদন গাধা তিনাঁটকে সঙ্গে নিয়ে সে বনে ঘায়। তাদের পিঠে চাপিয়ে 


বেশ মোটা মোটা কাঠ লকাঁড় নিয়ে শহরে ফিরে আসে । 

[তিন 'তনাঁট গাধার মালিক হওয়ার পর কাঠযরেদের মধ্যে ভীষণ আদ 
ইঞ্জরত বেড়ে গেল আলবাবার। এক সতীর্থ কাঠুরে তার কন্যাকে শাদণ করা 
জন্য প্রস্তাব পেশ করলো আিবাবার কাছে। বললো, দেনমোহর হিসে 
এ গাধা তিনটে শাদীনামায় লিখে দিলেই যথেম্ট হবে 


বাবা বিশেষ গরীব, শাদীর সময় মেয়েকে কিছুই দিতে পারলো না 
কাঠুরে। যাক ও নিয়ে ভেবে কি লাভ। আল্লাহর মেহেরবানী থাকলে 
গরীবের ঝড় লোক হতে আর কতটুকু সময় লাগে 2 

শাদীর কয়েক বছরের মধ্যে আলবাবার বেশ কয়েকাট ফুটফুটে সুন্দর 
বাচ্চাকাচ্চা হলো । আনন্দে ভরে উঠলো ওদের সংসার । নাই বা থাকলো 
প্রান যা জ্‌উছে, তাই যাঁদ খাঁশ চিত্তে ভোগ করতে পারা যায় তার চাইতে 
বশি আনন্দ আর কোথায় মিলবে 2 

একদিন আলিবাবা ঘথা নিয়মমতো বনে ঢুকে গাধা তিনাঁটকে চরতে ছেড়ে 
য়ে বেরিয়ে পড়ল কাঠের সন্ধানে । ঘুরতে ফিরতে এক সময় গভর গহনে 
ঠুকে পড়লো । অবশ্য সেখান থেকেও সে বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল 
পাধাগুলোর সগুললিত কণ্ঠস্বর । 

কিন্তু একট.ক্ষণ পরে গদ্ভ রব ছাপিয়ে অ*্বখুরধ্বান শুনতে পেয়ে 
এমকে উঠলো আলিবাবা । এই বনাণুলে এমন অ*ববাহনীর আগমন ঘটত 
পারে ?ক উদ্দেশ্যে ১ আলিবাবা আঁচ করতে পারে না। ভয়ে শিউরে উঠলো 
সে। নিশ্চয়ই কোনও দুধর্য দস্দ্যদল অথবা ফৌজবাহনী হতে পারে । 

তড়াতাঁড়ি একটা ঝশকড়া গাছের গাড় বেয়ে উপরে উঠে গেল সে । একটাণ 
ণাঝ।ডালে বসে, নিজেকে পাতার আড়ালে ঢেকে, নিচের বনপ্রদেশ নিরীক্ষণ 
করতে লাগল । 

একট পরে দেখল, একদল ডাকাত এসে থামলো তার গাছের নিচে । 
টুপটাপ করে নেমে পড়লে তারা গাছতলার তৃণ-ঘন সবুজ শয্যায় । 

লোকগহলোর চেহারা দেখলে পিলে ঢমকে ওঠে । উফ, কি তাদের নৈতা- 
সদৃশ আক্লাতি । চোখগুলো যেন সব জহ্লন্ত ভাটা । সকলের দাঁড়ই দুভগ 
করে দু গালের দিকে পাকানো, মুখের চোয়াল কঠিন । ভয়াল ভয়ঙ্কর ওদের 
সহনি। মনে হয়, অনেক রি ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার ফেরারী আসামী 
এরা । ওদের যে সদর তার মুখের দিকে অকাতে পারে না আলিবাবা । 
মমন কুৎদসিত কদাকার বীভংস মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারেনি সে। 

জীনে ঝোলানো গোটাকয়েক থলে খুলে আনলো তারা । এক গোছা যবের 
শুকনো রুটি । গোগ্রাসে সবাই খেতে লাগলো সেগুলো । গাছের ওপর থেকে 
আলিবাবা গুণে দেখলো ওরা মোট চজ্লিশজন । 

এই সময় রা শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থাময়ে টুপ করে বনে 


রইলো । 


আটউশো বাহান্নতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ 


খানাপিনা শেষ করে চাজ্লশ চোর ঘোড়ার পিঠ থেকে বাঝস পণাটরাগুলো 
1নজের নিজের মাথায় তুলে গভার জঞ্গল ভেঙ্গে এগোতে লাগলো বনের মধ্যে ৷ 
আলিবাবা গাছের শাখায় ধনে দেখতে থাকলো ডাকাতগুলোর ক্রিয়াকাণ্ড । 
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বন যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা ছোট পাহাড় ॥ 
সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থামলো তারা । সবাই সামানপ্ন নামিয়ে 
সার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো । চোর সর্দার পাহাড়ের দিকে মুখ করে চিৎকার 
করে উঠলো, “চিচিং ফাঁকা? । 

এবং তখুনি দেখা গেল পাহাড়ের তলদেশ থেকে মাটি দু ভাগ হয়ে সথে 
গেল খানিকটা । সর্ণারের নিদেশে এক এক করে সব সাকরেদরা সামানপন্ 
তুলে নিয়ে ফাটলের গর্তে ঢুকে গেল ! সব শেষে নামলো সর্দার । আবার 
আওয়াজ উঠলো “চিচিং বনৃধ্‌ঃ । 

আর কি আশ্চর্য, আলিবাবা প্রত্যক্ষ করলো ফাটল বন্ধ হয়ে জোড়া লেগে 
গেল পলকের মধ্য । 

আলিবাবা ভাবলো, যাক বাবা, ওরা তাকে লক্ষ্য করোনি, এই যা রক্ষে ! 

একই ভাবে গাছের ডালে বসে পাহাড়ের 'দিকে তাকিয়ে রইলো মে। 

অনেকক্ষণ পরে প্রচণ্ড শব্দ কানে এল । আলিবাবা দেখলো, পাহাড়ের' 
তলার এঁ জায়গাটা আবার দুভাগ হয়ে গেছে । এবং এক এক করে এর চলিলশ জন 
চোর তাদের খাল বাক্স পশ্যাটরাগুলো নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসছে । 

সকলে উঠে আসার পর সর্দার গুণে দেখলো, উনচল্লিশ জনই উঠে এসেছে 
[কনা । তারপর সে আবার হাঁক ছাড়লো, শচীচং বনৃধঃ। 

তৎক্ষণাৎ ফাটলের মুখ জোড়া লেগে গেল । 

ডাকাতগুলো আবার আিবাবার গাছের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো । 
ভয়ে বক শুকিয়ে গেল ওর । যাঁদ কোন রকমে ওরা আলিবাবার অবাস্থাত 
টের পায় তবে আর রক্ষা রাখবে না, একেবারে কোতল করে দেবে । 

কিন্তু না লোকগুলো এসে ওদের ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে আবার বন 
থেকে নিক্কান্ত হয়ে গেল । 

প্রাণে ভয়, অথচ অদম্য কৌতূহল মনে । আলিবাবা সেই মুহূর্তে ভুলে 
গেল ওর তিনাঁট গাধার কথা, ভুলে গেল ওর বাব-বাল-বাচ্চাদেরও । গাছ; 
থেকে নেমে সে উশক ঝুশক মেরে এঁদক ওদিক খুব ভাল করে দেখে নিল । 
নাঃ. কেউ কোথাও নাই । ডাকাতগুলো এতক্ষণে বন পৌঁরয়ে শহরের সীমায় 
পেশছে গেছে হয়তো বা। 

পায়ে পায়ে সে জঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কি 
আশ্চর্য, কোথাও তো ফ।টলের রেখামা্র দেখতে পেল না আলিবাবা । কিন্তু সে 
নর্ঘাং জানে, গ্বচক্ষে দেখেছে, ঠিক এইখানেই চোরগুলো এসে দাঁড়য়োছল। 
এবং এখানেই একটা গর্তে নেমে গিয়েছিল তারা । 

তবে কি পুরো ব্যাপারটাই ভেল্ক ! তবে কি “চচিং ফাঁক কথাটার মধ্যেই 
যাদুটা লুকিয়ে আছে ? সেই মুহূর্তে আলিবাবা সব শঙকা ভয় ঝেড়ে ফেলে 
চিৎকার করে উঠলো, পচচং ফাঁক? । 

দুটি মাত শব্দ । কিন্তু তারই কি আশ্চর্ধ যাদ;, সঙ্গে সঞ্গো সামনের মাটি 
ধা-বিভনত হয়ে গেল। আলিবাবা দেখলো, বিরাট একটা গৃহার মুখ উন্মন্ত: 


৮২ 


হয়ে গেছে ওর সামনে । কিন্তু ভিতরটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন । 

ভয়ে কেপে উঠলো আলিবাবা । দৌড়ে পালাবে কিনা ভাবলো । কিন্তু 
ভাগ্যই তাকে আটকে রাখলো সেখানে । 

সাহস করে উকি 'দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো । 

একটা সিশড় নেমে গেছে । নিচে একটা প্রকাণ্ড ঘর । ঘরের দেওয়াল- 
গুলো পাথর কু'দা। কে বাকারা পাহাড়ের কঠিন শিলা কেটে বানিয়েছে । 

আল্লাহর নাম স্মরণ করে ধারে ধারে সিশড় বেয়ে নিচে নেমে গেল । 
ওপরের ছাদটাও এবড়ো খেবড়ো পাথরের । 

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাশি রাশি সামানপন্র পালা দেওয়া ছিল । গাঁট গাঁট 
দামশ রেশমা কাপড়, কতকগুলো বাক্সে চাঁদীর চাঁই ভাত? কতকগুলোয় সোনার 
দিনার । এছাড়া আরও কতশত দাম দাম সাজপোশাক, অলঙ্কার, নানাবিধ 
শখের সামগ্রী এবং খাবার-দাবার । 

আলিবাবা দেখতে পেল ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘে*ষে স্তৃপীঁকৃত করে 
বাখা হয়েছে হাজার হাজার জড়োয়া গহনা, মূল্যবান মাঁণমাণিক্য ইত্যাদি । 

এক কথায় সারা ঘরময়ই এ*বধষে'র মেলা । পা ফেলতে গিয়েও পায়ে জাঁড়য়ে 
যায় দাম দামী হার, পায়ের মল, মাথার টায়রা, আরও কত ক ! আলবাবা 
ভেবে পায় না, কত সহম্ত্র লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী বৃত্তাকারে পড়ে রয়েছে 
ঘরময়। এ সব ওরা পেল কোথা থেকে 2 সবই চুরি ডাকাতির ধন? ভাবতেও 
গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে । এসব সংগ্রহ করতে কত শত সহস্ত্র নিরীহ 
মানুষকেই না খুন জখম করেছে তারা । তা না হলে এই বিপুল এশবয” যা 
কোনও স্থলতান বাদশাহর ভাণ্ডারেও দুলভি, ওরা পাবে কোথায় 2 
*. আলিবাবা ভাবে, মাত্র চঁজিলশ জন দন্্যু সারাজীবন ধরে ডাকাতি রাহাজানি 
করে এই পরত প্রমাণ সম্পদ সংগ্রহ করবে কি করে? অসম্ভব, এ ধনভাণ্ডার 
দু” এক পুরুষের সংগ্রহে গড়ে তোলা সম্ভব নয় । যুগ যুগ ধরে বহু পুর্ষ 
ধরে এসব জমা করা হয়েছে এখানে । মনে হয় এ ডাকাতগুলো ব্যাবিলনের 
সেই কুখ্যাত দস্যদেরই বংশধর । 

গুহা অভ্যন্তরে এ অনন্ত এঁশবর্ধভাণ্ডারের কেন্দ্রসথলে দাঁড়য়ে সেইক্ষণে 
আিবাবার মনে হলো, যে ধনের সন্ধান সে পেয়েছে তা বোধহয় সম্রাট সুলেমান 
বা আলেকজ্জান্দারও চোখে দেখেননি কখনও ! 

আলিবাবা ভাবলো, তার সত্য নিম্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং পারবারের 
পাঁরজনদের প্রাত দায়িত্ব ও করত বাবোধে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং আল্সাই তাকে এই 
অপ্রতুল ইনাম-এর দরজা খুলে দিয়েছেন । এ সম্পদ আহরণের ইতিহাস অবশ্যই 
রক্তে রাঙা । কিন্তু যে-শয়তান দসারা ভোগ করবে বলে 'নাবচারে নরহত্যা 
করে ধনরত্ব ছিনিয়ে আনে তা তাদের মতো পাপাচারীদের ভোগাবিলাসে আসে না 
কখনও । আঁলবাবা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, পাপীদের ভোগ করার 
কোনও আধিকার রাখেননি আল্লা । দুনিয়ার তাম'ম সুখসম্পদ পরণ্যাত্মাদের 
জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছেন তিনি । সুতরাং এ সব আমার ॥ আমার বিধি- 
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বাল-বাচ্চাদের সুখের জন্যই এ ধনরত্ব এখানে জমা হয়ে আছে । 

একটা খাবার ভার্ত থলে মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে দিয়ে সোনার 'দিনারে 
ভরে নিল আলবাবা । চাঁদী-টাদীর দিকে সে নজর দিল না। কারণ এক বস্তা 
সোনার দিনার বয়ে নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর, অন্য কিছু নেবে কি করে 2 

বস্তাটা কাঁধে তুলে সশড় বেয়ে ওপরে উঠে আসে আলিবাবা । গহান্ন 
মুখের ধাপে নামিয়ে রেখে আবার নিচে নেমে যায় । আরও একটা বস্তা খালি 
করে সোনার মোহর এবং হণীরে মণিমাণিক্য বোঝাই করে । এইভাবে এক এক 
করে অনেকগুলি বস্তা সে মহামূল্যবান ধনরত্বে বোঝাই করে সিড়র 
ওপরের ধাপে নিয়ে আসে । আলিবাবা ভাবে, আর না, তিনটে গাধা এর বোশ 
ভার বইতে পারবে না। আজ এই পযন্ত থাক । পরে আবার আসা যাবে । 

এর পর সে হাঁক ছাড়ে “চিচিং ফাঁক" । 

আর সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখটা খুলে যায় । 

আলিবাবা ওর গ্রাধা তিনটাকে নিয়ে আসে । বস্তাগুলো সমান ভাগ করে 
চাঁপয়ে দেয় ওদের পিঠে । তারপর, “চিচিং বন্ধ বলতেই. গুহার মুখ 
িখু'তভাবে বন্ধ হয়ে যায় । ভারপর গাধা তিনটেকে নানারকম শ্রৃতি-স্থখকর 
আদর সোহাগের সম্বোধন করে তাড়াতে তাড়াতে শহরে ফিরে আসে সে। 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো তিষ্পালনতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে ৪ 


বাঁড়র সামনে এসে আলিবাবা দেখলো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ । কেন 
জান না, আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বোরয়ে এল, এচচিং ফাঁক । আর 
তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল । গাধাগুলোকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো আলিবাবা । 
শপছন ফিরে বললো, 'চিচিং বন্ধ” । এবং তখনি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা । 

আলবাবার [বিবি গাধার সুমধুর আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে এসে তাজ্জব 
বনে গেল। 

হায় আল্লা, স্দর তো নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম আমি, তুমি ঢুকলে কি 
করেগোঃ 

আলবাবা 'বাবির প্রশ্নে জবাব না দিয়ে বললো, এই বস্তাগুলো আল্লাহর. 
দেওয়া ইনাম, বাবিজান ॥ একট হাত লাগাও, এগুলোকে ঘরে তুলি । 

আ'লবাবার বাব বস্তায় হাত দিয়েই বুঝতে পারে, টাকার ভার্ত। সবয়ে 
সোনার মোহর ভাবতে পারে না সে। মনে করে হয়তো বা তামার চাকতি হবে । 
ভয়ে তার বুক কেপে ওঠে ! তবে কি তার স্বামী কোনও ডাকাত দলের সামিল 
হয়েছে? সবনাশ ! 

--একি করেছ গো, শেষ পধন্ত চোর ডাকাতের দলে নাম 'লাঁথয়েছ ? 
কেন মোটা ভাত মোটা কাপড় কি আমাদের জুটছিল না? না, গতরে তোমার 
ঘুন ধরেছে ! হায় আজ্লাহ, এ কি করলে তুম, আমার দুধের বাচ্ছারা এবার না 
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খেতে পেয়ে মরবে যে 2 এত পাপ কি সইবে ভেবেছ, কতকাল তুমি সরকারের 
চোখে ধুলো দিয়ে কাটাতে পারবে ? 

আলিবাবার বিবি কপাল চাপড়াতে থাকে । আদিলবাবা রাগে দাঁত কড়মড় 
করে ওঠে, চুপ কর শয়তান মাগী, কী আবল তাবল বকবক করছিস ? 

-এমন অলক্ষুণে জিনিসপন্ত ঘরে আনলে কেন তুমি ঃ এত পাপ কি 
সইবে 2 আমার বালবাচ্চাদের অমঞ্গাল হবে যে গোনা না, আমার কথা 
শোন, আবার এগুলোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে তুমি বাড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে 
গগয়ে ফেলে দিয়ে এস। আমি তোমার দুটি পায়ে ধরাঁছ চাচার পো, আমার 
[মিনতিটুকু রাখ । 

আলিবাবা আর ধৈয“ রাখতে পারে না, ইয়া আল্লা, এ কি নির্বোধ মেয়ে- 
ছেলের হাতে পড়েছি আমি । আচ্ছা, তোমার কি ধারণা, এই বস্তাগুলো আমি 
চার করে এনেছি 2 এমন জঘন্য নীচ ধারণা তোমার জন্মালো কি করে 'বিবি- 
জান? তবে জেনে রাখ, তেমন কোনও অধঃপতন আমার ঘটেনি । আজ 
সকালে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে এগুলো পেয়ে গেছি আমি । নাও ধর, এগুলো 
ঘরে তুলি আগে, তারপর তোমাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলাছ। 

ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছিয়ে বস্তাগুলো সব ঢেলে দিল আলিবাবা । 
তারপর সেই মোহরের টিলার মাথায় উঠে বসে গবে বুক ফালিয়ে এ 
বোমাণুকর আবিচ্কারের কাহনশ সবিস্তারে শোনালো তার বিবিকে । 

সব শোনার পর 'বাবির মন থেকে ভয়ের কুয়াশা কেটে গেল । খুশিতে 
ডগমগ হয়ে উঠলো সে । 

ওঃ. কত টাকা ! কত সোনা ! মোহর ! উফ: আমরা আর গরীব থাকবো 
না,না গোও খুব, খুব» বড়লোক হয়ে যাবো তাই নাঃ খোদা মেহেরবান, 
দেখ, সংপথে খেটে রোজগার করে খেলে আল্লাহ এমনি ভাবে দূহাত ভরে দেন 
একদিন। কিন্তু আমি ভাবাছ, এত টাকা পয়সা এ শয়তানরা কত মানুষ- 
জনকে জখম করেই না জমিয়েছিল ! তা অত পাপের সম্পাত্ব কি ভোগে লাগে ? 

আলিবাবার বাব একটা একটা করে মোহরগুলো গুনতে বসে যায়। 
আলিবাবা হাসে, দূর পাগলী, ও কি করছো? এভাবে সারাদন রাত ধরে 
গুনেও তুমি শেষ করতে পারবে না। রাখ, ওসবের দরকার নাই । এখানে 
ঘরের মেঝেয় এভাবে ফেলে রাখলে তো চলবে না। এক কাজ কর রসুইঘরের 
মেঝেয় একটা বড় করে গর্ত কর। ওখানে পু'তে রাখবো সব। চটপট কর, 
'তা না হলে বলা যায় না হট করে হয়তো পড়শীদের “কেউ এসে পড়তে পারে। 
তা হলেই পাঁচ কান হতে হতে কোতোয়ালের কাছে চালান হয়ে যাবে খবর । 

িন্তু আললাবার বৌ সে কথায় তেমন কোনও গঃরুত্ব দিল না। তার 
দারুণ কৌতূহল, সে জানতে চায়, কত টাকার সে মালিক হয়েছে আজ । 

ঠিক আছে, গুনতে না পার ওজন করে দেখে নিই 2 তুমি একটু দাঁড়াও, 
পাশের বাড়ি থেকে, একটা দাঁড্পাঙ্লা নিয়ে আসি আমি। তুমি ততক্ষণে 
'গর্তটা খুপ্ড়তে থাক, তোমার খোঁড়া শেষ হতে হতে আমি মেপে শেষ করে দেব । 


২৮৫ 


রোজ রোজ তো আর গর্ত খুড়ে তোলা যাবে না, ছেলেমেয়েদের জন্যে কি 
সমপাত্ত কতটা রেখে দিলাম তার হিসেব তো একটা জানা থাকা চাই ! 

যদিও ব্যাপারটা নিরর্থক, তবু বিশেষ প্রাতিবাদ করলো না আঁলিবাবা। 
বললো, ঠিক আছে ! ছহটে যাও, নিয়ে এসে চটপট ওজন করে ফেল, আম 
গর্তটা খুড়ে ফেলছি তাড়াতাঁড়। কিন্তু খুব হ*ুশিয়ার, কাউকে কিছু বলরে 
না, কাকপক্ষণীট টের পায় না যেন। 

আলিবাবার বৌ সোজা কাঁসমের বাড়তে যায় ৷ কারণ ওর বাড়িটাই ওদের 
লাগোয়া। কাঁসিমের বৌটা কুংসিত কদাকার। যেমন দেখতে তেমন রু্চ 
প্রকৃতিতে । ভুলে সে কখনও আ'লবাবার বাড়ির দিকে পা মাড়ায় না। তার 
প্রধান কারণ, আলিবাবা গরীব, যদি কখনও কিছ চেয়ে বসে ! 

আলবাবার বিবি সেধেই আলাপ জমাতে বায়। কিন্তু কাঁসম-গৃহিণী 
তেমন পাস্তা দেয় না । ভাবে, হয়তো বা কিছ চাইতে এসেছে । 

_তোমাদের দাঁড়িপাজ্লাটা একটু দেবে দিদি 2 এখুনি দিয়ে যাবো । 

কাসিমের বৌ দাঁড়পাল্লার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে মুখ তোলে, অবাক 
হয়, সে জানে আলিবাবা ভীষণ গরীব, দিন আনে দিন খায়। আজ হঠাৎ 
দাঁড়পাজ্লার কি দরকার পড়লো তার ! 

_ঁক এমন সুলতান বাদশাহর ধন ঘরে এনেছে রে তোর সোয়ামী, থে 
দাঁড়পান্নার দরকার হলো 2 তা ছোট পালজ্লাটা 1নাব না বড়টা দেব ? 

কাঁসম-বিবি ঝাঁজয়ে দেখে নিতে চায়, আলিবাবা কি পাঁরমাণ মালপত্তর 
ঘরে এনেছে । 

__ছোটটা হলেই চলবে দিদি । 

কাঁসমের বৌ রসুইখানায় ঢোকে পাল্লাটা বের করার জন্য । মেয়েটা 
শয়তানের ধাঁড় ॥ পশ্াাচে পশ্াচে বদবৃদ্ধি। একটুখানি আটারডেলা দাঁড় 
পাচ্লায় এটে দিল সে। উদ্দেশ্য আলিবাবা যে দানা শস্য ওজন করবে তার 
দুচারটে পাল্লায় আটকে থেকে যাবে । এবং তা দেখে সে জানতে পারবে কি 
বস্তু সে ওজন করোঁছিল, অথবা আদৌ করোন কিছ? । | 

-এই নে ভাই। ওপরের মই-এ তোলা ছিল, আই পাড়তে একটু দোর 
হয়ে গেল। 

আলিবাবার 'বাব পাজ্লাটা এনে চটপট মাপতে লেগে গেল। এক একটা 
পালা মাপা হয় আর এক একটা কাণঠকয়লার দাগ কাটে সে মেঝেয় । এইভাবে 
অনেক তাড়াহুড়া করে মাপা সত্বেও সন্ধ্যে গড়িয়ে যায় । আঁলিবাবার গৃহিণী 
ভাবতে পারেনি ওজন করতে এত সময় লাগবে ॥ কািম-বৌকে সে বলে 
এসেছিল একটু পরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে । ইস: বোটা কি ভাবছে তার 
সম্বন্ধে। 

যাই হোক, ওজন শেষে রস্থইখানার গর্তে বোঝাই করে মাটি চাপা দিয়ে দিল 
দুজনে । তারপর পাঙ্লাটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল সে কাঁসমের বাড়তে । 

-এইষে দিদি। বদেরি হয়ে গেল। কিছু মনে: করো না যেন। 
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আলিবাবার বাব ঘরে ফিরে এল, কিন্তু সে বুঝতেই পারলো না কাঁসিমের 
বৌ-এর কারসাজির ফাঁদে সে পা দিয়েছে । পাল্লায় লেপে দেওয়া আটার স্গে 
আাবদ্ধ হয়ে গেছে একটি স্ুবণমনদ্রা । 

আলিবাবার বিবি ফিরে গেলে কাঁসমের ধূর্ত বোটা পাল্লাটা মেলে ধরে 
তদখলো, না, গম নয়, যব নয়, ভূট্টাও নয়, আটার সঙ্গে সেটে একটি সোনার 
'নাহর ঝলমল করছে । 

ঈর্যা আর পরল্রীকাতরতার আগুন দপ করে জঙ্লে উঠলো তার বুকের 
পাঁজরায়। 

সোনার মোহর ! এত টাকার মালিক সে, গুনে শেষ করতে পারবে না, 
পাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয় 2 ওরে বাবা,_-আমার কি হবে রে 

কাসিমের বৌ-এর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে । হা-হুতাশে পুড়ে যেতে 
থাকে কলিজাটা । বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায় চোখ মুখ । অনর্গল আঁভসম্পাত 
নসৃত হতে থাকে মুখ দিয়ে, খোদা, একমাত্র তুমিই এর বিহিত করতে পার । 
এঁ ছাঁটা বেহুদাটা এত সোনা পেল কোথায় 2 ওর সব যেন উচ্ছন্বে উড়ে পুড়ে 
যায়, আল্লাহ । তাহলে পরের দরবারে 'সিন্নি দিয়ে আসবো আমি । 

সারা বাড়িময় দাপাদাঁপ করতে লাগলো সে € প্রায় উন্মাদনীর মতো 
অবস্থা । 

কসম সন্ধ্যার অনেক পরে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ফেরে । ততক্ষণ 
পধন্তি ধৈয-ধরে সে বসে থাকতে পারবে না। তাই খুনি সে দোকানে চাকর 
পাঠালো, শীগ্গর ঘা ডেকে নিয়ে আয় তোর মাঁনবকে । বল গে আমার শরীর 
খারাপ । 

কাঁসম অসময়ে দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে । তাকে দেখা 
মাএ কাঁসমাবাঁবর ক্রোধ, ক্ষোভ, আক্রোশ শতগুণ হয়ে শিলাবৃন্টির মতো বাঁবতি 
হতে থাকে । 

বাব কেন এত উত্তপ্ত কিছুই আঁচ করতে পারে না কাসম । কাছে এগিয়ে 
এসে গলায় খুব দরদ ঢেলে 'জিজ্ঞেস করতে যায়, কী, কি হয়েছে জান, তোমাকে 
এত উত্তোঁজত দেখাছি কেন ? 

--থাক অত আর শুকনো সোহাগ জানাতে হবে না। বলি চোখ কাঙ্র 
মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ নাকি ? 

_কেন, কী হয়েছেকী? 

_ আমার মাথা হয়েছে । এই দ্যাখো, কী হয়েছে। 

এই বলে সোনার মোহরটা সে কাঁসমের নাকের ডগায় ছুড়ে মারলো । 

_-দেখ, চোখ গেলে চেয়ে দেখ । তোমার গুণধর ভাইটির বাড়ি থেকে 
খয়রাতি এসেছে আমার ঘরে । তু তো একখানা দোকানের মালিক হয়ে 
গরবে মাটিতে পা রাখ না। তোমার অহঙ্কার, তোমার মতো রোজগার আর 
করতে পারে না কেউ । কিন্তু ভূল, ভুল, সব তোমার মিথ্যে অহঙ্কার । তোমার 
ভাই-এর মান তিনটে গাধা । জবালানীর লক়ি বেচে খায় ॥ তার ঘরে আজ 
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টাকা রাখার জায়গা নাই । এত টাকা হাতে গুনতে পারে না--আমার কাছ 
থেকে দ়িপাজ্লা নিয়ে গিয়ে ওজন করে দেখতে হয়! আর তুমি 2 তুমি 
একটা অপদার্থ । আমার বাপের তোর করা একটা দোকান হাতে পেয়েও 
সেটাকে ফহলিয়ে ফাঁপিয়ে মোটা পয়সা ঘরে আনতে পার না 2 

কাঁসম ভেবে পায় না একথার ফি জবাব দেবে সে । কিল্তু জাঁহাবাজ বৌ 
ছাড়বার পাতে নয়। হিংস্র বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তার 
স্বামীর ওপর । 

না, চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করা চলবে না। যাও, তোমার ভাই 
রত্টিকে গিয়ে জেরা কর, কোথায় পেল সে এত মোহর ! কাতার সত্তর, আম 
জানতে চাই । সেনা তোমার ভাই 2 

[ববির যুন্তিতকে কাসিম বুঝতে পারলো যে-কোনভাবেই হোক তার 
ভাই আলিবাবা নিজের ভাগ্য বিবর্তন ঘটিয়েছে । ভাই-এর সৌভাগ্যের কথা 
শুনে সেও কিন্তু খুশি হতে পারলো না। হিংসায় কাতর হয়ে পড়লো সে। 

একট: পরে প্রকৃত ব্যাপারটা ফি জানবার জন্য কৌতূহল হয়ে সে আলিবাবার 
বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো । 

এই সময়ে রাঘি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ কৰে 
বসে থাকে । 


আটশো চুয়ান্তম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে ৪ 


আলিবাবা তখন কোদালটা সাফ করাছল । কোনও রকম সভ্যতা-ভবাতার 
বালাই না দৌখয়ে রাগে গরগর করতে করতে কাসিম বলে. কিরে গাধার বাপু, 
কী, ব্যাপার কী? আমার সঙ্গে তুই বড়লোক? দেখাতে যাস কোন সাহসে : 
তোর না হয় পয়সা-কাঁড় হয়েছে, তা বলে দাঁড়ির পাজ্লায় মোহর গ:্জে দিয়ে 
নবাবী চাল মারার 2 এত বড় আসংপন্দা তোর 2 

আলিবাবা হকচকিয়ে যায় । ভয়ে বুক দুরু দুরু করে ওঠে । সে জানে 
কাসিম আর তার বাব কি লোভ আর ধূর্ত। 

খোদা কসম, তুমি কি বলছো, বড়ভাই, ছুই বুঝতে পারাছ না আমি । 
একটু খোলসা করে বলবে, ব্যাপারটা কী? তুমি আমার সহোদর ভাই, রক্তের 
সম্পর্ক আছে তোমার সঙ্গে । কিন্তু আজ কতকাল একটিবার আমাদের খোঁজ- 
খবর নিতে আস না। আজ হঠাং এসেই এইভাবে রাগারাগি করছো কেন, 
বড় ভাই। ঠিক আছে, কী জানতে চাও বল, আমি কথা দি, তোমার কাছে 
কিছু গোপন করবো না। 

- আলিবাবা, গর্জে ওঠে কাঁসম, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। তুমি 
কিচ্ছু জান না বলে ন্যাকাটি সাজলে তো আমি শুনবো না। আম, জানি, কি 


তুমি লুকাতে চেত্টা করছো আমার কাছে। 
এই বলে সে আলিবাবার নাকের ডগার সামনে সেই মোহরটা মেলে ধরে, 
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বললো, দেখো, চিনতে পারছো? এরকম চিজ কতগুলো বাক্সে ভরেছ ? 
চোনু কীহকা--। তুই আমাদের বংশের কলৎক, কুলাগগার । 

আলিবাবা কি বলবে কিছুই ভেবে পায় না। তার বাবর হঠকারিতার 
জন্যই এই অপকর্মট হয়ে গেছে । 

বড় ভাই, সব খোদার মেহেরবানী । তিন দিলে ঘরে রাখার ঠাঁই হয় 
না। আর কেড়ে নিলে বাদশাহর ভাপ্ডারও শূন্য হয়ে যায় । 

এরপর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনশ খুলে বললো কাসিমকে । শুধু 
সেই চিচিং ফাঁক-এর মাহাত্মাটহকু গোপন রাখলো । 

_ তুমি আমার সহোদর ভাই, তোমার সঙ্চে আমার লুকোছাপা কিছু 
থাকতে পারে না, দাদা । আমি যা পেয়েছি, যা ঘরে এনে তুলেছি তাতে আমার 
যেমন অধিকার তোমারও তেমনি সমান অধিকার আছে । তুমি এস, ঘরের 
ভিতরে এস দাদা, সমান আধাআধি বখরা করে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে 
খাঁশ মনে বিয়ে দিচ্ছি। 

কাঁসম কিন্তু ভণ্বষণ লোভী, সে আিবাবার প্রদ্তাবে সম্মত হলো না। 
বললো, না না, ওসবে আমার দরকার নাই । তুই বল, সেই গুহার মধ্যে কি 
উপায়ে আমি ঢুকতে পাঁর। তোকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। আমার যা 
রকার আম নিজেই নিয়ে আসবো ওখান থেকে । কিন্তু হুশিয়ার, আমাকে 
ভূল পথের নিশানা বলে ভাঁওতা দেবার চেন্টা করাঁব না। তা হলেজানে খতম 
করে দেব একেবারে । সোজা গিয়ে কোতোয়ালতে এজাহার দিয়ে আসবো তোর 
নামে । তুই একটা মহাচোর ৷ চুরির মাল তোর ঘরে খু'জে পেলে তোর কি 
অবস্থা হবে একবার ভাব । 

আলিবাবা সম্যক বুঝতে পারলো, কাসিমের অসাধা কিছুই নাই । চুরির 
দায়ে সে তাকে আতি সহজেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে । এবং 
তা যাঁদ ঘটে, তবে তার বৌ-বাল-বাচ্চাদের কি হাল হবে- ভাবতেও তার বুক 
কে'পে ওঠে। 

আলিবাবা আর দ্বিধা না করে এ গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি সেই 
চাঁচং ফাঁক এবং চিচিং বন্ধ যাদহ্মন্ত্ দুটি কাঁসিমকে বলে দিল । 

কাসিম আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করলো না সেখানে । রাতারাতি কোটিপতি 
কৃবের বনে যাবার খোয়াবে তখন সে মশগুল । আলিবাবার দিকে ভ্রুক্ষেপ না 
করে সে হন হন করে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল । 

পরদিন সকাল হতে নাহতে কাঁসম দশটা খচ্ছরের পিঠে কুড়িটা খালি 
জালা ঝুলিয়ে সেই জঙ্গল প্রান্তে এসে হাজির হলো । আনিবাবার পথশীনদেশ 
মতো এগোতে এগোতে এক সময় সৈই পাহাড় পাদদেশের 'নাদষ্ট স্থানটিও 
খুজে পেল সে। 

কাসিমের সর্বাঙ্গ এক অভ্তপূব পুলকে রোমাণ্িত হয়ে ওঠে । অফুরন্ত 
ধনভাপ্ডারের সামনে এসে পড়েছে সে। এবং এই কুবের সম্পদ সবই তার 
হবে। সে হবে জগতের সবচেয়ে সেরা ধনী মানুষ। উফ, ভাবতেও সারা 
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শরীর শির শির করে ওঠে । 

আলিবাবার বর্ণনামতো গুহামুখের চিহাটও সে আবিত্কার করতে 
পারলো ৷ কাসিম আনন্দের আতিশষ্যে চিৎকার করে বলে উঠলো--চিচিংফাঁক। 

আর কি আশ্চর্ধ, সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড় পাদদেণের মাটিতে ফাটল ধরলো । 
কমশ সে ফাটল বিস্তৃত হতে হতে একটি গর্তর মতো হয়ে গেল । ” 

কাসম ঝ*কে পড়ে দেখতে পেল, একটা পাথরের িশড় নেমে গেছে নিচে । 
আলিবাবা যেমনটি বর্ণনা করোছল হুবহু একই রকম সব মিলে গেল। 
কাঁসম আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। তড়বড় করে নেমে গেল নিচে । এবং 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফাটলটা জোড়া লেগে গুহার প্রবেশ পথ রংদ্ধ হয়ে 
গেল ।॥ তা যাক, কাসিম ভাবে, খোদার যাদুও তো তার জানাই আছে, ও নিয়ে 
এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই । এখন দেখতে হবে কোথায় কী কী ধনদৌলত 
জড়ো করা আছে চারদিকে । এবং ক ভাবে সেগুলোকে বস্তাবন্দশ করে 
ওপরে উঠানো যাবে, তারই ফণ্দি ফিকির ভাঙতে থাকলো সে। 

গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র মণিমাণিক্যের জেজ্লায় চোখে ধাধা ধরে 
গেল কাসমের । দুনিয়াতে এত ধনদৌলত থাকতে পারে সে কঙপনাও করতে 
পারেনি । 

একের পর এক বস্তা বোঝাই করতে থাকলো কাসিম । শুধু সোনার 
মোহর, আর দাম দাম রত্ব মাঁণ ছাড়া অন্য কিছু সে নিল না। কতই বা নিতে 
পারবে সে । মাত্র দশটা খচ্চর সঙ্গে এনেছে, ওরা কত ভারই বা বইতে পারবে । 

বস্তাগুলো ভরে এক এক করে টেনে এনে সিঁড়ির তলায় রাখলো কাসিম । 
এবার গূহার মুখ খুলে বাইরে বেরুবার পালা । কিন্তু সেই যে কী ফাঁক-_ 
দুর ছাই কিছুতেই তো মনে পড়ছে না! সর্বনাশ ! 

অনেক চেঞ্টা করেও চিচিং শব্দটা সে কিছুতেই মনে করতে পারে না। 

মুহূর্তে কাঁসমের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে । ভয়ে গলা কাঠ হয়ে আসে। 
জোরে সে চিৎকার করে ওঠে, সীম ফাঁক- 

[কন্তু দরজা একটুও ফাঁক হয় না। 

কাঁসম আবার গর্জন করে, লাউ ফাঁক, শসা ফাঁক, ক্ষীরা ফাঁক। 

কিন্তু দরজা ফাঁক হয় না। কাসিম ঘামতে শুরু করে । ভয়ে শিউরে 
ওঠে সে। দাঁতি মুখ খি'চে সে প্রাণপণে মনে করার চেত্টা করতে থাকে সে 
চাচং শব্দটি । কিন্তু দুনিয়ার ষত রাজ্যের রম্তুর নাম মনে আসে শুধু এ 
চিচিং ছাড়া। | 

অসহায় ভাবে সে দুহাতে কপাল চাপড়াতে থাকে । ইয়া আল্লাহ, একি 
হলো আমার, একটু আগেও যা মুখের ডগায় ছিল এখন দারুণ প্রয়োজনে সে 
কথা মনে পড়ছে না কেন ? কেন ? 

পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে সে । কিন্তু কিছুতেই কিছ? ফল 
হয় না। 

হতাশায় চোখে অন্ধকার নেমে আসে । দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়। নোতয়ে 
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পড়ে যায় সে পাথরের মেঝেয়। ক্লান্তিতে শরাঁর অপাড় হয়ে যায় । চোখে 
ওন্দ্রা নামে । 
কন্তু সে স্বজ্পকালের জন্য । আবার সে উঠে দাঁড়ায় । স্মাতির সঙ্গে 
মনের লড়াই চলে অনেকক্ষণ ধরে । কত শব্দ মনে পড়ে । কত ফলের নাম, কত 
শস্যের নাম, কত সবজীর নাম, কিন্তু আসল বস্তুটির নাম জার মুখে আসে না। 
খাঁসম বুঝতে পারে, এ আল্লাহরই কারসাজি | তানি তাকে সমুচিত শিক্ষা 
বার জন্যই তার স্মাতি থেকে শব্দটিকে লোপাট করে নিয়ে গেছেন। তার 
শমতাধক লেভ লোলুপতার জন্য এ সাজার বিধান করেছেন খোদা । 
ইয়া আল্লাহ, আমাকে মাজনা কর প্রভূ, আম আর লোভ করবো না 
কখনও ॥ আমাকে এই সোনার কয়েদখানা থেকে মযান্ত দাও তুমি । আমি কথা 
দিচ্ছি, কসম খাঁচ্ছ, এই সোনাদানা মণি রত্ব কিছুই আমি সথ্গে নিয়ে যাবো না। 
আমাকে বিশ্বাস কর খোদা, আমি তোমাকে মিথ্যে ধা্গা দিচ্ছি না। সাই 
আমি আর কোনও সম্পদে লোভ করবো না। একটি বার- শুধু একবারের 
জন্য আমাকে ক্ষমা কর, মুক্তি দাও। 
কিন্তু কাসিমের খোদা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গুহামুখ উন্ম্ত 
“হলো না। 
এরপর কাঁসম-এর অবস্থা উন্মাদের মতো হয়ে উঠলো । বড় বড় হগরে 
জহরত গুলো মুণ্তি ভরে নিয়ে পাথরের দেওয়ালে ছুড়ে ছুড়ে মারতে 
থাকলো । 
কিন্তু তাই বা কতক্ষণ! অবসাদে এলিয়ে পড়ে দেহ । ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে 
আসে চোখ । সেই এবড়ো খেবড়ো পাথরের মেঝের ওপরেই অসাড়ে পড়ে 
ঘুমাতে থাকে সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, হঠাং কারা যেন গৃহামূখ 
খুলে দিয়েছে! এক ঝলক সূযণলোক এসে পড়েছে তার মুখে । ওঃ ক 
আরাম ! এই অন্ধ কারার মধ্যে একি মুক্তির আশ্বাপ ! কিন্তু ও কাদের পায়ের 
শব্দ ! মনে হয়, একদল জাঁদরেল মানুষ সশব্দে নিচের দিকে নেনে আসছে! 
এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে। 


আটশো পণ্ান্নতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


'দুপঃরের ঝাঁ বাঁ রোদে তেতে পুড়ে এসে হাঁজর হলো চা্লশ চোর । 
পাহাড়ের পাদদেশে, ঠিক গুহামুখের পাশে । অদরে দশটা খচ্চর বাঁধা দেখতে 
পেয়ে চমকে উঠলো ওরা । এই নিজজন বন-প্রান্তরে এই জানোয়ারগুলোকে 
এখানে নিয়ে এল কে? তীঁক্ষ। অনুসন্ধানী দ:ম্টি মেলে এদিকে ওদিক তন্ন তন্ন 
করে তজ্লাস করতে থাকলো সকলে ॥। কিন্তু কোথাও কোনও মানুষের সাড়া 
পাওয়া গেল না। সর্দারটি বললো, সর্বনাশ ! আমাদের ডেরার সন্ধান পেয়ে 
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অন্য একজন বললো, কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কী? ঢুকবার চাবিকাঠি 
জানবে কি করে। 

সর্দার বলে, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের পিছ? ধাওয়া করে সবই দেখে শুনে 
জেনে নিয়েছে । যাক আর দোঁর না, এবার তোমরা সব তলোয়ার বাগিয়ে চে 
নেমে পড় । চিচিং--ফাঁক। 

গুহার মুখ খুলে গেল। এবং শাণিত অস্ত কাঁধে চেপে এক এক করে 
সবাই 'নচে নেমে গেল । 

[সাড়র মুখে বস্তা বস্তা মোহর আর হারে জহরত দেখে বুঝতে আর বাকী 
রইলো না চোরের ওপর বাটপাঁড় করার জন্য কেউ প্রবেশ করেছে ভিতরে । 

গর্জে উঠলো সদণর, দুশমন কো খতম করো । 

সর্দারের সিংহ-গজজনে কাসিমের ঘুম ছুটে যায় । স্বপ্ন টুটে যায় । তড়াক 
করে লাফিয়ে ওঠে সে। কিন্তু উঠে আর দাঁড়াতে পারে না! সর্দারের এক 
ঘায়ে ধড়মুন্ডু আলাদা হয়ে যায় । 

শয়তান, চোট্রা কাঁহকা। 

ধদিও একবার মানত আর্তনাদ করেই কাঁসম স্তব্ধ হয়ে পড়ে গেল তব ক্রুদ্ধ 
সদ্গর নিরস্ত হলো না, নিষ্প্রাণ ধড়টার ওপর কোপের উপর কোপ বসিয়ে খণ্ড 
[বিখণ্ড করে ফেলতে থাকলো কাসিমের দেহটাকে । তারপর সাকরেদদের হুকুম 
করলো, ইসকা লাসকো বাহারমে ফেক দে। 

এইভাবে কাসিমের ম.তদেহটা ছয় টুকরো আকারে একটা বস্তাবন্দী 
অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়ে গুহা মুখের কাছেই পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে রইলো । 
এই তার পাঁরণাতি ! 

কাঁসমকে ছহড়ে দিয়ে আবার চোররা গূহাভ্যন্তরে গিয়ে বস্তাগ্‌লো 
খালি করে আবার যথাস্থানে সাঁজয়ে রেখে গোল হয়ে বসে মতলব আঁটতে 
থাকে । 

কিন্তু অনেক জল্পনা কজ্পনা করেও কেউই কোনও সূত্র উদ্ভাবন করতে 
পারে না। কে এই লোকটা, কী করেই বাসে তাদের অনুসরণ করে গূহার 
দরজা খোলার গুপ্ত মন্ত্র জেনে নিয়েছিল 1কছুই আঁচ করতে পারে না। 
লোকটার পেশাই বা কী, থাকতোই বা কোথায়, কিছুই অনুমান করতে পারে না 
কেউ ॥। সর্দার বললো, এই জঙ্গলের পরে ফাঁকা মাঠ । মাঠ পার হলে শহর । 
এ ছাড়া এদকে কোনও জনবসতি নাই । আমার ধারণা ব্যাটা এ শহরেরই 
কোনও অণ্চলে বসবাস করতো, নিশ্চয়ই সেখানে তার বৌ-ছেলে মেয়ে বা অন্য 
আত্মীয়স্বজন আছে । তারা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার জন্য । এখন 
আমাদের কাজ তদের খু'জে বের করা । 

সর্দারের একথায় সকলে বলে উঠলো । অত বড় শহর কত শত সহমত 
মানুষের বাস। কত জনপথ, অলিগলি-ইয়ত্স আছে । তার মধ্যে কে বা 
কারা আপনজনের প্রতখক্ষায় ্রিয়মাণ হয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, কি করে, 
আন্দাজ করা যাবে । 
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অন্য একজন বললো, আর তাছাড়া শয়তানকে তো খতমই করে ফেলা 
হয়েছে। এখন আর খোঁজাখুঁজি করে ক ফয়দা ? 

সদণর একথায় সায় দেয়, তা ঠিক, যে ব্যাটা আমাদের এই গুপ্ত গুহার 
সন্ধান পেয়েছিল তাকে তো সাবাড় করেই দিয়োছি। 

স্মতরাং এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কিছু নাই । তবে এখন থেকে আরও 
নাবধানে সতক' হয়ে গুহার দরজা খুলতে হবে। 

এরপর সকলে গুহা থেকে বোঁরয়ে চিাঁচং বনূধ বলে দরজা বন্ধ করে 
আবার নতুন ধান্ধায় বোঁরর়ে পড়লো । যাবার আগে ধারালো অস্ত্র আঘাতে 
নিরীহ খচ্চরগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যেতে কমর করলো না ওরা । 

কাঁসমের মতুর জন্য তার শয়তান বৌটাই একমান্র দায়ী । সেধাঁদ এ 
মোহরটা দোঁখয়ে তার স্বামীকে প্রলুব্ধ না করতো তা হলে এইভাবে প্রাণ 
হারাতে হতো না তাকে। 

কাসিমের বৌ নানারকম মুখরোচক খানা পাকিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে বলে 
রইল । তার চোখে লোভ লকলক করছিল । সারাক্ষণ সে একটা কখাই 
ভাবাঁহল--স্বামণ দশ দশটা খচ্চরের [পঠে বোঝাই ক্র জালা জালা সোনাদানা 
নিয়ে আসছে । উফ কী আনন্দ । অত সোনা সে রাখবে কোথায় 2 কা 
ভাবে রাখবে ও 

এই সব রঙিন চিন্তায় চিন্তায় দিনটা শেষ হয়ে যায় এক সময় । রাতের 
কালো ঘাঁনিয়ে আসতে থাকে! এবার বোটা 1চন্তিত হয়ে ওঠে । এই অন্ধকারে 
এ জঙ্গলে তো জনমানুষ থাকতে পারে না! হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আঙ। 
হয় সেখানে । বোঁশ রাত করে ফিরতে গেলে বাঘ-ভাল্লঃকের মুখে পড়বে না 
তো মানুষটা! 

কথাটা মাথায় আসতেই শিউরে ওঠে সে । তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আলিবাবার 
বাড়তে । আলবাবা তখন দাওয়ায় বসে কুঠারে শান দাচ্ছল । 

_-শোনও ছোট শেখ, রাত এক প্রহর উৎরে গেল, কিন্তু তোমার ঝড় ভাই 
এখনও ফিরলো না। কণ ব্যাপার বলতো ! বড় চিন্তা লাগছে মনে । আলিবাবা 
বলে, ও এখনও ফেরে নাই বাঁঝ ! তা চিন্তার কিছ নাই বিবিজান, অমন ধন- 
দৌলত নিয়ে দিনের আলোয় ফেরার অনেক ঝশুকি আছে । লোক জানাজানি 
হয়ে গেলে সরকারের কানে চলে যেতে পারে খবরটা । বড় ভাই আমার এদিকে 
দারুণ হুশিয়ার আদমী । এই সব সাতপাঁচ ভেবেই বোধহয় একটু বোঁশ রাত 
করে রুওনা দেবে সে। 

আলিবাবার কথায় যুক্তি ছিল, খানিকটা আস্বস্ত হতে পারে বৌটা। 
আলিবাবা বলে, তা এখানেই বসো না একটু । আমার মনে হয় এখান এসে 
পড়বে। | 
রাত আরও বাড়তে থাকলো, কিন্তু কাঁসম.ফিরলো না। বোটা আবার 
অধৈর্য উৎকাণ্ঠিতা হয়ে আলবাবাকে জিজ্বেস করে, এখনও কা তুমি মনে 
করছো এই নিশুতি রাতে সে ফিরে আসবে ? 
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আলিবাবা বললো, না বিবিজান আজ আর তার ফেরার কোনও আশা নাই ॥ 
আমার মনে হচ্ছে মালপন্ত বস্তাবন্দণ করতেই তার সন্ধ্যে গাঁড়য়ে গেছে ৷ জত্গলটা 
জব্বর, সাপ খোপ তো আছেই, মানুষ-খেকো জন্তু-জানোয়ারদেরও অভাব নাই । 
তাই বোধহয় সে গুহা থেকে বের হয়নি রাতের মতো । ঠিক করেছে কাল 
সাত-সক্কালে কাকপক্ষী জাগার আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘরে এসে পেশছাবে 1 
তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না বৌ, কাল সকালেই বড় ভাই ফিরে আসবে । 
তুমি মিলিয়ে নিও আমার কথা । 

কিন্তু আলিবাবার ধারণা সত্য হলো না। পরদিন অনেক বেলা হলো, তবু 
কাঁসম ফিরে এল না দেখে আলিবাবাও চিন্তিত হয়ে পড়লো । 

_ নাঃ, আর তো চুপচাপ ঘরে বসে থাকা যায় না বৌ, আমি একবার দেখে 
আস, ক হলো তার । 

খচ্চর তিনটাকে সঙ্গে করে জঙ্গলের পথে রওনা হয়ে যায় । 

পাহাড়ের কাছে এসে কাসিমের দশটা খচ্চরের বিচ্ছিন্ন দেহ আর রন্তের ঢল 
দেখে সে আঁংকে ওঠে । সর্বনাশ তবে তো তার ভাই আর জীবিত নাই । 
নিশ্চয়ই ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ে তার জান শেষ হয়েছে । ভগত কম্পিত কণ্ঠে 
সে কোন রকমে উচ্চারণ করতে পারে চিচিং ফাঁক । 

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ উন্মনৃন্ত হয়ে যায়। তর তর করে নিচে নেমে যায় 
আলিবাবা । সশড়র নিচেই চাপ চাপ রন্তু জমাট বেধে আছে । 'আলিবাবার 
বুঝতে অঙ্গবিধা হয় না ডাকাতরা কাসিমকে কেটে ফেলেছে । কিন্তু সারা গুহা 
তন্ন তন্ন করে খু'জেও তার লাশের সন্ধান পায় নাসে। বিষাদে মুহামান হয়ে 
উপরে উঠে আমে । এদক ওঁদক দেখতে দেখতে অদ্‌রে একটা রক্তমাখা বক্তা 
দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে যায় । 

বস্তাটার মুখ খুলতেই সে শিউরে ওঠে ॥ ডাকাতরা তার দাদাকে টুকরো 
ট.করো করে কেটে বস্তায় পৃরে ফেলে রেখে গেছে। 

চটপট সে বস্তাটাকে খচ্চরের 'পিঠে চাপিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয় ॥ 

আ'লিবাবার কেনা বাঁদ মরজানা বয়সে তরুণী শস্ত সামর্থ দেহ-বজ্লরণ 
শাণিত তলোয়ারের মতো । বাঁড়র দরজায় পেশছেই আলিবাবা মরজানাকে 
ডাকে । 

মানবের সাড়া পেয়ে ছুটে আসে মরজানা ! আঁলবাবা বলে, বস্তাটায় একট: 
হাত লাগা তো, মা। 
_ দুজনে ধরাধাঁর করে কাসিমের খণ্ডিত দেহভার্তি বস্তাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে 
(তোলে । বুদ্ধিমতী মরজানা পলকে বুঝে নেয় ব্যাপারটা কা 2 
. ** আলিবাবা বলে, মা জনন আমি জাঁন তোর অনেক বুদ্ধি । এখন যে- 
গিবপদ সামনে তাকে সামলাবার মতো মগজ আমার নাই । তুই মা একটা উপায় 
বাংলা, যাতে সব দিক রক্ষা হয় ঠিকমতো । 

মরজানা বলে, আপানি, কিছু চিন্তা করবেন না আব্বাজান, সব আম সামাল 
দিয়ে দেব। - 


আংলবাবা বলে, দাদার দেহটাকে কবর দিতে হবে তার একটা ব্যবস্থা করা 
দল্কার। কিন্তু এই টুকরো টুকরো করা লাস দেখলে পাড়াপড়শীরা আঁংকে 
উঠে হাট বসিয়ে দেবে বাড়তে । 

মরজানা বলে, আপি কি পাগল হয়েছেন, আব্বাজান, এই অবস্থায় গোর 
দওয়া যায় তাকে 2 আম সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি, ভাল মুচি ডেকে এমন 
[নিখৃ'তভাবে সেলাই করিয়ে নেব যা দেখলে আপাঁনই তাজ্জব বনে যাবেন, 
"সলাই-এর জোড়া খু'জে পাবেন না। 

কাসিমের বৌ খাঁণ্ডত দেহ স্বামীকে দেখে ডুকরে কেদে উঠতে চায়। 
মরজানা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, একদম কাদবেন না এখন চাচণ, 
সর্বনাশ হয়ে যাবে । দাঁড়ান আগে আমি 'বাধ-ব্যঝস্থা করি তারপর যত পারেন 
কাঁদবেন খন । 

কাঁসমের বৌ ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যায় । মরজানা দূত 
প.য়ে পাড়ার হাকিমের দাওয়াখানায় চলে আসে । 

_-হাকিম সাহেব আমার চাচার বহুত বিমার, বুকে কফ জমেছে, দরদ আছে 
ভাত বন্ধ হয়ে গেছে, জলাদি দাওয়াই দিন মেহেরবানী করে। 

হাকিম আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে এক শিশি ওষুধ 'দিল, মরজানাকে | 
বললো, বিমার বড় খারাপ বেটি, আজ রাতটা যদি টিকে তবে আমা আছে, 
খানিকটা । যাই হোক কেমন থাকে কাল সকালে আমাকে জানিয়ে যেও । 

পরাঁদন সকালে মরজানা কাঁদতে কাঁদতে দাওয়াখানায় ডুকে বলে, না হাকিম 
সাহেব কোনও উপকার হলো না। রুগী আরও খারাপ হয়ে পড়েছে । আপাঁন 
আরও ভাল দাওয়াই দিন। 

হাকিম বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, দাওয়াইতে আর কোনও কাজ হবে না মা।' 
এবার খোদার নাম জপ করতে বল গে। 

রাতি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


৬৭ 


হা] 


আটশো ছাগ্পাল্তম রজনশতে 
আবার সে বলতে শুরু করেঃ 


মরজানা ঘরে ফিরে এসে কাসিমের বৌকে বলে, চাচ নাও, এবার মরা কান্না 
কাঁদতে শুর কর । 

এই বলে সে নিজেও কাঁদতে বসে গেল। 

মরার খবর বাতাসের আগে যায় । মূহ্‌তে" পাড়াপড়শীরা সবাই জেনে 
গেল আলিবাবার বড় ভাই কাসিম্ন মাত্র দুদিনের বিমারে ইন্তেকাল করেছে । 

মরজানা ভাবলো একটা পর্ব তো চুকলো; কিন্তু এখন আমল কাজটাই 
বাকী। হন হন করে সে ছুউটলো শহর প্রান্তের সুদক্ষ কারিগর এক মুচির 
বাড়তে । লোকটার হাতের কাজ বড় চমৎকার । এর আগে সে ওর দোকান 
থেকে জুতো বানিয়ে এনেছে_ যেমন গড়ন তেমনি সংস্ম সেলাই । 

মুচি তখন তার দোকানে বসে জুতো তৈরি করছিল । মরজানা মুখে মধু, 
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ঢেলে বলে, শেখ মুসভফা, আজ তোমাকে আমার বড় দরকার । আমার বাড়তে 
গিয়ে একটা খুব দরকারখ কাজ বরে দিয়ে আসতে হবে । তবে হাঁ, তার জন্য 
আম তোমাকে পযাঁষয়ে দেব । 

এই বলে সে গোটা একটা মোহর বাড়িয়ে দেয় মুচির দিকে । সোনার 
মোহরটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না মহচি বেচারা ! সারা মাস ধরে 
খটলে দুটো মোহর রোজগার হয় না আর একাঁদনের একটা কাজের ইনাম আস্ত 
একটা মোহর । ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে মরজানার মুখের দিকে, 
রাঁসপকতা কিনা বুঝতে পারে না, তাই হাত পেতে নিতেও ভরসা হয় না তার ॥ 
মরজানা বুঝতে পেরে মোহরটা ওর হাতে গুজে দিয়ে বলে, নাও আর দেরি করা 
চলবে না--এখহীন যেতে হবে। এটা তোমার কাজের আগাম দিলাম । কাজ 
শেষ করে দিলে পুরো মজুরী পাবে । 

মেয়েটা বলে কী? একটা কাজের জন্য এই মোহর ছাড়া আরও পাঁরশ্রমিক 
দেবে সে? কী এমন কাজ 2 

মরজানা বলে, কাজটা কিন্তু খুব গোপনীয় । কসম খেয়ে বলতে হবে শেখ 
এ জিন্দগীতে কাউকে সে কথা বলতে পারবে না কখনও । এবং এই কারণেই 
তোমার যা যোগ্য মজুরী তার অনেক বোঁশ তোমাকে দেব। 

মুচি দুকানের লাত টিপে ধরে বলে, তোবা তোবা, আপানি বারণ করছেন 
দে কথা কি কাউকে বলতে পারি কখনও । এই কসম খাচ্ছি, যদি কাউকে বলি 
জিভ আমার থস পড়বে । 

মরজানা বলে, তা হলেও বিশ্বাস নেই বাপু, তুমি এক কাঙ্জ কর। 
ফেটিখানা দিয়ে চোখ দুটো বেধে নাও । আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
যাবো, আবার সঙ্গে করে দিয়ে যাবো এখানে । তোমার কোনও অস্থৃবিধে হবে 
না। আম চাই না তুমি আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখ । 

মুচি ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক আছে, তাই ভাল হবে চাঁদবানু । কি দরকার 
ঠিকানা পন্র মনে রেখে । হয়তো কে জানে কখন মনের খেয়ালে ফস করে বলে 
ফেলব । তার চেয়ে এই-ই ভাল, আমার ইচ্ছে থাকলেও কাউকে বলতে 
পারবো না। 

মরজানা বলে, তাহলে এস আর দোঁর করো না। আম নিজে হাতে তোমার 
চোখ দুটো ভাল করে বেধে দিই । 

মুচি মাথাটা এগিয়ে দিল । মরজানা সঙ্গে করে একখানা কালো রঙের 
বড় রেশমী রুমাল এনোছিল। তাই 'দিয়ে সে মুচির চোখ দুটো বেধে সঙ্গে 
করে রাস্তায় বেরলো । 

এ গাল সে গাল করে অনেক গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘু রয়ে এক সময় সে 
মুচিকে নিয়ে বাড়তে এসে পেশছল । 

ঘরের মধ্যে ঢাকয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে মরজানা মুচির চোখের 
পঁটি খুলে দেয় । বলে, এই দেখ, একটা লাশের ছখানা টুকরো । এমন নিখুত 
হাতে 'নিখতভাবে সেলাই করতে হবে যাতে তুমি নিজেই পরে জোড়া খুজে 
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পা পাও, বুঝলে? আমি তোমার হাতের কাজ জাঁন। সারা দেশের মধ্যে 
?তানার মতো খাঁলফা চর্নমকার আর দুটি নাই! নাও, আর দোর করো না, 
বান শুরু কর। আর হ্যাঁ, এই দিনার দুটো রাখ । কাজ দেখে খুশি হলে 
আারও ব্কাশিশ দেব । 

মুচি কম্পিত হাতে মোহর দুটো মুঠোয় ধরে টশ্যাকে গোজে। তারপর 
“জে মন দেয় । 

ঘন্টাখানেকের মধ্যে কাসিমের দেহের টুকরোগুলো সমন্দরভাবে জোড়া 
2াগিয়ে দেয় মুচিটা । মরজানা খাশি হয়ে বলে, বাঃ চমৎকার হাত তোমার 
শখ । এই নাও ধর তোমার বকশিশ। 

মুচি তাকিয়ে দেখলো, আর দুটি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতের তালুতে এসে 
পড়েছে । 

আবার যথারীতি চোখে কালো রেশমী রুমালের ফোঁট বেধে এ গাল সে 
এলি ঘুরিয়ে মুচিকে তার বাড়িতে ফেরত দিয়ে এল মরঞ্জানা । 

এরপর শোক মিছিলের পর্ব । পাড়াপড়ীশরা কাসিমের মরদেহ গোরস্তানে 
বয়ে নিয়ে চললো । তদের পিছনে পিছনে মরজানা তার চাচার জন্য ইনিয়ে 
?বাঁনয়ে কেদে কেদে সারা হতে থাকলো । 

এইভাবে যথানিয়মে কাঁসমের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেল । 

এঁদকে মাসখানেকের পরে চজ্লিশ চোর চুরি ডাকাতির পাট শেষ করে 
'নজেদের ডেরায় ফিরে এল একদিন । কিন্তু কি আশ্চয" পাহাড়ের পাদদেশে 
এসে তারা কাসিমের লাশের টুকরো ভার্তি বস্তাটাকে যথাস্থানে খুজে 
পেল না। 

এবার সর্দার হুঙ্কার ছাড়ে, হুম দুশমনেরা দেখাছি শেষ হয়নি । আমরা 
যাকে খতম করেছি, সে যে এক নয় এখন তো তোমরা তার প্রমাণ পেলে? তা 
হলে ? পিছনে শত্রু রেখে আমরা ক করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি বল ? 

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, খুজে বের করতেই হবে। শত্ুর লেশ 
রাখতে নাই ॥ যে ভাবেই হোক তাকে খুজে বের করবোই । 

সদ্শার বললো, শোন, এই পাশের শহরেরই বাসিন্দা তারা । তাদের 
বাঁড়র ঠিকানা আমার চাই । সবংশে নিধন করতে হবে ওদের সকলকে । তা 
না হলে আমাদের ধন দৌলত কিছুই রক্ষা করা যাবে না এখানে । এমনাক 
জানেও বেচে থাকতে পারবো না। সুতরাং আজ থেকে জান প্রাণ লড়িয়ে দিতে 
হবে তাদের বাড়ির ঠিকানা খুজে বের করার জন্য । আচ্ছা এবার কে আগে 
এই কাজে ঝাঁপয়ে পড়তে চাও বল । তাকে আজই ছদ্মবেশে শহরে ঢুকে পড়তে 
হবে। তার মনে থাকে যেন, ভুল খবর এনে আমাকে ফালতু হয়রানি করবে না 
[কছুতেই। তাহলে আমি গর্দান নেব, বল, কে যাবে ? 

সদ্শারের এই শর্ত মেনে নিয়ে চোরদলের একজন এগিয়ে এসে বলে, আম 
যাব। আমিই খু'জে বার করবো তাকে, সদরি । 

দরবেশ-বোৌশ চোরটা পারা শহরের নানা বসতবাঁড় দোকানপাট ঘুরতে 
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ঘুরতে কয়েকদিন পরে সেই মুস্তাফা মূচির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় । 
তার এক হাতে ভিক্ষাপার, অনা হাতে ধৃপদানী । 

মুচি তখন নাবষ্ট মনে এক জোড়া জুতো সেলাই করছিল । দরবেশ চোর 
চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার নিপুণ হাতের কারুকায দেখতে থাকে। 

এক সময় মুচি মুখ তুলে দরবেশকে দেখে স্বাগত জানায় । দরবেশ 'চোর 
বাহবা 'দিয়ে বলে, বাঃ এই বয়সেও তোমার হাতের কাজ তো বড় সূন্ম দেখাঁছ ! 

মুস্তাফার অহৎকার জেগে ওঠে, তা ফকির সাহেব, খোদার মেহেরবানীতে 
এখনও একবারেই সূচে জুতো পরাতে পাঁর। হাতের কাজ বলছেন? তা 
একটা মানুষকে ছ+ টুকরো করে কেটে দিন, আমি এমন নিপুণভাবে সেলাই 
করে জোড়া দিয়ে দেব যে হাজার খৃ'জেও আপানি তার জোড়া ধরতে 
পারবেন না। 

দরবেশ চোর সত্্-সন্ধানের সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে ওঠে ॥। বলে, হই, 
তোমার হাতের কাজের নমুনা দেখেই বৃঝতে পারছি । বহুত গুণী কারিগর 
তুমি। তবে মানুষের অধ্গপ্রতাঙ্গ জোড়া লাগাতে পার কিনা তা অবশ্য 
জানি না। 

মহস্তাফা বাধা দিয়ে বলে, এতো আর আন্দাজে বলছি না, দরবেশ সাহেব । 
নিজে হাতে করে দেখেছি আমি । জোড়া লাগাবার পর আম নিজেই তাঙ্জব 
হয়ে গেছি নিজের কাজ দেখে । খোদা কসম, বিশ্বাস করুন, শত চেষ্টা করেও 
আমার নিজের হাতের সেলাই-এর জোড় আম ধরতে পাঁরনি। 

দরবেশ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, একটা মানুষের ছ? খণ্ড দেহ সেলাই 
দিয়ে জোড়া দিয়েছ 2? কোথায়? কবে? 

মুস্তাফা বলে, বানিয়ে বলছি না ফাঁকর সাহেব । এই মাসখানেক আগে 
এক জানানা এসেছিল আমার দোকানে । আমার চোখ দুটো রুমাল দিয়ে বেধে 


বোরখা পাঁরয়ে নিয়ে গিয়েছেল তার বাসায় । সেখানে গিয়ে দোখ একটা, 


লোককে ছ' ট.করো করে কাটা হয়েছে । মেয়েটি আমার হাতে ঝকঝকে মোহর 
গু'জে দিল গোটাকতক। বললো, খুব সক্্রভাবে সেলাই করে জুড়ে দিতে 
হবে। কাজ ভাল হলে বকশিশ পাবে। 


আ'মও দোঁখয়ে দিলাম আমার কেরামাত ! এমন কাজ করে দিলাম, দেখে 


খুব তাঁরফ করলো সে। আমাকে আরও কয়েকটা মোহর 'দিয়ে আবার চোখ 
বেধে পৌছে দিল এখানে । 


দরবেশ চোর ন্যাকার মতো প্রশন করে, তা তোমাদের এ দেশের বুঝি এই 


রকমই প্রথা? কোনও লোক মারা গেলে তাকে ছ' টুকরো করে কেটে তারপর 
সেলাই দিয়ে জুড়ে গোর দিতে হয় ? 

মুস্তাফা হো হো করে হেসে ওঠে, আরে না না, দরবেশজ, ও রকম উদ-ভট 
প্রথা কেন থাকবে ? ব্যাপারটা ষে কী তা আজ পর্ধন্ত আমি ঠাওর করতে 
পাঁরনি। কেই বাসে লোক? কেনই বা তাকে ছ, টূকরো করে কাটা হয়েছিল, 
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কেই বা কেটেছিল্স-্পকচ্ছু জানি না আমি । জানযার কোনও উপায়ও ছিল না।, 
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আমার সঙ্গে শুধু কাজের সম্পর্ক ছিল ওর । আমার আশার অতীঁরন্ত পয়সা 
দিয়েছে সে, যেমনটি কাজ করতে বলেছে, করে দিয়েছি । এর বোঁশ কিছু 
জানবার চেম্টাও কাঁরিনি, জানতেও পারান। তা আদার ব্যাপারী হয়ে 
জাহাজের খবর নিয়ে কী ফয়দা, বলুন ? 

দরবেশ চোর বলে, তা বটে, কিন্তু মুস্তাফাজ, আমার িচ্তু বড় কৌতূহল 
জাগছে । এমন একটা অদ্ভুত বাপার কী করে ঘটতে পারে । আচ্ছা, এক 
কাজ করতে পার 2 আমাকে নিয়ে যেতে পার এ বাসাটায় ? 

_এই দেখুন, বললাম না, রুমালে কষে বেধে দিল আমার চোখ দুটো 
তারপর বোরখায় সারা অগ্গ ঢেকে নিয়ে গিয়েছিল সে পঙ্গে করে। কী করে 
বলবো আপনাকে, কোথায় কোন বাড়িতে গিয়েছিলাম আম ? 

দরবেশ চোর বলে, ঠিক আছে । আমিও তোমার চোখ বেধে দিচ্ছি। 
তারপর তুমি হাতড়াতে হাতড়াতে চল আমার সঙ্গে । মনে করার চেন্টা কর, 
কত দুর সোজা গিয়ে কোনাদিকে বাঁক নিয়েছিলে। তারপর আবার কতটা 
চলার পর কোনাদকে ঘুরেছিলে । আমার মনে হয়, ঠিক মতো ইয়াদ করলে 
বাড়িটা তুমি খু'জে বের করতে পারবে । 

মুস্তাফা বলে, হী, ঠিকই বলেছেন পীরসাহেব । যাদের চোখ নাই-- 
অন্ধ, তারা তো আন্দাজেই হাতড়ে হাতড়ে সারা শহর দিব্যি ঘুরে বেড়ায় । 
চোখে দেখতে না পেলেও তারা মন 'দিয়ে দেখে । 

দরবেশ চোর উৎসাহ দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ, চোখে না দেখলেও অনৃভবে' 
দেখে তারা । তুমিও পারবে--নিশ্চয়ই পারবে । তা আমার এ খেয়াল মেটাতে 
তোমাকে খেসারত দিতে হবে কেন? অনেকটা সময় তোমার কাজের ক্ষতি 
হবে। সেইজন্য এই নাও, ধর, এই মোহরাট রাখ । 

একটা চকচকে সোনার মোহর গুজে দিল সে মহচির হাতে । মুচির চোখ 
নেচে ওঠে, দরবেশকে আপ্যায়ন করে বসায়, বলে, আপাঁন এক পলক বসুন, 
পধরসাহেব । আমি দোকানটা বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে বেরুচ্ছি এখান । 

রান প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো সাতানল্নতম রজনশতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


চোর দরবেশ মুচির চোখ রুমালে বেধে দেয়। মুচি অন্ধের মতো 
হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে । এপথ সেপথ ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে 
চেরকে সঙ্গে নিয়ে এক বাঁড়র দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এই-এই 
সেই মকান। 

চোর দরবেশ মুচির চোখের বাঁধন খুলে দেয়। তারপর একখণ্ড চকখাড় 
দিয়ে দরজার গায়ে একটি চিহ্ন একে দেয় । মূুচির হাতে দুটো দিনার গৃণ্জে 
দিয়ে বলে, এই নাও তোমার বকশিশ । এখন্‌ থেকে আমাদের যা জুতো লাগবে 
সব তোমার দোকান থেকে কিনবো, বুঝলে ? 
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মুচি গদগদ হয়ে বলে, সেলাম সাহেব, আচ্ছা তা হলে আম চলি! 

চোর ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে চলে যায় । সর্দারকে সব বলে। 

মরজানা দোকানের সওদা কিনতে বাঁড়র.বাইরে বেরুতেই দেখতে পায় 
দরজার গায়ে সেই সাদা খাঁড়মাঁটির চিহ। সাঁণ্দিগ্ধভাবে সে খ:টিয়ে খুশটয়ে 
দেখে। ভেবে পায় না, কে এবং কেন এই অদ্ভুত ধরনের চিম্াট এ'কে দিয়ে 
গেছে! নিশ্চয়ই কোনও দ:র[ভিসান্ধি আছে এর পিছনে । 

মরজানা এক টুকরো সাদা চক এনে পাড়ার সবকটি বাঁড়র দরজায় আঁবকল 
এ একই ধরনের চিহ্ন এ'কে দেয় । 

পরদিন সকালে এ চাঁছ্লশ চোর দুজন দুজন করে নানা দলে বভন্ত হয়ে 
শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে । কিন্তু প্রতিটি বাঁড়র দরজায় একই সাণ্কোতিক চিহ্ন 
দেখে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকে তারা । ক্রোধে ফেটে পড়ে সর্র ॥ 
যে চোরটাকে সন্ধান করতে পাঠিয়োছল তার ওপর ভশষণ ক্ষেপে ওঠে। 

ব্যাটা ধাস্পাবাজ, শয়তান, আমার সঙ্গে ইয়ারাঁক ! দাঁড়াও ডেরায় ফিরে 
গিয়ে তোমার মজা দেখাচ্ছি আমি । 

বলাবাহুল্য, জঙ্গলে ফিরে গিয়ে সদ্ণারের তরবারির এক কোপে গুপ্তের 
লোকটার গ্রাণান্ত ঘটেছিল । 

সর্দার এবার আর একজনকে পাঠালো সেই মুঁচর কাছে। সে-ও বথা- 
রীতি মুচির চোখ বেধে তার পিছনে পিছনে এসে হাজির হলো আলিবাবার 
বাঁড়র সামনে । মুচির চোখের বাঁধন খুলে যথাবিহিত ইনাম বকাঁশশ 'দিয়ে 
গুপ্তচরটি একখণ্ড নীল রঙের খাঁড়মাটির সাহায্যে দরজার গায়ে নতুন ধরনের 
এক সংকেত চিহ্ন একে 'দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল । 

পরাদন সকালে চোরগলো দুই-দুইজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে গবভন্ত হয়ে 
আবার শহরাভ্যন্তরে এসে পেশছয় । কিন্তু কী আশ্চঘ? সোদনও তারা প্রাতিটি 
বাঁড়র দরজায় একই 'চিহ্হ আঁত্কত দেখে বিভ্রান্ত এবং ক্রোধান্বত হয়ে জঙ্গলে 
1ফরে 'গয়ে গুপ্তচরের প্রাণ সংহার করলো । 

চোর সর্দার এবার আর অন্য কাউকেই ভরসা করতে না পেরে নিজেই 
দরবেশের ছদ্মবেশে মুচির দোকানে এসে হাজির হয়। একই ভাবে মুচি 
তাকেও আলিবাবার বাড়ির দরজায় নিয়ে যায়। সদর্ণর তাকে বকশিশ দিয়ে 
[বদায় করে। তারপর একখস্ড লাল চকখাঁড় দিয়ে দরজার গায়ে মোহর এ'কে' 
দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায় । 

সর্দার বুঝেছিল শুধু খাঁড়মাটির চিহ্ন একে গেলেই যথেষ্ট হবে না।. 
কারণ নিশ্চয়ই কেউ আড়াল থেকে তাদের কার্ধকলাপ লক্ষ্য করে বিভ্রান্ত করার 
জন্য প্রত্যেক বাড়ির দরজায় একই চিহ্থ একে রাখে ॥ ' তাই সে যাবার আগে 
আ'লবাবার বাঁড়টার আশেপাশের বাড়িঘর, গাছপালা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদ 
মনে গে'থে নিয়ে চলে যায়। 

গুহার ডেরায় ফিরে এসে সে সাঞ্গপাঞ্গদের বলে, এবার আর চোখে ধাঁধা 
1দতে পারবে না আমার । এমন চিহ্ন মনে একে নিয়ে এসোছি যা কক্‌খনো 
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ভুল হবার নয়। যাক, এবার তোমরা এক কাজ কর। বাজার থেকে আটন্রিশটা 
বড় বড় মাটির জালা কিনে নিয়ে এস । বেশ চওড়া মুখ আর পেট মোটাগলা 
হওয়া চাই । একটায় শুধু জলপাই তেল ভরতে হবে । আর বাকাীগলো খালি 
থাকবে, যাও, জলদি বেরিয়ে পড় তোমরা । 

সদরের হুকুমে চোররা সকলে ঘোড়ায় চেপে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে 
এবং কিছংক্ষণের মধেোই সর্দারের নিদেশমত একটি জালায় জলপাই তেল ভর্তি 
করে এবং বাকী সহন্লিশটা শন্যাবস্থায় কিনে ফিরে এল । 

সদ্শর বললো, প্রত্যেক ঘোড়ার দুই পাঁজরে দুটি জালা ঝোলাতে হবে। 
তার আগে তোমরা সকলে সাজপোশাক খুলে ফেলে একেবারে উদোম হও । 
শুধু মাথায় থাকবে পাগড়ী আর পিঠে ঝুলবে নাগরা । 

সর্দারের হুকুম শিরোধার্ধ, তৎক্ষণাৎ সকলে বিবস্র হয়ে দাঁড়ালো । সর্দার 
বললো, প্রথমে একজন এস, এই তেলের জালাটা এক পাশে থাকবে, আর এক 
পাশে আরেকটি জালার ভিতরে কুকুর-কুণ্ডলখ হয়ে বসতে হবে একজনকে । 
তা হলে দু পাশের ভার সমান হবে। বাকী তোমরা ছন্লিশজন ছন্রিশটা জালার 
মধ্যে এ একই ভাবে গ£টিস্জটি মেরে বসে পড় । তার আগে রাম দিয়ে জোড়া 
জোড়া জালার গলা বে"ধে এক একটা ঘোড়ার শিঠের দুপাশে ঝাালয়ে দাও । 

সর্দারের কথামতো চোরগুলো প্রথমে প্রত্যেকটি ঘোড়ার দুই পাঁজরে দট 
শূন্য জালা ঝুলিয়ে দিল । তারপর এক একটিতে এক একজন ঢুকে পড়লো । 

প্রতিটি জালার মুখে হাহ্কা করে নারকেলের ছোবড়া গু'জে তালপাতার 
ঢাকা দিয়ে এমন ভাবে বেধে দিল, যাতে ওদের শবাসপ্রশবাস নিতে ফেলতে 
খুব একটা অসুবিধা না ঘটে। তারপর সে প্রাতাট জালার গায়ে একথানা 
ভোজালশ এবং এবখানা ডান্ডা বেধে দিয়ে তৈল সহযোগে নানা বাচর ধরনের 
আঁকবুকি একে দিল । 

এরপর সে ঘোড়াগুলোকে শহরের পথে চালিয়ে নিয়ে চললো । 

তখন সম্ধ্যা হয় হয় ॥। আিবাবার বাঁড়র সামনে এসে হাজির হলো সদ্ণর | 
সে সময় আ লবাবা তার ফটকের দোরগড়ায় আয়াস করে বসে জিরোচ্ছল । 

রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চপ করে বসে থাকে । 


আটশো আটাল্বতম রজনণ £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


চোর সদণর বিনয়ের অবতার হয়ে আলিবাবাকে সালাম সওগাত করে বলে, 
আম এক সামান্য তেল ব্যবসায়ধ, মালিক । এ শহর আমার একেবারে অচেনা, 
এই প্রথম এসোছ। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, এখন কোথায় রাতটা কাটাই সেই 
সমস্যায় পড়েছি । যদ কিছ মনে না করেন এ বান্দা আজকের রাতটা 
আপনার আশ্রয়েই কাটাতে চায়। আপনার বাঁড়র আঁথ্গনাটাও বেশ বড়সড় । 
আমার ঘোড়াগুলোও আরামে থাকতে পারবে । 

আলিবাবা সদাশয় মানুষ, তখন সে বিনীত হয়ে বললো, আপনি 


ঞ 
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পরদেশী, মুসাফির, আমার ঘরে আতাঁথ হতে চান, এ তো আমার পরম 
সৌভাগ্য! আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নাই, মেহেরবানী করে 
অন্দরে আন্ুন। এ ঘর আপনার নিজের ঘর বলেই মনে করুন, আমি ধন্য 
হবো। 

সদ্দারের হাত ধরে সে বাঁড়র ভিতরে নিয়ে আসে । 

--মরজানা,.ও মরজানা, দেখ কে এসেছে আমাদের ঘরে ॥ 

মরজানা ছুটে আসে । আলিবাবা বলে, মুসাফির মেহেমান। খুব 
আদর যত্ব করবে । দেখো যেন কোনও হুটি না হয়। ঘোড়াগুলোকে ভিতরে 
নিয়ে এস। তেলের জালাগুলো সব সাবধানে নামিয়ে রাখ এক পাশে । আর 
ঘোড়াগুলোকে জাবনা দাও । 

সকলে মিলে ধরাধাঁর করে মাটির জালাগুলোকে আত সন্তর্পণে নামিয়ে 
চত্বরের একপাশে সারবাণ্দি করে বসানো হলো । ঘোড়াগুলোকে যব আর ছোলা 
খেতে দিল মরজানা । আলিবাবা মহামান্য আতাঁথকে নিয়ে আদর আপ্যায়নে 
ব্যস্ত হয়ে রইলো 

বাঁড়র বড় শোবার ঘরটায় চোর সদরের রাপিবাসের ব্যবস্থা করা হলো । 
নানারকম ভূঁরিভোজে পাঁরতৃপ্ত করে চোর সর্দারকে শধ্যা গ্রহণ করতে অনুরোধ 
জাঁনয়ে আলিবাবা ঘর থেকে বোরিয়ে যেতে যেতে বলে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান 
মালিক, এ ঘর আপনার নিজের ঘর বলে মনে করবেন । 

সর্দার বলে, ও নিয়ে আপাঁন ভাবনা করবেন না শেখ সাহেব । আমার 
কোনও অন্রবিধে হবে না। শুধু রাতের বেলায় পায়খানা প্রন্ত্রাব পেলে কোথায় 
যাবো, জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিয়ে যান । 

আলিবাবা সদ্গরকে আঙ্গিনার একপাশে এসে পায়থানাটা দেখিয়ে বলে, 
দরকার হলে এখানে চলে আসবেন, মালিক । ৃ 

সদ্দর দেখলো, পায়খানার পাশেই জালাগুলো রাখা হয়েছে । বললো, 
বহৃত আচ্ছা, আর কোনও অন্গুবিধে হবে না। এবার আপাঁন নিজের ঘরে গিয়ে 
শুয়ে পড়ুন শেখ সাহেব । 

আলবাবা চলে গেলে চোর সর্দার জালাগ:ুলোর কাছে মুখ নামিয়ে ফিস 
ফিস করে বলে, শোন সাত্গাতরা, আমি যখন জালার গায়ে ছোট একটা 'িল 
ছুড়ে আওয়াজ করবো তৎক্ষণাং তোমরা তঁড়ঘাঁড় জালা থেকে বোরয়ে আমার 
ঘরের দিকে ছুটে আসবে । বুঝতে হবে তখনি শুরু হবে খতমের পালা । 

আর ক্ষণমা সেখানে না দাঁড়য়ে ঘরে ফিরে এল সর্দার । মরজানা তখন 
একটা স্বজ্পালোকের চিরাগ বাতি এনে ঘরের এক প্রান্তে রেখে সর্দারকে শুভ- 


রাত্রি জানিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল । 
মরজানা লক্ষ্য করে তেল-সওদাগর পালত্কে শোয়ামান্ত নাক ডাকাতে শুরু 
করেছে! | 


মরজানার তখনও অনেক কাজ বাকী । রস্ইথানায় ঢুকে সে বাসনপরর 
ধোয়ামোছা করতে থাকে । 
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কিছুক্ষণ পরে মরজানার চিরাগের তেল ফুরিয়ে আসে । আলোটা নিভু- 
নিভু হয়। কিন্ত তখনও সব কাজ তার শেষ হয়নি । সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাবে 
-ভবেছিল, 1কন্তু ঘরে আতাঁথ এসে পড়ায় আর তেল কিনে আনা হয়ে ওঠোঁন। 

নিভল্ত চিরাগ হাতে সে আলিবাবার ঘরে আসে, এখন কণ হবে মালিক, 
ঘরে এক ফোঁটা তেল নাই। সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাওয়ার ফুরসত পাইনি । 

আলিবাবা হাসতে হাসতে বলে, দূর বোকা মেয়ে । ঘরে তেল নাই কি 
বলিস, জলজ্যান্ত আটারশটা তেলের জালা বসানো আছে আধ্গিনায়। তোর 
আর কতটুকু তেল লাগবে ? এখন যা, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে । কাজ কাম 
যা বাকী আছে কাল সকালে সারলেই হবে । 

মরজানা আঁলবাবাকে আর 'বরন্ত না করে ঘর থেকে বোরয়ে ঘায়। 
পাশের বড় ঘরটায় তখন মহামান্য মেহেমান সুখানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে নাঁসকা 
গর্জন করে চলেছে । মরজানা আধিগনায় নেমে আসে জালাগুলোর কাছে। 
একটুখাঁন তেল সে চিরাগে ভরে নেবে । িন্ত একটা জালার মুখের ঢাকা 
খুলতে তেলের বদলে নারকেলের ছোবড়া দেখে ভড়কে যায় । যাই হোক 
ছোবড়াগুলো টেনে তুলতেই আরও অবাক হয়ে যায়। ঘাড় মুখ গুজে 
ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা দামড়া লোক। ভয়ে শিউরে ওঠে মরজানা। 
সর্বনাশ, একি! তাড়াতাঁড় সে জালার মুখটা ঢাকা 'দিয়ে পাশের আর একটা 
জালার কাছে যায় । 

এক-এক করে সাহীন্বিশটা জালা পরাক্ষা করে একই বস্তু প্রত্যক্ষ করে 
তাঙ্জব বনে যায় । এ যে একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র তা আর বুঝতে বাকী 
থাকে না তার। 

শেষের জালাটিতে তেলের সন্ধান পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে ওর চোখ । 
রান্নাঘরে গিয়ে উন্ঢনে খানিকটা কাঠ ভরে দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করার বিরাট 
কড়াটা চাঁপয়ে দেয় । তারপর তেলের জালাটা টেনে এনে কড়াতে সবটা তেল 
লে দেয়। 

কিছংক্ষণের মধ্যে কড়া আগুনের জৰালে টগবগ করে ফুটে ওঠে কড়ার তেল । 
আস্তাবল থেকে একটা বালতি আর মগ নিয়ে আসে মরজানা। সেই ফুটন্ত 
তেল বালতিতে ভরে নিয়ে জ্বালার কাছে আসে সে। 

প্রথম জালাটার ঢাকনা খুলে ছোবড়া তুলে চোরটার মাথায় একটা গাা 
মারতেই লোকটা ক'যাক করে আওয়াজ তুলে ওপরের দিকে মুখ বাড়ায় । এবং 
তৎক্ষণাৎ মরজানা তার মুখের হাঁ ভিতরে ঢেলে দেয় এক মগ ফুটন্ত তেল । 
লোকটা অদ্ভুত এক আর্তনাদ তুলে স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে | 

মরজানা আর একটা জালার কাছে এগিয়ে যায় । 

এইভাবে এক এক করে সই্িশটা জালার জঠরে তৈলদগ্ধ হয়ে সাইদ্রিশ- 
জনেরই ভবলগলা সাঙ্গ হয়ে যায়,। 

এর পরের ঘটনার জন্য মরজানা রম্গইথানার় ফিরে এসে অপেক্ষা করতে 
থাকে ॥ 
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বেশ কিছু পরে, তখন মাঝ রাত হবে, মহামান্য আতাঁথ সাহেবের নাক 
ডাকার আওয়াজ থেমে যায় ৷ মরজানা বুঝতে পারে সর্দারজীর ঘুম ভেঙ্গেছে । 
এবার তার খেলাটা শুরু হবে ॥ 

এক মুঠো পাথরের নুড়ি সঙ্গে এনেছিল সর্দার । এক এক করে ছুহড়ে 
ছুড়ে মারতে থাকে জালাগুলো লক্ষ্য করে। লক্ষ্য অব্য, সবগুলো জালার 
গায়েই ট্কার তোলে । কিন্তু সর্দার অবাক হয়, তার সাঞ্গাতরা কেউই মাথা তুলে 
দাঁড়ায় না। বিশ্রী ভাষায় সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, শালা হারামীকা বাচ্চা, সব 
ঘুমে লটকে পড়েছে । দাঁড়া মজাটা আমি দেখাচ্ছি । 

মরজানা রুদ্ধখবাসে দেখতে থাকে, সর্দরটি ঘর ছেড়ে বাইরে বোৌরয়ে 
জালাগুলোর কাছে আসে । কিন্তু পোড়া তেল আর কাঁচা মাংস ঝলসানোর 
বিশ্রী গন্ধে নাকটা কুচকে ওঠে । 

ধীরে ধীরে সে একটা জালার মুখের ঢাকনা খুলেই আঁকে ওঠে, সর্বনাশ, 
তার সব ফন্দ ফিকির ফাঁস হয়ে গেছে ! এ যে তার জালার তেলেই তার সঙ্গণ 
সাথীদের সবাইকে পড়িয়ে মেরেছে এরা । 

কয়েকটা জালার মুখ খুলে যখন একই দ:শ্য দেখতে পেল আর এক তিল 
সে দাঁড়ালো না। বটপট সদর খুলে চোঁচা দৌড় দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য 
হয়ে গেল । 

সেই নিশৃতি নিঃশব্দ রাতের অন্ধকারে মরজানা একা একা হেসে লুটোপযাটি 
হতে থাকলো । 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো উনষাটতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


মরজানা বৃঝোছল আপাতত রাতের মতো বিপদ কেটে গেছে । তাই সে 
রাতে সে আর আলিবাবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবরটা জানাবার দরকার মনে করে না ॥ 

খুব সকালে আলিবাবার ঘুম ভাঙ্গে । দরজা খুলে সে বাইরে এসে দেখে 
মরজানা ঘরের কাজ সারছে । 

--কণ রে মরজানা, এই সাত সকালে উঠে পড়ে কাজে লেগোছস । 
মরজানা মুখে কোনও কথা না বলে ইশারায় জালাগুলোর কাছে আসতে বলে 
আলিবাবাকে। 

--আপাঁন নিজে হাতে এই জালাগুলোর ঢাকা খুলে দেখুন মালিক, কাল 
রাতে কাকে আপাঁন মেহেমান বলে আপ্যায়ন করে ঘরে তুলেছিলেন । 

তাবং দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে আলিবাবা । মরজানার উপাস্থত বার্ধ 
এবং 'বিচক্ষণতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যায় সে। 

-মরজানা, তৃমি ঘা করেছ তার কোনও জবাব নাই। আজ থেকে আমার 
এই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমি নাশ্চন্ত হচ্ছি। 
আম জানি, তুমি যেভাবে চালাতে পারবে তা আর কেউ পারবে না। 


নল 
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আবদাজ্লার সহযোগিতায় সেইদিনই এ সাঁইন্রিশ চোরের লাস সমাধস্থ 
করলো আলিবাবা । বাঁড়র পাশেই একটা বাগান, সেই বাগানের মাঝখানে 
পেল্লাই বড় একটা গর্ত খুখ্ড়ে সবগুলো মড়াকে একসঙ্গে গণসমাধি দেওয়া 
হলো। 

আ'লিবাবার বড় ছেলে এখন কাসিমের দোকানে বসে । একদিন বাবাকে 
বললো, আমি তো দোকান-পাটের কিছুই জানতাম না আব্বাজান, আমাদের 
বাজারের হুসেনসাহেব আমাকে হাতে ধরে ধরে সব শাঁখয়ে পড়িয়ে লায়েক 
করে তুলেছেন । এত ভাল মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। দিন দিনই তার 
কাছে বন্ড বেশি খণ? হয়ে যাচ্ছি । প্রায়ই সে আমাকে তার সথ্গে খানা-পনা 
করতে ডাকে । আমি না বলতেও পার না। কিন্তু বড় লজ্জা করে। 
কারণ আমি তো তাকে কোনও দিন খানা-ৃপনায় ডাকতে পার না! আব্বাজান, 
আমার মনে হয়, ওকে একদিন আমাদের বাড়তে নিমন্দণ করে খাওয়ানো 
দরকার । 

আলিবাবা বলে, একশোবার দরকার ৷ বেটা, তুমি আগে বলনি কেন, এমন 
সদাশয় লোকের পায়ের ধৃলো পড়লেও বাড়ি পবিত্র হয়। না না, আর দেরি 
করো না, কালই আমি ভোজের আয়োজন করছি, তুমি তাকে সঙ্গে করে 
নিয়ে আসবে । কাল জুম্মাবার, শুভদিন তোমাদের দোকানপাটও বধ 
থাকবে, বিশ্রামের দিন,-সেই ভাল হবে। তাকে আমার তরফ থেকে নিমন্ণ 
জানাবে । তাতে যাঁদ সে লঙ্জা বা বিনয় করে কোনও অজুহাত দেখাতে চেষ্টা 
করে তুমি তার কোনও ওজর শুনবে না, ধরে নিয়ে আসবে । 

স্থতরাং পরদিন সকালে আলিবাবার পন্ত হুসেনকে নিমন্্ণ করে নিয়ে 
এল । আলিবাবা সাদর অভ্য্না জানালো নতুন সওদাগরকে | হৃসেনের বলিচ্চ 
স্রন্দর চেহারা, মুখে চাপ দাঁড় । আলিবাবা আলাপ করে বড় প্রত হলো । 

হুসেন [বনয়াবনত হয়ে বলে, আপনার আদর অভার্থনায় আম আহলাদিত 
হয়েছি, মালিক । কিন্তু খানা-পিনা থাক ও সবে আমার আবার অনেক বাছ- 
বিচার, থাক ওসব, এই যে আলাপ পারিচয় হলো, এর তো কোনও তুলনা নাই । 

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, খানা-পিনায় যদি বাছ-িচার থাকে, বেশ তো 
সে সব জানস বাদ দিয়েই না হয়খাবে। কি 'কি খেতে মানা বল, আমি 
সেই মতোই ব্যবস্থা করছি । কিন্তু আমার গরাবখানায় যখন পায়ের ধুলো 
দিয়েছ, শহধু মুখে যেতে দেব না, বাবা । 

হুসেন বলে. আমার মানত আছে বাড়ির বাইরে যদি কোথাও মাংসাদি খাই 
নুন দিয়ে খাব না। 

-বেশ তো এ আর বেশি কথা কী! নুন ছাড়াই তোমার জন্যে খানা 
পাকাতে বলছি । কোনও অসুবিধে হবে না। 

আলিবাবা ছটে রসুই ঘরে গিয়ে মরজানাকে বলে, আজকের খাবারে 
কোনও রকম নুন দিও না-মরজানা । মেহেমান নুন খাবে না। 

কথাটা শুনে মরজানার কেমন খটকা লাগলো । এ কেমন কথা । খাবারে 
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স্‌ 

খাদের লারেজান স্তনটা সস পাকলে 

পাছত প্র কতশিদের ৯৯৮ ০৮2 আসা লা শা পউিউাড তা সপিনিএস্িি চেপ০০৬৮৮০ কি চাকার ১৮১৮ ৬০ ৩ ০ তন পপি পর 
নত হ শরীক ৬৪৪ এ 


নুন খাবে নাকেনসে? 

সন্ধ্যায় খাবার সাজানো হলো টেবিলে । আমল্লিত আতাঁথ হসেনকে 
পাশে নিয়ে খেতে বসলো আলিবাবা আর তার পুর । মরজানাই পরিপাঁট 
করে পরিবেশন করলো সকলকে । মরজানা বেশ বুঝতে পারলো, সওদাগরটি 
বয়সে প্রবীণ হলে কা হবে, ক্ষণেক্ষণেই সে মরজানার রুপ-যৌবন দেখে চণ্চল 
হয়ে উঠছে । 

খানাঁপনা শেষ হয়ে গেল। তিনজনে বসে তখন খোশ গজপ করছিল । 
এমন সময় অপরূপ নত“কীর সাজে সাজ্জত হয়ে মরজানা প্রবেশ করলো ঘরে । 
শহধু হুসেন নয়, আলিবাবা এবং তার পূত্রও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল 
মরজানার সাজ-সঙ্জার বাহার দেখে । সূর্মা কাজলে এ'কেছে চোখ, পরণে দাম? 
রেশমী শালোয়ার, কোমরে সোনার কোমরবন্ধ, একপাশে সোনার খাপে 
ঝোলানো একখানা ছোট্র ভোজালী। গায়ে জমকালো কামিজ । তার ওপরে 
নানা মণিমুক্তো খচিত একটি খাটো জ্যাকেট । মাথায় স্গন্দর একটি কাজ করা 
টুপ । এক কথায় বুকে আগুন ধরানো রূপ । ৃ 

মরজানার পিছনে তরুণ আবদাজ্লা--তার হাতে নাচের বাদ্যযন্্। হাতের, 
যাদুতে সে অপূর্ব এক নত্যুতাল বাজাতে শুরু করেছে । সে তালে তাল 
মেলাতে চাইবে না এমন বেরাঁসক কেবা আছে ! আপনা থেকেই সে ছন্দে হৃদয় 
নেচে ওঠে--পা তাল ঠুকতে শুর; করে । 

মরজানা প্রথমে আলিবাবার সামনে এসে কুনিশ করে শ্রদ্ধা জানালো । 
তারপরই পাখার মতো ফহড়ুং করে চলে গেল ঘরের অপর প্রান্তে । 

শুরু হলো নাচ। অপূর্ব তাল-মান-লয় জ্ঞান তার। একেবারে নিখশৃত। 
তিনজনের সকলের মুখের ভাষা গেছে হারিয়ে । অপলক চোখে তারা মরজানার 
অপরূপ নূত্যকলা দেখে মুগ্ধ হতে থাকে । 

একটানা কতক্ষণ নাচতে পারে মরজানা ? মেয়েটির সারা অঠ্গের প্রাতাটি 
মাংসপেশী নাচতে থাকে । নাচতে থাকে সেই ঘরের প্রাতিটি ধূলিকণা, 
বাতাস। 

কত রকম নৃত/ই ধে সে দেখাতে থাকলো তার সীমা সংখ্যা নাই। কখনও 
সে ইহুদীদের না5 নাচে, কখনও জিপ নাচ ধরে, আবার কখনও গ্রীক, কখনও 
পারসণ, কখনও বা হাথওাঁপয়ার গ্রাম্য নাচে মেতে ওঠে । 

তিন দর্শক যখন নিজেদের সত্তা ভুলে গিয়ে মরজানার তালে তাল মিশিয়ে 
দিয়েছে সেই সময় মরজানা ভোজাল নৃত্য শুরু করে । ছোরা হাতে সে নাচতে 
নাচতে ছুটে আসে দর্শকদের সামনে । আবার পলকে ঘরের অপর প্রান্তে 
ছিটকে পালিয়ে যায় । পরমুহূতেই সে বুকে তুফান তোলা ছন্দে নাচতে 
নাচতে আবার ফিরে আসে ওদের সামনে । ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আলিবাবার 
পুরের বুকে । মনে হলো, এই বুঝি বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু না তক্ষণি 
'সৈ পলকে পালিয়ে চলে যায় অপর প্রান্তে । 
পলে পলে উত্তেজনা, আশঙ্কা, শিহরণ--সব মিলে মরজানা এমন এক 
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,রোমাণ্চকর নৃত্কলা রচনা করে চলেছে যা মনপ্রাণ উত্তাল করে তোলে । 

রুদ্ধ ফণিনীর মতো ছোরা হাতে ফু"'সতে ফ*সতে ছুটে আসে মরজানা । 
এমনভাবে ছোরাটা সে বাগিয়ে ধরে আসে যে, মনে হয় এই বুঝি কারো বুকে 
বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু ওদের সামনে এসেই মরজানা ভোজাল'টা মুহূর্তের 
মধ্যে নিজের বুকেই বাঁগয়ে ধরে । মরজানার দেহটা ময়ূরীর পেখমের পিছন 
দিকে বেকে নূইয়ে পড়তে থাকে । ডান হাতের মুঠিতে ধরা ছোরাটা তখনও 
তার নিজের বুকেই তাক করা । 

আলিবাবা চণ্ল হয়ে ওঠে । সর্বনাশ, যর্দি কোনও কারণে মরজানার পা 
ফসকে যায় তবে ছ2ীরটা আমূল বসে যাবে তার বুকের মধ্যে । এক সর্বনেশে 
নাচরে বাবা! দম বন্ধ হয়ে আসে । 

মরজানার চোখের ইশারায় আবদাল্লাহ পেয়ালার পান্র মেলে ধরে দর্শকদের 
সামনে । আলিবাবা ভাবে মরজানা বকশিশ না পেলে এই আত্মহত্যার নাচ 
থামাবে না। তাই সে জেব থেকে একটা মোহর বের করে আবদাজ্লাহর পানে 
ছতড়ে দেয়। বাবার দেখাদোখ ছেলেও একটি স্বর্ণমদা বকশিশ দেয় । মহামান্য 
আতাঁথ হুসেন সাহেবই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকে কি করে । সেও কোমর 
থেকে তোড়া খুলে তার মধ্যে হাত ঢোকায় । এবং সেই মওকায় মরজানা ঝাঁপিয়ে 
পড়ে হুসেনের ওপর । কোনও রকম সুযোগ না দিয়েই সে ভোজালীথানা 
আমল বাঁসিয়ে দেয় সে হসেনের কালিজায় । এবং প্রায় সত্গে সঙ্গেই গগন- 
'ভেদী আতনাদ তুলে হুসেন গাঁড়য়ে পড়ে মেঝেয়। 

আিবাবা এবং তার পদুত্ন দুজনেই শিউরে ওঠে? এক সাংঘাতিক 
কাণ্ড 2 মরজানার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল ঃ 

-_না মালিক, মরজানা শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে, মাথা আমার পিক আছে। 
আপনারা যাকে মহামান্য আতাথ মনে করে ঘরে এনেছিলেন আসলে সে কোনও 
সদাশয় সওদাগর নয়--ঁ শয়তান ডাকু সর্দার । এর আগে সে এসেছিল তেল 
বাবসায়ণ হয়ে । 

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, কিন্তু তার তো দাঁড়গেফ ছিল না কিছ ? 

--এ দাঁড়গোঁফও এর নিজের নয় মালিক, পরচুলা । এই দেখুন আম 
টেনে খুলে দিচ্ছি, এবার নিশ্চয়ই চিনতে অন্ুবিধে হবে না ? 

1পতাপুত্র উভয়েই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলো সেই তেল- 
ব্যবসায়নই বটে! 

কৃতজ্ঞতায় রুদ্ধ হয়ে এল আঁলবাবার কণ্ঠ। 

-_ বেটি, তুম দ: দুবার আমাদের গোটা পাঁরবারের জান বাঁচিয়েছ। 
তোমার বুৃপ্ধি বিচক্ষণতার তুলনা হয় না। আম চাই তুমি আমার সংসারের 
মাঁণ হয়ে চিরকাল এই সংসারেই বাস কর। আম তোমাকে মস্ত করে দিচ্ছি। 
তুমি আর আমার কেনা বাঁদী রইলে না। এবার তুমি ম্বাধীন। আমার প্রস্তাব 
আমার ছেলেকে.শাদশ করে তুমি যাঁদ আমার ঘর আলো করো, মা জননা, 


আম খুব সুখী হবো । 
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মরজানা লঙ্জায় মাথা অবনত করে বলে, আপনাকে স্ুখণ করা ছাড়া আমার 
আর দ্বিতীয় কোনও চিন্তা নাই, আব্বাজান। 
রারি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থাময়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো ষাটতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শঃরু করে £ 


আলিবাবার পুনের সঙ্গে মরজানার শাদী হয়ে যাওয়ার পরে অনেকদিন 
মরজানা আলিবাবাকে সেই পর্বত গুহায় যেতে দেয়ান। তার কারণ 
চল্লিশ চোরের বাকি দুজন হয়তো তখনও এ গুহাভ্যন্তরেই রয়ে যেতে পারে ॥ 
কিন্তু ওরা কি করে ভাববে সে দুজনকে চোরসদ্ণরই [নিজের হাতে হত্যা 

1 

এইভাবে পুরো একটা'বছর কেটে গেছে । আলিবাবা ছেলেকে সঞ্গে করে 
জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায় আর ঘরে থাকে মরজানা । 

একদিন আলিবাবা বায়না ধরলো, ঢের দিন চলে গেছে মা জননী, আমার 
মনে হয় ওদের আর কেউ বেচে বর্তে' নেই দানয়ায়। তাহলে কি আমাদের 
বেয়াং করতো সহজে । এবার তুমি অনুমতি দাও, আমি একবার গুহায় গিয়ে 
ধনরত্বগুলো ঘরে এনে তুলি ? 

মরজানা বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, কাল সকালে আপনাদের সঙ্গে আমও 
যাবো এ গুহা দেখতে । 

পরদিন তিনজনে অতি সন্ত্পণে গুহা সম্মখে এসে উপস্থিত হয়। 
মরজানা সন্ত বদ্ধি-সম্পন্না মেয়ে । সে দেখলো, গুহার দিকে যাওয়ার পথটা 
লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে সমাকণর্ণ হয়ে গেছে । ভাল করে লক্ষ্য করে বোঝা 
যায় এ পথে বহ্াদন কোনও জন-মানুষের পায়ের ছাপ পড়োন। চোর দুটো 
যাঁদ সত্যিই জীয়ল্ত থাকতো তবে নানা কারণেই তারা বাইরে আসতে বাধ্য 
হতো। এবং তাদের যাওয়া আসার একটা ছাপ অবশ্যই আঁকা থাকতো এখানে । 
মরজানা বললো, চলহন আধ্বাজান, গুহার ভিতরে ঢোকা যাক । আমি নিশ্চিত, 
এখন আর এখানে কেউ যাতায়াত করে না। আমরা 'নভয়ে ঢুকতে পাঁর 
এখন । 

আ'লিবাবার মনে তখনও ভয়ের কালো মেঘ দানা বেধে ছিল। কাঁপাকাঁপা 
কণ্ঠে সে হাকি ছাড়ে 'চিচিং ফাঁক”! 

সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । 

তিনজনেই নিচে নেমে যায় । আলিবাবা দেখে যেমনটি সে দেখে গিয়েছিল 
ঠিক তেমন রয়েছে সবাকছু। কেউ কিচ্ছু সাঁরয়ে নিয়ে যায়ানি। 

খুশটিয়ে খুশটয়ে সব মাঁণিরত্ব পরপক্ষা নিরীক্ষা করে ওরা তিনজনে সবচেয়ে 
মল্যবানগুলো তিনটি বস্তায় ভরে নিয়ে বাড়ি চলে এল । 

. এরপরে আর তারা কখনও এ রত্বগূহায় যায়নি । যাওয়ার দরকারও হয়ান । 

যে ধনরত্ব তারা নিয়ে এসোঁছল সোঁদন তারই কল্যাণে সারা মুল;কে তাদের 
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মতো ধনী মানুষ আর কেউ ছিল না। আলিবাবা বলতো, এই আমাদের 
অফুরান, আর বেশি সম্পদে কাজ নাই। আল্লাহর কৃপা থাকলে কোনও কিহরই 
অভাব হয় না। তান হাত গুটিয়ে নিলে সোনামঠিও ধুলো হয়ে যায় । 

মহানূভব শাহেনশাহ, এই আমার কিসসা। জানি না কেমন লাগলো 
আপনার । 

শাহরাজাদ থামলো । সুলতান শাহারয়ার বলেন, সাঁত্যই বড় চমৎকার 
তোমার কাহিনণ শাহরাজাদ, তুলনা হয় না। আজকের দিনে মরজানার মতো 
বুদ্ধিমতী বিচক্ষণা নারী চোখে পড়ে না। কিন্তু আম নত্য নতুন নারী- 
সম্ভোগ করে তার শিরচ্ছেদ কাঁর। এর প্রাতশোধ নেবার জন্যে হয়তো 
কোনগাদন তেমন এক মেয়ে আমার সামনে এসে এর সমহচিত জবাব দিয়ে যাবে । 

শাহরাজাদ দেখলো, শ্ুলতান কিছ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই সে 
নতুন কাহিনী শুরু করতে দ্বিধা করতে লাগলো । 

কিন্তু পরক্ষণেই সুলতান নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, তাহলে নতুন 
কিস্‌সা শুরু কর, শাহরাজাদ, রাত এখন অনেক বাকী । 


ক প্ রা 


একদিন জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে করে খাঁলফা হারুণ অল রাঁসদ 
টাইগ্রীসের দিকে বেড়াতে বৌরয়েছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় 
1তাঁন একটা সেতুর ওপরে এসে দেখলেন এক অন্ধ পদ্মাসন হয়ে বসে ভিক্ষে 
মেগে চলেছে । ন্ুলতান হাত বাড়িয়ে একটি স্বর্ণমনুদ্রা দিল তার ভিক্ষাপান্রে। 
অন্ধাট সত্গে সত্গে দাতার হাতখানা চেপে ধরে, আপনার এই দান-এর যোগ্য 
প্রীতদান আপাঁন পাবেন মালিক । আন্লাহ আপনাকে সবচেয়ে সেরা বস্তু দান 
করবেন। আমার একটা অনুরোধ আছে, আপনাকে রক্ষা করতে হবে । 

খাঁলফা ঈষং বিরন্তই হলেন । বলেন, বেশ তো কী অনঃরোধ, বল শুনি । 

- আমাকে যারা দান করেন তাদের হাতের একটা ঘুষি না পেলে আমি 
1কছুই গ্রহণ করতে পার না। তাই আপনাকেও আমার অনুরোধ, যদ 
দিতেই চান তবে আমার মুখে একটা ঘুষ লাগিয়ে দিন। 

খলিফা অবাক হন, সে কি কথা, তুমি অন্ধ আতর মানুষ । আমি 
দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে সাধামতো কিছ; দান করবো, তা ঘুষ দিতে যাবো 
কেন? 

_-তা যাঁদ না-ীদতে পারেন মালিক, আপনার দান আপান 'ফারয়ে নিন। 
আমার শপথ আছে, নিতে পারবো না। 

বৃদ্ধ অন্ধটার একগয়েমী দেখে খাঁলফা বেশ বিরন্তই বোধ করেন । কিন্ত 
লোকটা দান গ্রহণ করবে না। অগ্যত্যা বাধ্য হয়ে তার কানের গোড়ায় ছোট 
একটা টোকা 'দিয়ে রেহাই পান! 

একটু দুরে গিয়ে জাফরকে বলেন খাঁলফা, ইয়া আল্লাহ একি আজব মানষ। 
নিশ্চয়ই ওর জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্যে এই ধরনের এক 
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অদ্ভুত শপথ নিতে হয়েছিল । যাও লোকটার কাছে গিয়ে বলে এস আগামীকাল 


দুপুরে তাকে খালফার দরবারে হাজির হতে হবে । 

জাফর ফিরে এলে আবার খাঁলফা হটিতে থাকেন। কিছ দরে গিয়ে আরু 
এক ভিক্ষুকের দেখা পান । লোকটি খঞ্জ! মুখের এক পাশ কাটা । সেও 
[ভক্ষাপাত বাঁড়য়ে ধরলো । খাঁলফা সহজভাবে একটি দিনার দিলেন তার 
পান্রে। স্বর্ণমহদ্রা দেখে লোকটির চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, ওরে বাবা, 


গোটা একটা মোহর 2 যখন মাদ্রাসার মৌলভশ ছিলাম তখনও এক সঙ্গে একটা 


গোটা মোহর চোখে দোখাঁন কখনও । 

- লোকটা বলে কি, হারুণ অল রাঁসদ বিস্ময়াহত হয়ে বলেন, একটা 
মাদ্রাসার মৌলভীর এই দীন িখারশর দশা হলো কি করে? জাফর, লোকটা 
কি সাঁত্যই বলছে? সেকি কোনওকালে শিক্ষক ছিল তোমার মনে হয় ? 
যাই হোক, মনে হচ্ছে, এরও জীবনের ঘটনাম্লোত সোজা পথে বয়ে চলেনি। তা 
না হলে আজ সে ভিক্ষে করে খাবে কেন? তুমি একেও কাল দুপুরে আমার 
দরবারে হাজির করবে ! | 

জাফর বলে, জো হুকুম, জাঁহাপনা । 

এরপরে ওরা তিনজনে আরও খানিকটা এগোতে অন্যতম 'ভিখারখর 
উচ্ছবাসত আশীর্বাণী শুনতে পেলেন । সুলতান দেখলেন, এক বৃদ্ধ সওদাগর 
বেশ মুঠিভার্তি স্বর্ণম:দ্রা দান করেছে ভিক্ষুকটিকে এবং তাতে সে দিশাহারা 
হয়ে ?ি ভাবে তাকে ষে কৃতজ্্রতা জানাবে তার ভাষা খুজে পাচ্ছে না। খলিফা 
লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ সত্যই বেশ মোটা অঙ্কের মন্দ্রা দরাজহাতে দান করেছে তার 
পাত্রে। খলিফা অবাক হলেন এই ভেবে, একজন সাধারণ নাগাঁরক যা দান 
করতে পারে তিনি নিজে সুলতান হয়েও তা পারেন না। জাফরকে বললেন 
1তাঁন, শোন সাহেবকে কাল দুপুরে খলিফার দরবারে হাজির হতে বল। 

আরও একটু এগোতে খলিফা দেখলেন রাস্তার দত পাশের মানুষজন সন্দুস্ত 
হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, আর এক অ*বারোহা সেনাপাতি হাঁফ ছাড়ছে । এই, খবর- 
দার, পথ ছেড়ে দাঁড়াও । চীন-সম্রাটের রাজকুমারীর স্বামী আসছেন ! হট 
যাও, তফাত যাও, মহামান্য চন-সম্রাটের জামাতা হিন্দুস্তানের সম্রাট আসছেন 
এই পথে। 

দেখা গেল একটি 'প্রিযদশ'ন যূবক রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে অশবারোহণী 
সেনাপতিটির পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে। 

থাঁলখা জাফরকে বললেন, আমার শহরে এমন মেহেমান এসেছেন। 


নিশ্চয়ই আলাপ-পরিচয় করা দরকার । জাফর, তুমি এ মিছিলের পিছনে 


পিছনে ধাওয়া কর । দেখ, তারা কোথায় গিয়ে ওঠে । সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে । 
নিশ্চয়ই আমার এই শহরেই কোথাও রান্লিবাস করবে । তুমি কাল দুপুরে 
আমার দরবারে তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে । আমি আজ মাসরুর প্রাসাদে 


নু 


[ফিরে যাচ্ছি। এদের থোঁজ খবর নিয়ে তুমিও ফিরে এসে জানাও আমাকে & 


এদের খবরা-খবর জানার জন্য উদগ্রণব হয়ে থাকবো আমি । 
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আরও খানিকটা এগোতে খাঁলফা দেখলেন, এক যুবক একটা সুন্দর মাদী 
ঘোড়ায় চেপে সাই সাই করে চাবকাচ্ছে আর ঘোড়াটি তারস্বরে চিশহ চিশহ 
করে চিৎকার ছাড়ছে । কিন্তু বুবকের কি অমানুষিক খেলা ! গায়ের সব্শত্তি 
দিয়ে ঘোড়াটাকে সে একটানা বেদম প্রহার করেই চলেছে । উঃ কা নৃশংস! 

একট:ক্ষণের মধ্যেই সাদা ঘোড়াটার গা ফেটে লাল রকস্তের ধারা গড়িয়ে 
পড়তে থাকলো, কিন্তু তবুও ছেলেটি ক্ষান্ত হতে চায় না। 

খলিফা নিজে এক অশ্বাপ্রয় ব্যাস্ত । ঘোড়াকে কেউ কম্ট দিচ্ছে দেখলে 
তিনি ঠিক থাকতে পারেন না। পথচারীদের অনেককে ডেকে ডেকে তানি 
জিজ্ঞেস করেন, কা ব্যাপারটা কী? সাহেব এত ক্ষেপে গেছেনকেন? 

[িন্তু খাঁলফার প্রশ্নের কেউই জবাব দিতে পারে না। বলে, খোদা জানেন, 
আমরা কি করে বলবো ? তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, এই যুবক নিয়ম 
করে প্রতিদিন ঠিক এই সময় ঘোড়ায় চেপে এখানে আসেন এবং এলোপাতাঁড় 

পটাতে পিটাতে রন্তের বন্যা বইয়ে দেন । কেন, কী কারণে তা কেউ জানে না। 

খাঁলফা মাসরুরকে বললেন, যাও ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কেন সে এইরকম 

ভাবে এক নিরীহ জানোয়ারের ওপর অত্যাচার করে । যাঁদ সহজ কথায় জবাব 
না দেয় ওকে গ্রেপ্তার করে কাল দুপুরে আমার দরবারে হাজির করবে । 

এরপরে হারুণ অল রপিদ প্রাসাদে ফিরে এলেন। 

রা শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো একষাঁটরতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


পরদিন দুপুরের নামাজ শেষে খালফা দরবারে এলেন । জাফর সুলতানের 
সামনে এই পচিজনকে হাঁজর করলেন। সকলে যথাবাহত কুর্ণিশ জানিয়ে 
স্থলতানের মসনদের সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকলো। খাঁলফা ইশারায় 
তাদের বসতে আদেশ করলেন । 
তখন খলিফা সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার ুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
আমি কাল বিকেলে নিজের চোখে দেখেছি তুমি একটি বোবা জানোয়ারের পিঠে 
চেপে নির্মমভাবে তাকে প্রহার করছিলে । কিন্তু কেন, কারণ কী? তুমি 
তোমার ঘোড়ায় চাপবে তাতে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু একটা অসহায় 
জানোয়ারকে এঁ ভাবে প্রহার করা অমানুষিকতা। সহ্যকরা যায় না। আমি 
এও লক্ষ্য করেছি সেখানে ধারা উপাস্থত ছিল তারা সকলেই তোমার ঘাসে 
আর্তী্কত। কেউ কিছ: জানে কি না জানি না, কিন্তু আমার বারবার জিজ্ঞাসা 
সত্তেও তারা মুখ খুলতে সাহস করলো না। এরই বা কারণ কী? আমার 
এমনই ক্লোধ জন্মেছিল, জের ছদ্মবেশের কথা ভুলে গিয়ে তথ্যান তোমাকে 
সমচিত শিক্ষাদানের কথা ভেবেছিলাম । কিন্তু সে যাই হোক, নিজেকে সামলে 
[নিয়ে কোনও রকমে ঘটনাস্থল থেকে চলে এসেছি ॥ কিন্তু তা বলে ব্যাপারটা 
: আম ভুলতে পারিনি আদৌ। আজ তোমাকে ডাকা হয়েছে তার উপযন্ত 
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কারণ দশবার জন্য । তোমার সব কথা শোনার পর আ'ম যদি সন্তুষ্ট হই 
তবেই তুমি রেহাই পাবে; নচেং যোগ্য সাজা তোমার জনা অপেক্ষা করছ । 
নাও, দোর কোরো না তোমার যদি কিছ; বন্তব্য থাকে ছিধাহণন চিত্তে তা পেশ 
করতে পার এখানে । 

খালফার ফরমান শুনে ঘোড়সওয়ার বাবাজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 
ঘাড় গু*জে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ । দহ' গাল বেয়ে নেমে এল 
অশ্রুধারা । 

যুবককে কাদতে দেখে খাঁলিফা ছটা নরম হয়ে বললেন, তোমার কিচ্ছু 
ভয় নাই। তুমি ভুলে যাও, তোমার সামনে স্বয়ং খালফা বসে আছেন । নাও, 
খোলসা করে বল দেখি কাহিনীটা কী? ঠিক আছে, আম তোমাকে জবান 
দিচ্ছ, তোমাকে কোনও সাজা দেব না। অবশ্য যদি সাত্যি কথা সব খুলে বল। 

জাফরও ভরসা দেয়, ভয় নাই, জাঁহাপনা যখন অভয় দিচ্ছেন তখন নিভ/য়ে 
সাত্য কথা বলতে পার তুমি । 

এরপর যুবকটি চোখের জল মুছে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসে । 


শুনুন ধর্মাবতার, আমার নাম সদি নূমান। আজ যে কাহনণ বলার জন্য 
আপনি আমাকে আদেশ করেছেন তা আমাদের পাঁরবারের ধমশবশ্বাসের 
কাহিনী । 

অল্পক্ষণের জন্য যুবকটি নীরব হলো। হয়তো বা সে কাহিনীটা মনে 
মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো । 

আমার বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর বিশাল 'বিত্তের আমিই একমান্র 
উত্তরাধিকার হলাম । যেকোনও মানুষের কাছে সে ধনসম্পদ কেবলমাত্র থেজ্ট 
নয়--প্রচুর । এক কথায় অতুলননীয়ও বলা চলে। আমাদের এলাকায় আমার 
চেয়ে ধনগমানূষ আর কেউ নাই । 

ছোটবেলা থেকেই, আমাদের বংশমর্ধাদা বা আভিঙ্জাত্য অহঞ্কারের জন্যেই 
বোধহয় আম একেবারে নিঃসঙ্গ একা। পাড়া প্রাতিবেশশ কারো সঙ্গে 
মেলামেশা করা নিষেধ ছিল । তাই ছোট থেকেই আম নির্বাম্ধব অবস্থায় 
মানুষ হয়েছি। এবং বড় হয়েও সে অভ্যাস কাটাতে পাঁরান। কোনও বাধা 
নিষেধ অবশ্য ছিল না তখন, কিল্তু আমার নিজেরই ভাল লাগতো না কারো 
সঙ্গে মেলামেশা করতে ॥ নির্বঞাট শান্ত একা একা থাকতেই আমার বেশি 
ভাল লাগে । ূ 

এবং বোধহয় এই কারণে এখনও আমি আঁববাহিত । কাউকে শাদশী করে 
আমার জীবন-সাঁঞ্গনী করবো, সেকথা ভাবতেই পারি নাআমি। আমিই 
আমার একমান্ন মালিক, তার ওপর কেউ ভাগ বসাতে আসবে সে আমি সইতে 
পারবো না। সেই কারণে আজও আমি অকতদার । বিবি বন্ধ ইয়ারবিহাঁন 
একা একা থাকায় যে কী মজা তাকী করে বোঝাবো আপনাকে । যে যাই 
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বলুক, আমার মতে নিঃসঙ্গ মধুর জীবনের চেয়ে আর কিছুই অন্দর হতে 
পারে না। 

এই ছিল আমার আজল্মের ভাবনা । কিন্তু হঠাৎ একাঁদন সকালে আমার 
এতকালের ধ্যান ধারনার অকম্মাং পরিবর্তন ঘটে গেল । ভাবতে শুরু করলাম, 
এই একঘেয়ে জীবনের গাঁত ফেরাতে হবে । শাদী করে নতুন ভাবে জীবন 
শুরু করবো । জগতে এত ভোগের সামগ্রী আছে তা যাঁদ সময়কালে আস্বাদ 
করেই না দেখলাম তবে তো জীবনটাই সেই 'আত্গুর ফল কি" শৃগালের মতো 
হয়ে যাবে । 

[কিন্তু শাদী কী করে সম্ভব? আমাদের যা বংশমযণদা, তার সমকক্ষ 
আঁভজাত পাঁরবারই বা তামাম আরব দুনিয়ায় কটা আছে £ আর দু চারটে 
থাকলেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগই বা ঘটতে পারবে কী উপায়ে ? এ ছাড়া 
অন্য নিচ বংশের কোনও মেয়েকে ঘরের 'বাবি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না 
আমাদের পরিবারে । 

কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, যার কড়া শাসনে কেটেছে এতকাল সেই বাবা 
তো গত হয়েছেন । এবার আমার পারবারের আমিই তো মাথা । আমি যদ 
এ সব নল রক্তের বাধা না মান কে আমার গদ্শান নেবে 2 

তাই ঠিক করলাম, বাঁদী-হাট থেকে পরমান্জন্দরী দেখে একটি মেয়ে কিনে 
আনবো আমার জন্য । তারপর যাঁদ মনে ধরে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শাদণ 
করে বিবি বানাবো । না হলে, যেমন বানী তেমাঁন বাঁদীই সে থেকে যাবে। 
ক্ষতি কী ? 

*  পরাঁদন সকালে আম বাঁদীবাজারে গেলাম । খবর পেয়োছিলাম সম্প্রতি 
"নানা দেশ থেকে পরমানুন্দরধ মেয়েরা সব এসেছে । আমাকে দেখেই দালাল 
এবং [িনলামদাররা ছে'কে ধরলো । এক এক করে অনেক মেয়েকে দেখালো 
তারা । আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল ॥ যাকেই দেখি তাকে ডানাকাটা পরা 
বলে মনে হতে লাগলো । এক সঙ্গে এতগুলো পরমাস্‌ন্দরী মেয়ে জশবনে 
দেখান কখনও । তাই বাঁশবনে ডোম কানার মতো দিশাহারা হয়ে পড়লাম । 
রাত্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো বাষাট্রতম রজনীতে 

আবার সে বলতে শুরু করে £ 

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পরীক্ষা-নরীক্ষা করার পরেও আমি ঠিক করতে 
পারলাম না কাকে কিনবো । অথচ বাঁড় থেকে পণ করে বেরিয়েছি, খালি 
হাতে ফিরবো না। একটি বাঁদীকে আনবোই ঘরে । তাই শেবমেণ সব চেয়ে 
বয়সে ছোট যে মেয়েটি তাকেই পছন্দ করে দাম জিজ্ঞেস করলাম । তার রূপের 
বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নাই তবে বলতে পারি অমন রূপসা কন্যা সচরাচর 


চোখে পড়ে না। 
যাই হোক তারই হাত ধরে আম ঘরে ফিরে এলাম । ওর শান্ত 'বিনয় 
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নম্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল । 

[কন্তু অগ্ুুবিধায় পড়লাম, সে আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তার ভাষা 
জানিনা । তাই আমি তাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারি না, সেও কিছহ বলতে 
সমর্থ হয় না। তবুও আমার বেশ ভাল লেগেছিল । নাই বা বুঝলো সে 
আমার মুখের কথা, মনের ভাষা পড়তে তো শুধ্‌ ভালবাসার দরকার হয় ॥ 
আমরা যাঁদ দুজনে দঃুজনকে ভালবাসতে পারি তবে মুখের ভাষা কোনও 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। 

মেয়েটি কিন্তু আমার সথ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় না। আকারে প্রকারে নানা 
ভাবে তাকে কাছে টানার চেম্টা করতে থাকলাধ । কিন্তু কিছুতেই সাড়া দেয় 
নাসে। 

আমার স্বভাব প্রক্কাতি জন্মগত ভাবেই একট ভিন্ন ধাঁচের । জোর জহলংম 
গায়ে পড়ে ভাবসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশেষ আর বিরন্ত 
করলাম না তাকে । 

সে নিজের খেয়ালেই চলাফেরা করে । বলতে গেলে আমার সামনেই 
আসতে চায় নাসে। আমিও ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই না। 

এইভাবে দিন দশেক কেটে গেল । একাদন মাঝর।তে ঘুম ভেঙ্গে গেল । 
আমার বাঁদী পাশের ঘরে শোয্ন । ভাবলাম দেখে আমি তো কেমন সে ঘুমাচ্ছে । 

কিন্তু অবাক হলাম, পাশের ঘরের সামনে যেতেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি 
এ নিশুতি রাতেও বিছানায় শোয় নি। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক গ্রান্ত 
অবাধ আঁ্থর পায়ে পায়চারী করে চলেছে । 

মনে হলো, মেয়োটিকে ফিনে আনা আমার উচিত হয় নি। কেনার আগে 
ওর মত জানা উঁচত ছিল । 

যাই হোক, কতক্ষণ সে এঁ ভাবে না ঘুমিয়ে কাটায়, আমার দেখা দরকার । 
হয়তো এই গৃহ ওর কাছে কয়েদখানার মতো মনে হয়েছে । তা ঘাঁদ হয় তবে 
তো ওকে আর এখানে বন্দী করে রাখা ঠিক হবে না। 

কতক্ষণ পরে মেয়েটি দরজা খুলে বাইরে বেরুলো। আমি নিজেকে 
আড়াল করবার জন্য অন্য পাশে সরে গেলাম ৷ মেয়েটি ধার পায়ে চলতে চলতে 
বাঁড়র সদর ফটক ছাড়িয়ে পথে নামলো । আঁম অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ " 
করে চললাম । সে বৃঝতে না পারে সেইভাবে বেশ খানিকটা দুরত্ব রেখে ওর 
[পিছনে 'পিছনে যেতে থাকলাম । 

আমাদের বাঁড়র অদ্‌রে একটি কবরখানা । মেয়েটি সোজা গিয়ে প্রবেশ 
করলো এ গোরস্থানে । বেশ সহজ এবং সাবলীল গাঁতিতে এমন ভাবে ঢুকলো 
যা দেখে আমার মনে হলো, এ জায়গা যেন তার কতকালের চেনা । 

মেয়েটি কবরখানার মাঝখানে গিয়ে একটা কবরের পাশে দাঁড়য়ে পড়লো । 
একট: পরে দেখলাম, একটি ছায়ামৃর্তি উঠে এল এ কবর থেকে । তারপর 
মেয়েটিকে হাতে ধরে একটা বেদীর ওপর বসে পড়লো । 

আমি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে ওদের দুজনকে দেখতে 
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থাকলাম । ছায়া মূর্তি কবরের তলা থেকে একটি মানুষের মাথা তুলে মেয়েটির 
হাতে দিল । আমি শিউরে উঠলাম । 

মেয়েটি মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলো ! এই দৃশ্য 
দেখে আম ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম । আগার চিৎকারে ওরা দুজন 
তেড়ে এল আমার দিকে । আমি তখন প্রায় সংজ্ঞাহণন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছি। 

মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুবেণধ্য ভাষায় বিড়াবিড় করে কি যেন সব 
বলতে থাকলো । এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম আমি একটি কুকুরে 
রুপান্তরিত হয়ে গেছি। 

এরপর এঁ ছায়ামূর্তি আর মেয়োট আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় 
লাঁথ মারতে মারতে কবরখানা থেকে বাইরে বের করে দিল। আম প্রাণভয়ে 
উর্ধবশ্বাসে ছটতে লাগলাম । 

কিন্তু শহরের যে পথেই যাই অন্য সব কুকুররা আমাকে দেখামান্র মারমুখা 
হয়ে তেড়ে আসে । আম আরও জোরে ছুটে পালাতে থাকি। কিন্তু পালাবো 
কোথায়, শহরের সব পথেই নোঁড় কুত্সর দল । তারা আমায় দেখামান্র তাড়া 
করতে থাকলো । 

অবশেষে এক কষাইখানায় এসে ঢুকে পড়লাম । আমার পিছনে 'পছনে 
কুকুরগ;লোও ঢুকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দোকানীর ডাণ্ডার তাড়া খেরে 
পিছ: হটে গেল তারা । ূ 

বাকী রাতটুকু এ দোকানেরই এক কোণে কু"্কড়ে পড়ে রইলাম আমি । 
দোকান হয়তো বুঝেছিল এঁ রাতে আমাকে বের করে দিলে কুকুরগদুলো আমাকে 
ছি'ড়ে খাবে । তাই সে-রাতের মতো সে আর আমাকে কিছ বললো না। 
কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই আমাকে পথে বের করে দিল সে। 

অন্য কুকুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে গুটি গুটি চলতে চলতে এক সময় এক 
র্াটর দোকানের সামনে এসে পৌীছলাম । দোকানের মালিক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ এক 
শেখ। সকালের নামাজ সেরে সবে সে তখন নাস্তা করতে বসেছে । আমাকে 
দেখে বোধ হয় প্রাণে দয়া হলো তার, তাই এক টুকরো রুটি একটু বেগুনের 

€কোপ্তা জাঁড়য়ে আমার দিকে ছুড়ে দিল। 

সারারাত ধরে অনেক ছুটাছ-টি করতে হয়েছে, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল । 
তাই আর দ্বিধা না করে বেশ সাগ্রহেই খেলাম সেই রুটিখানা । 

পথে অন্য কুকুর আসছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে আমি বৃদ্ধের দোকানের এক 
কোণে ঢুকে কু"কড়ে রইলাম ॥ দোকানী বুঝতে পারলো, আমার অসহায় 
অবস্থা । পথের কুকুরাটকে তাড়িয়ে দিল সে। 

দুপুরে দোকান বন্ধ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে তার বাড়িতে এল । 
বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা আমাকে দেখামাত্ত বোরখার নাকাবে মুখ ঢেকে ফেললো । 
বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিন্দেস করলো? কী ব্যাপার বেটি, সঙ্গে তো আম বাইরের 
কোনও পুরুষ মানুষকে নিয়ে আসিনি, তা এত শরম করছো কেন ? 

মেয়েটি বললো, দাঁড়াও আব্বাজান, আমি আসছি । 
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এই বলে সে পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরে একটা ছোট্র পায়ে 
থানিকটা জল এনে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে ক ষেন সব মন্ম আওড়াতে 
থাকলো । আর কী আশ্চর্য, আম তখাঁন, আবার আমার 'ানজের রূপ ফিরে 
পেলাম । বৃদ্ধ অবাক হলো ততোধিক । বললো, এসব কা ব্যাপার, আমি, তো 
কিছুই বুঝতে পারাছি না, মা ? 

মেয়েটি বললো, তুমি যাকে কুকুর বলে ঘরে এনেছো আব্বাজান, আসলে সে 
এক থানদানী ঘরের নওজোয়ান ৷ এক মায়াবিনর ঘাদুতে এ অবদ্থা ঘটোছিল 
ওর । 

এর পরের ঘটনা সংক্ষি”ত। আগাগোড় ব্যাপারটা বৃদ্ধকে খুলে বললাম 
আম । শুনে মর্মাহত হলো সে। মেয়োট বললো, & শয়তানখটা এখনও তোমার 
বাড়তে আস্তানা গেড়ে আছে । আবার দাঁও পেলেই তোগাকে যাদু করে অনেক 
তখলিফ্‌ দেবে । তুমি এক কাজ কর, এই মল্মপৃত পানির খাঁনক আমি 
তোমাকে দিচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে এ মেয়েটাকে দেখামা্র সে কিছু করার আগেই 
তার গায়ে এ পানিটুকু ছিটিয়ে দিয়ে বলবে, “আল্লা এই শয়তানধকে তুমি একটা 
মাদী ঘোড়া বানিয়ে দাও ।, দেখবে সথ্গে সঙ্গে সে একটা সফেদ মাদী ঘোড়া 
বনে গেছে । এর পর তোমার কাজ হবে প্রতিদিন এঁ ঘোড়ায় চেপে তুম তাকে 
নৃশংস ভাবে চাবকাতে থাকবে । তোমার চাবুকে চাবুকে ওর গা থেকে দর দর 
করে ঝরতে থাকবে খুন। মুখে ফেনা উঠবে। তখন তাকে বাঁড় 'ফারয়ে 
এনে আস্তাবলে আটকে রাখবে । এইভাবে একটানা অত্যাচার চালাতে থাকবে 
নিয়ম করে। যাতে এ শয়তানী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে সে কি করোছল । 

য:বকাঁট একবার খাঁলফার 1দকে তাকিয়ে বললো, সেইদিন থেকে আম এ 
মেয়েটির হুকুম তামিল করে চলেছি, ধর্মাবতার। জানি না, আপাঁন আমাকে 
কি সাজা দেবেন এসব শুনে । 

খাঁলফা বললেন, বড় অদ্ভুত তোমার কানা, বেটা । আমি এখন দেখাছ, 
বেইমানকে শায়েস্তা করার জন্য মেয়েটি তোমাকে যা করতে বলেছে তার মধ্যে 
একট.ও বাড়াবাড়ি নাই । ঠিকই করছো তুমি । 

এই সময় রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে' 


দাঁড়িয়ে রইলো । 


আটশো ছেবাট্রতম রজনী ₹ 
আবার সে বলতে থাকে £ 

দনয়াজাদ বলে, এবার এ চঈন-সম্রাটের জামাতা ভারত রাজপনতের কাহিন৭টা 
শোনাও দিদি । | 

শাহরাজাদ বলে, হ'য এবার তো থাঁলিফা তাকেই উদ্দেশ করে বললেন £ 

রাজকুমার, তোমাকে দেখে আমার প্রত্যয় হয়েছে আত সব্বংশ জাত তুমি ॥ 
আমার এই শহরে 'কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন যাঁদ বল, আমি খুশি হয়ে 
শুনবো ॥ ৯ 
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যুবরাজ যথাবিহিত কুর্ণশাঁদ জানিয়ে অতি বিনয় সহকারে বলতে শুরু ' 
করে £ 

ধর্মাবতার আম কোনও রাজদৃত হয়ে আসাঁন আপনার মহলংুকে। অথবা 
কোনও কৌত্‌হল চাঁরিতার্থের বাসনা নিয়েও আমার আগমন নয় এখানে । শে 
আর একবার আমার জন্মভূমিকে দুচোখ ভরে দেখার জন্যই অমি এসেছি 
আপনার শহরে । আমার কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ । বুঝতে পারাছি শোনার 
জন্য চিত্ত আপনার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । ঠিক আছে আম আর বিলম্ব 
করবো না। 


পণ ধরণ পে 


এই বাগদাদ শহরে আমার জন্ম। এক দরিদ্র কাঠুরিয়া পরিবারে । 
সারাদিন হাড়ভাগ্গা খাটহনি খেটেও আমার বিবি আর আমার গ্রাসাচ্ছাদন করতে 
পারতাম না! 

একে অভাবের তাড়না তার ওপর আমার দজ্জাল স্তর অন্টপ্রহর লাঞ্ছনা 
গঞ্জনা জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল । বোটার না ছিল রূপ, না ছিল এক 
ফোঁটা গুণ । কিন্তু ধত রকম বজ্জাত এবং শয়তানীতে সে ছিল মহা ওস্তাদ । 

সারাদিন খেটেখুটে ঘরে ফিরে এসে ষে একট; শান্তি পাবো তার জো 'ছিল 
না। প্রাত মৃহুতেই সে ঝাঁটা 1নয়ে তেড়ে আসতো । 

প্রাতিদিন বাড়ি ঢোকার সথ্গে সঙ্জো সে আমাকে তঙ্লাশশ করে দেখে নিত 
কাঠ বেচার সব পয়সা তাকে দিয়েছি না দু একটা আধলা কোথায় ল:কিয়ে 
রেখোছি। 

একাদন বৌকে ভয়ে ভয়ে বললাম, কিছু পয়সা দাও তো, একগাছা দাঁড় 
কিনতে হবে ? 

পয়সার কথা শোনামান ক্ষেপে গেল সে। 

_ পয়সা ? দাঁড় কেনার জন্য পয়সা ? কেন দাঁড় কি হবে, গলায় 'দয়ে 
ঝুলবে নাক £ তোমার মতলব আঁম বুঝ না বলতে চাও। যেই 
পয়সাটি হাতে পাবে অমাঁন তো বাগদাদের বেবৃশ্যে মাগীদের পাড়ায় ছদ্টবে। 
তোমাকে চিনতে আমার বাকী আছে ? 

আম বাল, আরে না না, ওসব ভাবছো কেন £ একটা মোটা রাঁস কেনা 
দরকার। তা না হলে বড় গাছ কেটে নামানোর খুব" অঙ্গাবধে হচ্ছে । আর 
বড় গাছপাট কয়তে না পারলে পয়সা কড়িই বা রোজগার হবে কি করে ? 

আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকলো সে। তারপর বলো, 

তোমার চালাকপ আমি বাব, ওসব ভড়কি দিয়ে আমার কাছ থেকে পয়সা বের 
ঢা 
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করতে পারবে না। তাবেশ তো বাজারে চল, আমি [নক্ষে পছন্দ করে তোমার 
দাঁড় কিনে দেব। কিন্তু উ*হ্‌, তোমার হাতে একাট কানাকড়ি দেব না। 

আমাকে প্রায় হিড় 'হিড় করে টানতে টানতে সে বাজারে নিয়ে গেল । আমি 
চৈয়েছিলাম একটা মোটা রসি কিনতে ॥ কিম্তু তার দাম একট. বোঁশ, সে বললো, 
অত পয়সা খরচ করতে পারবো না। 

এই বলে সৈ আমার মতামত অগ্রাহা করে একগাছি সর দাঁড় কিনে বাড়ি 
[ফিরে এল । 

অ।ম বললাম, দাঁড়িটা। 'কনলে বটে কিন্তু কোনই কাজে লাগবে না। 

_-কাজে লাগবে না? কেন কাজে লাগবে না ? 

--অত বড় ভাঁর গাছ-এর ভার কি টেনে রাখতে পারবে এ দুবলা দাঁড়? 
ফালতু পয়সা নষ্ট করলে তাঁমি ? 

খাণ্ডারান বৌটা ঝাঁঝয়ে ওঠে, মেলা ব'কোনাতো। আমিযা করেছি 
[ঠিকই করেছি । চল আজ তোমার সঙ্গে যাবো আম । দেখবো তোমার গাছ 
কত মোটা । 

আম বাধা দিয়ে বললাম, তুমি যাবে পাহাড়ের জগ্গলে ? 

_কেন? যাবো নাকেন? তোমার আপাতত কিসের 2 না, সেখানে মেয়ে 
মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার বাবস্থা সব পাকা আছে, আম গেলে সব ভেস্তে 
যাবে ? 

মেয়েছেলেটার কথার প্রাতবাদ করতে প্রবাত্ত হলো না। বললাম, ঠিক 
অছে, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার । 

গাধার পিঠে চেপে বসলো সে । আমি পিছনে পিছনে হেটে চললাম । 

পাহাড়ের দুগ্গম পথ, পুরুষমানূষই উঠতে নামতে হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু 
আমার বিবি মরদের বাড়া, 'াব্য সে গটমট করে উঠে গেল পাহাড়ের মাথায় । 

আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল । বাড়তে যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ এই 
মেয়েছেলেটার জৰালায় প্রাণ আতঙ্ঠ হয়ে ওঠে । আবার এই কাজের স্থলেও 
যাঁদ সে এসে আমার কর্মসাত্গন হয় তা হলে তো পাগল হয়ে যাবো । 

পাহাড়ের মাথায় ঘন জণ্গল । সেই জঙ্গলের মাঝখানে একটি শুখা কষ্সো 
ছিল। আমার মাথায় বদ বুদ্ধি খেলে গেল একটা । 

বৌকে বললাম, শোন বাবজান, আসল কথাটা সাঁতাই তোমাকে বালান । 
তা তুমি যখন নাছোড়বান্দা হয়ে সত্গেই এলে তখন আর লুকিয়ে রেখে ফয়দা 
ওঠাতে পারবো না। 

বৌটা বিজ্ঞের হাঁস হাসতে হাসতে বললো, হ হা" বাবা, সে কি আমি 
তে পারিনি ভেবেছো £ চোখ দেখলে আম পুর্ষমানযষের বজ্জাতি ধরতে 

রি | 

আমি বললাম, আহা বজ্জাতির কথা বলছো কেন? এই কয়োটার মধ্যে 
অনেক ধনরত্ব আছে, শুনোছি। সেই জন্যে একটা দাঁড় কিনতে চেয়েছিলাম । 
ভেবোছিলাম, কুয়োটার তলা থেকে অনেক ধনরত্ব তুলে নিয়ে গিয়ে তোমাকে 
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হঠাং তাক লাগয়ে দেব । 

_-মাহা থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। তুমি আমাকে ফাঁকি 
দিয়ে ধনদৌলত তুলে নিয়ে গিয়ে তোমার পেয়ারের মাগীর ঘরে তুলতে । সে 
কিআর আম বাঁঝ না? যাক, ওসব ছে"দো কথা রাখ, তোমাকে আমি একদম 
বিশ্বাস করি না। আম নিজে নামবো এই কয্ার নিচে । ধনরত্ব যা পাবো 
[নিজে হাতে তুলে আনবো । তুমি আমাকে দড়িতে বেধে নিচে নাময়ে দাও । 

আমিও তাই চেয়েছিলাম । ওর কোমরে দাঁড় বেধে কয়ার নিচে নামিয়ে 
নাঁড়িটা কয়্ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বললাম, আমার সথ্গে যে ব্যবহার তুমি করেছ 
এতকাল, এই তার সাজা । থাক এইখানে, আমি চললাম । 

আ'ম আর দাঁড়ীলাম না সেখানে । বনের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম কাঠ 
কাটতে । 

দুটো দিন বেশ শান্তিতেই কাটলো । 

কিচ্তু মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগলো । তিন দিনের দিন সকালে 
বাজার থেকে আর একটা দড়ি কিনে নিরে পাহাড় জঙ্গলে গেলাম । 

পুরো দুটো দিন মেয়েটা না থেয়ে শাাকয়ে মরছে । এবার ওকে ওপরে 
হলতে হবে ॥ না হলে মরে যাবে নির্ঘাৎ। 

ক্‌য়ার ধারে দাঁড়িয়ে গলা চাঁড়য়ে বলতে থাকলাম, শোন ও ভাল মানবের 
মেয়ে, আশা কার তোমার যোগ্য শিক্ষা হয়েছে । এর পর হয়তো আর আমার 
সঙ্গে এ রকম দব্ণবহার করবে না। 

কিন্তু নিচে থেকে কোন সাড়া এল না। ভয় হলো, তবে কি মেয়েটা মরে 
গেছে? দাঁড়টা নামিয়ে দিলাম । এবং প্রায় সত্যে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম সে 
আঁকড়ে ধরেছে! প্রাণপণ শীস্ততে আমি টেনে তুলতে থাকলাম । 

কিন্তু বিবির বদলে উঠে এল বিশালকায় এক আফ্রাদ দৈতা । ভয়ে আমার 
আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার দাখিল হলো, কিন্তু আফ্রিদি আমাকে অভয় দিয়ে 
বললো, ভয় করো না। আজ যে উপকার তুমি করলে আমার, জীবনে তা 
ভুলবো না কখনও । এক দৈত্যের শাপে আমি আকাশে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছি। 
কণ্তু পায়ে হে'টে বায়ু বেগে চলতে পার! অনেক কাল আগে এক দৈত্য এই 
কপে ফেলে দিয়ে গেছে আমাকে ॥ সেই থেকে মযান্তর দিন গুণছিলাম । আজ 
তুমি আমাকে উদ্ধার করলে । আম অকুতজ্ঞ নই, এর পুরস্কার তোমাকে দেব 
আমি। 

দৈতার কথা শুনে খাঁনকটা ধাতস্থ হতে পারলাম আমি । সে বলতে 
থাকলো, হিন্দুদ্তানের সুলতানের এক পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যা আছে। 
তার সঙ্গে আমি তোমার শাদাী কারয়ে দেব । 

আম হাসলাম, বাদ্দাদের এক দারিদ্রতম কাঠরে আমি । সে হবে হিন্দুদ্তানের 
সুলতানের জামাতা ? ৃ 

আফ্রাদ বললো, ভরসা রাখ, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। 'ফিকিরটা আমি 
বাতলে দিচ্ছি শোন। 
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2 মস আসনটি সহ 


আমি ভারত শাহজাদীর দেহে প্রবেশ করে তার মুখ দিয়ে এমন সব কথা” 
বার্তা বলাতে থাকবো যাতে তাকে পাগলণ বলে মনে করবে সবাই । সুলতান কন্যার 
াকৎসার জন্য দেশ বিদেশের নানা হাকিম বদ্যকে ডেকে আনবে ॥ কিন্তু 
আসলে তো আর শাহজাদণ পাগলণ নয়, তাই তাদের দাওয়াই পন্ধে কিছুই সুরাহা 
হবে না। তখন প্রাণ-প্রাতম কন্যার রোগমনীন্তর জন্য সম্রাট যেকোনও সতের 
ফরমান জার করবেন। মেয়ের জনা তিনি তাঁর সাম্রাজও ছেড়ে দিতে কুণ্ঠা 
করবেন না॥ কিন্তু তাতেও কেউ তাকে রোগমুন্ত সুস্থ করে তুলতে পারবে না। 
সুলতান আবার ঘোষণা করবেন, যে তাঁর কন্যাকে সারিয়ে তুলতে পারবে তাকে 
তিনি অর্ধেক রাজত্ব এবং শাহজাদীর সথ্গে শাদী দিয়ে দেবেন । এইবার তুমি 
স্বলতানের দরবারে হাঁজর হয়ে বলবে, আম সারিয়ে দিতে পারি আপনার 
কন্যাকে । 

আম দৈতাকে বাধা 'দিয়ে বললাম. কিন্তু আম কি করে সারাবো ? আম 
তো হকিমির কিছুই জান না ? 

সে বললো, সে সব জানার কোনই দরকার নাই । শুধুমাত্র এক পান্র পানি 
হাতে নিয়ে শাহজাদীর সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার এ পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে 
বড় বিড় করে মুখে যাহোক একটা কিছু আওড়াবে । ব্যস, বাজীমাত হয়ে 
যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ শাহজাদীর অঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবো । এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সে স্তরস্থ হয়ে উঠবে । রাজদরবারে, দেশে বিদেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে 
তোমার নামে । সুলতান তোমাকে জামাতা করে মসনদে তাঁর নিজের পাশে 
বসিয়ে রাখবেন । 

আফ্রিদি বললো, আমি আজই 'হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাচ্ছি । 
তুমিও তৈরি হয়ে আজই বেরিয়ে পড়। আমার যেতে একদিনও লাগবে না । 
কিন্তু তোমার পেশছতে পুরো দুমাস সময় লাগবে । 

আমি বললাম, কিন্তু আমার 'বাব যে এই কয়ার নিচে ছিল, তার কি 
হয়েছে ? 

আফ্রিদি বললে, তোবা তোবা এ নল্ট খাশ্ডারনিটা তোমার বাব ছিল । সে 
আমার ওপর জোর জ্‌লুম আরম্ভ করেছিল । মানুষের মেয়ে ষে এত কামুক হয় 
আমার জানা ছিল না, আমি তাকে বার বার প্রতাখ্যান করা সত্তেও সে আমাকে 
ছাড়তে চায় না। কিল চড় ঘুষ মেরে মেরে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে 
লাগলো সে। তাও আমি মুখ বুজে সহ্য করোছলাম । কিন্তু গত রাতে 
আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় সে আমার কোমরের ওপরে বসে পড়ছিল, 
তখন আর সহ্য করতে পারানি, মেয়েছেলেটাকে এক হাতে ধরে আছাড় দিয়েছি । 
আর সে ওঠোন। 

মনটা খারাপ হয়ে গেল । হাজার হলেও শাদণ করা বউ তো। আমার মনের 
অবস্থা আঁচ করে আঁফ্রুদ বললো, দুঃখ করো না । ভ্রষ্টা নারণধর চেয়ে শূন্য ঘর 
অনেক ভাল । আম তাকে মেরে ফেলার জন্য আছাড় দিইন, কিম্তু কি করবো, 
আমার ছোট্ট আছাড়টাও সে সহ্য করতে পারোন। 


৩২০ 


আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেল । আমিও ঘরে ফিরে এসে সেইদিনই হন্দুদ্তানের 
উদ্দেশে যারা করলাম । 

এর পরের ঘটনা যথারণাঁতই সংঘটিত হয়েছিল । শাহজাদর ভযয়া ব্যাঁধ 
সারাতে আমার একদিনও সময় লাগেনি । সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ওয়াদা 
পুরণ করলেন । সেই থেকে আমি সুলতান-কন্যাক শাদ করে 'হন্দুস্তানের 
ভাবণ উত্তরাধিকারণ হয়োছি। 

অনেক কাল দেশ ছাড়া । জন্মভূমিকে দেখার জন্য মন বড় চণ্চল হয়ে 
উঠেছিল । তাই গতকাল আপনার শহরে এসেছি, জাঁহাপনা । এতকালের 
পতৃপুরুষের ভিটেয় পা দিতে পেরে জীবন সার্থক হয়ে গেছে আমার । 

যুবকের কাহনগ শেষ হলে খাঁলফা মসনদ ছেড়ে নেমে এসে নিজে হাতে 
ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন । 

তারপর খাঁলফা দরবারের সমবেত আমির উজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 
কাল সন্ধ্যায় এক ধমপ্পাণ বছ্ধকে মন্তহস্তে দান করতে দেখে আমি অবাক হয়ে 
গিয়েছি । আজ সে-ও এখানে হাজির আছে. এবার তার জবান থেকে কিছ? 
শোনা যাক। 

সেই বৃদ্ধ শেখ উঠে দাঁড়য়ে কুর্ণশ জানালো খলিফাকে। 

__জাঁহাপনা, ভয়ে বলবো না নিভ'য়ে বলবো । 

খলিফা হাত তুলে বললেন, মিভ'য়ে বল । 

বদ্ধ বললেন, আপনার অভয় রুমাল একখানা চাইছি. জাঁহাপনা ৷ 

খলিফা একখানা মোহরাদ্কিত রেশমশ রুমাল ছুশ্ড় দিলেন । 

বদ্ধ বলতে শুর? করলো £ 


০৪ পঁকেদুে টুকু 


ধর্মাবতার, আমাদের জাত ব্যবসা দড়ির । আমার বাবা তার বাবা বংশ- 
পরম্পরায় দাঁড় বাঁনয়ে বিক্রি করে এসেছে, আমিও তাই করি । সারাদিন খেটে 
যা রোজগার হয় তাতেই আমাদের বেশ ভালভাবে চলে যায় । সংসারে আ'ম 
আর আমার বাব এই দুটি মান প্রাণী । প্রয়োজন সামানাই | সেইটদকু রোজগার 
হলেই আমরা সন্তুষ্ট । তার বোঁশ আমাদের প্রয়োজন নাই । যাঁদ বাড়াতি কিছ- 
পাই তা দানখয়রাত করে দ.জ্থজনের মধ্যে বিলিয়ে দিই । আল্লাহর এই 
[নদেশ। | 

একাঁদন আমি আমার .দোকানে বসে আছি, দেখলাম দুজন সম্ভ্রা্ত ধন? 
ব্যাস্ত এসে আমার দোকানের বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। এ অবশ্য নতুন 
কছু নয়। হামেশাই অনেক মানুষ এসে সেখানে বসে কিছ? সময় কাটিয়ে 
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যায়। খোলা মেলা জায়গা, মস্ত বায়ু সেবনের জন্যও অনেকে আসে । 
এই সময় রান্ন প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঙ্গপ থামিয়ে চুপ কার বসে 
থাকে । 


আটশো উনসত্তরতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


ওরা খুব দুজনে দৃজনের জিগরী দোস্ত । আমারও বিশেষ পাঁরচিত। 

কাছে এসে সালাম সাবুদ জানালেন । আমিও তাদের সাদরে বসতে 
বললাম । একজনের নাম সাদ আর এক জনের নাম সাদী । সাদ সাদশকে 
বললেন, দেখ দোস্ত, আমার বি*বাস মানুষের দুটো হাত আছে । এক ধনী 
আর এক গরীব । ধনীরা বুদ্ধিমান, তারা বদ্ধ খাটিয়ে গন রোজগার এবং 
সংরক্ষণ করতে পারে । কিন্তু গরীবরা মৃর্খ । তারা যেমন রোজগারও করতে 
পারে না তেমাঁন রোজগার করলেই তা ষত্ব করে সণয় করতে পারে না। সেই 
কারণে বংশগতভাবে তারা 'নিরল্ন দাঁরদ্র । এবং সেইটাই তাদের ভাগ্য । 

সাদী বলে, শোনও ভাই সাদ. তোমার কথার আমি প্রতিবাদ করতে চাই না, 
তা বলে তোমার অভিমত আগার আভিমত নয়। এ কথা সবাই জানে 
দারিদ্রের চেয়ে সচ্ছলতা ঢের ভাল । কিন্তু ধনীর অর্থগৃধনূতা খুবই জঘন্য। 
আমার অপর্যাত আছে । অথচ তার 'এককণা আম আমার গরীব 
প্রতিবেশীদের দেব না, এ মহা অপরাধ । এই যে আমাদের এই দোস্ত হাসান 
এর কথাই ধর না? সারাদিন সংপথে দড়ির কারবার করে পয়সা রোজগার করে । 
[কন্তু নিজের প্রয়োজন ছাড়া সে কিছুই যখের ধনের মতো জমিয়ে রাখে না। 
আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই এই শিক্ষা নেওয়া উচিত। মোটকথা, 
আল্লাহ যাকে দয়া করে দেন তা কখনও ফহরায় না। তা না হলে শতচেম্টা 
করেও তিল মর সণ্য় করা যায় না। 

এ প্রসঙ্গে আমার জশবনের অভিজ্ঞতার কথাই শোনাই জাহাপনা £ 

আম সামান্য দড়ির কারবার করে সংসার চালাই । এমন কিছ? রোজগার 
হয় নাযা দিয়ে আমি বড়লোক হতে পারি । সাঁত্য কথা বলতে কি, সে সাধও 
আগার ছিল না কোনও কালে । সচ্ছলভাবে সংসার চলে যাবে এর চেয়ে বেশি 
কি আর দরকার হতে পারে মানুষের? তই অর প্রাত লোভ ছল না 
আমার, আজও নাই । যদিও আল্লাহর দোয়ায় আস আমি শহরের সেরা ধনী । 
সামান্য ছোবড়ার দড়ির কারবার কার, তাতে কিই বা রোজগার হতে পারে, 
ভাবছেন, কেমন করে আমি শহরের সব চেয়ে বিত্তবান হলাম । 

তা হলে শুনুন জাহাপনা £ 

জীবনে সংভাবে থেকেছি চিরটাকাল, কাউকে কখনও ঠকাইনি জ্ঞাতসারে । 
জাঁধনে অনেক অভাব অনটনের মধো অনেক দিন কাটিয়েছি । কিন্তু তা নিয়ে 
আল্লাহর কাছে আঁভযোগ কারান কখনও । বা পেয়েছি তাই নিয়ে তুষ্ট থাকার 
চৈত্টা করোছি ॥ তাই বুঝি খোদাতালা ' আমাকে পরণক্ষা করার জন্য অগাধ 


৩২ 


অর্থ ঢেলে দিলেন আমার ঘরে । 
একাদন সন্ধ্যায় দোকানপাট বদ্ধ করে ঘরে ফিরছি, চলতে চলতে রাতের 
অন্ধকারে কি যেন শস্ত মতো একটা বস্তু পায়ে ঠেকলো । হাতে তুলে দেখলাম 
একটা সীসার তোর জালের কাঠি । যাঁদ কোনও জেলের কাজে লাগে এই ভেবে 
কোমরে গুজে ঘরে এলাম । 
খানা-পিনা সেরে শ্‌তে যাবার আগে সাজ-পোশাক ছাড়তে গিয়ে এ সীসার 
বস্তুটা ঠক করে মেঝেয় পড়ে গেল । এতক্ষণ এই তুচ্ছ কাঠিটার কথা স্মরণেই 
ছিল না। যাই হোক কুলহগ্গীতে রেখে দিলাম ওটা । 
রাত তখনও বেশ বাকী । দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে অবাক হলাম ॥। এই 
রাতে কে আবার কড়া নাড়ে । বিরন্ত হয়ে সদরে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার 
প্রতিবেশশ এক জেলে । 
__বী ব্যপার, এই রাত দুপুরে তুমি ? 
জেলে বলে, শেখ সাহেব, বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি । মাছ ধরতে যাওয়ার 
সময় হয়ে গেল । জালখানা কাঁধে নিতে গিয়ে দোখ একটা কাঠি খোয়া গেছে । 
সারা বাড় তন্ন তন্ন করেখু'জেও এক টুকরো সখসা পেলাম না। কিন্তুনা 
পেলেও তো জাল ফেলতে পারবো না। ঘরে আমার অনেকগুলো বালবাচ্চা, 
অ।মি একমাত্র রোজগেরে মানুষ, একদিন জাল না ফেললে ওরা নাখেয়ে 
থাকবে । তাই বাধ্য হয়েই এই নিশৃতি রাতে ঘুষ ভাত্গিয়ে আপনাকে বিরন্ত 
করতে এসোছি। যাঁদ মেহেরবানী করে একট খু'জে পেতে দেখেন, যদ এক 
টুকরো সঈসে বা লোহা একটা কিছ ভার বস্তু পাওয়া ধায় তবে জালখানা 
জলে ফেলতে পারি-__ 
আমি বললাম, তুমি একট: দাঁড়াও । 
কুলুঙ্গ থেকে জালের কাঠিখানা এনে তার হাতে দিয়ে বললাম, দেখ তো 
চলবে ? 
জেলে যেন হাতে চাঁদ পেল; চলবে মানে? এই তো আসল জানিস । 
আচ্ছা শেখ সাহেব, বহুত শদুক্রিয়া, এখন আমি চলি আর দোর করবো না। 
আল্লাহর কাছে আমার নামে দোয়া মাগ্গুন, আজ যেন আমার জালে ঢাই ওতে ॥ 
তবে কথা দিয়ে যাচ্ছ শেখ সাহেব, যে মাছই উঠুক, তার মধ্যে যে মাছটা সব 
য়ে স্বাদের সেইটেই আপনাকে নিবেদন করে যাবো । আপনার এ উপকার 
কি আমি জীবনে ভুলবো কোনও দিন । 
আম বললাম, আচ্ছা আচ্ছা সে সব পরে হবে । এখন ঘাটে মাও তো, মন 
দয়ে মাছ ধর গিয়ে । 
লোকাঁট বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে বিদায় 'নিল। আম বিছানায় 
ফিরে এসে ভাবলাম, ওরা গরধব, কত সামান্য কারণে ওরা কি দারুণ খুশি হতে 
পারে। কত সহজে ওরা নিজেদের দরাজ দিল খুলে মেলে ধরতে পারে । 
একখণ্ড তুচ্ছ জালের কাঠি । সীসার তোৌরি। এক আধলায় এক কুড়ি পাওয়া 
যায় । সেই বস্তু আমার কাছ থেকে পেম়ে সে কেমন কতার্থ হয়ে চলে গেল। 


৩২৩ 


আবার বলে গেল, জালের সেরা মাছটা আমার বাড়িতে দিয়ে যাবে । আধা, 
গরণব মানুষ মাছটা বাজারে বেচলে দুটো দিরহাম পেতে পারবে কিন্তু এক 
কথায় সে এত বড় একটা খয়রাতির ওয়াদা করে গেল! ওর তো কিছুই নাই, 
তবু সে দেওয়ার প্রাতিজ্ঞা রেখে যায় । কিন্তু আমরা মুঠি ভরে পেয়েও তো 
কাউকে প্রাণে ধরে কণামান্র দিতে কুণ্ঠাবোধ কার । সেই নিদ্রা নিশৃতি অন্ধকার 
রাতে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আকুতি জানালাম, খোদা ওকে 
কগ ধাতুতে গড়েছ তুমি--কত সুন্দর ওর হদয়খানা । আমাকেও যাঁদ এ রকম 
করে বানাতে-- 

পরাদন সকালে জেলেটা এসে একটা বেশ লাগসই মাছ দিয়ে গেল। বলে 
গেল, টাইগ্রীসের সেরামাছ শেখ সাহেব । শুধু ভাজা খেয়ে দেখবেন, কি 
সোয়াদ ? | 

আম বলতে গেলাম, তা এত দামের মাছ 'দিতে গেলে কেন জেলের পো 2 

--কী যে বলেন, মালক। আপাঁন দয়া না করলে আজ আমাদের 
উপবাসে থাকতে হতো। বি*বাস করেন, আজ যা মাছ উঠেছে, একদিন এত 
মাছ জীবনে আমি ধরতে পাঁরাঁন কোনও দিন। 

জেলে চলে গেলে, বিবিকে ডেকে বললাম, সামান্য একটা জালের কাঠির 
দৌলতে কত বড় মাছ জুটে গেল, দেখ বিবজান। কিন্তু সমস্যা হলো এত বড় 
মাছটা রাঁধবে ক করে। 

বিবি বললো, টুকরা টুকরা করে না কাটলে তো কড়াইএ চাপানো যাবে না! 

আম বললাম, দাঁড়াও আমার ভোজালণখানা দিয়ে কেটেকুটে বানিয়ে দিচ্ছি 
তোমাকে । 

মাছটাকে প্রথমে দুখণ্ড করতে গিয়েই দেখতে পেলাম, ওর পেটের মধ্যে 
একটা রঙিন পাথরের নাড়ি । বেশ ঝকমক করছিল । ভাবলাম, সমুদ্রের মাছ 
এসে ঢুকেছে নদীতে । আর সামদুদ্দুক মাছরা অনেক সময় নাকি খাদ্যভ্রমে 
পাথরের টুকরো গিলে ফেলে । 

যাই হোক, পাথরটা দেখতে সুল্দর, ঘর সাজানোর কাজে লাগতে পারে ভেবে 
ধুয়ে ঘরের টোবলে এনে রেখে দিলাম 

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতেই বিবি উৎফুজ্ল হয়ে ছে 
এসে আমাকে একটা আজব খবর শোনালো । 

_হশ্াা গো, যে পাথরটা মাছের পেট থেকে পাওয়া গিয়েছে ওটা দিয়ে 
রোশনাই বেরুচ্ছে । 

--কাঁ রকম 2 

__তুঁমি তো টোবলে রেখে গয়োছিলে! দিনের আলো শেম হতে আম 
ঘরে ডুকে দোঁখ আলোয় আলোয় ঘরথানা ভরে গেছে! 

আমি ছংটে গেলাম শোবার ঘরে । সত্যিই তাই । পাথরটা থেকে আলোর 
ছার ঠিকরে বেরুচ্ছে । আর সেই আলোয় আলোময় হয়ে গেছে সারা ঘর । 

আমার বাবর দৌলতে সারা পাড়ায় খবরটা ছাড়িয়ে পড়তে দোর হলো না ॥ 


৩২৪ 


দলে দলে কৌতূহলন প্রতিবেশগরা এসে সেই আশ্চর্য প্ররীপ প্রত্যক্ষ করে গেল। 

পরদিন সকালে ইহুদী জহুরশীর বাব এল । শুনতে পেলাম আমার বাবর 
সঙ্গে সে ভাব জমাচ্ছে। একথা সে কথার পর সে আসল কথা পাড়লো, 
আমার বেটার বৌর ন' মাস চলছে । এই আমাদের ঘরে প্রথম নাতি আসবে । 
এক গ্রণংকার এসেছিল আমাদের বাড়তে । সে একটা পাথরের মাদুলাী দিয়ে 
গেছে । বলেছে & রকম আর একটা পাথর দরকার ৷ দুটো এক সঙ্গে কার-এ 
বে'ধে গলায় ঝালয়ে রাখতে হবে, যতঁদন না প্রসব হয়। তাহলে আর 
শয়তানের নজর লাগবে না। শুনলাম ভাই, তোমার বাড়তে এ রকম একটা 
পাথর আছে । তাযাঁদ কিছু দাম নিয়ে দাও তবে বোটা ভূতের ভয় থেকে 
রক্ষা পার । 'জানসটা কেমন একবার দেখাতে পার শেখের বাব 2 

আমার স্মী ইহুদী ঘরণীকে সঙ্গে করে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেল । 
একটু পরে বাইরে এসে বললো, হ্যা, হৃণ্যা, ঠিক এই রকমই একটা রাঁঙন পাথর 
সে দিয়ে গেছে । আমার মনে হচ্ছে এটা তার জোড়া হতে পারবে । কা দাম 
নেবে বল? আমি এখুনি নগদ কিনে নিয়ে যাবো । 

আমার বাব বলে, কী করে বলবো বল, কত দাম হবে । আমরা তো পয়সা 
দিয়ে কিনান । মাছের পেটে পেয়েছি ॥ তুমিই বল, কণ দাম দেবে ? 

আমি স্বকর্ণে শুনলাম, ইহহদী বৃদ্ধা বললো, দশ দিনার দেব । 

এক কথায় দশ দশটা সোনার মোহর ? ইহদীর মেয়ে একটা আধলা দিরহাম 
প্রাণে ধরে খরচ করে না। সে কিনা ছেলের বৌ-এর গলায় তীন্ত ঝোলাবার 
জন্য দশটি স্বর্ণম:দ্রা বায় করবে ? 

তখন আগি বাবিকে ডেকে বললাম, তোমাদের সব কথাই আম শুনোছি। 
যাক, আমি এখন দোকানে বেরুচ্ছি, এ বাড়ি তোমাকে যতই লোভ দেখাক 
আমি 'ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও দামের বদলে ওটাকে হাতছাড়া করো না। 
মনে হচ্ছে পাথরটা অনেক দামী । 

সন্ধ্যায় বাঁড় ফিরে এসে দোৌখ ইহুদী বাব আবার এক্জেছে । আমাকে 
দেখে সে বারবার সালাম সওগাত জানিয়ে বললো, শেখ সাহেব আপনার জন্যেই 
বসে আছি । 

আম নিলিপ্ত কণ্ঠে বললাম, আমার জন্যে? কেন, কণ দরকার । 

_ঁ পাথরটা যাঁদ বক্র করেন, আমার বৌটার একটু উপকার হয় । 
বেচারী ভূতের ভয়ে রাতে ঘুমায় না। 

--তা কত দাম দেবেন! 

_ একশো দিনার নিন, আমি সঙ্গে করে এনেছি। 

আম বললাম, না। ওটা সামদীদ্ুক রত্ব, ওর অনেক দাম। 

ইহুদী বাব আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, না, ওটা একটা রও5ঙে 
খেলনা পাথর মান্র। নেহাত আমার বেটার বৌর জন্য দরকার তাই আপনাকে 
এত সাধাসাধ করতে এসেছি । আমার বোটার মুখের দিকে চেয়ে মেহেরবানী 
করে ওটা আমাকে দিয়ে দিন, শেখ সাহেব । 
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আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, অবশ্যই দেব, তবে এক লাখ দিনারের কমে 
দেব না। আমি জান ওর দাম দশলাখেরও বেশি । 

বৃদ্ধা কেমন মিইয়ে গেল । আম তো জহুরী নই, ওসব কারবার আমার 
স্বামী করে । তা হলে ওকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে, এখন আস 2, 

_ হ্যা আস্ন। আর আপনার স্বামীকে বলবেন যাঁদ কিনতেই হয় তবে 
যেন তান লক্ষমতদ্রা সঙ্গে করে আনেন । 

বদ্ধা চলে যাওয়ার স্বলপক্ষণ পরেই ইহুদী জহুরীর আবিভগব ঘটলো । 
লোকটা একেবারে বিনয়ের অবতার । কথায় কথায় আব্রাহাম জ্যাকবের নাম 
উচ্চারণ করে দুহাত কপালে ঠেকায় । 

সেও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, আসল রত্ব আর নকল কাঁচের মধ্যে 
দৃশ্যত বিশেষ কোনও ফারাক বোঝা যায় না। আমরা বেশির ভাগ সময়ই নকল 
কাঁচকে আসল রত্ব বলে ভ্রম কার। তা অত মূল্যবান বস্তু কি পথেঘাটে 
গড়াগণড় যায়? ওটা ঝ:টামাল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। 

লোকটার কথা শুনে আমার হাড়াঁপাত্তি জঙলে গেল । ঘর ছেড়ে বোরয়ে 
আমার শোবার ঘরে গিয়ে পাথরটা নিয়ে এলাম । দরজা জানলা সব বন্ধ করে 
দিয়ে পাথরটাকে ইহুদশীর সামনে টেবিলের ওপর রাখতে লোকটার লোভাতুর 
চোখ দ£'টা ধক্‌ করে জহলে উঠলো । আলোর বিচ্ছুরণে সারা ঘর আলোকিত 
হয়ে গেছে ততক্ষণে । ইহদশীর মুখ ফসকে বোরিয়ে এল, ওরে বাবা, এ যে 
সাতরাজার ধন । এত বড় বৈদয্মাণ সারা দুনিয়ায় নাই! 

_কী বললেন? সারা দুনিয়ায় এর জড় নাই । 

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে সে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে, না, মানে, 
না বৈদযমাঁণর মতোই দেখতে । আসলে ঝুটা মাল-_ 

আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। পাথরখানা কামিজের পকেটে 
পরে উঠে দাঁড়ালাম, ঝুটা মাল বেচে আপনাকে ঠকাতে চাই না। আপাঁন 
আসুন- 

আমার আচরণে ইহদীটা কাঁ£মাচু মূখ করে বলতে থাকে, আহা রাগ 
করছেন কেন, শেখ সাহেব । আমি তো সে কথা বলিনি, বাজারে আজকাল 
ঝুটা ম।লের আমদানী বোঁশ ; দাম কম বলে তার কদরও বেশি । আসল চাঁজ 
আর কজনে উচিত মূল্য দিয়ে কিনতে চায় বলুন? তাই বলছিলাম, যাঁদ একটু 
বিবেচনা করেন-__ 

_বোঁশ বিবেচনা করে বললে তো দশ লাখ দিনার বলতে হয়। কিন্তু 
তাতোচাইীন। আমার দাব এক লাখ । একবার যখন মুখ থেকে জবান বের 
করেছি তার নড়চড় হবে না। তবে এই মুহৃতে এখনি'ষদি আপনি সওদা 
শেষ না করে চলে যান, পরে ফিরে এলে কিন্তু এ দাম থাকবে না। তখন দশ 
কেন বিশ লাখও চাইতে পারি । 

ইহুদি নিরুপায় হয়ে বলে, নানা, আমি এখুনি সওদা শেষ করে নিয়ে, 
যেতে চাই । এই ঘরের ভিতরে নিয়ে আয় বস্তাটা । 
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বাইরে ইহদীর নফর গাধার পিঠে একটা বস্তা চাঁপয়ে অপেক্ষা 
করাঁছল । মানবের সাড়া পেয়ে সে বস্তাটা ভিতরে এনে ঘরের মেঝেয় ঢেলে 
দিল। সোনার মোহরে ভরে গেল ঘর। উফ এত সোনা জীবনে দোখাঁন 
কখনও । ৃ 
সেইদিনই রাতারাতি আমি বড় লোক হয়ে গেলাম । ওকে আপনি 
আল্লাহর দান ছাড়া আর কী বলতে পারেন, ধমণবতার । সারা জীবন ধরে 
সংভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এত অর্থ তো মানুষে রোজগার করতে পারে না। 
সেই কারণে আমার বি*বাস একমা দেনেওলা 'তাঁনই । এবং আমরা যারা তার 
করুণায় বিত্তবান হয়ে অহঞকারের অহমিকায় ধরাকে সরাজ্ঞান করি তারা সকলেই 
মুর্খ । একথা ভুলেও ভাব না। আমার বাক্সে যে ধন-দৌলত ভরা আছে তা? 
আসল মালিক নিই । আম শুধু রক্ষক মান্ত। 

তাই প্রতিদিন 'নয়ম করে আল্লার দান আমি তারই সং্ট দরিদ্র মানুষের 
মধ্যে বতরণ করি । এতে আমার নিজের কোনও গৌরব নাই। তাঁর জানিস 
তাঁরই ভভ্তদের মধ্যে বিতরণ কার! 

খাঁলফা বললেন, এতক্ষণে বুঝলাম তোমার এ মব্ভুহস্তে দানের আসল 
কারণ । খুব খুীশ হলাম তোমার কথা শুনে । সব কাহিনী আমি মন দিয়ে 
শুনেছি । তোমার ধর্মমাত দেখে খুব আনন্দ হলো আজ । চিরকাল যেন 
এইভাবে আল্লাহর বান্দা মনে করতে পার, নিজেকে সেই প্রার্থন। জানাই । 

তারপর খাঁলফা বললেন, এ ইহদশ তোমার কাছ থেকে পাথরখানা লক্ষ 
মুদ্রায় কিনে সেইদিনই আমার কাছে দশলক্ষে বাকি করেছে । এখনও আমার 
কোবাগারে রাখা আছে ওটা । 

খলিফা এবার খঞ্জ মাদ্রাসা শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাক্ছ্া, মৌলভঈ 
সাহেব এবার তোমার পালা । শোনাও তোমার কাহিনী । 

লোকটি কুর্ণিশ জানয়ে বলতে শুরু করে ৪ 


খিক টে 82৭ কট কে 
পরি এ খ্্ি -& ৭ 


ধমণবতার, আমি ছিলাম এক দাঁরদ্র মাদ্রাসা-মৌলভাী । চঁব্বিশটি ছান্রকে 
[নয়ে চালাতাম আমার বিদ্যালয়টি । এই ছেলেদের নিয়েই আমার কাহিনী । 

শিক্ষক হিসাবে আমি ভশষণ কড়া মানুষ ছিলাম । ছেলেরা আমাকে দেখে 
ভয়ে কপতো। সারাদিনের মধ্যে এক দণ্ডও বিশ্রাম দিতাম না তাদের । সেই 
সকালে আসতো তারা । আর সম্ঘ্যেবেলায় বাঁড় ফিরে যেত। তার মধ্যে 
ছুট বলে কিছ; থাকতো না। 

একদিন সবে আমি মাদ্রাসায় এসে ছাবরদের নিয়ে পাঠ শেখাতে বসেছি, এমন 
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সমর একটি ছান্র উঠে দাঁড়য়ে সভয়ে বললো, মৌলভী সাহেব, আপনার মুখখানা 
কেমন হলহদবণ“ হয়ে গেছে কেন 2 

আমি তাকে ধমক দিয়ে বাঁসয়ে দিই, আর ডে*পোঁমি করতে হবে না। 
চুপ করে বসো। | 

ছেলেটি মাথা হেট করে বসে পড়লো কিন্তু আমার সহকারী এক শক্ষক 
এগিয়ে এসেও এ একই কথা বললো, সাঁতাই মৌলভনজণ, আপনার সারা মুখে 
কে যেন হলুদ বেটে লাগিয়ে দিয়েছে । মনে হচ্ছে আপনার কোনও অস্ত্রখ 
হয়েছে । আপনি ঘরে চলে যান, আজ আমিই আপনার ছান্রদের পাঠ শিখিয়ে 
দেব। 

এরপর প্রাতিটি ছান্রই আমার মহখের 'দিকে তাকিয়ে এমন আঁংকে উঠতে 
লাগল তা দেখে সত্যি সাতিই আম ঘাবড়ে গিয়ে অহ্ুস্থ বোধ করতে লাগলাম । 

মনে ভয় ধরে গেল, তবে কি আম।র ন্যাবা হয়েছে 2 দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে 
এলাম । বিবিকে বললাম, অমার জন্য একটু শরবত বানাও তো। তাঁবয়তটা 
ভাল ঠেকছে না। 

এই সময় রান্র প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গন্গ পাচারে চুপ করে বসে 


রইলো । 


আটশো বাহাত্তরতম রজন? 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


একটু পরে আমার সহকারী শিক্ষক এল । চব্বিশটা দিরহাম তুলে দিল 
আমার হাতে, আপনার ছান্নরা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে । আপনার ভাল পথ্যের 
যাতে ব্যবস্থা করা হয় তা দেখতে বলেছে আমাকে । 

আম ওদের এই সহদয় বদান্যতায় বড় স্পর্শকাতর হয়ে উঠলাম । আহা, 
ওরা কত ভাল, আর এ দুধের বাচ্চাগুলোর ওপর কি 'ির্দ'গ্ন অত্যাচারই না কার 
আমি। চোথ ফেটে পানি বেরিয়ে গেল। 

--কাল ওদের সারাদিন ছহটি দিয়ে দিও। আচ্ছা একটা দিন ওরা ছুটি 
পায় না, এক দম খেলাধুলোর সময় পায় না। 

পরদিন সকালে আমার সহকারীটি আবার এল আমার বাসায় । 

_এঞাঁক আজ ষে আপাঁন আরও বেশি হলুদ বর্ণ হয়ে গেছেন ? না না, 
একদম নড়া চড়া করবেন না । একটানা বিশ্রাম করুন । ছাদের নিয়ে কোনও 
দুভভাবনা করবেন না, সে আমি সামলাবো । 

ওর কথা শুনে আম আরও কাহিল হয়ে পড় । আমি নিজে এখনও 
তেমন কিছু বুঝতে পারছি না কন্তু রোগের প্রকাশ যখন হয়েছে তখন ভিতরে 
[ভিতরে ঝাঁঝরা করে দেবে সে। আমি বললাম, ছেলেদের পড়াশবনাটা একটু 
দেখো । মনে করো আম মাদ্রাসার কুর্শিতেই বসে সবাইকে লক্ষ্য করছি । 

এইভাবে একটা সপ্তাহ আতিক্রান্ত হয়ে গেল । আমার সহকারী নিত্য এসে 
খোঁজখবর নিয়ে ঘায়। সপ্তাহান্তে আবার সে চাব্বশটা দিরহাম দিয়ে গেল 
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আমার হাতে । আমার ছাত্ররা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে । খুশিতে মন ভরে 
উঠলো । আহা, ওরা কত ভাল । 

দিন কাটে। কিন্তু নিজেকে একটুও অসুস্থ মনে হয় না আমার। 
ভাবলান এইভাবে আর রুগীর মতো বিছানায় পড়ে থাকবো না। ঘরে বসে 
এ সব ভাল ভাল খানা-পনা ফি আর রোজ রোজ মুখে রুচে। সাত্য কথা 
বলতে কি অত সব ভালমন্দ খাবার-দাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার কোনও কালে 
নাই । তাই, প্রথম প্রথম দু-একাদিন চোর্ব্য চোষ্য করে খেলেও পরে আর 
আদৌ ভাল লাগলো না। 

কিন্তু ছান্নরা আমার কথায় কণ্ণপাত করলো না। তাদের ধারণা আমি ওঠা 
হাঁটা করলেই মরে যাবো । 

এরও কয়েকর্দিন পরে একদিন সকালে আমার তাবং ছান্ুরা দেখতে এল 
আমাকে । আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি তখন । ছেলেরা আমার মুখের দিকে 
কতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে । তারপর একজন বললো, একি 
চেহারা হয়েছে আপনার 2 মুখখানা কেমন ফোলা ফোলা লাগছে । শুনলাম 
আপনি নাকি চোয়াল নাড়াচাড়া করতে পারছেন না? | 

এই সময় আমার বাব দুটো সিদ্ধ ডিম আর কয়েক টুকরো রুটি রেখে 
গেল সামনে । আমার 'নত্যকার প্রাতরাশ । আমি বাধা দিয়ে বললাম, কারা 
এসব গুজব রটায় ঃ কে বললে আমি চোয়াল নাড়তে পারি না ? 

এই বলে ওদের সামনে বাহাদহরখ দেখাবার জন্যে দু দুটো ডিম একই সথ্গে 
মুখে পুরে ফেললাম | কিন্তু সদ্য [সিদ্ধকরা খোসা ছাড়ানো প্রচণ্ড গরম ভিমের 
ভাপ মুখের অভ্যন্তরের নরম মাংসল মণ্ডল সইতে পারবে কেন 2 মনে হলো 
সারা মুখের ভেতরটা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। কিন্তু তখন সেই অবস্থায় 
ছেলেদের সামনে মুখ থেকে ডিম দুটোকে আবার বের করে ফেলি কিরূপে । 
তাতে যে সপ্রমাণ হয়ে যাবে, তারা যা শুনেছে তা তাহলে সাত্যই । 

1কন্তু দু দুটো আস্ত ডিম এক সঙ্গে মুখে পুরে এগাল ওগাল করা সম্ভব 
কঃ আর জাবর কাটতে না পারলে গিলবোই বাকি করে। তাই সদ্যনসিদ্ধ 
ধোঁয়াওঠা ডিমজোড়া অনড় অচল হয়েই রয়ে গেল আমার মুখগহুবরে । 

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটতে পারে তাই ঘটেছিল । গরম ভিমের সশাকা 
লেগে দু গালের নরম মাংস পুড়ে ঘা হয়ে গেল । এবং সে ঘা আর শত চেষ্টা 
করেও স্মরাতে পারলাম না। তারই পারণতি আজ এই রকম হয়েছে । দহ 
পাশের চোয়াল পচে পচে খসে খসে পড়ছে এখন | বিশ্রী দুগ্গন্ধে কোনও 
মানুষ অমার কাছে ভিড়তে পারে না। 

মুখের ঘা নিয়েও আমি কিছাাদিন মাদ্রাসা চালিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন 
শাসন না করার ফলে ছেলেগুলো বড় বেয়াড়া হয়ে পড়েছিল। আগে ষেমন 
আমাকে জুজুর মতো ডরাতো তখন কিন্তু আর তেমনটা করতো না। 

যাই হোক, কোনও রকমে দিন কাটাছিল, কিন্তু নসীবে ঘা লেখা আছে তা 
থণ্ডন করবে কেঃ গোদের ওপর বিষফোঁড়। হলো । একে দংগালের 
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দুরারোগ্য ক্ষত তারপর একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেল। 

একদিন দুপুরে প্রচণ্ড দাবদাহে দুনিয়া জঙলছে । ছেলেরা বললো, 
তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে । পানি খাব। 

মাদ্রাসায় যেটুকু পানি ছিল খতম হয়ে গেছে অনেক আগেই । বড় মায়া 
হলো, আহা এইটুকু কচি কচি বাচ্চারা পানি পান করতে না পেয়ে কঙ্ঃ পাবে? 
ওদের বললাম, ওপাশে গাছতলায় একটা কয়া আছে কিন্তু পানি তোলার পান্ন 
তো কিছু নাই এখানে । ঠিক আছে, তোমরা সবাই আমার সথ্গে চল, দেখা যাক 
কি করে ওঠানো যায় কয়ার পানি। 

আমার দারুণ বুদ্ধি ছিল। ছেলেদের বললাম, তোদের সব ট:ীপগুলো 
খুলে আমাকে দে। 

আমার নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ওদের বললাম, তোদের টুপিগুলো 
নিয়ে এই পাগড়ীর একগ্রান্ত ধরে আমি কুয়ার নিচে নেমে যাবো । তারপর 
ট্রীপগুলো ভরে পাঁন নিয়ে আসবো। কিন্তু সাবধানে নামিয়ে দিবি, আবার 
টেনে তুলবি আমাকে । 

যথারগাঁত ওরা আমাকে ধারে ধারে নামিয়ে দিচ্ছিল চে । আর খানিকটা 
নামালেই পানি স্পর্শ করতে পারতাম । কিন্তু তা আর হলোনা। কয়ার 
নিচে থেকে বুঝতে পারলাম, ওপরে কিসের যেন সোরগোল পড়েছে । ঘোড়া 
কিংবা গাধা কিছ? একটা তাড়া করোছিল ছেলেদের । এবং সেই ভয়ে তারা 
হাতের পাগড়ী ছেড়ে 'দয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় 'দিয়ে পালিয়ে গেছে। আর 
আম পড়ে গোঁছ তলায় । 

কূয়াতে বোশ গভীর পাঁন ছিল না। সে দিক থেকে ডুবে যাওয়ার আশৎকা 
ছিল না। কিন্তু আচমকা আছাড় খাওয়ায় এই পা-টায় বিষম চোট পেলাম । 
তখন অবশ্য অতটা বুঝতে পারান। কিন্তু পরে মালুম হলো । প্রচণ্ড ব্যথা 
হলো, পা-খানা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। পরে ফোলাটা কমলেও ব্যথাটা চির 
সঙ্গী হয়ে থেকে গেল আমার কাছে। 

তারপর থেকে লাঠি ভিন্ন চলাফেরা করতে পারি না, জাহাপনা । 

মাসরূর লোকটিকে ধরে বসতে সাহায্য করলো । 

এরপর উঠে দাঁড়ালো সেই অন্ধ ভাখারি । 
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যথাবাহত কুর্নশাদি জানিয়ে সে বলতে শুরু করলো । 
যৌবনে আমি এক তুখোড় উট চালক ছিলাম । আমার নিজের গুণেই আম 
একটা থেকে পরপর আশাঁটা উটের মালিক হতে পেরোছলাম । এই সব উট- 
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গুলো আমি ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করতাম । লাভের পয়সা জমিয়ে জাময়ে 
উট কিনতাম । এইভাবে অক্পকালের মধ্যেই আমার সমব্যবসায়ীদের মধ্যে 
সবচেয়ে সেরা ধনী বলে পাঁরচিত হলাম । 

একবার বাগদাদ থেকে এক ব্যবসায়ীর মাল 'নয়ে বসরাহয় গয়োছিলাম | 
যথাসময়ে মালপত্তর খালাস করে দিয়ে দেশে রওনা হলাম । 

চলতে চলতে বেলা বেড়ে গেল। তখন গ্রীত্মকাল। প্রচণ্ড খর তাপে 
দুনিয়া দগ্ধ হচ্ছে । মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় দুপুরের খানা-পনা পারবো 
বলে উটগুলোকে শোয়ালাম । 

এই সময় এক দরবেশ এল সেখানে । আলখাল্লা পরনে, আজানু-লাম্বিত 
শুভ্র দাঁড়, সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ । প্রথম দৃন্টিতেই মনে হয় আল্লাহর পায়ে 
সর্বস্ব নিবেদন করে মুস্তপুরুষ হয়েছেন তান । 

সাদর অভ্যথ-না করে বসালাম তাঁকে । এক সঙ্গে বসে খানা-পিনা করলাম । 
[তান আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন, আমও করলাম । 

বেলা পড়ে এল ॥। রোদের ঝলক অনেকটা হালকা হয়ে আসাছল । দরবেশ 
বললেন বাবা আবদাঞ্লাহ, তুমি সংসারী মানুষ আর আমি ফাঁকির । তুমি শুধু 
অর্থের ধান্দাতেই দেশ বিদেশ চক্কর 'দিয়ে বেড়াচ্ছো । আমি দেশে দেশেই ঘুরে 
বেড়াই, তবে অর্থের নয়, পরমার্থের সন্ধানে । 

কথাটার মর্ম বুঝতে পারলাম না, আপনার হয়তো অপ্রতুল অর্থ সত 
আছে, তাই আর তার পিছনে ছ্টেতে হয় না। কিন্তু আম তো এখন সে অথ 
সণ্য় করতে পাঁরাঁন, ফাঁকর সাহেব । তাই আমাকে তারই জন্যে হন্যে হয়ে 
ঘ;রে বেড়াতে হয়। 

দরবেশ বললেন, টাকা চাও তুমি? কতটাকা? কত টাকা পেলে তোমার 
আকাঙ্ক্ষা মিটবে. বাবা আবদাঙ্লাহ ? 

আমি বললাম, ফাঁকর সাহেব সংসারে বাঁচতে গেলে বেশ কিছা অর্থ চাই । 

--তার পাঁরমাণ কত ? কত পেলে তুমি খাঁশ হবে 2 দুশো- পাঁচশো 
_-হাজার কোটি মোহর ? 

আম ঢোক গিলে বলি, অত টাকার কি দরকার? লাখপতি হলেই আমি 
সন্তুষ্ট থাকবো । 

দরবেশ বললেন, তা হলে এখুনি আর তোমার বাগদাদ রওনা হওয়া হলো 
না বাবা আবদাজ্লাহ, আমার সঙ্গে এস তুমি । আমি তোমাকে এক গুপ্ত 
ধনাগারে নিয়ে যাবো । সেখান থেকে তোমার প্রয়োজন মত ধনরত্ব বোঝাই করে 
নিও তোমার উত্ের পিঠে ! তারপর তুম চলে যেও তোমার দেশে, আমি চলে 
যাবো বসরাহয় । 

দরবেশের কথায় লুষ্ধ হয়ে উঠলাম । আমার আশাটা উটকে তাড়িয়ে নিয়ে 
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকলাম । 

অনেকটা পথ আতিন্রম করার পর এক পর্বত পথের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম 
আমরা । দরবেশ বললেন, এই পাহাড়ের ভিতর 'দিয়ে এই যে দেখছো, এই পথ 
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দিয়ে তুমি আর আমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবো, কিন্তু তোমার উউগনুলো 
যেতে পারবে না। সুতরাং ওদের ওখানেই এই পাহাড়ের পাদদেশে শুইয়ে 
রেখে চল । 

তাঁর কথামতো একটা সাফ জায়গা দেখে উটগুলোকে শুইয়ে দিলাম । 
দরবেশ বললেন, শুধু হাতে গিয়ে কি ফয়দা হবে। ধনরত্ব আনবে কিসে, 
বস্তাটস্তা কিছু সঙ্গে নাও ! 

আম একখানা বস্তা হাতে করলাম । দরবেশ হাসলেন, ব্যস একখানাতেই 
সন্তুষ্ট হবে ? 

আমি বললাম, এই একটা বস্তাতেই লাখ টাকার সোনাদানা আঁটতে পারে। 
আর বোশি কি দরকার, ফকির সাহেব ? 

দরবেশ বললেন, পাগল ছেলে, বার বার তো আর এখানে আমা হবে না, 
আজই যতটা পার নিয়ে নিতে হবে । তম এক কাজ কর, তোমার প্রত্যেকটা 
উটের পিঠের জন্য একটা করে বস্তা নাও। 

আম অবাক হয়ে বললাম, আশী বস্তা ধনদৌলত পাওয়া যাবে সেখানে ? 

দরবেশ হাসলেন, বাবে । তারও বোঁশ পাওয়া সম্ভব । কিন্তু অত 
নেবার অনেক অস্থাবিধে, তুমি আশীখানাই নাও । যা উদ্ধার করে আনা হবে 
তার অর্ধেক তুমি নেবে আর বাকী অধেক আমি নেব, কী, রাজী ? 

আম বললাম, অত ধনে আমার কাজ কী? তবে আপাঁন যখন বলছেন, 
তাই হবে। 

পার্বত্য সরু পথ পোরয়ে ওপারে চলে গেলাম আমরা । 

আর একটা পাহাড় । খাড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে । কোথাও পা 
রাখার জায়গা নাই। উপরে ওঠার জো কী? সেই মুহূর্তে আমি ভেবে 
পেলাম না এই দুলত্ধ্য পাহাড়-পাদদেশে এসে কি লাভ হলো ? 

দরবেশ তাঁর ধূপদানীতে এক মুঠো সুগন্ধি দ্রব্য ছিটিয়ে দিতেই গল গল 
করে ধূকুপ্ডল ওপরের দিকে উঠতে থাকলো |! একটুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় 
ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল সামনেটা। পাহাড়টা আর নজর করতে পারলাম 
না তখন। 

একট; পরে ধোঁয়া কেটে গেলে দেখলাম, পাহাড়ের নিচে একটা গুহামূখ 
উন্মুন্ত হয়ে গেছে । দরবেশ আমাকে স্গে নিয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন । 

আমার দুচোখ ধাঁধয়ে গেল। বিশাল বিস্তৃত এক ময়দান ক্ষেত্র । যে 
দিকে তাকাই রাশি রাশি মোহর, তাল তাল সোনা রুপা স্তূপাকার হয়ে আছে 
চারাদকে । 

আম দিশাহারা হয়ে একটা বস্তায় সোনার মোহর ভরতে লেগে গেলাম । 
দরবেশ আমাকে বাধা দিলেন, ওসব তুচ্ছ সোনার মোহর ভরে বস্তাগলো শেষ 
করে কী লাভ। এমন বস্তু ভরে নাও, যা ওজনে হালকা অথচ মূল্যে সহতম্রগুণ 
হতে পারে। এদিকে দেখ, কত মূল্যবান মাণিরত্ব । এর এক এক টুকরো 
লক্ষ লক্ষ মোহরের সমান । এগুলো না ভরে তুমি আহম্মকের মতো এ সোনার 
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মোহরগহলো বস্তা বন্দী করতে লেগেছ । 

আম লজ্জিত হলাম, তাইতো, যেখানে অফুরান নেবার মতো সেখানে 
বাছাই করে সেরাগুলো নেওয়াই সঙ্গত । 

এক এক করে আশাঁটা বস্তায় হরে জহরত মাঁণিমন্তায় বোঝাই করে উটের 
পিঠে এনে চাপালাম । রত্বগূহা ত্যাগ করার আগে লক্ষ্য করলাম দরবেশজী 
একটি সোনার জালার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি সোনার কৌটো বের করে 
বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন । আমার কৌতূহল হলো, চারদিকে এত রত 
সম্ভার, কিন্তু কোনও কিছ; তিনি স্পর্শ করে দেখলেন না। শুধু এই ছোট 
কোটায় তাঁর কি দরকার পড়লো? জিজ্ঞেস করলাম, কী আছে ওতে 
দরবেশজী । 

দরবেশ হাসলেন, ও কিছ না। খানিকটা মলম আছে ওতে । 

মনেব খটকা গেল না। যাই হোক আর কোনও প্র*ন করতে সাহস হলো 
না। উটের দল নিয়ে আবার আমরা সেই মাঠের মাঝে গাছতলায় এসে 
দাঁড়ালাম । এখান থেকে পথটা একদিকে বসরাহ অপরদিকে বাগদাদ চলে 
গেছে । আম যাবো বাগদাদে আর তিনি বসরাহর যা । 

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইলো । 


আটশো পণ্চাত্তরতম রজনখ ঃ 
আবার সে বলতে শুর? করে £ 


ফকির সাহেব বললেন, এবার তাহলে, বাবা আবদাজ্লাহ আমার ভাগেরটা 
আমাকে দিয়ে দাও, আম বসরাহয় চলে যাই । 

আমার তখন মনের অবস্থা অন্যরূপ ৷ বললাম, দেখুন দরবেশজা+, 
আপাঁন ফকির মানুষ, এত ধনরত্ব নিয়ে আপনার কি কাজে লাগবে । 

_তুমি সত্য কথাই বলেছ, তুমি সংসারী লোক, ধনরত্ব তোমার প্রয়োজন, 
সন্দেহ নাই । তুমি ঘা নিয়ে যাবে, তা তোমার এবং তোমার আত্মীয়-পারিজনদের 
ভোগে লাগবে । কিন্তু আমি ফাঁকর, আমার নিজের জন্য কোনও অথের 
প্রয়োজন নাই । তবে যারা দুস্থ অসহায় তাদের মুখে আহা যোগানোই 
আমার ব্ত। তুমি যা দেবে তাআমি আল্লাহর দরিদ্র ভস্তদের মধ্যে বিতরণ 
করবো। তুমি শুধু তোমার পরিবারের প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটার জন্য 
ধনরদ্ব সংগ্রহ কর। ট্মার আমি কার খোদাতালার বিরাট দঃঃস্থ পরিবারের 
অন্ন যোগাবার জন্য । ৃ 

এতেও কিন্তু আমি ও'কে ওয়াদা মতো ও"র প্রাপ্য অংশ দিতে কুণ্ঠিত হলাম । 
[তান আমার মনের আঁভপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, ঠিক আছে, আধাআধি যাঁদ 
দিতে প্রাণ না চায় তবে যতট্ দিতে চাও তাই দাও । 

আমি বললাম, আপাঁন কুঁড়িটা বন্তা নিন। বাকি ষাটটা আমি নেব। 

দরবেশ হাসলেন, বেশ তাই হোক, তবে আমার তো বইবার উট নাই। 
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কীঁড়টা বস্তা দিলে কুড়িটা উটও দিতে হবে তোমাকে । 

আমি প্রসন্ন চিত্তে না হলেও রাজণ হলাম । 

দরবেশ কুঁড়িটা উট নিয়ে রওনা হয়ে গেল, আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে 
দাঁড়য়ে ভাবছি, শুধু শুধু অতগ:লো ধনরত্ব হাত ছাড়া হয়ে গেল। 

ছুটে গেলাম দরবেশের সামনে । বললাম, দেখুন 'ফকির সাহেব, এই কুড়িটা 
উট বাগে আনা আপনার মতো পীরের কাজ নয়। এরা আমাকে না দেখে 
বেগড়বাই করে আপনাকে অনেক নাজেহাল করবে । আপাঁন বরং সংখ্যাটা 
কগিয়ে দশ করুন। 

দরবেশ হেসে বললেন, বুঝেছি, প্রাণে ধরে দিতে পারছো না এতটা । ঠিক 
আছে তাই কর, দশটা তুম ফিরিয়ে নিয়ে যাও । 

দশটা উট আমাকে দিয়ে বাক দশটা নিয়ে তিনি রওনা হলেন। বক্তু 
তাতেও আমার চিত্ত প্রসন্ন হলো না। মনে হলো এ ফকির কোনও পরিশ্রমই 
করোন। যা কিছ? খাটুনি আমিই খেটেছি। তাছাড়া এই দুর্গম পথে উটের 
বাহন না থাকলে এ বোঝা কে বয়ে নিতে পারতো | 

আবার আমি ছুটে গিয়ে দরবেশকে ধরলাম । 

_দরবেশজী আপনি তো ইচ্ছে করলেই তামাম দুনিয়ার ধনভাগ্ডার 
উজাড় করে আনতে পারবেন । ীকন্তু আমি তো আর এ সুযোগ পাবো না 
কোনওঁদন । 

_ তুমি কি বলতে চাও ? 

আপনি সবটাই আমাকে দিয়ে দিন । আপনার দরকার হলে আর একবার 
গিয়ে নিয়ে আসবেন সেখান থেকে । 

দরবেশ বললেন, তুম যাঁদ এতেই সন্তুষ্ট হও, তাই হোক । এ দশটাও 
নিয়ে যাও । কা, খুঁশ তো 2 

আম তখনও লোভীর মতো দরবেশের হাতের সোনার রেকাবনটার দিকে 
তাঁকয়ে আছি । তান বোধহয় আমার মনের আভগ্রায় উপলাষ্ধ করলেন । 
থালাখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও । 

আম এতই হীনমনা যে একবারও বলতে পারলাম না, না থাক, ওটা 
আপনার খাবার থালা, ওটা রাখুন আপনি । নিল'জ্জের মতো হাত পেতে 
1নলাম। 

দরবেশের মুখে মিন্টি মধুর হাঁসি । তিনি জিজ্কেস করলেন, এবার তো 
সব পেয়েছ? তা হলে খুঁশ মনে ঘরে 'ফিরে যাও ? 

আমার চোখ তখন দরবেশের বুকের ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। মুখ ফুটে 
বলেই ফেললাম, আপনার বকের মধ্যে এ ছোট্ট কৌটাটা আমাকে দেবেন ? 

তৎক্ষণাৎ 'তাঁন কৌটাটা বের করে আমার হাতে তুলে 'দিয়ে বললেন, আর 
তো কিছু নাই আমার কাছে, কী বল? 

আমি বললাম, এই কোটোয় এক প্রকার মলম আছে বলেছেন। নিশ্চয়ই সে 
বস্তু মহা মূল্যবান । কা কাজে লাগে এবং কণভাবে তা বাবহার করতে হয় 
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একবার বলে দিন। 

এতক্ষণ আমি বিনয়ের মুখোশ এ'টে ও'র সঙ্গে গদগদ হয়ে কথা বলছিলাম । 
কৌটোটা হাতে পাওয়ার পর কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার গলার স্বরটা ঈষৎ 
কঠিন হয়ে উঠলো । 

দরবেশ বললেন, অবশ্যই বলে দিচ্ছি । তানা হলে এই কোটোটা নিয়ে 
তুমি করবে কী? এর ভেতরে কিছুটা মলম আছে । একটুখানি আঙ্গুলে 
নিয়ে বাঁ চোখে সুম্শ কাজলের মতো করে লাগাবে তাহলেই বিশ্বের যত গুপ্ত 
ধনের দেখা পেয়ে যাবে তুমি । তবে সাবধান ভুলেও কখনও ডান চোখে লাগাবে 
না-_-তা হলে দুচোখই অন্ধ হয়ে যাবে। 

আপনার কথা শুনে আমি আর কৌতহল চেপে রাখতে পারাছি না, 
মেহেরবানী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিন একট] । 

দরবেশ আমার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে ঢাকনা খুলে বাঁ হাতের কড়ে 
আতঙ্গুলে করে খানিকটা মলম তুলে নিয়ে আমার বাঁ চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 
ডান চোখটা বন্ধ কর। 

ডান চোখ বন্ধ করতেই আমি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম । 
দুনিয়ার পাহাড় পর্বত সমহ্দূতল এবং মাটির তলায় যেখানে যত ধনরত্ব আছে 
এক এক করে সব ছবি ভেসে উঠতে লাগলো আমার চোখের সাগনে। সে সব 
দেখে আমি আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লাম । দুনিয়াতে এত ধনদৌলত থাকতে 
পারে কল্পনাও করা যায় না। 

আমি ভাবলাম, একটা চোখে লাগাতেই যাঁদ এই গুপ্তধনের হদিশ মেলে 
তবে দু চোখে লাগালে না জানি কি হবে । 

আমার মন সান্দপ্ধ হয়ে উঠলো । নিশ্চয়ই এই দরবেশ আমাকে পরো 
সম্পদ থেকে বাত করতে চাইছে । বেশ রূম্ট ভাবেই বললাম, আপনি আমার 
সঙ্গে চালাকী করছেন। ডান চোখে লাগালে আমি দুনিয়ার তামাম ধনরত্বের 


মালিক হতে পারবো । 
দরবেশ ীশউরে উঠলেন, সর্বনাশ অমন কাজটি করো না। তাহলে জন্মের 
॥ মতো অন্ধ হয়ে যাবে তুঁমি। 
_ মিথ্যে কথা । আপনি আমাকে ধোকা দিচ্ছেন। আমি আরও বেশি 
ধনদৌলতের মালিক হই তা আপনি চান না। 


দরবেশ আমাকে বোঝাবার চৈন্টা করলেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, 
তোমার ভালর জন্যই আমি বলছি, এ মলমটা ভুলেও ডান চোখে লাগাবে না। 
তা হলে সর্বনাশ হয়ে ষাবে। 

সেই সর্বনাশই আমার হলো । দরবেশের সে কথা আম না শুনে তাকেই 
বাধ্য করালাম আমার ডান চোখে মলমটা লাগিয়ে দিতে । 

আপাঁন আমার কথা যাঁদ না শোনেন আপনার ভাল হবে না ফকির সাহেব । 
আপনি যত পৃণ্যবান পীরই হোন, দেহ-বলে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী 
বলবান। সোজা কথায় যাঁদ কাজ না হয় আমি আপনার ওপর জুলুম করবো! 
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এখনও বলাছ ভালয় ভালয় লাগিয়ে দিন আমার ডান চোখে । 

দরবেশ আর একটি কথাও বললেন না, আমার হুকুম মতো আমার ডান 
চোখে এ মলমের কাজল পাঁরয়ে দিলেন । 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার দু'চোখে ঝাপসা, এবং একটু পরে ঘন অন্ধকার 
নেমে এল । আমি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম । কিন্তু দরবেশ 
আর কোনও সাড়া দিলেন না। অনেক ডাকাডাকি হাকাহাকি করলাম, কিন্তু 
কোনও ফল হলো না। শুধু বুঝতে পারলাম, আমার উটগুলোকে তাড়য়ে 
নিয়ে তিনি চলে গেলেন । 

আম অসহায়ভাবে পড়ে রইলাম সেখানে । তারপর একদিন বাগদাদের এক 
সওদাগরের করুণায় দেশে ফিরে আসতে পারলাম । সেই থেকে আমি ভিক্ষে 
করে খাই । এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনও গাঁত নাই । তাই-রোজ সকালে 
গয়ে বাঁস এ পুলের ওপর । হাত পেতে বসে থাকি, যাঁদ কোনও মহান দাতা 
দু একটা দিরহাম দান করেন। যারা আমাকে কিছ? দেন আমি তাদের সবাইকে 
অনুরোধ জানাই তারা যেন আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে যান। 
আসলে দয়ার বদলে থাপ্পড়টাই আমার একমান্র পাওনা । 

অন্ধের কাহিনী শেষ হলে খাঁলফা বললেন, তোমার জীবনের দুঃখজনক 
ঘটনার জন্য তুমিই একমাঘ দায়ী । সীমাহখীন লোভই তোমার এই দশা ঘাটয়েছে । 
যাক, আমি দপ্তরে নিদেশি দিচ্ছি তোমার এবং খাজা মাদ্রাসা শিক্ষকের জন্য 
প্রাতিদিন দশ দিরহাম করে খয়রাতি দেওয়া হবে। 

এবং এছাড়া খলিফা সাদা ঘোড়ার সওয়ার যুবক, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ, হাসান এবং 
হিন্দুস্তান স্থলতানের জামাতাকে তাদের পদমযণদা অনুসারে যথাযোগা ইনাম 
প্রদান করলেন। 

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এরপর আপনাকে আর এক 'কিস-সা শোনাবো । 


০ পদ ্ 


কোন এক সময়ে এক গ্রামে ঈশ্বর-বি*বাসী এক ধমপ্্রাণ বৃদ্ধ বাস করতো । 
সংসারে তার বাব এবং দুটি পুত্র কন্যা ছিল! ছেলোঁট একেবারে আহাম্মক 
গবেট। মেয়েটির দেহের তুলনায় পাদুখানা ছিল খুব ছোট । 

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ তার স্তীকে কাছে ডেকে বলে গেল, দেখ, আজ বাদে 
কাল আমি মরে যাবো । আমার সংসারের সব ভার তোমার ওপরেই দিয়ে 
যাঁচছি। কারণ ছেলেটি একেবারে একগহয়ে এবং মিবোধ। একটা কথা, 
আমার মৃত্যুর পর ছেলেটার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। ওরযাপ্রাণ 
চায় করবে, তাতে যদি মহা অনিষ্টও ঘটে, মুখ বুজে সহ্য করো তুমি । 
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স্বামীর শেষ ইচ্ছা জীবনের শেষ দিন পযন্ত পালন করে একাদন বিবিও 
দেহ রাখলো । মৃত্যু শষ্যায় সে মেয়েকে কাছে ডেকে গ্বামীর শেষ ইচ্ছার কথা 
শোনালো, মা, তোমার ভাই বুদ্ধিতে খাটো এবং ভীষণ একরোখা । 
তোমার বাবা মারা যাবার সময় আমাকে 'দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়োছিলেন যাতে 
আমি তোমার ভাই-এর কোনও কাজে বাধা না'দিই। 'তাঁন গত হয়েছেন, 
আমার দিন ফহরিয়ে এসেছে । যাবার আগে তাই তোমাকেও বলে যাচ্ছি মা, 
সে যত অন্যায়ই করুক, তার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। মেয়েটি মায়ের 
কাছে প্রাতিজ্ঞা করলো, সে তার দাদাকে মান্য করে চলবে । তার কোনও কাজে 
বাধা দেবে না। চে 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে । 


আটশো একাশীতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


মায়ের মত্যুর পরে গবেটচন্দর বোনকে বললো, জানিস বাহন, এই যে 
আমাদের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পদ যা কিছু দেখাঁছস আম সব আগুনে প্যাড়য়ে 
ছাই করে দেব ঠিক করোছ। | 

দাদার কথা শৃনে বোন শিউরে ওঠে, সেকি কথা রে দাদা! মায়ের কাছে 
প্রতিজ্ঞার কথা সে ভূলে গেল সেই মুহূর্তে, তা হলে আমরা বাঁচবো কি করে, 
খাবো কী ? 

গবেটচন্দর গোঁ ধরে বললো, ওসব আমি জানি না, আমার ইচ্ছে হয়েছে 
করবো । তাতে ঘি তুই বাধা দিতে চাস, আমি মানবো না। 

এই বলে সে তখান ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। এবং লোৌলহান অগ্নি 
শিখা নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো বাঁড়র সব । গর বাছুর, দানাশস্য পোশাক 
আসাক আসবাব বিছানা যা কিছু ছিল সব ছাই হয়ে গেল। 

মেয়েটি দাদার চোখে ধূলো দিয়ে কিছ: দামশী জিনিসপন্ন পাড়া-পড়শীদের 
কয়েকটি বাড়তে সাঁরয়ে ফেলেছিল । কিন্তু গোঁয়ার গবেট সে খবর জানার 
সথ্গে সঙ্গে সে প্রাতিবেশিদের ঘরেও আগুন লাগয়ে দিল- সেইদিনই 
মাঝ রাতে । 

পাড়ার তাবং লোক মারমুখী হয়ে ছুটে এল ভাইবোন দুটোকেই সাবাড় 
করে ফেলবে বলে। মেয়েটি বিপদ বুঝে দাদাকে এক রকম প্রায় জোর করে 
হড়হিড় করে টানতে টানতে, সেই রাতেই চোরের মতো গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের 
বাইরে বেরিয়ে উত্ব্বাসে ছুটে পালাতে থাকলো । 

একটানা সারারাত ধরে ছুটার পর সকালবেলায় তারা এসে পৌঁছল এক 
নতুন অচেনা মুলুকে । চলতে চলতে তারা এক চাষীর খামারবাড়ি দেখতে 
পেল। মেয়েটি গৃহস্বামীকে বললো, আমরা দুই ভাইবোন অনেক দুর দেশ 
থেকে আসাছ। আমাদের বাবা মা কেউই বেচে নাই। ঘরবাঁড় বিষয়সম্পদ 
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যা ছিল সব আগুনে পুড়ে গেছে । এখন একেবারে সহায়-সম্বলহগন অবস্থা । 
যাঁদ দয়া করে আপনি আশ্রয় দেন আমাদের, আমরা দুই ভাইবোন গায়ে গতরে 
খেটে আপনাদের কাজ উঠিয়ে দেব । | 

ওদের অসহায় অবস্থার কথা শুনে এবং দুজনের ভদ্রুবংশজাত চেহারা ও 
আদব-কায়দা প্রত্যক্ষ করে চাষী বললো, ঠিক আছে, তোমরা আমার বার্ড়ীতে 
থাকো । তোমাদের কিই বা এমন বয়েস, কাজ-কাম বিশেষ কিছুই করতে হবে 
না. আমার নিজের তিনটি ছেলে আছে তোমাদেরই বয়েসের, তাদের সঙ্গে 
খেলাধূলা করবে, লেখা-পড়া শিখবে, কেমন ? 

মেয়েটি বললো, আপাঁন পরম দয়ালহ, তাই একথা বলতে পারলেন । 

চাষীর আশ্রয়ে দুই ভাইবোন তোফা দিন কাটাতে থাকলো । মেয়েটি নিজে 
থেকেই সেধে কিছ কাজ-কাম করে কিন্তু তার দাদা গবেটচন্দর খায় দায় আর 
গুলতানী করে বেড়ায়। 

একদিন সে চাষীর তিন পুর্ুকে সঙ্গে নিয়ে বললো- চল আমরা মাঠে যাই । 
এঁ বাগানের মধ্যে আমরা লড়াই লড়াই খেলবো । তোরা তিন ভাই একদিকে 
আর আমি একাই একদিকে । 

লড়াই-লড়াই খেলাতে কোন: ছেলের না উৎসাহ থাকে । চারজনে লাঠিসোটা 
সঙ্গে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল । 

ঘণ্টা দুই পরে মেয়োটর কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো ॥। তার দাদাকে 
সে হাড়ে হাড়েই জানে । তিনটি কচি দুধের বাচ্চাকে নিয়ে মাঠের বাগানে 
গেছে অনেকক্ষণ, এখনও ওরা ফিরলো না কেন? 

অজানা ভয়ের আশঙ্কায় মেয়োটি প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাগানের 'দিকে চলে 
গেল। 

ভ.ই-এর কাণ্ড দেখে আতর্নাদ করে ওঠে মেয়েটি, এক সর্বনাশ করেছিস 
দাদা? একেবারে জানে মেরে ফেলোঁছস তিনজনকে ! 

গবেটচন্দরের হাতে ধরা একটা মোটা লাঠি, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, 
মারবো না, ওরা যে আমার শন্ুপক্ষ, আমাকে আক্রমণ করোছিল । আমি যাঁদ 
না ওদের খতম করতাম, ওরা কি আমাকে গোহাগ করতো ? তুই একটা আস্ত 
উজববূক, লড়াই-এর এই তরিকা, হয় মারো নয় তো মর । 

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দেখ দাদা, ওসব বুজরূুক থামা । এবার যাঁদ জানে " 
বাঁচতে চাস তো চল আর দোঁর নয়, এখান থেকেই পালাই । না হলে এখুনি 
ওর মা-বাবা খবর পেয়ে যাবে । তারপর আমাদের দুজনকে কুপিয়ে কুপিয়ে 
কাটবে । 

গবেটচন্দর তখন সাফাই 'দিতে চায়, কেন কাটবে আমাদের ? আমরা তো 
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো লড়েছি। হারা জেতা বাঁচা মরাই তো বড় কথা নয় 
সেখানে 

_তুই থাম দাদা, আর মস্করা করতে হবে না। এ শোন ওরা বোধ হয় 
খবর পেয়ে গেছে, গাঁ শুদ্ধ লোক বোধ হয় তেড়ে আসছে এইদিকে । কেমন 
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গবেটচন্দর এতক্ষণে বুঝতে পারে বিপদ ঘনায়মান । আর 'তিলমান দেরি 
_ নাকরে সে বোনকে সঙ্গে নিয়ে উধ্বমবাসে ছুটতে থাকে । 

গ্রামবাসীরাও তাঁর ধনুক সড়ক বশশ নিয়ে পিছনে পিছনে তাড়া করে চলে 
ওদের । কিন্তু মেয়েটি ভীষণ বুদ্ধিমতাঁ, সে সোজা পথে না গিয়ে বন বাদাড় 
জণ্ল ভেত্গে দাদাকে নিয়ে পালাতে থাকে। 

সারাটা দুপুর বিকেল ধরে দৌড়তে দৌড়তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা 
দুজনে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পোৌঁরয়ে একটি বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ায় । 

ছোট বড় নানা জাতের অনেক গাছপালার বাগান । মেয়েটি বলে, দাদা, 
রাত হয়ে আসছে । এখন অন্ধকারে পথ চলা যাবে না। আর এই জখ্গলের 
এখানে সেখানে সাপ খোপ জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে, তাই মাটিতে থাকা 
[নিরাপদ হবে না, এস আমরা এ বড় গাছটার ওপরে উঠে যাই! ওর ডালগুলো 
বেশ মোটা মোটা । আর তাছাড়া বেশ ঝাঁকড়াও আছে । এ ডালে বসে থাকলে 
চট করে কেউ নজরও করতে পারবে না। 

গবেটচন্দর বোনের বুদ্ধির তাঁরফ করে, তোর তো দারুণ মাথা রে! ঠিক 
আছে, চল ওই গাছটারই উপরে ওঠা যাক । রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে 
রওনা দেওয়া যাবে । 

একটতু পরেই আরও ঘন আঁধার ঘাঁনয়ে এল । গাছের ডালে বসে বুঝতে 
পারলো ওরা, গাছতলায় কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে । মেয়েটি দাদার কানের 
কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, চুপ: একটি কথাও আর বলাবি না 
এখন । মনে হচ্ছে, আমাদের খু'জতে খুজতে ওরা এই গাছের তলাতেই এসে 
পড়েছে । 

সকালবেলায় দিনের আলোয় মেয়োঁটি পাঁরচ্কার দেখলো, সেই গৃহস্বামী 
এবং তারই কয়েকজন প্রাতবেশ সহচর গাছতলায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে । 
তাদের পাশে রাখা তাঁর ধনুক বর্শা বন্লম প্রভৃতি নানা মারাত্মক অস্থ শস্ত। 

মেয়েটি গবেটচন্দরকে জাগিয়ে নিচের দৃশ্যটি দেখিয়ে ফিস ফিস করে 
বললো, ওরা এখন ঘুমে অঠৈতন্য । চল দাদা, গাছ থেকে নিঃশব্দে নেমে চুপি- 
সারে কেটে পড়ি । 

গবেটচন্দরের মাথায় তখন অন্য বদ-ব্াদ্ধর খেলা শুরু হয়ে গেছে। 
বললো, তুই থাম 'দিকানি, এ শয়তানগুলোর মুখে আমি পেচ্ছাব করে দেব । 

বোনাঁটি অনেক কাকুতি 'মিনাত করেও দাদাকে নির্ত করতে পারলো না। 
গবেটচন্দর কল কল করে জল ছেড়ে দিল তাদের মুখে । 

সঙ্গে সঙ্গে ধড় মড় করে উঠে পড়ে সবাই । ব্যাপারটা কি হতে পারে কিছুই 
ঠাওর করতে পারে না কেউ । একজন বলে, এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাণ্ড ॥। এই 
বাগানে হয়তো ওরা থাকে । 

আর একজন তাঁর ধনুক হাতে তুলে নিয়ে বলে, শয়তানই হোক, আর জান 
” আফ্রাদিই হোক, আমার তারের ফলার কাছে কেউই জ্যান্ত থাকবে না। 
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মেয়োট ফিস ফিস করে গবেটচন্দরকে বলে, গাছটা আকাশ-ছোঁয়া উচু 
আছে, দাদা, যাঁদ বাঁচতে চাস আরও উপরে উঠি চল । তা নাহলে ওরা আমাদের 
তীরে গেথে ফেলবে । 

গবেট বললো, ঠিক আছে তাই ওঠ, পারবি তো 7) 

মেয়োঁট বলে, গাছের ডালে ডালে চড়ে বেড়ানো আমার ছোটোবেলার অভোস, 
তুই কিজানস না? 

ওদের ওপরে উঠে যাওয়ার সময় স্বভাবতই খস: খসং আওয়াজ ওঠে । 
নিচের একজন-এর চোখে পড়ে যায় । চিৎকার করে ওঠে, ওই যে ওরা গাছের 
মাথায় উঠে গেল । চালাও তাঁর - 

কিন্তু গ্রামা চাষীর ধনুকের তাঁর অত ওপরে উঠতে পারলো না। আমরা 
গাছে উঠে ধরবো । ওদের গৃহস্বামী বললো, তাতেও বিপদ হতে পারে ৷ আমরা 
জানি না, ওদের সঙ্গে ক কী অস্ম আছে। ওরা ওপরে আমরা নিচে । আঘাত 
করার সুযোগ ওদেরই বেশি । সুতরাং তার দরকার নাই, এস আমরা গ্রাছটাকেই 
কেটে মাঁটিতে ফেলে দিই । তারপর ওরা পালাবে কোথায় ? 

সঙ্গে সঙ্গে গছের গোড়ায় কুড়ৃলের ঘা পড়তে থাকলো । মেয়েটি দাদাকে 
বললো, এবার আর বাঁচবার কোনও পথ নাই দাদা একটু পরেই গাছটাকে ওরা 
মাটিতে শুইয়ে দেবে । নে, এবার খোদার নাম কর, মউং সামনে এসে গেছে 
আমাদের । 

গবেটচন্দর গম্ভীর হয়ে খুব ভারাকি চালে বললো, হম: আমার জনই 
দেখাছি তোর জানটাও খতম হয়ে গেল । 

কুড়ুলের ঘায়ে ঘায়ে গাছের গৃঁড়ির অর্ধেকের বোঁশ কাটা হয়ে গেছে 
ততক্ষণে । আর একট পরেই পাহাড় প্রমাণ গাছটা হংডমুড় করে ভেঙ্গে পড়ে 
যাবে নির্ঘাৎ। মেয়েটি হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দাদাকে জড়িয়ে ধরে, 
এ তুই ক করাল দাদা, এইভাবে জান হারাতে হলো ? 

গাছটা হেলে গেছে । পলকেরই মধ্যে মাটিতে পড়ে যাবে । এমন সময় 
বিরাট এক বকপাখী আকাশ থেকে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল গবেটচন্দর 
আর তার বোনটিকে । এবং সেই মুহূতেই বন-কাঁপানো আওয়াজ তুলে পড়ে 
গেল গাছটা । 

বকের থাবায় দুই ভাইবোন আকাশ পথে উড়ে যেতে থাকলো । মেয়েটি 
ভয়ে কু'কড়ে গেছে, কিন্তু গবেটচন্দরের ভয়ডর বলে কিছু নাই। বকপাখাঁর 
বুকে সংড়স্াঁড় দিয়ে মজা অনুভব করতে লাগলো সে। বোনটি আঁংকে 
উঠলো, সর্বনাশ, এক করাছিস দাদা, পাখখীটা যদ এই আকাশ থেকে ফেলে দেয় 
আমাদের, তা হলে যে একেবারে ছাতু হয়ে যাবো । দোহাই দাদা, ওসব 
কাঁরসনে ৷ 

গবেটচন্দর সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, কিন্তু আমার যে ভার 
মজা লাগছে । দেখাঁছস না, সংড়সপ্াড় খেয়ে পাথখটা কেমন ছটফট করে উঠছে ! 

একটা পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিল পাখাটা। মনে হলো একটা 
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জায়গায় বসবে সে। কিন্তু কী খেয়াল হলো বসতে বসতেও সে বসলো না। 

আবার মহাশূন্যে উঠে তরবেগে ছহটে চললো । 

“ প্রাণে বাঁচার ক্ষণ একটু আশা হয়েছিল মেয়েটির কিন্তু তাও নিমেষে 

মিলিয়ে গেল। পাহাড় ছাড়িয়ে সমদূদ্র পাড় দিয়ে উড়তে থাকলো পাখণটা । 
এই সময় গবেটচন্দর এমনভাবে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলো যে, পাখাঁটা 

আর থাবায় ধরে রাখতে পারলো না ওদের । একেবারে ঝপাত সমহদ্রজলে ॥ 
তবে রক্ষে এই, তর থেকে বেশি দরে নয়। দুই ভাইবোনই সাঁতার 

জানতো, তাই প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেল । সাঁতিরাতে সাঁতরাতে একসময় কূলে এসে 

[ভিড়লো ওরা । 

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে । দুই ভাইবোন সমদদ্রসৈকতে বসে শীতে 
কাঁপতে লাগলো । বোন[টি বললো. এভাবে ভিজা জামাকাপড়ে সারারাত কাটাতে 
হলে নিমুনিয়া ধরে যাবে দাদা, একটা উপায় বাংলা । 

গবেটচন্দর বললো, দাঁড়া ব্যবস্থা করছি । এই বলে সে এক রাশি শুকনো 
ডালপালা নিয়ে এসে জড়ো করলো সেখানে । তারপর দদখানা পাথরের ন্দাঁড় 
হাতে নিয়ে ঠুকে' ঠুকে আগুন জবালালো । 

সেই আগুনের তাপে জামা কাপড় শহকয়ে ফেললো ওরা । মেয়োটি বললো, 
বারে দাদা, তোরও মাথায় কিছু বাদ্ধ শুদ্ধি আছে দেখছি ! 

সারাটা রাত আগুনের ধুনী জৰলিয়ে রাখার জন্য গবেটচন্দর গাছের মোটা 
মোটা ডালপালা এনে ধুনীর ওপরে ফেলতে লাগলো ৷ ফলে, রান্রির ঘন তমসা 
কেটে গিয়ে সেই সমদ্রবেলার অনেকটা অণ্ল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । 

রাত তখন এক প্রহর, হঠাং বিকট গজন কানে এল ।॥ মনে হলো, হাজার 
হাজার মোষ তাড়া করে আসছে তাদের দিকে । 

একটু পরে এক বিশাল কালো দৈত্য এসে দাঁড়ালো ওদের ধুনীর সামনে । 
এই দৈত্যটা আলো সহ্য করতে পারে না! সারা দেশটাকে এতকাল ধরে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে । এখানে বহুকাল সূর্য ওঠে না। এ দৈত্যটা 
সূযকে পিঠ দিয়ে আড়াল করে রেখে দেয় । 

দৈতাটা আগুনের কুপ্ডুটাকে ভয়ে দেবে আর গবেটচন্দর তা কিছুতেই 
হতে দেবে না। এই নিয়ে বেধে গেল তুমুল লড়াই । অধ্নিদগ্ধ জলন্ত 
গাছের ডাল নিয়ে বার বার আকুমণ করতে থাকলো সে ! কিন্তু প্রাতবারই দৈত্যটা 
তাকেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলো । 

[কিন্তু শেষ পর্যন্ত গবেটেরই জিং হলো । একবার সে অতাঁকতে একটা 
জবলন্ত ডাণ্ডা সোজা ঢ্াঁকয়ে দিলো তার হায়নার মতো ম:খগহ্বরে । মেদিনী 
কাপয়ে আওয়াজ তুলে সে লুটিয়ে পড়ে গেল মাটিতে । যল্্ণায় কাতরাতে 
লাগলো ॥ গবেট এবার আগুনের ছশ্যাকা দিয়ে অন্ধ করে দিল ওর চোখ দুটো । 
তারপর পটাতে পিটাতে সাঙ্গ করে দিল ওর ইহলাঁলা ॥ 

বোনটা অদূরে পাহাড়-এর কন্দরে গিয়ে আশ্রয় 'িয়োছল । দৈত্য [নধন 
করার পর সে পাহাড়-কন্দরে এসে বোনের দেখা পেয়ে বললো, কিরে খুব ভয় 
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পেয়েছিলি? 

মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে তাকায় দাদার দিকে, তোর গায়ে এত শস্তি, 
তাতো জানতাম না দাদা । অত বড় একটা বাঘা দানব, তাকে খতম করে 'দিতে 
পারাঁল ! 

গবেটচন্দর বুক ফুলিয়ে বলে, ওসব দৈত্য দানব আমার কাছে নাস্য ! নে, 
সর একটু শোয়া যাক । উফ খুব একটা ধকল গেছে আজ । 

সকালে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়লো কোন এক মহাবীর দুষমন দৈতাকে 
নিধন করে ফেলেছে ! সম্রাট তাঁর সেনাপতিদের বললেন, যে দৈত্যের অত্যাচারে 
আমরা এতকাল ঘন তমসার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলাম সেই দুরাচারকে যে 
বশর নিহত করেছে সে নিশ্চয়ই দুনিয়ার মধ্যে শ্রে্চ শক্তিধর । তোমরা যাও 
তার অনুসন্ধান করে মহা সম্মানে নিয়ে এস তাকে আমার প্রাসাদে । আম 
স্বহস্তে তাকে জয়াতিলক পাঁরয়ে বরণ করবো ! 

সঙ্গে সত্যে সমাটের চর এবং সৈন্যসামন্তরা চারাদকে ছড়িয়ে পড়ে । 
খুজতে খু'জতে একসময় তারা সমুদ্রের তারে এসে পেশছায়। একজন 
সেনাপাতি এক পায়ের চটি দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নেয়। 

নিশ্চয়ই এই চট যাঁর, তিনিই নিহত করেছেন এই দৈত্কে । নিশ্চয়ই 
1৩নি আশেপাশেই কোথাও আছেন, খুজে দেখ তোমরা । 

খু'জতে খু'জতে পাহাড়ের সেই কন্দরে দুটি কিশোর-কিশোরীকে 'নাদ্রীত 
অবস্থায় দেখতে পেল ওরা । 

সৈন্যদের পদশব্দে মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায় ! সৈন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করে 
এ চটি কার ? 

মেয়োটি ভবত চকিত হয়ে বলে, আমার ৷ দৈত্যের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে 
আসার সময় খুলে পড়ে গিয়ে ছিল । 

_দৈত্যটাকে নিধন করেছে কে ? 

__মেয়েটি তার দাদাকে দোখয়ে বলে, এই আমার দাদা । 

এরপর গবেটচন্দর আর তার বোনকে মহা সমাদরে সম্রাটের দরবারে হাজির 
করলো তারা । 

সম্রাট গবেটচন্দরকে বাদশাহ মর্যাদায় বীরোচিত অভ্যর্থনা করলেন । 

আপন কন্যার সঙ্গে শাদী দিলেন; এবং অর্ধেক সলতানিয়তের সুলতান 
করে দিলেন তাকে । এবং গবেটের বোনকে শাদশ করে হারেমের বেগম-এর 
ময্ণদা দিলেন তিনি । 
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এরপর শাহরাজাদ তার কাহিনী শ.র করলো ঃ 

কোনও এক শহরে তিন বোন বাস করতো । ওরা সবাই একই পিতার 
সন্তান। কিন্তুমা ভিন্ন ভিন্ন। 

তিন বোন একই সঙ্গে থাকতো । শনের কাপড় বুনে অন্ন সংস্থান করতো । 

1[তিনজনেই দেখতে শুনতে অপরূপ ছিল । বিশেষ করে ছোটটির রূপের 
জেজ্লার কোনও তুলনা হয় না। হাতের কাজও তার নিখুত । অন্য দুই বোনের 
কাপড় বোনার সঙ্গে তার বোনার আকাশ পাতাল তফাত ছিল। ফলে ওদের 
বোনা কাপড় যে দামে বিকাতো তার অনেক বোঁশ দামে বিক্রি হতো ছোটর বোনা 
কাপড় । এই সব কারণে বড় দুই বোন প্রচ্ছন্ন ঈর্ধার চোখে দেখতো তাকে । 

এবাদন ছোট বোন বাজার থেকে একটা ছোট্র চিনেমাঁটির ফ:লদানী কিনে 
নিয়ে এল। জিনিসটা দেখতে সুন্দর সন্দেহ নাই । কিন্তু মেহনতের সীমিত 
পয়সা খরচ করে এমন শৌখিন বস্তু আবার কেউ কিনে নাকি! বড় বোন ঠোঁটি 
উজ্টে চোখ নাচিয়ে মেজকে বলে, যতসব আঁদখ্যেতা ॥ মেজ বলে ঢং দেখে 
আর বাঁচি না। পেটে খেতে কুলায় না, এঁদকে ফুলে সাজাবেন ঘর! 

ছোট বোন ওদের ব্যঙ্গ বিদ্লুপে আহত হলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। 
নিজের ঘরে গোলাপ ফল দিয়ে সাঁজয়ে রাখলো ফুলদানীটি । 

আসলে এই ফুলদানীটি একাঁটি আভনব যাদু বস্তু ॥। ফঃুলদানীর সামনে 
দাঁড়িয়ে নানারকম মুখরোচক খানাপিনা বা সুন্দর সুন্দর জমকালো সাজ- 
পোশাক বা অন্য যা কিছ. চাওয়া যায় সথ্ে সঙ্গে সে সব এসে হাজির হয়। 
কিন্তু ছোট বোন ফুলদানীর এই আশ্চ ক্ষমতার কথা সযত্বে গোপন করে 
রাখে । ওরা জানতে পারলে হিংসায় জলে পুড়ে মরবে । 

রাতে যখন অন্য দুই বোন ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ 
করে, ফুলদানীর কাছে ভালো ভালো খাবার-দাবার সাজ-পোশাক গহনা চায় । 
এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয় সব। তৃপ্তি করে খানাপিনা করে সে । তারপর 
সেই বধ ঘরে একা একাই বাহারী সাজে অলগকারে সেজে-গুজে আয়নায় 
দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে পুলাঁকত হয় । আবার সকাল হতে না হতে অন্য দুই 
বোন ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই সাজ-পোশাকটি ছেড়ে ফেলে ফুলদানীকে 
বলে, ছোট ফুলদানী, ছোট ফুলদানী, এ সবগুলো এখন তুমি নিয়ে যাও । 

সঙ্গে সত্যে সাজ-পোশাক অলঙগকারাদ অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং দুই 
বোন ঘুণাক্ষরেও কিছ? টের পায় না। 

এইভাবে কয়েকটা মাস কেটে যায়, বড় দুই বোনের সামনে সে নিতান্ত 
গরীব-সরীবের মতো থাকে ।. কিন্তু রাতের বেলায় নিজের ঘরে সে শাহজাদা 


বনে যায়। 
একদিন সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ঢণ্যাড়া ?পাটয়ে সারা শহরবাসণীকে 


হিট 


শাহজাদীর শাদশর নিমল্ণ জানিয়ে গেল। বড় দুই বোন ছোটকে বললো, 
তুই আর গিয়ে কি করবি, বাঁড়টা পাহারা দে, আমরা দুজনে িমণ্মণ রক্ষা করে 
আ'স। ী 

ছোট আহত হলো, কিম্তু মুখে কোনও প্রাতবাদ করলো না। 

ওরা নিজেদের সেরা সাজ-পোশাক যা ছিল তাই বের করে সেজে-গঁজে 
সুলতানের প্রাসাদে রওনা হয়ে গেল । ছোট তখন ফুলদানীকে বললো, আমার 
জন্য এমন সাজ-পোশাক এনে দাও যা দেখে প্রাসাদের বেগম বাঁদরাও ভিরমি 
খেয়ে যায় । আমার দূহাতের জন্য চাই দশটা হগরে চুনী পান্না মুস্তোর সুন্দর 
সুন্দর আংটি, তুরস্কের রংদার বাজহবন্ধ এবং পায়ের জন্য ছোট ছোট হারে- 
খচিত মল । 

ফুলদানপাট তখনি ছোটবোনের চাহিদা পুরণ করে দিল। খুব সুন্দর 
করে শাহজাদণীর মতো সেজেগুজে সে প্রাসাদে এসে হাজির হলো । তার সাজের 
বাহারে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আমন্মিতরা । এ ওর কানে ফিসফিস করে 
বলাবাঁল করতে লাগলো, 'নিশ্য়ই কোনও আমার বাদশাহর কন্যা-হবে। 

সাজ-পোশাক এবং অলঙ্কার আভরণের চাকচিক্যে ছোটর চেহারা এতই 
চমৎকার দেখাঁচ্ছল যে নিজের বোনরাও তাকে চিনতে পারলো না সেখানে । 

খানাপিনা শেষ হতেই শুরু হলো জলসা, নাচ গানের আসর যখন জমজমাট, 
সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা, সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে ছোট প্রাসাদ থেকে 
বোরয়ে সোজা নিজের বাঁড়তে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে। গান বাজনা 
শেষ হলেই তার বোনরা বাড়ি ফিরে আসবে । তাই তার আগেই সাজ-পোশাক 
গহনাপরর আবার ফুলদানীর কাছে জমা করে দেবে, সেই জন্যে ত্বারতপদে ঘরে 
ফিরে এল সে। কিন্তু গহনাপন্র খুলতে গিয়ে দেখলো বাঁ পায়ের মলথানা 
কোথায় খুলে পড়ে গেছে ! মনটা ঈষৎ খারাপ হয়ে গেল, তা যাক, ফুলদানীর 
কাছে চাইলে তো আর অভাব হবে না কিছ; ! 

প্রাতাঁদন সকালবেলায় শাহজাদা প্রাতঃভ্রমণে বেরোয় । সেজেগুজে তার 
তাজ ঘোড়াটায় চাপবে বলে আস্তাবলে আসতেই দেখে সাহসরা কী একটা বস্তু 
দেখতে ভিড় জমিয়েছে । শাহজাদাকে দেখে তারা শশবাস্ত হয়ে ছুটে পালাতে 
থাকে । শাহজাদা দেখতে পায় একজনের হাতে একটি রত্বালগকার । 

_এই--এদিকে শোন ; তোর হাতে ওটা কিরে ? 
॥ লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়য়ে পড়ে, আমার কোনও গ্‌ণাহ নাহী হুজুর, 
এটা আম আস্তাবলের দরজার সামনে কুঁড়য়ে পেয়োছ, বি*বাস করুন । 

এই বলে সে অলঙ্কারটি শাহজাদার হাতে তুলে দেয় । শাহজাদা দেখে 
বুঝতে পারে কোনও বাদশাহজাদীর সাধের মল । চলতে চলতে চরণ থেকে 
স্থলিত হয়ে গিয়ে থাকবে ॥ মলটি মহামূল্যবান হাঁরকতারকা খচিত বলে 
নয়, আশ্চর্য হলো সে এত ক্ষুদ্রাকৃতির মল যে চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছিল, 
না জান সে সুন্দরী দেখতে কেমন অপরূপ ! নানা ভাবে সে কহ্পনাম্ন তার 
মুখচ্ছবি আঁকতে চেম্টা করে । “কিচ্তু বার বারই ব্যর্থ হয় ।. বুকের মধ্যে এক 
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অদম্য বাসনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে । অদর্শনাকে দেখার জনা, প্রাণের প্রিয়তমা 
রূপে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য বুকের মধ্যে উথাল পাথাল শুরু 
হয়ে যায় । 

শাহজাদার এই প্রেম-জবরের কাহনন সুলতানের কর্ণগোচর হতে বেশি সময় 
লাগেনা । একমান পুণের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য স্থলতানের চেষ্টার অন্ত 
নাই। শাহজাদার আভগপ্রায় জানার পর উদজরদের ডেকে বললো, সারা শহত্র 
তোলপাড় করে খোঁজার ব্যবস্থা কর। একটি মূল্যবান হীরের মল পাওয়া গেছে 
আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে । অনুমান করাছ শাহজাদশীর শাদীর সময় আমাল্দিত 
হয়ে যারা এসেছিল তাদেরই কারো হবে সেটি । যারই হোক, সেই মালাকনকে 
হাজির করো আমার প্রাসাদে । 

স্থলতানের হুকুমে সত্যে সঙ্গে সারা শহরে সিপাই সান্মীরা সন্ধান করতে 
বোরয়ে পড়ে । কিন্তু বাদশাহর পেয়াদা বরকন্দাজের সামনে মুখ খুলবে কে 
সুলতানের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল । মল-মানাকনের সন্ধান পাওয়া 
গেল না। এই সংবাদে শাহজাদা বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে শয্যা নিল । পত্রের 
মুখ চেয়ে শাহবান স্ুুলতানকে প্রস্তাব দিলেন, অলঙ্কারাঁটি একটি মেয়ের 
সুতরাং তাকে খু'জে বের করতে গেলে প্রাতিটি বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে 
[জিজ্ঞাসাবদ করতে হবে । 

সুলতান বললেন, বেশ তাই কর। ঘরে ঘরে মেয়েদের পাঠাও ॥ তারা 
প্রতিটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে আস্মথুক । 

খু'জতে খু'জতে সুলতানের নারচররা অবশেষে তিন বোনের বাড়তে এসে 
উপাস্থত হয় । পায়ের গোড়ালীর সরু গোছ দেখে তারা বুঝতে পারে এ ছোট্র 
মলটির মালাকন 'তিন বোনের ছোটজন ছাড়া আর কেউ নয় ! জেরার মুখে 
পড়ে সে স্বীকার করতেও বাধ্য হয়, হ্যা মলটা আরই | প্রাসাদে [নমন্ণ সেরে 
ফেরার পথে তার পা থেকে খসে পড়ে গেছে । 

শাহবানুর চররা মহা সমাদরে ছোট বোনকে প্রাসাদে নিয়ে যায় । শাহবানু 
তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলে, বাঃ কি সুন্দর দেখতে তুমি, আমার ছেলের 
সঙ্গে তোমার শাদী দেব। 

সঙ্গে সত্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল ॥ শাদীর উৎসবে মুখর হয়ে উঠলো 
সারা শহর । 

ঈর্া-কাতর বড় দু'বোন জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ছোটর সৌভাগ্যে 
খুব যেন খুশি হয়েছে এমনি ভাব দেখাতে থাকে । ছোট সরলমাতি মেয়ে, সে 
ওদের মনের কুঁটিলতা ধরতে না পেরে খুশির বন্যায় গা ভাসিয়ে বলে, হুলতানের . 
" অতবড় প্রাসাদে আমি একা-একা দিন কাটাবো 'কি করে দাদ, তোমরাও চল 
- আমার সঙ্গে । 

' ওরা পা বাড়য়েই ছিল, তখনি রাজ হয়ে গেল দু'জনে । মহা ধূমধামে 

শাদী পর্ব সমাধা হয়ে গেল ॥ একটানা চঞ্জিশ দিন আনন্দে উৎসবে উত্তাল 
হয়ে কাটাল সারা শহরবাপী। 
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এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


আটশো তিরাঃশতম রজনণ ৪ 
আবার সে বলতে শুরু করে 2 


চল্লিশটা দিনের আনন্দমখর সুখ-সম্ভোগে ছোট বোন আত্মহারা হয়ে বড় 
দুই বোনকে সেই আশ্চ্ যাদহ ফুলদানীর গুপ্ত রহপ্য বলে ফেলে । এখন সে 
সুলতানের পুধবধ্‌, সুতরাং এমবযেরি আর অভাব কী ? জুতরাং এ ফুলদাননটা 
তার দিদিরাই নিক। 

কিন্তু কাল হলো সেই। চল্লিশ দিনের শেষ দিনে সে হামাম থেকে 
গোস্লাঁদ সেরে ঘরে ফিরে এসে দিদিদের সামনে চুল বাঁধতে বসে । বড় বোন 
সধত্বে পাঁরপাঁট করে কেশ পরিচর্যা করে একটা খোঁপা বেধে তার চার পাশে 
সোনার কাঁটা গ:'ঞজতে থাকে । একটা একটা করে আটখানা কাঁটা গোঁজা শেফ 
হওয়ার সঙ্গে সত্যে ছোট বোনটি, কি আশ্চর্য হঠাৎ একটি ঝ[শট বাঁধা বুলবুল 
পাখিতে রপান্তরিত হয়ে যায় । দুঃবোন তখন হাতের তুঁড়ি বাঁজয়ে পাঁখাঁটকে 
প্রাসাদকক্ষের বাইরে তাঁড়য়ে দেয় । ছোট বোন পাঁখ হয়ে মনের দুঃখে জানলার 
ফাক দিয়ে উড়ে গিয়ে সামনের বাগিচার একটা ফ:লগাছের ডালে গিয়ে বসে। 

এর পর দুই বোন আনন্দে নাচতে নাচতে প্রাসাদ ছেড়ে নিজেদের ঘরে ফিরে 
আপে। 

সন্ধ্যায় শাহজাদা শয্যাকক্ষে এসে দেখে তার প্রাণ-প্রাতিমা অদ্য হয়ে গেছে । 
প্রথমে সারা প্রাসাদ, তারপর সারা শহর তোলপাড় করেও কোনও সন্ধান করতে 
পারা গেল না। বড় দুই বোন শোকের ভান করে ইনিয়ে বানিয়ে কাঁদতে বসে, 
ওরে বাবারে, এ আমাদের কি হলো গো! এত আদরের পিয়ারের বোন তুই, 
কেন বা তুই শাহাজাদার বেগম হতে গোলি-__ 

শাহাজাদা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের ঘরে পড়ে থাকে । আর পাখিটা 
জানলার ওপর এসে বসে 'কাঁচর 'মিচির আওয়াজ তুলে কত কী বলে। 
প্রথম প্রথম শাহজাদা বিশেষ নজর দেয়ান। কিন্তু দিন কয়েক পরে, রোজ 
দেখে দেখে পাখিটার ওপর কেমন মায়া বসে যায় তার। 

আদর করার জন্য সে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায় । ভাবে, ভয় পেয়ে বুঝি 
পালিয়ে যাবে পাখিটা । “কিন্তু না, ভয় সে পায় না, বরং শাহাজাদার হাতের 
স্পর্শ পেয়ে আদরে গলে যায় সে। 

অনেক শোক তাপের মধ্যে এই পাঁখটাকে পেয়ে শাহজাদা মনটাকে একট? 
হালকা করতে পারে ॥ নিজে হাতে করে সে তাকে খাওয়ায়, আদর করে। 

পাখিটার মাথায় জ্রন্দর একটি খোপার মতো ঝৃশট। শাহজাদা ওর মাথায় 
হাত বুলাতে বুলাতে হাতে শন্ত কী যেন অনুভব করে কৌতূহল চোখে 
ঝুটটার দিকে বিশেষ ভাবে নজর করে। 

আশ্চর্য তো ! পাখির মাথার ঝুশটতে সোনার কাঁটা! একটা একটা করে 
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কটাগুলো ওঠাতে থাকে সে। সাতটা কাঁটা তোলার পর অজ্টম কাঁটাটি টেনে 
তুলতেই বুলবুলিটা তার আসল রূপ ফিবে পেয়ে শাহাজাদাকে সালাম কষ্ছুর 
দাঁড়ায়! 

এর পরের কাহনা সংক্ষিপ্ত । 

তার সৌভাগ্যের ঈষয়ি কাতর হয়ে বড় দুই বোন, তারই কাছ থেকে উপহার 
পাওয়া যাদ ফঃলদানীর কাছ থেকে এ যাদুকরী সোনার কাটাগুলো চেয়ে 
[নয়োছল । 

এর পরে অনন্ত স্ুখ-সম্ভোগের সায়রে গা ভাসিয়ে ওরা দুজনে সারাটা 
জীবন আতবাহিত করেছিল। অনেক সুন্দর সুন্দর সন্তানের জনক-জননণ 
হতে পেরেছিল ওরা । আর এ দ:ষ্টপ্রাণ দুই বোন হিংসার জঞলায় জঙলে পড়ে 
থাক হয়ে মরেছিল । 

সে রাত শেষ হতে তখনও অনেক বাকী । তাই শাহরাজাদ অন্য একাঁট 
ক।হিন? শুরু করলো ঃ 


- পৃ 


এক সময়ে ভারতের এক প্রদেশে এক মুসলমান সুলতান দারুণ দক্ষতার 
সঙ্গে প্রজা পালন করতেন। তার কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। িল্তুসে 
জন্য সুলতানের কোনও ক্ষোভ ছিল না। কারণ তিনটি পরমাস্তুদ্দরী কন]া-সল্তান 
লাভ করেছিলেন তিনি । 

দিনে দিনে দল মেলে ওরা কোমল কুশঁড়টি থেকে স্ুবাসিত প্রস্ফুটিত কুহ্থম 
হয়ে ওঠে । আরও সহজ করে বলা যায়, কচি কাঁচা আপেল তিনাঁট র্লমশঃ 
রসালো ডাগ্গর হতে থাকে । 

একাদিন স্থুলতান শাহবাননুকে বললেন, মেয়ে তিনটির শাদশর বয়েস হলো, 
এবার ওদের একটা 'বাঁধ-ব্যবস্থা করতে হয় 2 যথাযোগ্য পান্ন সন্ধান করে তাদের 
হাতে সমর্পণ করাই তো এখন বিধেয়, কি বল ? 

শাহবানু বলেন, এ তো খুবই ভাল কথা, মেয়েদের সময়কালে শাদী দেওয়া 
মা বাবার একান্ত কতব্য। কিন্তু আমার মতে বংশমধণদার কোনও কথা নয়, 
মেয়েদের নিজেদের পছন্দই প্রধান হওয়া উচিত । ওরা যাকে পেয়ে জীবনে সুখী 
হতে পারবে বলে মনে করবে, তাকেই শাদ করুক ।॥ তোমার কী মত ? 

সুলতান বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে একমত ।॥ ওরা নিজেরাই নিজের 
ভাগ্য নিধধারণ করে নিক। 

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হবে । যে সব পান্ত 
আগ্রহণ তারা যথা 'নাঁদন্ট দিনে প্রাসাদশ্প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে । 
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যথা দিনে দেশ-বিদেশের শতশত আমণ?র বাদশাহজাদারা সুলতানের প্রাসাদ- 
প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলো। প্রাসাদের ওপরতল্লার বাতায়ন-কক্ষে বসেছে 
শাহজাদীরা। উপাঁস্থত পাননদের পর্যবেক্ষণ করে বড় দুইবোন তাদের রুমাল 
নিক্ষেপ করলো দুজনের গায়ে । অর্থাং এ দঃজন শাদশীর পা বলে নির্বাচিত 
হলো বড় দুজনের জন্য । 

এরপর ছোটজন রুমাল নিক্ষেপ করলো । কিন্তু হাওয়ার টানে রুমালখানা 
উড়তে উড়তে প্রাসাদের আঙ্গিনার বাইরে অবস্থানরত একাঁট রামপঠার গায়ে 
গিয়ে পড়লো । 

এমন অশুভ সূচনায় জুলতান বিষণ্ণ হলেন। কন্যাকে পুনরায় তানি 
রুমাল 'নক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু কপালের এমনই ফের, পরপর 
তিনবারই রুমাল গিয়ে পড়লো এ রামপাঁঠারই গায়ে । স্থলতান বিচলিত এবং 
ক্ষুত্ধ হলেন। ছোট কন্যা বললো, বাবা, এই বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা । সুতরাং 
একে অস্বীকার করে কোনও লাভ নাই । 

সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তা বলে একটা রামপাঁঠা ? এর চেয়ে তোর মরা 
ম,থ দেখাও ভাল । 

সুলতানের ক্ষোভে শাহজাদা? কান্নায় ভেত্গে পড়ে, বাবা তুমি বৃথাই রাগ 
করছো, এই আমার অদ.ল্টের লিখন, একে এড়াবো কি করে । তার চেয়ে বিধাতার 
গধান মেনে নিয়ে এ রামপাঁঠার সঙ্গেই আমার শাদী দিয়ে দাও। আমি 
অখ্যাশ হবো না। 

বড় দুই বোন ছোটর এই দৃভণগ্যে পুলকিত হয়ে ওঠে । ছোট তাদের চেয়ে 
রুপবতগ বলে সহজাত হিংসা ছিল তার ওপর। আজ অদৃম্টের পারিহাসে 
একটি রামপাঠাকে পাতিত্বে বরণ করতে হচ্ছে শুনে তারা মনে মনে বেশ খুশিই 
হলো। 
যাই হোক, শেষপধন্ত স্থলতান ছোট কন্যার কথা মেনে নিয়ে সাড়ম্বরে তিন 
কন্যার শাদী দিয়ে দিল । 

সন্ধ্যায় তিন কন্যার বাসর্ঘরগুলো জন্দর করে সাজানো হলো । যথাসময়ে 
পান্তরা উপ্াস্থত হলো বাসরঘরে | ৃ 

রামপাঠা পাশ্নকে বাসর্ঘরে ঢ:কিয়ে 'দিতেই ছোট কন্যা দরজা বন্ধ করে 
'দিল। রামপাঠাটি এক অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক 
নুঠামদেহণ ন্ুকুমার নওজোয়ান পুরুষে রুপান্তরিত হয়ে গেল। শাহজাদশ 
হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে । যুবকটি শাহজাদকে কুর্ণিশ জানিয়ে 
বললো, আসলে আমি পাঁঠা নই শাহজাদী, কপালদোষে আজ আমি শাপগ্রস্ত । 
1ক্তু তোমার কানে আমার একমান্ন অনুয়োধ এই গোপন সংবাদ তুমি দ্বিতীয় 
কোনও ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করো না কখনও । তাহলে আমাকে হয়তো চিরকালের 
মতো হারাবে তুমি । 

শাহজাদী বলে, না, একথা কাউকেই বলবো না আমি ? কিন্তু তুমি কে? 
কী তোমার আসল পাঁরচয় ঃ আর কেনই বা এমন দশা হয়েছে তোমার ? 
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যুবক বলে, আমি কে, জানতে চেও না প্রিয়তমা । কেন আমার এই দশা 
সে কথাও এখন বলতে পারবো না তোমাকে । তবে এটুকু জেনে রাখ, বিশ্বে 
এবং বলে আমি তোমার প্রবল পরাক্লান্ত পিতার চেয়েও অনেক বড়। যাদের 
সথ্গে তোমার অন্য দুই বোনের শাদণ হয়েছে কোনও দিক দিয়েই তারা আমার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় । 

অনেক 'দিন ধরেই আমি তোমাদের এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিলাম । আসল কারণ, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে 
ভালবেসে ফেলেছি । অহন্নিশ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছি, তোমাকে যেন 
জীবন-সঞ্গিনীর্‌পে পাই । তা খোদা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমি 
তোমাকে লাভ করেছি । এখন আমাদের এই বন্ধন যাতে চিরস্থায়শ হয় সেজন্য 
তোমাকে একটি হলফ নিতে হবে ? 

_কাঁসে হলফ ? 

তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর সব মানৃষ জানবে, আমি একটি রামপাঁঠা, জন্তু 
মান। যত সাংঘাতিক ব্যাপারই ঘটুক, যে অবস্থাতেই পড় না কেন, আমার 
প্রকৃত পরিচয় কোনও ক্লমেই তুমি প্রকাশ করে দেবে না এই আমার একমা্ন 
অনুরোধ । তা যাঁদ কর, সে যে কারণেই হোক, আমাকে আর খু'জে পাবে না। 

শাহজাদী আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করলো, কোনও কারণেই সে তার 
আসল পরিচয় ফাঁস করে দেবে না। তার জন্যে যাঁদ মৃত্যুকে বরণ করতে হয়, 
দ্বিধা করবে নাসে। 

এরপর ওরা দুজনে গভীর প্রেমের আিঙগনে আবদ্ধ হয়ে সারাটা রাত স্খ- 
সম্ভোগে কাটিয়ে দিল। 

সকাল হতেই শাহাজাদা আবার রামপাঁঠায় রুপান্তারত হয়ে বাসরকক্ষ 
ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল । 

রীতি অনুসারে সকালে শাহবানু এলেন কন্যার খোঁজ খবর নিতে ৷ শাদগর 
প্রথম রাতে কন্যা কীভাবে পারদ্বারা গৃহীত হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই পানর 
মা বাসরঘরে আসেন । 

শাহবানু ঘরে ঢুকেই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বলেন, তুই 
এখনও জিন্দা আছিস, মা? আমরা তো সারারাত কেদে ভাসিয়োছি এ 
জানোয়ারটা বোধহয় তোকে আর আস্ত রাখোনি। 

মেয়ের মুখে হাঁসির খৈ ফুটে, তুমি যে কি বল,মা। জিন্দা থাকবো না 
কেন 2 এই দেখো তোমার মেয়ে দিব্য বহাল তবিয়তে এখনও বেচে আছে । 

শাহবানু অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকায়, কী যেন বোঝার চেম্টা করে, 
1কল্তু মেয়েকে খুশির বন্যায় উচ্ছবাসত দেখে কেমন যেন সে ঘাবড়ে যায় । 

-__তা হলে, তুই সখা হয়েছিস মা ? 

বাঃ রে, সুখ হবো নাকেন ? তোমার জামাই কত আদর সোহাগ জানে 
মা, কী করে তোমাকে বোঝাবো সে কথা । মোট কথা এর চেয়ে ভাল বর আমি 
কঞ্পনা করতে পারিনি মা। 
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মা কেমন চুপসে গিয়ে বললেন, তা তুই যখন সুখণ হয়েছিস, তার বাড়া তো 
আর কিছু নাই । তোর মুখে হাসি দেখলেই আমাদের 'দিল খুশ হবে মা। 
আচ্ছা তুই সুখে থাক, আম এখন চাল 2 

মাস কয়েক পরে সুলতান এক বিরাট পোলো প্রাতদ্বন্দিতার আয়োজন 
করলেন সে প্রাতিদ্বান্বতায় বড় দুই জামাই অংশ নিতে অবতীর্ণ হলো । 
কিন্তু স্লতান তাঁর হোট জামাতা রামপাঁঠাকে আর হাঁজর করলো না পোলো 
মাঠে । কারণ, তানি জানতেন, তাতে উপস্থিত দর্শকদের হাসির খোরাকই 
জোগানো হবে মার! 

বড় দুই জামাই ঘোড়ার পিঠে চেপে ইয়া পেজলাই পেন্লাই লাঠি হাতে নিয়ে 
মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবাঁধ ছ-টাছহট করে পাঁয়তারা ভাঁজছিল। কে 
কাকে কেমন করে ঘায়েল করবে তারই কায়দা কসরত কষাছিল। এমন সময় এক 
তৃতীয় বরপুরষের আব ভাব ঘটলো সমরক্ষেত্রে । 

বীরপুরুষই বটে ! সুঠাম সুন্দর চেহারার এক নওজোয়ান ॥ লাঠি হাতে 
ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশব-াবজেতাত্র মতো এসে উপস্থিত হলো সে। তাঁড়ং 
বেগে বনবন করে ঘিয়ে লাঠির দহন ঘায়ে দুই জামাতা-পযুঙ্গবকে ধরাশায়ী 
করে সে বুক ফহলিয়ে এসে দাঁড়ালো জুলতানের বাতায়ন সম্মুখে । 

উপস্থিত দর্শকরা হযর্ধ্বান করে নওজোয়ানকে বীরোিত সম্মান ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করতে থাকলো । সুলতানও মুগ্ধ হলেন যুবকের অসামান্য বীরত্বে । 
শুধু বীষে কেন, এমন অলোক-সামান্য রূপবান পুরুষই বা কে কোথায় 
দেখেছে ? 

বড় দুই বোন তাদের স্বামীদের পরাজয়ে যুবকের ওপর ক্লুদ্ধ হয়ে ওঠে, 
কিন্তু কনিষ্ঠার মুখমণ্ডল খুশির আলোয় উদ্ভাঁসত হয় । মাথার খোঁপায় 
গোঁজা একটি গোলাপ নিক্ষেপ করে দেয় সে যুবকের দিকে । 

আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কে এই নওজোয়ান। আমাদের 
কাঁনষ্ঠা কন্যার বর রামপাঁঠাই নিজের স্বরূপ ধারণ করে আজকের এই লড়াই-এ 
বাজীমাত করেছে । 

কন্যার এই অশোভন আচরণ সুলতান এবং শাহবানুর নজর এড়ায় না। মনে 
মনে 'বরন্ত হলেও তার বিড়াম্বত জীবনের দুঃখের কথা বিবেচনা করে মুখে 
[কিছু বলেন না তাঁরা । 

1ঘতীয় দনেও এ ঘূবক পোলো ক্ষেত্রের প্রতিদ্ান্দতায় বিজয় গৌরবের 
উল্লাস অভিনন্দন আদায় করে সুলতানের বাতায়ন-পথে এসে কুর্নিশ জানায় । 

সে দিন সুলতান কাঁনঘ্ঠা কন্যার অভব্য আচরণ দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। 
হতচ্ছাঁড় সাধ করে একটা জানোয়ারকে শাদী করে নিজের িন্দগণ বরবাদ করে 
এখন পরপুরুষকে দেখে বেহায়া নিলছ্জের মতো ঢলাঢলি করতে আরম্ভ 
করেছে! ূ 

ততণয় দিনের লড়াই শেষে আবার যখন সে বিশব-বিজেতার মতো এসে 
দাঁড়ালো তখন ছোট মেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। বিরাট একটি 


৩৫9 


ফলের মালা সুতোয় বেধে নামিয়ে দিল তার গলায় । 

-_-শায়তানীটা কামের তাড়নায় কাণ্ডজ্ঞান হাঁরয়ে ফেলেছে । আজ আম 
ওকে নিজের হাতে খুন করবো । 

রাগে কপিতে কাঁপতে সুলতান তেড়ে গেলো ছোট মেয়ের দিকে । চুলের, 
মহঠ ধরে আছাড় মেরে মেঝেয় ফেলে দিলেন, বল বেয়াদপ দ্চাঁরন্রা, কেন তুই 
এইভাবে আমার মুখে চূনকালি দিলি । আজ তোকে আমি শেষ করে ফেলবো । 
হাজার বারণ সত্তেও একটা রামপাঁঠাকে শাদী করে আমার এই বাদশাহী 
খানদানীতে কলঙ্ক লেপে দিয়েছিস, তাতেও তোর সাধ মেটেনি। এখন প্রকাশ্যে 
পরপুরুষকে ঘরে টেনে কামনা মেটাতে চাস এত বড় সাহস তোর । না, ঢের 
হয়েছে আর তোর এই বেলেল্লাপনা সহ্য করবো না আম । আজই এখান 
নিজের হাতে তোকে গলা টিপে খতম করে দেব । 

সুলতান দ'হাত দিয়ে কন্যার গলাটা চেপে ধরেন । উদ্দেশ্য *বাপরোধ করে 
মেরে ফেলবেন তাকে । মতত্যু নিশ্চিত জেনে মেয়েটি কাতর কাকুতি করে বাবার 
কাছে, বাবা আমাকে ছেড়ে দাও, জানে মেরো না। আম কোনও দোষ কারান, 
কোনও পাপ কারান-- 

-চোপ রও, পরপুরুষকে লহব্ধ করার চেষ্টা করে যে নারাঁ, সে দোজাকের 
কাঁট! 

-না বাবা, না, আমি স্বামী ছাড়া 'ছিতায় পুরুষের দিকে কখনও নজর 
দিই না। তুমি যাকে পরপরুষ মনে করেছ সে তোমার জামাই । বলছি, সব 
তোমাকে খ্যলে বলাছ বাবা । আমাকে তুমি জানে মেরো না, আম সব খুলে 
বলছি তোমাকে । আসলে সে কোনও জন্তু জানোয়ার নয় । কোনও কারণে 
আজ সে এঁ রূপ ধারণ করেছে । কিন্তু ইচ্ছে করলেই সে তার নিজের রূপ 
ফিরে পেতে পারে । প্রতিদিন রাত্রে সে আমার সঙ্গে মানুষ হয়ে মিলিত হয়। 
আবার সকাল হতে না হতেই, কেউ দেখে ফেলার আগে, আবার এ জন্তুর রূপ 
ধরে । আসলে সে বিরাট শাহেনশাহর পুত্র সংন্দর সৃপহর্ষ নওজোয়ান । 

সুলতান শাহধান; এবং বড় বোনরা একথা শুনে স্তীম্ভত হয়ে যায়! এমন 
অদ্ভূত অবিশ্বাস্য কথা কে শুনেছে কবে ? 

সেইদিন থেকে রামপঠাকে আর কেউ দেখতে পেল না। রাতের পর রাত 
কেটে যায়, ছোট কন্যা বাসর সাঁজয়ে বসে বসো বিনিদ্র রজনণ কাটায়, কিন্তু তার 
স্বামী আর আসে না। 

সুলতান চারদিকে চর পাঠালেন । তন্ন তল্ল করে তজ্লাপী চালানো হলো 
সর্ব । কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না ছোট জামাতার ! 

এইভাবে দিনে 'দনে মাস বয়ে যায় । মাসে মাসে বংসরও আতিক্রান্ত হয়ে 
চলে। ছোট কন্যা বুঝতে পারলো, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে বলে আর তার 
স্বামী ফিরে আসবে না। কিন্তু স্বামীসোহাগে বণিত হয়ে জীবন ধারণেরই 
বাক প্রয়োজন? তাই সে ঠিক করলো, আত্মঘাতাঁ হয়ে মরবে । 

[কন্তু মরার আগে তার দেখতে সাধ হলো, এই দুনিয়ায় তার চেয়ে হতভাগা 
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মেয়ে আর কেউ আছে কিনা । সকলের অলক্ষ্যে একদিন সে প্রাসাদ ছেড়ে পথে 
বেরিয়ে পড়লো । 

চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আবার প্রাসাদেই ফিরে এল । পথ চলা 
আর জনে জনে 'জরজ্ঞেস করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবে আপাতত গহ- 
ত্যাগের পাঁরকজ্পনা বাতিল করে শহ্রাভ্যন্তরে এক আনন্দ্যস্‌ন্দর সুরম্য হামাম 
গৃহ বানাবার বাসনা করলো । 

বহু অর্থব্যয়ে একদিন সে হামাম গৃহ তৈরিও হয়ে গেল। লোকে দেখে 
শত মুখে প্রশংসা ছড়াতে লাগলো, এ রকম স্নানাগার তামাম হিন্দুস্তানে আর 
দুটি নাই। 

ঘোষণা করে দেওয়া হলো, সব্স্তরের নারীদের জন্য এঁ হামামের দ্বার 
অবারিত থাকবে । কোনও পয়সাকাঁড় লাগবে না। তবে একাঁট মান শতে। 
যে নারী গোছল করতে আসবে সেখানে তাকে তার জাঁবনের সবচেয়ে দ্খ 
বেদনার সত্য কাহিনী বিবৃত করতে হবে। সুলতান-দৃহিতা সকণে তা 
শুনবেন। যাদের জীবনে কোনও দুঃখ বেদনা ছায়াপাত করেনি, হামামে তাদের 
প্রবেশ আধকার নাই । সারা দেশের ভাগ্-বিড়ীম্বত শোক দ:ঃখ তাপে দগ্ধ 
নারধর সংখ্যা অগাঁণত । সেই সব মেয়েরা দলে দলে আসতে থাকলো শাহজাদীকে - 
তাদের দুঃখ বেদনার কাহিনী শোনাতে | 

কেউ তার স্বামধর অত্যাচারের কাহিনী শোনায়, কেউ বলে কী ভাবে তার 
স্বামী অন্য মেয়ের পাজ্লায় পড়ে তাকে পাঁরত্যাগ করে চলে গেছে, আবার কেউ 
বা প্রতারক স্বামীর খস্পরে পড়ে নিজের যথাসববস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী 
হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের দুঃখ বেদনাকে অনেক বড় করে তুলে ধরতে চেষ্টা 
করে। কিন্তু শাহজাদগ নিজের দুভণগ্যের চেয়ে কারো কাঁহনীই আরও বেশি 
বেদনাদায়ক বলে মনে করতে পারে না। 

একাদন এক অশগীতপরা লোলচর্ম দীনাতিদঈন বৃদ্ধা হামামে প্রবেশ 
করলো । শাহজাদীর হাতে চুম্বন করে সে বললো. মা জননী, আমার বয়সের 
গাছপাথর নাই, এবং আমার দ£ঃখের কাহিনীরও সীমা সংখ্যা নাই । সে-সব 
কাহিনী শোনাতে শোনাতে জিভ আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। অত কথা 
বলতেও পারবো না, শোনার মতো ধৈর্যও তোমার হবে না। তার চেয়ে আমার 
জঁবনের সবচেয়ে শেষ দ:ঃখের কাহিনীটা তোমাকে শুনিয়ে যাই । এবং আমার 
মনে হয়, এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী, কারণ এর 
ফলে দুঙ$খের কোনও অনুভূতি আম বোধ করতে পারনি । দেহ মন সব 
অসাড় হয়ে গেছে একেবারে ৷ ঘটনাটা সবে গতকাল ঘটে গেছে । তাই এখনও 
ঠিক বুঝতে পারাছি না, কী আমার ঘটেছে। এবং তাতে কতটা আমার দুখ 
পাওয়া উচিত। সে যাই হোক, হুবহ? যা ঘটেছে সেই কাঁহনীই বানি £ 

মা জননণ, এই যে আমার গায়ে কামিজটা দেখছো, এই একটিমাত্র নীল 
রঙের জামাই আমার সম্বল, গরণব মানুষ আর একটা বানাবো তার পয়সা 
জোটাতে পার না। কামিজটা ময়লায় তেল-চিটচিটে হয়ে গেছে, গায়ে যখন; 
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আর রাথতে পারি না, তখন পুরুষমানৃষের নজর এাঁড়য়ে রাতের অন্ধকারে 
নদীর কোনও কিনারে বিবগ্মা হয়ে তাঁড়ঘাড় জামাটা সাবান-কাচা করে তখ্যান 
গায়ে পরে নিই। 

গতকালও কামিজটা সাবান-ক'চা করতে সম্ধ্যাবেলায় নদণর ধারে গিয়েছিলাম । 
একটা নির্জন ঘাটে নেমে জামাটা কেচেকুচে একটা পাথরের চাই-এর ওপর মেলে 
দিয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে রসোছিলাম । হাওয়াতে খানিকটা শুকিয়ে গেলেই 
গায়ে চাপিয়ে চলে আসবো, এই রকমই মতলব ছিল, কিন্তু খাঁনকটা দরে একটা 
থচ্চরকে বিমহতে ঝিমৃতে এগিয়ে আসতে দেখে আম খপ করে কামিজটা তুলে 
নিয়ে গায়ে গিয়ে দিলাম । ভয় হয়েছিল, গাধাটার পিছনে নিথণং তার সাঁহসও 
আছে! সে যদি আমার উদোম অবস্থা দেখে ফেলে--ছিঃ হিঃ ফি শরম-কি- 
বাত ? 

কিন্তু আম্চয? দেখলাম গাধাটার পিঠে বোঝাই একগাদা ছাগল ভেড়ার 
কচি ছাল। দাবা গজেন্দ্রগমনে মাথা দঃলাতে দ£লাতে সে আমার সামনে দিয়ে 
পার হয়ে গেল। বেশ কিছহক্ষণ সাহসের প্রতশক্ষা করলাম । কিন্তু না, গাধাটার 
পিছনে কোনও মানুষস্রন কেউ নেই । ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হলো । 
কৌতূহল এড়াতে না পেরে গাধাটার পিছ] ধাওয়া করলাম । বেশ কিছুটা পথ 
আসার পর নদীর ধারেই একটা ছোট্ট টিলার সামনে এসে দাঁড়য়ে পড়লো গাধাটা। 
তারপর একখানা পা 'দিয়ে একটা জায়গায় আচড়াতে থাকলো । একট. পরে 
অবাক হয়ে দেখলাম জায়গাটার মাটি দু ভাগ হয়ে সরে গেল খাঁনকটা ॥। এবং 
সেই ফাঁক দিয়ে গাধাটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও কৌতূহল চাপতে না 
পেরে এ ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম | 

একটু এগোতেই দৌখ একটা গুহামুখ ॥ গাধাটা তেমাঁন হেলতে দুলতে 
সেই গৃহার ভিতরে চলে গেল । আমিও তাকে লক্ষ্য করে পিছু পিছ. চলতে 
থাকলাম । 

কি বিশাল গহাপ্রাসাদ । কত স্ন্দর সুন্দর দামী দামী আসবাবপন্ত 
ঝকঝক-তবকতক করে সাজানো গোছানো সব । চোখ জাাড়য়ে বায়। 

পায়ে পায়ে আরও ভিতরে ঞাঁগয়ে গেলাম ॥ স্ম্দর খানার খুশবহ ভেসে 
এল নাকে । এক-পাশে তাঁকয়ে দোখ থরে থরে সাজানো সব পেয়ালা পারচ, 
কাঁটা চামচে এবং নানা ব্যঞ্জনের ঢাকা দেওয়া হরেক রকমের ছোট বড় সব পান 
একটি পারের ঢাকা খুলে দেখি মাংসের কাবাব । আমার তখন জিভে জল এসে 
গেছে । লোভ সামলাতে না পেরে একটুখানি নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি মান । 
অমনি একটা গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল £ হাত ওঠাও । এ খানা 
আমাদের মালকিনের জন্য । খবরদার ছহ*য়েছো কি মরেছো! আমি তৎক্ষণাৎ 
সশহ্দে ঢাকনাটা নামিয়ে রাখ । তারপর আর ওখানে না দাঁড়িয়ে অন্য দিকে, 
অন্য একটা ছোট্র কুঠরীতে ঢুকে পাঁড়। সেখানে দেখলাম চমৎকার সব গরম 
গরম রুটি তাওয়ায় বসানো হয়েছে । তন্দুরধগুুলো ধীরে ধারে ফুলছে, কোনটা 
বা বেশ তোর হয়ে এসেছে। আরও কতকগুলো রুটি স্যাকা শেষ হয়ে; 
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গেছে । সেগুলো, মনে হলো সদ্য তণ্ড়ুর থেকে তুলে টেবিলে সাজানো হয়েছে 
একখানা রুটির দিকে হাত বাড়াতেই আবার সেই গ:রুগম্ভীর স্বর ভেসে এল £ 
খনরদার হাত ওঠ।ও | এ সব খানা আমাদের মালাকনের জন্য । হাত দিয়েছ কী 
মরেছো । 

ভীত চকিত হয়ে আম ছ:টে পালালাম সৈখান থেকে । ছুটতে ছুটতে 
অনেক পিশীড় ভেঙ্গে উপরে উঠে এলাম এক শ্বেত পাথরের বিশাল মহলে । 
আমার মনে হয়, সে ধরনের জমকালো ঘর একমান তোমার বাবার প্রাসাদেই থাকা 
সম্ভব! সেই দরবারকক্ষের ভিতরে পর পর চজ্লিশটা তখত.-গ্রাতটি সোনার 
তোর । প্রাসাদের মনোহর দশ্যাবলশী দেখে আমি মন্মুণ্ধের মতো দাঁড়িয়ে 
পড়লাম সেখানে । 

একট পরে দেখলাম ঘরের ভিতরে চজ্লিশটা রামপাঠা এসে দাঁড়িয়েছে । 
তাদের মধ্যে সব/চয়ে যে তাগড়াই নে মাঝখানের সবচেয়ে বড় মসনদটিতে চেপে 
বসলো । সত্যে সঙ্গে বাকী পঠাগুলো বাদশাহ কেতায় কুর্ণিশ জানিয়ে এক 
এক আসনে এক একট উঠে বসলো । 

এর পর ওরা সবাই একসঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই, আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, 
এ চ্িশটি পাঠা ফুলের মতো সুন্দর স্ুদ্দর সব নওজোয়ান হয়ে গেল । ওদের 
শরগর থেকে যৃুইফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরময় ॥ 

তারপর দেখলাম, সবচেয়ে বড় মসনদে যে ছেলোটি বসোছিল, হাপুস নয়নে 
বাঁদতে লাগলো সে । এবং তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে অন্য ছেলেরাও একই ভাবে 
বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে লাগলো £ কোথায় গেলে গো, আমাদের 
মালকিন, কোথায় তুম হারিয়ে গেলে । তোমার বিরহে আজ আমরা ছনছাড়া 
হয়ে পড়েছি । তুমি এস--আমাদের কাছে এস। তুমি না এলে আমরা তো 
তোমার কাছে যেতে পারবো না। আমাদের একান্ত আবেদন, তুমি আমাদের 
কাছে চলে এস। 

এর পর ওরা [সংহাসন থেকে নেমে তিনবার গা ঝাড়া দিতেই আবার 
সকলে রামপঠায় রুপান্তীরত হরে দরবারকক্ষ থেকে বোরয়ে অদৃশ্য হয়ে 
গেল। 

এই সব দেখে আম তো হতভম্ব হয়ে গেলাম । আর সেখানে দাঁড়ালাম না। 
এ 'সশড় সে সিশীড় ভেঙ্গে এ ঘর ও ঘর ডিঙিয়ে অবশেষে গুহা ছেড়ে বোরয়ে 
সোজা তোমার হামামের দিকে ছুটে আসাছি। আমার মনে হয় এইটেই আমার 
জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী । কারণ, ক্ষুধার্ত থাকা সত্তেও সামনে 
নানারকম জুজ্বাদ? খানাপনা পেয়েও তা স্পর্শ করতে পাঁরানি। তাছাড়াষে 
সব দৃশ্য দেখে এলাম তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম নাকছু। এর চাইতে 
দুঃখের আর কি হতে পারে, বল মা জননী £ 

বৃধ্ধার কাহনশ শুনতে শুনতে শাহজাদীর শাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল ॥ বলা 
শেষ হতে না হতে ওর বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকলো, হাত পা অসাড় হয়ে 
আসতে লাগলো । তার আর বিন্দুমাত সংশয় নাই, এ প্রধান রামপাঠাই তার 
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1প্রয়তম স্বামী । বৃদ্ধাকে সে বুকে জাঁড়য়ে ধরে আকুল হয়ে বলতে লাগলো, 
তুমি আমার মা, তোমার কাছে আমি চিরকাল খাণী হয়ে থাকবো । তুমি যা 
চাও, দুহাত ভরে দেব তোমাকে । শুধু একটিবার, আমাকে এ গুহার ভিতরে 
নিয়ে চল, মা। আমি তোমার কেনা হয়ে থাকবো সারা জীবন । 

বৃদ্ধার পিছনে পিছনে সেই নদীর ধারে টিলাটার সামনে এসে পেশহুল 
শাহজাদী। একট:ক্ষণ পরে একটি খচ্চর পিঠে কাঁচা-চামড়ার ডাই 'নয়ে হেলতে 
দুলতে এসে দাঁড়ালো সেখানে । তরপর পা দিয়ে একটা জায়গা আঁচড়াতেই 
একটা গর্ত হয়ে গেল এবং সেই গতের ভিতরে ঢুকে গেল সে। বৃদ্ধা 
শাহজাদীকে সঙ্গে করে খচ্ছরের পিছনে পিছনে গতের নিচে নেমে গেল। 
আবার সেই গুহামৃথ ॥ ওর] দুজনে খচ্ছরকে অনুসরণ করে গুহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে গেল অনেকটা । বৃদ্ধা আও্গুল দিয়ে দেখালো, এ দ্যাখো মা, কত 
সব জিভে জল আসা খানা-পিনা ঢাকা দেওয়া আছে ওখানে । কিন্ত খবরদার 
ওদিকে যেও না, এখান মেরে ফেলবে তোমাকে । 

শাহজাদী বলে, তা মারুক, দেখাই যাক না কি বলে। 

একটা পান্রের ঢাকনা খুলতেই কাবাবের সুগন্ধে প্রাণ মন ভরে গেল । সঙ্গে 
সঙ্গে বিনয়-বিগালত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, মালাকন, মেহেরবানী করে 
গ্রহণ করুন, আপনার জন্যেই তো সাজিয়ে বসে আছি আমরা । 

শাহজাদণ [কল্তু গ্রহণ করলো না কিছু । পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখলো -- 
সুন্দর অন্দর সব তন্দুরী থরে থরে সাজানো । আবার সেই কণ্ঠ ভেসে আসে, 
একটু কিছু আস্বাদ করে আমাদের কৃতার্থ করুন, মালকিন । ,আমরা কতকাল 
ধরে খাবার সাজিয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি । 

এরপর খড় বেয়ে উপরে চলে এল ওরা । সেই সুরম্য শ্বেতপাথরের 
দরবার মহল ॥ চাঁ্লশাঁটি সোনার সিংহাসন । যেমনটি বৃদ্ধা বর্ণনা করোছিল, 
অক্ষরে অক্ষরে একই দৃশ্য দেখতে পেল শাহজাদী । 

বৃদ্ধা বললো, এরপর মা, তুমি এখনই এঁ মহলে যাও । আমি আড়াল থেকে 
তোমাকে লক্ষ্য রাখবো । 

এরপরে যা ঘটতে পারে তাই ঘটলো ॥ অনেক দিন বাদে স্বামণকে ফিরে 
পেয়ে শাহজাদী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল । 

বেশ কিছাদন সেই পাতালপ:রাঁতে সুখাঁবহার করার পর ওরা দুজনে একক্রে 
ফরে এল সুলতানের প্রাসাদে । কন্যা এবং জামাতাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ হাঁসি 
গানে আবার মুখর হয়ে উঠলো প্রাসাদ । সুলতান ও শাহবান? প্রাণ ভরে 
আশীর্বাদ করলেন ওদের । 

এরপর ওরা আর কখনও 'বাচ্ছন্ন হয়নি । 

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে একটংক্ষণ থামলো । তারপর আর এক কাহিনাঁ 
বলতে শুর; করলো £ 
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পু পু সু 


এক সময়ে কাইরো শহরে এক ফোঁরওয়ালা বাস করতো । বাড় বাঁড় ঘুরে 
ঘুরে সে মুরগীর ডিম বিক্রি করে বেড়াতো । 

ফেরিওয়ালার তিনটি কন্যা । িনজনেই ফুটফংটে সুন্দরশ। তার মধ্যে ছোট 
জাইনাহ শুধু রূপে নয়, বিদ্যাবদ্ধতেও চৌকস | 

ফেরিওয়ালা কণ্ট করেও মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল পান্রের যোগ্য 
করে তুলেছিল । সন্ধ্ম সৃচটীশিল্প শেখার জন্য প্রাতাদিন সকালে ওরা এক বৃদ্ধার 
বাড়তে যেত। ওদের যাওয়ারআসার পথের মাঝে সুলতানের প্রাসাদ । প্রাতিদিন 
[তিন বোন লক্ষ্য করে সুলতানের একমাত্র পুত্র জানলার ধারে বসে তাদের 'দকে 
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে । মাঝে মাঝে সে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়, 
এই যে ফেরিওয়ালার মেয়েরা, ভাল আছ তো ? 

বড় এবং মেজ বোন মদ হেসে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে শাহজাদাকে সম্রদ্ধ 
আভিবাদন জানায় । িপ্তু ছোট বিন্দুমান্্ সাড়া না দিয়ে অন্যাদকে তাকাতে 
তাকাতে প্রাসাদ-চত্বর পার হয়ে যায়। 

ছোটর অবজ্ঞা অবহেলার ভাবভগ্গীতে শাহজাদা মনে মনে ক্ষুব্ধ ও কিছ?্টা 
রুষ্ট হয়। যতই 'দিন যায় ক্রমশ সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ভাবে, মেয়েটার তো 
জব্বর সাহস ! সে 'কিনা স্থলতানের পতন । তাকে তুচ্ছতাচ্ছিলা করে এক সামান্য 
ফেরিওয়ালার গেয়ে 2 ঠিক আছে এমন শিক্ষা দিতে হবে তাকে, যাতে জিন্দগাঁ 
ভর ইয়াদ থাকে তার । সে শাহজাদা--তার যে কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে 
এ মূর্খ মেয়েটার কোনও জ্ঞান নাই। একবার ওকে মজাটা দোখয়ে দিতে 
হবে। 

একদিন সে ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, যে তিনটি মেয়ে 
রোজ আমার প্রাসাদের স্বামনে দিয়ে যায় আসে ওরা কি তোমার মেয়ে 2 

--জী হুজর। 

ভয়ে ফেরিওয়ালার গলা কাঠ হয়ে যায় । 

--হুমত শাহজাদা গম্ভীর চালে হুকুম জারি করে, কাল সকালে নামাজের 
সময় তোমাকে হাঁজর হতে হবে এখানে । আমি তোমার সাজ-পোশাক খুলতে 
আবার পরতে, মূহূর্তে হাসতে এবং পর-মুহতেই কাঁদিতে, ঘোড়ার পিঠে উঠে 
বসতে এবং সঙ্গে সত্গে নেবে পড়তে--যখন যেমন হুকুম করবো পলকের মধ্যে 
সেসব তামিল করতে হবে তোমাকে ? যদি এক তিল এদিক ওদিক হয়, এক পল 
দেরি হয় তবে তোমার গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন। 

শাহজাদার এই রকম ক্রোধান্বিত ফরমাস শুনে ফেরিওয়ালার হদক্প শুরু 
হয়ে যায় । আভ:মি আনত হয়ে কৃর্নিশ কেতা জানিয়ে বলে, জো হ-কুম 
মাঁলক। 

বিষণ্ণবদনে ঘরে ফিরে আসে ফেরিওয়ালা । মেয়েয়া বাবাকে দারুণ 
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চিম্তিত দেখে উৎকশ্ঠিত হয়ে জিজ্ধেস করে, কা হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন 
দেখাছি কেন ? 
ফোঁরওয়ালা শাহজাদার উদ্ভট হুকুমের কথা সব খুলে বললো মেয়েদের । 
এই সময় রান্র প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


আটশো উননব্বইতম রজনীতে 
আবার কাহনী শুরু হয় £ 
সে বলতে থাকে £ 
ছোট কন্যা জাইনাহ বাবার কাছ থেকে সব শোনার পর অন্রহাসিতে ফেটে 
পড়ে, ও হো হো, এই সব বলেছে শাহজাদা তোমাকে, বাবা? যাক তোমার 
একটুও ঘাবড়াবার কিছু নাই, আমার কথা শোন--আমি যা বাল সেইভাবে কাজ 
করে যাবে, দেখবে তোমার গায়ে আঁড়টি লাগবে না। এক কাজ কর, জেলেপাড়া 
গিয়ে একখানা মাছধরা জাল নিয়ে এস। আম তোমাকে অনেক কায়দা করে 
জালখানা পরিয়ে দেব। শাহজাদার সামনে দাঁড়ালে সে বুঝবে তুমি 
একই সঞ্চগে পোশাক পরে আছ আবার উলঙ্গ হয়েও আছ । আর সঙ্গে নিয়ে 
যাবে একটা পেশ্মাজ। শাহজাদার সামনে দাঁড়াবার আগে পে়াজটার রস চোখে 
লাগিয়ে দেবে । তাহলেই তুমি একই সঙ্গে হাসতেও পারবে, কাঁদতেও পারবে । 
একটা খুদে গাধার ওপর চেপে তুমি হাজির হবে সেখানে ॥ তোমার পা দুখানা 
নিচে নামালেই মাটিতে ঠেকে যাবে । তা হলে একই সঙ্গে গাধার পিঠে চড়াও 
হবে আবার মাটিতে দাঁড়ীনোও যাবে । এরপর খোদা ভরসা, নসীবে যা থাকে 
হবে। 
জাইনাহর বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে ঘায় ফেরিওয়ালা । মেয়েকে আদর করে 
তার যথা পরামর্শ মতো সেজেগুজে গাধার পিঠে চেপে প্রাসাদের দিকে রওনা 
হয় পরদিন প্রত্যুষে । 
শাহজাদা ফেরিওয়ালার বাঁদ্ধ এবং বিচক্ষণতা দেখে অবাক হয় । মনের 
ক্ষোভ মনেই চেপে গজরাতে থাকে । ফেরিওয়ালার কোনও খ*্তই ধরতে পারে 
নাসে। 
ঘরে ফিরে এসে কন্যাকে আদর করে চুমু খেয়ে বলে, মা, তোর বাদ্ধির 
জোরে অন্ন আজ মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে জান !নয়ে ফিরে আসতে পারলাম । 
জাইনাহ ভাবে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই ইতি হবে না। এর পরে শাহজাদা 
তার ওপর প্রাতশোধ তোলার চেম্টা করবে । যাই হোক, আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে । বাবাকে সে বলে, বাবা, আমার জন্য লোহার 
বমমপোশাক বানিয়ে দাও, তুমি । মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের বর্ম পরে ঠিক 
সেই রকম । আর দৌর করো না, আজই তুমি কামারকে বায়না করে এস, যেন 
সে কালকের মধ্যেই বাঁনয়ে 'দিতে পারে । 
পরদিনই বমতৈরি হয়ে এল ! জাইনাহ রণরঞ্গিনী সাজে সাজালো নিজেকে । 
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হাতে নিল একখানা কাঁচ, একখানা ক্ষুর আর একখানা ইয়া বড় কাঁটাচামচ % 
গট গট করে রওনা হলো প্রাসাদের উদ্দেশ্যে | 

প্রাসাদের সদরে প্রহরীরা চমকিত হয়ে ফটক ছেড়ে সরে দাঁড়ালো । জাইনাহ 
বীরাঙ্গনার মত সদর্পে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো । সোজা চলে এল সে 
শাহজাদার কক্ষে । 

জাইনাহর ভয়ঙ্কর মতি“ দেখে শাহজাদার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার দাখিল । 
কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে না পেরে জাইনাহর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে 
আর্তনাদ করে ওঠে, দোহাই ইফ্রিত সাহেবা, আমাকে জানে মেরো না আম কোনও 
দোষ কারাঁন। 

জাইনাহ গম্ভীর স্বরে হুকুম করে, ঠিক আছে সোজা হয়ে বস। আম তোমার 
মাথার চুল আর গোঁফ কামিয়ে দেব। একট: নড়া-চড়া বা বেয়াদর্পি করবে না। 
তাহলে এই দেখছো কাঁটা-চামচে একেবারে গেলে দেবো তোমার চোখ দুটো । 

শাহজাদা তৎক্ষণাৎ সুবোধ ছেলের মতো বসে বসে মাথাটা সামনের দিকে 
এগিয়ে দিয়ে বলে, না না, এক চুল নড়বো না আমি । দোহাই তোমায় আমাকে 
অন্ধ করে দিও না। 

জাইনাহ কাঁচি দিয়ে মাথার আধখানা এবং ক্ষুর দিয়ে ভূর আর 
গোঁফের আধখানা কামিয়ে দিল শাহজাদার। তারপর মুখে লেপে দিল গাধার 
গোবর । 

তারপর শাহজাদা এবং তার কম্পমান চেলা-ামহণ্ডা খোজা নফরদের সামনে 
থেকে আবার বারা্গনার মতো প্রাসাদের বাইরে বোরয়ে সোজা নিজের বাঁড়তে 
ফিরে এল সে। 

পরাদন সকালে আবার যথারীতি তিন বোন সেজেগুজে সেলাই শিখতে 
বোরয়ে পড়ে । এঁদন আর ওরা বোরখার নাকাব তুলে রাখে না। একেবারে 
ঢেকে ঢুকে মাথা নিচু করে প্রাসাদের সামনে দিয়ে হে'টে চলে ঘায়। 

শাহজাদা সেদিনও বসৌঁছিল তার ঘরের জানলার পাশে । তিন বোন সামনে 
আসতেই গলায় মধু ঢেলে সে জিজ্ঞেস করে, কি গো তোমরা কি সেই 
[ফারিওয়ালার মেয়েরা ? 

এবার ছোটজন নাকাব তুলে শাহজাদার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে 
বলে, হখা। কিন্তু আপনার আধখানা ভুরু আর আধখানা গোঁফ কে কামিয়ে 
দিয়েছে, শাহজাদা ? 

জাইনাহর এই বাক্যবাণে মুষড়ে পড়ে শাহজাদা | কি উত্তর দেবে ভেবে পায় 
না। মাথাটা আপনা-আপনি বু'কে পড়ে নিচের দিকে ৷ জাইনাহ খিল খিল করে 
হেসে ওঠে, আহা অত সরণ হচ্ছে কেন, শাহজাদা ? তা গাধার গোবর খেতে 
কেমন স্বাদের 2 ভাল হজম হয়েছিল তো ? 

তিনজনের উচ্চকিত হাসির অট্টরোলে শাহজাদার মাথা বিম ঝিম করতে 
থাকে। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার কাছে কানের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে । দাঁত 
কড়মড় করে সে সিংহনাদ করতে চায় ॥ কিন্তু ততক্ষণে পাখিরা অনেক দূরে: 
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পার হয়ে গেছে। 

কোধে সারা অঙ্গ জঙ্লতে থাকে শাহজাদার। কিন্তু নিরুপায় হয়েই নিজের 

রে বন্দী-জীবন কাটাতে হয় তাকে । অপেক্ষা করতে হয় ততদিন, ঘতাদন না 
তার গোঁফ, ভূর, চুল গাঁজয়ে বাকী অর্ধেকের সমান হয়ে ওঠে । 

আবার একাঁদন ফোরিওয়ালাকে ডেকে পাঠালো শাহজাদা । 

-শোন ফেরিওয়ালা, আমি তোমার ছোটকন্যাকে শাদী করতে চাই । আশা 
কার তোমার অমত হবে না? তাকে দেখা অবাধ আমি মহব্বতে মজে গোছ। 
আমার কথায় যাঁদ সায় না দাও, তবে তোমার গদ্ণন যাবে, ফোরওয়ালা-- 
হুশীশয়ার ! 

ফোরওয়ালা বললো, এ তো খুবই আনন্দের কথা, তবে কি জানেন মালিক, 
মেয়ে বড় হয়েছে, তার তো মতামত বলে একটা কথা আছে । আপাঁন যাঁদ 
আমাকে কিছ সময় দেন তবে তার মতামত জেনে আপনাকে জানাতে পার, 
হুজংর। 

শাহজাদা বলে, শুনে সুখী হলাম । একশোবার, তোমার মেয়ের মতামতই' 
তোসব!। ঠিক আছে আমি তোমাকে তিন দিনের সময় দিলাম । কিন্তু একটা 
কথা ইয়াদ রেখ, তোমার মেয়ে যাঁদ রাজ না হয় তাহলে তুমিও বাঁচবে না, 
তোমার কন্যাও কোতল হবে । 

বেচারা ফেরিওয়ালা প্রায় কাঁদ কি হয়ে ঘরে ফিরে আসে । জাইনাহকে কাছে: 
ডেকে শাহজাদার বাসনার কথা বলে । 

__তুই যাঁদ অমত কাঁরস মা, বাপ বেটি দুজনকেই সে কোতল করবে । 

জাইনাহ খল খিল করে হেসে ওঠে, তুমি কি ভীতু, বাবা । মন থেকে ওসব 
বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেল তো, দেখো, কিচ্ছু বিপদ হবে না আমাদের । এরকম 
শাদী তো তোমার মেয়ের পরম ভাগ্যেরই কথা, বাবা ! আম রাঁজ। তুমি তাকে 
কথা দিয়ে এস গে । 

ফোৌরওয়ালা শাহজাদাকে জানিয়ে এল তার কন্যার সম্মাত। শাহজাদা তো 
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৃত" করতে লাগলো । 

বাবা প্রাসাদের উদ্দেশে বোরয়ে গেলে জাইনাহ বাজারের এক মিঠাইওলার 
দোকানে গিয়ে একটা চিনির পৃতুল বানাবার বায়না দিয়ে এল । পহতুলটা হবে 
একটি সুন্দরী কিশোরীর মাপের । দেখতে হওয়া চাই আঁবকল জাইনাহর- 
মতো। 

ময়রা বললো, আমার নিজের হাতের কাজের প্রশংসা নিজে করবো না, 
মালাকন। তবে চিানর পুতুলটা যখন আপনার পাশে দাঁড় কারয়ে দেব তখন 
আপনার জন্মদাতা বাবাও ঠিক চিনে নিতে পারবেন না কোনাঁট তার আসল ' 
মেয়ে। 

পরদিন শাদীর রজনী । বাসর ঘরে বড় দুই বোন জাইনাহর চিনানামত 
প্রীতমূর্তিটাকে সোনার পালঞ্কে মখমলের শধ্যায় সযত্বে শুইয়ে দিয়ে আবক্ষ 
চাদর 'দিয়ে ঢেকে দিল। শাহজাদা বাসরঘরে এলে বড় দুই বোন বললো, 
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আগাদের ছোট বোনটির শরীর চিনির পুতুলের মতো । সারাদিনের ধকল সইতে 
না পেরে আগেই ঘঃমিয়ে পড়েছে । শাহজাদা নিজগুণে তার গ.ুস্তাকী মাফ 
করবেন। 

এই বলে তারা দুইবোন ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল । শাহাজাদার সুপ্ত 
কোধ প্রঙ্বলিত হয়ে উঠলো । কে।টিবন্ধ থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে 
প্রাণপণ শন্তিতে বসিয়ে দিল সে চিনির পৃতুলের গলার ওপর । মুহূর্তে 
গুণ্ডুটা ছিটকে গিয়ে পড়লো মেঝেয় । কিন্তু কী আশ্চ্য, এতো জাইনাহর 
মূণ্ড নয়! 

চিনির মুল্ডুটা মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গুশড়য়ে গেছে 
ততক্ষণে । ৃ 

শাহজাদা আর একবার বুদ্ধ বনলো জাইনাহর কাছে । রাগে ক্ষোভে সে 
[দশাহারা হয়ে নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজেকেই শেষ করে দিতে উদ্যত হলো । 

কিন্তু সেই মুহূর্তে পর্দার আড়াল থেকে পিছনে ছুটে এসে শাহজাদার 
-হাতের তরবারি চেপে ধরে জাইনাহ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমাকে ৷ মারতে হয় 
আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু দোহাই তোমার, নিজে আত্মঘাতী হয়ো না1 তা হলে 
সে পাপ আমি রাখতে পারবো না ! 

আবার চমক লাগলো শাহজাদার। নতুন করে জানলো জাইনাহকে । এ যেন 
সম্পূর্ণ এক নতুন মেয়ে । সব ক্রোধ, সব ক্ষোভ মুহূর্তে উবে গেল কোথায় । 
তলোয়ার ফেলে 'দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো জাইনাহকে বুকের মধ্যে । 

এইবার বুঝি দি হৃদয়ে নতুন করে ভালোবাসার জন্ম হলো । 
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এক সময়ে দামাসকাস শহরে এক পরম রূপবান নওজোয়ান সওদাগর সারা 
শহরের তাবৎ কূলকন্যা [বাববেগমদের চিত্াগল্য ঘঁটয়েছিল। দোকান খুলে 
বসা মাত নানা কারণে অকারণে সওদা করার ছল-ছুতোয় কুমারী তরুণণ বিবাহিতা 
[ববি বাঁদীরা এসে ভীড় জমাতে থাকতো । 

এমনি একদিন সকালে সে দোকান খুলে বসেছে, এমন সময় এক রমণী এসে 
প্রবেশ করলো । উদ্দেশ্য কিছু কেনা-কাটা করা ।। 

যথাবাহত সৌজন্য স্বাগত জানিয়ে সে তকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসতে 
দিল । 

মেহেরবানগ্ন করে আদেশ করুন, বান্দা আপনার কি কাজে লাগতে পারে। 

মেয়েটি কেমন চণল বিহ্বল হয়ে বললো, না না, তেমন: বিশেষ কিছহ না। 
.এই [নন টাকার তোড়া, আজকের মতো ধাহোক 'কিহ একটা 'দিন, আসল সওদা 
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করতে কাল আসবো আঁম । আশা কার আমাকে খঁশ করতে পারবেন । 
এই বলে সে তাড়াহহড়ো করে দু একটা তুচ্ছ 'জানসপত টেনে নিয়ে দোকান 
থেকে বোঁরয়ে হনহন করে হেটে অদৃশ্য হয়ে গেল । 
_ পরদিন আবার ঠিক একই সময়ে দোকানে এসে দাঁড়ালো । এবার সে একা 
টয় । সঙ্গে একটি খুব অল্পবয়সী ভাগর ডাসা মেয়ে, পরমাস্দন্দরীই বলা 
যায় । সওদাগর যুবকের চোখ এই যোড়শশর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইলো । 
আগের দিনের খন্দের তার সাঙ্গনীর দিকে সে ফিরেই তাকালো না আর। 
একট-ক্ষণ পরে বয়স্কা রমণণ সওদাগর ষুবকের কানে কানে ফিস ফিস করে 
বললো, তোমার কি একে পছন্দ ? বল, কোনও সঙ্কোচ নাই । আম সব 
ব্যবস্থা করে দেব, এ আমার নিজের মেয়ে । 

সওদাগর যুবক কৃতার্থ হয়ে বলে, সবই আপনার হাতে 'বাবসাহেবা । 
আম আপনার কন্যাকে দেখামা আসন্ত হয়ে পড়োছ। এখন আপানি যাঁদ 
মেহেরবানী করে আমার মনোবাঞ্জা পূর্ণ ক্রেন তবেই আম।র দেহমন তৃপ্ত হতে 
পারে । তবে এও ঠিক আপনার কন্যার ঘাঁ রূপ তাতে আমার সত্যে ঠিক মানায় 
না। আর তা ছাড়া ওর যোগ্য দেনমোহরই কি দিতে পারবো ? 

[বাঁবসাহেবা বললো, না না, সে জন্য তোমার চিন্তা করার কোনও কারণ 
নাই। ও আনার মেয়ে, আম যা বলবো তাই হবৈ। দেনমোহর ? সেজন্য 
কিচ্ছু আটকাবে না। টাকা-পয়সার দিকে খাই নাই আমাদের । তোমার যা 
খাঁশ তাই 'দিয়ে ওকে ঘরে তুলে নাও, বাবা । তাও যাঁদ তোমার সাধ্যে না 
কুলায়, বল, আম শাদীর সব খরচা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছ । শুধু আসি 
দেখতে চাই, আমার আত্মজা তোমার ঘরে গিয়ে সখের নীড় খুজে পেয়েছে । 
আল্লার কুদরতে আমার অঢেল আছে । তবে এও ঠিক, শুধু অর্থ দিয়েই সব 
পাওয়া ষায় না। সুখ অন্য বস্তু, শান্তি আরও দহলভ এবং মহব্বত শুধুগান্ন 
ভাগ্যবান পৃণ্যাত্মারা লাভ করে । তোমাকে দেখা মা আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়োছি, 
বাবা । ভেবেছি, তোমার কাছে থাকলে আমার মেয়েটি সুখে শান্তিতে ভালোবাসায় 
[দন গুজরান করতে পারবে । 

সওদাগর যুবক বললো, ঠিক আছে, আমি রাজি । 

এই সময় রঙ্জনী প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইলো । 
আটশো নব্বই তম রজনগ £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


তখুনি ঠিক হয়ে গেল কোনও রকম জাঁকজমক না করে খুব শশ্গিরই এক 
'আুভলগ্নে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে যাবে । 
বথানিদিষ্ট তারিখে কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করে দিয়ে গেল। না 
কন্যার হাত ধরে পাত্রের বাসরঘরে পেশছে দিয়ে বোরয়ে গেল। 
ভোমাদের জীবন সুখের হোক, বেটা । 
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সে দিন দামাসকাস শহরের এক নিভৃত কক্ষে দুই তবহণ-তরুণদ কপোত- 
কপোতণর মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে লিডার মধ্যে বাসররাি অতিবাহিত 
করলো । 

পরাঁদন সকালে শধ্যাত্যাগ করে সওদাগর যুবক যথাসময়ে দোকানে চলে. 
গেল । সারাদিন কাজকমম সেরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখলো, তার সদ্য-পরিগণত্য. 
[বিবি পদ্ণার আড়ালে অন্য এক তরুণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে প্রেমালা 
করছে । 

নিমেষে সারা দুনিয়া আঁধার হয়ে এল তার চোখের সামনে ॥ তাঁড়তাহতের 
মতো ছিটকে বাইরে বোরিয়ে এল সে। 

দরজার সমনে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হলো । জামাইকে উদ্ভ্রান্ত দেখে সে 
"বাস্মত হয়ে প্রথ্ন করলো, ক হয়েছে, বাবা ? 

-_-কীণ হয়েছে 2 ঘরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখুন 

ক্রোধে ফেটে পড়তে চায় সওদাগর । 

শাশুড়ী খুব শান্ত সহজ গলায় বলে, ও তুমি এ ছেলেটির কথা বলছো £ 
যে ছেলোট তোমার 'বাবর পাশে শুয়ে আছে ? তা বাবা, ক করবে বল, শাদী 
তো বিনা দেনমোহরে সমাধা হয়েছে । কিন্তু সুন্দর বিবিকে ষোলআনা পেতে 
গেলে 'ি মুফতে হয় ; তার চেয়ে বরং দুজনে ভাগাভাগি করে নাও ওকে। 
ক, আমি খারাপ বললাম কিছ: ? | 

এ কথার জবাব দেবে কি সে । ক্লোধে উত্তোজত হয়ে তৎক্ষণাৎ তিন তালাক 
উচ্চারণ করে বললো, আমি ওকে বয়ান তালাক 'দিলাম । অমন বিাবতে আমার 
দরকার নাই । 

বাইরে দারুণ বাকাবতণ্ডা শুনে ততক্ষণে মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে দোর- 
গড়ায় এসে দাঁড়য়েছে। কিন্তু যেই সে তার স্বামশর মুখ থেকে বনত্রান তালাক 
শুনলো অমানি বোরখার নাকাব দিয়ে নিজেকে দেকে নিয়ে এক পাশে সরে 
দাঁড়ালো । কারণ এখন আর সে তার স্বামী নয়, পরপুরুষ মাত । 

পলকের মধ্যেই ঘটে গেল এই সব ব্যাপার । কিম্তু সওদাগর যুবক হতবাক 
হয়ে তাকিয়ে দেখলো, তার বিবির পাশে আর একটি অঙ্পবয়সধ্ধ মেয়ে এসে 
দাড়য়েছে ! তার অঙ্গের সাজপোশাক বিলকুল এক নওজোয়ান যুবকের মতো ! 

সওদাগর হতবুদ্ধি নিবেধ হয়ে দাঁড়য়ে রইলো । বয়স্কা রমণদ হাসতে 
হাসতে বললো, তোমাকে বোকা বানিয়ে তিন তালাক কারয়ে নেবার জনা আম 
দুঃখিত, বাবা । কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। 

সওদাগর তরুণ আরও অবাক হয়ে বলে, মানে ? 

--মানে আর কিছহ নয়, আমার এই মেক্লেটির কয়েকদিন আগে একটি যোগ্য 
খানদানী পায়ের সঙ্গে বথাবাহত জাঁকজমক করেই শাদ' হয়েছিল । কিন্তু 
এমনই নসীব, শাদীর পরদিনই ঠিক একই ভাবে সেও ভুল বুঝে তাকে বয়ান 
তালাক দেয় । পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অন্বতাপের আগুনে দগ্ধ হতে 
থাকে । এর একমাত্র কারণ আমার এই ছোট কন্যা। ওরা দুজনে [ঠোপিজি 
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বোন। কিল্তু ছোটাটির শখ সব সময় ছেলে সেজে থাকা । আজকের মতো 
সে দিনও সে তার বোনের পাশে শুয়েছিল ছোকরা সেজে । তার স্বামী দেখা 
মান ক্লোধে অধ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গো বয়ান তালাক দিয়ে দেয় ।-পরে নিজের ভূল 
বুঝতে পেরে সে কি তার কান্নাকাটি । কিন্তু হাদিসের বিধান কণ করে অগ্রাহ্য 
করা সম্ভব । তাই তোমাকে একটি রাতের জন্য বর সাজতে হয়েছিল বাবা । 

সওদাগরের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, বর নয়, ববর বলুন! 

এই বলে সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে । ঘর ছেড়ে রাস্তায় 
নেমে পড়লো । 


০০ পুর্ণ ২ পণ 


এরপর শাহরাজাদ আর একটি কাহিনী বলতে শুর করে £ 
এক সময়ে বাগদাদ শহরে দ:ট প্রায় সমবয়সণ তরুণ-তরুণী গভার প্রেমে 
দিন কাটাচ্ছিল। সম্পর্কে তারা খুড়তুতো ভাইবোন । তাদের মা বাবারও খুব 
ইচ্ছে ওদের দুটির শাদী হোক । ওরা হেসে খেলে এক সঙ্গে মানুষ হচ্ছে ছোট 
থেকে । ওদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব সাব। শাদ' দিলে সুখেই থাকবে ওরা । 
এইভাবে আরও বছরখানেক কেটে গেল । ইতিমধ্যে সময়ের ফেরে ছেলেটির 
বাবা ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে সবস্বান্ত হয়ে পড়লো । মেয়ের বাবা মেয়ের শাদীর 
জন্য পয়সাওলা পান্নের সন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ॥। সেভূলে গেল তার 
জবানের কথা । ৰ 
অবশেষে বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ সওদাগরের সঙ্গে পাকাও হয়ে গেল 
শাদ্শীর কথা । কিন্তু কন্যা হাবিবা তার প্রিয় হাববের সঙ্গে একবার শেষ 
বারের মত দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো । প্রিয়তমের বিরহে দুনয়নে 
অবিরত অশ্রু ঝরতে থাকলো তার। নিভৃত কক্ষের বন্দীশালায় সে তার 
দয়িতের উদ্দেশে আকুতি জানাতে লাগলো, তুমি তো জান, হাবিব, জন্মাবাধ 
তোমাকে বই অন্য কাউকে আমি ভাবতে শাঁখাঁন । আমার বাবা মাও তোমার 
হাতেই তুলে দেবেন, কথা ছিল । কিন্তু আজ তারা সে-সব কথা বেমালুম ভুলে 
গিয়ে অনা এক অজানা পানের সঙ্গে আমাকে শাদী দিতে উঠে পড়ে লেগে 
গেছে । ওরা যাই করুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সোনা & জীবনে মরণে, 
আম তোমারই । 
হাবিবার আকুল আহ্বান বুঝি শুনতে পেয়েছিল হাবিব ।, শাদীর আগের 
দিন সে গোপনে হাবিবার সঙ্গে দেখা করলো ॥ তার অন্তরের বাসনা শুনে 
বিচলিতনু পড়লো হাীবব । কিছ্তু এই মহন্ত কীই বা উপায়। হাবিবাকে 
সের ' / দা যেমন ঠিক হয়েছে হয়ে যাক। তারপর মামি তোমার স্যামণর 
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ঘরে গিয়ে দেখা করবো । তারপর কি করে আমরা আবার মিলিত হতে পারি 


তার ফিকির কবে । 
শাদীর রাতে বাসরঘরে ঢুকে বৃদ্ধ সওদাগর দেখলো তার সদ্য শাদী করা 


বিবি হাপস নয়নে কদিছে। 

আহা বেচারী লাজুক মেয়ে । মা বাবাকে ছেড়ে এসে মন খারাপ করছে 
বোধহয় । তাই কেদে ভাসিয়ে দিচ্ছে । যাই হোক, এরকম হয়, দুদিনেই সব 
সয়ে যাবে । তখন স্বামী ছেড়ে বাপের ঘরে ষেতে চাইবে না আর। আদর 
আর ভালবাসার মলম দিলে সব আপসে মোলায়েম হয়ে আসবে । 

এঁক নয়নতারা কেদে কে'দে তোমার সুন্দর ডাগর এ চোখ দুটো যে ফুলিয়ে 
ফেলেছ ! ছিঃ কাঁদে না মাঁণ! দুঃখের কি আছে । এই তো তোমার ঘর, জাসল 
জায়গা । এখানেই তো তোমাকে থাকতে হবে চিরকাল, আপন করে নিতে হবে 
সব। দেখবে কত ভাল লাগবে তোমার । আর আম 2 আমি কি তেমার 
ভালবাসার পানর হবো না? বাজি রেখে বলতে পার, বাবিজান, এমন দিন খুব 
শিশ্গিরই আসবে,এক দন্ড তুমি আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইবে না। 

সওদাগরের কথা শুনে আরও উচ্চস্বরে কেদে ওঠে হাবিবা ! বৃদ্ধ বৃথা 
সা“ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তাকে, তুমি যাঁদ চাও তোমার মা বাবার সঙ্গে দেখা 
করবে, এখুনি আম তাদের কাছে নিয়ে বাচ্ছি, চল । 

হাবিবা মাথা নেড়ে বলে, না না সেজন্য নয় । 

-- তবে 2 তবে তোমার ভাইবোন কারও জন্য মন খারাপ করছে ? 

হাবিবা আবার মাথা নেড়ে বলে, না সে জন্যও নয়৷ 

বদ্ধ সওদাগর আবার বলে, তা হলে কি তোমাদের বাড়ির কোনও পোষা 
পাখি বা কোনও জন্তু জানোয়ারের জন্য মন খারাপ করছে ? 

হাবিবা এবারও আগের মতো মাথা নেড়ে বলে, না ওসব কিছুর জন্যে নয় । 

তবে কিসের জন্য 2' এই ঘর লংসার নতুন বলে তোমার মন বসতে চাইছে 
সাঃ না আমি বুড়ো হাবড়া বলে তোমার মন বিরূপ হয়েছে । তা আগে কেন 
তোমার ম। বাবার কাছে বল নি মণি, আম জানতে পারলে তোমাকে কি জোর 
করে শাদী করতাম ! 

হাবিবা বিচলিত হয়ে বলে, দোহাই আল্লাহ, সে জন্যে নয়। আপনার 
মতো সদাশয় স্যামী পাওয়া ভাগ্যের কথা । 

--তা হলে কি কারণে কাঁদছো, সোনা ? আমাকে খুলে ধল, আমার কাছে 
সঙ্কোচ করার কোনও কারণ নাই তোমার ॥ এটুকু ধি*বাস কর কোনও কারণেই 
আমি তোমার মনে দ:ঃথ 'দিতে চাই না। 

হাঁববা কুশ্ঠিত হয়, সে কথা আপনাকে বলতে পারবে না আম । আপনি 


ক্লুদ্খ হবেন। ৰ 


স্খোদা কসম, তোমার কোনও কথাতে বিদ্দুমার রুষ্ট হবো না আমি।. 


বরং যদি প্রাণ খুলে বল, তার একটা সহজ সমাধান করে দিতে পারবো । 
হাবিবা ভরসা.পেয়ে বলতে থাকে, আমার চাচার ছেলে হাবির্বেন্সেশো ছোট 
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থেকে হেসে খেলে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি আমি । আমাদের দুজনেরই মা 
বাবারও ইচ্ছে ছিল দুজনের শাদী হবে। কিন্তু নসীবের ফেরে হাবিব আজ 
বড় গরাব হয়ে গেছে । তাই আমার মা বাবা আর তাদের ওয়াদা পূরণ করলেন 
না। আপনার সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলেন আমার । এখন আপানিই বলুন, এতটা 
বয়স পর্যন্ত যাকে ধ্যান জ্ঞান করে এসোছ স্বামী হিসেবে পাবো বলে, তাকে যদি 
হারাতে হয় তা হলে কেমন লাগে ১ হাবিব ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় কোনও 
পুরুষ আমি কম্পনাও কারনি। 

হাবিবার কথা শুনে কিছ-ক্ষণ বিম্‌ঢ় হয়ে বসে রইল বদ্ধ । তারপর বললো 
এসব কথা তো আমার জানা ছিল না হাবিবা । যাই হোক, আম জীবনে কখনও 
কোনও অধম“ করিনি । আজ তোমাকে শাদী করে ঘরে এনেছি বলে তোমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এখানে কয়েদ করে রাখবো না। তাতে আল্লাহ 
আমাকে ক্ষমা করবেন না। 

একটু থেমে আবার সে বললো, আজ থেকে তুমি আমার আর বাব নও, 
হাববা। এখন থেকে তোমাকে আমি নিজের কন্যা বলে গ্রহণ করলাম । আম 
অপূত্রক। আমার মততুর পর আমার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির একমান্ন 
তুমিই মালিক হবে । যাঁদও শাদশ করেছি তবু তুমি অপাপবিদ্ধ ; আম 
তোমাকে স্পর্শ কারান । আমার ইচ্ছা এই রাত ভোর হবার আগেই সকলের 
অলক্ষ্যে তুমি এ বাড় ছেড়ে তোমার প্রিয়তমের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে। 
তোমাদের মিলনেই প্রকৃত ধর্মরক্ষা হবে আমার । 

এর পরের কাহনী সংাক্ষপ্ত। পরদিন প্রত্যুষে হাবিবা বৃদ্ধ সওদাগরের 
ঘর ছেড়ে পথে বোরয়ে পড়ে । 

হাবিব শোকে দুঃখে কোদে কেদে নিজেকে শেষ করতে উদ্যত হয়েছিল । 
টা ফিরে পেয়ে আবার সে নতুন করে বাঁচার আশায় আনন্দে লাফিয়ে 

লো। 


পু পৃ ৃ 


এর পর শাহরাজাদ আর একটা গঙ্প বলতে শুরু করে ৪ 

এক সময়ে কাইরো শহরে এক সুদর্শন মেধাবী যুবক জন্মেছিল। তার রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তথাকার এক পদীলশ বাহিনীর সর্দারের বিবি তাকে ভালবাসা করে 
রেখোছিল । এই পলিশ সর্দারের বীর্ধ এবং বিক্রম ছিল অননাসাধারণ । তার 
পোৌরূষ দেখে কাইরোর 'বাবি বেগমরা পাগল হয়ে উঠতো। কিন্তু সর্দারের 
নঙ্টচারপ্া বিবি এ হেন স্বাসণসঙ্গ পেয়েও তৃপ্ত ছিল না। উঠতি বয়সের 
জোয়ান ছেলে দেখলেই সে খলখল করে উঠতো । এবং যেন তেনপ্লকারে তাকে 
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শয্যাসঙ্গী করে নিত । 

একদিন পুলিশ সর্দার গৃজবাসি তার বাবকে বললো, শোনও আজ আমরা 
কয় ইয়ার দোস্ত 'মিলে এক বাগানবাঁড়তে বনভোজন করতে যাচ্ছি, 'ফিরতে 
কিছ রাত হতে পারে, সাবধানে থেক । যাঁদ বিশেষ কোনও কারণে আমাকে 
তোমার প্রয়োজন হয় তবে চাকরটাকে বলো । সে জানে আমি কোথায় যাচ্ছি, 
আমাকে খবর দেবে । 

গুজবাসি-বাব এক গাল হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি যাচ্ছ ফৃর্ত করতে, 
ঘরের ভাবনা মাথায় রেখ না, আমি তোমাকে কোনও কারণেই বিরন্ত করবো না, 
তাতে তোমার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে । ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে তুমি যাঁদ খানিকটা 
আমোদ আহলাদই কর সে তো আমারই করা হবে । 

বাবর সোহাগে গদগদ হয়ে গুজবাসি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ॥ এবং প্রায় 
তক্ষুণি ভরদ্টা রমণ্ণীটি বাচ্চা নফরটাকে বললো, যা, ছুটে যা, ওকে ডেকে নিয়ে 
আয় শিগগির । উফ এ বুনো শয়ারটার হাত থেকে একটা বেলাও অন্তত 
নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। 

খুদে খোজা নফরটা মালকিনের বাধ্য ছিল । হ-কুম পাওয়া মানত সে ছুটলো 
ছেলেটির বাড়িতে । কিন্তু সেখানে তকে পেল না সে। চাকরটা কিম্তু দমলো 
না। শহরের সম্ভাব্য জায়গাগুলো তজ্লাশ করে করে ফিরতে লাগলো । 
অবশেষে তার দেখা পেল সে এক নাঁপিতের দোকানে । টা 

যুবক তখন মাথাটা বাঁড়য়ে দিয়েছে নাপতের ক্ষুরের নিচে । চাকরটাকে 
দেখেই তার সারা শরীরে এক শিহরণ খেলে যায় । সে বুঝতে পারে সংবাদ শুভ । 

-আপনি আর দোর করবেন না সাহেব, বাঁড় খাল । মালকিন আপনাকে 
এখান যেতে বলেছেন । . 

চাকরটা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো । যুবক অধাঁর হয়ে নাঁপিতকে 

বললো, আজ থাক শেখ, এখন আমাকে যেতে হবে। 

নাপিত বলে, কিন্তু এ যে আধা খ্যাচড়া হয়ে রইলো ! 

যুবক বলে, তা থাক, কাল আসবো-_কাল বেশ মিল করে দিও । আজ 
আর দোর করতে পারবো না, এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে । 

এই বলে সে গোটা একটা দিরহাম গু*জে দিল নাপপিতের হাতে । তারপর 
আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নফরটাকে সঞ্গে নিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 

না কামিয়েই গোটা একটা দিরহাম পেয়ে নাপিত-এর চোখ ছানাবড়া হয়ে 
ওঠে । ওরে বাস, এ কোন আমির বাদশাজাদা এসোঁছিল তার দোকানে । এমন 
মকেলকে তো হাতছাড়া করা চলে না। খন্দেরটাকে খুশি রাখতে পারলে 
অনেক ইনাম মিলতে পারে। 

স্থতরাং আর কালধিলম্ব না করে নাপতটা দোকান ফেলে যুবকের পিছু 
ধাওয়া করলো । উদ্দেশ্য তার বাড়িটা চিনে আসা । সময় মতো তার সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারবে । খদ্দেরটা বাঁধা হয়ে যাবে । 

[কিছুক্ষণের মধ্যে যুবকটি গুজবাসির বাড়িতে এসে পেশছল ॥। কড়া 
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সস 


'নাড়তেই দরজা খুলে গুজবাঁস-ীবাঁব আহলাদে আটথানা হয়ে তার হাত ধরে 
ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলো । 

কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভেবে যুবকটি কিছ-টা বিব্রত হয়ে পিছন ফিরে 
তাকাতেই এ নাপিতটাকে রাস্তার ওপারে দণ্ডায়মান দেখে তাজ্জব হয়ে গেল! 
এখানে সে এল ক করে? কেনই বা এল? 

নাঁপিতটা কিন্তু হাত তুলে তাকে আদাব জানালো, খদুদা হাফেজ, গরণবকে 
ইয়াদ রাখবেন মালিক । আমার দোকানে যাবেন আমি আপনাকে শাহজাদার 
মতো কামিয়ে দেব। - 

_-নিশ্য়ই যাবো । কালই যাবো । তোমার হাতের কাজ তো সারা শহরের 
লোক প্রশংসা করে। নিশ্চয়ই যাবো । তোমার দোকান ছাড়া আম আর অন্য 
কোথাও কামাবোই না শেখ । 

নাপিত বলে, পণ্ডিত ব্যক্তি বলে গেছেন, 'যে জায়গাটা তোমার মনের মতো 
হয়েছে সেটা ফেলে অন্য একটার ধান্দায় বোরও না ।, আশা কার আপাঁন আমার 
দোকানটা চিনতে ভুল করবেন না। 

ধূবক তখন কাম-যল্্রণায় কাতর, কোনও রকমে নাঁপতের হাত থেকে নিম্কাঁতি 
পেতে চায়। গলা চাঁড়য়ে বলে, তোমার দোকান তো আমার নখদর্পণে । 
আঁধার রাতেও চলে যেতে পারি । যাক, এবার তুমি এস, কেমন ? 

নাপিতের মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বদ্ধ করে দিল সে। 

দোকানে ফিরে না এসে নাঁপতটা এখানেই বসে পড়লো । এমন আমির 
খদ্দের কি হাত ছাড়া করতে পারে সে! আমার দোকানে ঢুকবে বলে হঠাৎ যাঁদ 
আর কোনও নাঁপতের দোকানে ঢুকে পড়ে ? তবে কি সে বানূচোং ওকে ছেড়ে 
দেবে আর ? 

গুজবাসি যথাসময়েই বাগানবাড়িতে গিয়ে পেশছিল। তার বন্ধু তাকে 
যথেম্ট আদর অভ্যর্থনা করে বাঁসয়ে বললো, এমন দনে তোমাকে ডাকলাম-- 
একটু আমোদ-প্রমোদ করতে পারলাম না, দোস্ত । কিছুক্ষণ আগে আমার মা 
ইন্তেকাল করেছেন । তাঁর কবরের কাজে যেতে হবে আমাকে, তোমাকে তখাঁলিফ 
দিলাম বলে অত্যন্ত দুঃখিত । 

গুজবাপি, এ তুমি কি বলছ ইয়ার, ফার্তর দিন তো শৈষ হয়ে যাচ্ছে না। 
মায়ের শেষ কাজটাই এখন সবচেয়ে বড় । যাও, সব যাতে 'নিখু'তভাবে সমাধা 
হয় তার ব্যবস্থা কর তো। তোমার বদ্ধ মা-এর আত্মার শান্তি হোক, ভাই ! 
আচ্ছা এবার তা হলে আমি থরে চাঁল-_ 

রা প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গক্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 


আটশো তিরানব্বইতম রজনশ £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


“বাড়ির সামনে এসে গুজবাসি দেখলোধ্একটা.নাপিত জল জঙল করে তাকিয়ে 
'আছে তার ঘরের জানলার 'দিকে। 


৩৬৭ 


- এ্যাই কত্ত কা বাচ্চা অমন হাঁ করে কী দেখছিস ওদিকে । 

গুজবাসিকে দেখে নাপিতটা আভূমি আনত হয়ে সালাম ঠ্‌কে। 

-_সালাম হুজুর, সালাম বড় সাহেব- সালাম--সালাগ 

থাক থাক অত .ভণ্ডামীতে দরকার নাই । এখন সাফ সাফ বল., এখন 
এখানে আনার বাড়ির জানলার দিকে কেন তাকিয়ে আছিস 2 বেয়াদপ বাঁদর 
কাঁহিকা--এক গোত্তায় তোর কাজ্লা ফাটিয়ে দেব, শয়তান-_ 

নাপিত করজোড়ে কাকৃতি করে, অপরাধ নেবেন না হুজুর, নেহাতই আমার 
রুটির ব্যাপার । তা না হলে এখানে কেন এক পায়ে দাঁড়য়ে থাকবো । 

__রুটির ব্যাপার মানে? এখানে তোকে খাওয়াবে কে ? 

জী আমার এক শাঁসালো মঞ্চেলকে চোখে চোখে রাখাঁছ । যা ছুজ্লু- 
পনা চলছে আমাদের কারবারে হূজ্‌ব । এর খদ্দের ও ভাগাচ্ছে, ওর খদ্দেরকে 
আর একজন টানাটান করছে । তাই এমন আমিরি মঞ্চেলকে আমি চোখের 
আড়াল করতে পারি না, বড় সাহেব । 

এবার গুজবাসি সাহেব ক্লোধে ফেটে পড়ে, উজবুকের মতো কা সব বলছিস ? 
তোর শাঁসালো মকেলের খোঁজে আমার বাঁড়র জানলায় ওৎ পেতোঁছস কেন ? 

- জী উনি তো অন্দরেই আছেন-- 

-চোপরাও বতমিজ বদমাস । মুখ সামলে কথা বল, দাঁত খুলে নেব 
তোর। 

দোহাই হুজুর, অমন করে ধমকাবেন না, আমার পিলে চমকে যাচ্ছে । 
আপনার বিশ্বাস না হয় ভিতরে ঢুকে নিজের চোখেই যাচাই করে দেখুন, আমি 
ঝুট বলছি কিনা। আপনি পুলিশের বড় সাহেব, আপনার সঙ্গে চালাকি করে 
আমি 'ি জানে বাঁচবো । আপাঁন ক আমাকে এমনই বুড়বাক ভাবলেন হুজুর । 
[ভিতরে গেলে দেখতে পাবেন এক খুবস্থুরং নওজোয়ান একেবারে আমির 
বাদশাহর ছেলের মতো । 

গুজবাসি নাপিতটার ঘাড় মটকে ধরেছিল, ঘাস চালাবে বলে । কিন্তু না 
মেরে ছেড়ে দিয়ে দরজায় গিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলো । 

গুজবাসি আর নাঁপতের মধ্যে যখন কথা চালাচাঁল চলছিল তখন জানলার 
ফুটোয় চোখ রেখে সবই প্রত্যক্ষ করেছিঙ্প বৌটা। বিপদ আসন্ন দেখে সে 
চটপট যুবকটিকে পায়খানার সানকীর মধ বাঁসয়ে শিকল তুলে ল:কিয়ে 
রাখলো । ৃ 
একট; পরে ম্বামণর করাথাতে দরজা খুলে অবাক হওয়ার ভান করে বললো, 
এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, তবিয়ৎ ঠিক আছে তো? 

গুজবাঁস গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আমার শরীর ভালই আছে । তোমার হাল 
কিরকম? অন্দরে কি অন্য কোনও লোক আছে ? 

এই কথা শোনামা ছলনাময়ী দু কানে আধ্গুল দিয়ে বলে, তোবা তোবা, 
একি বেসরমকা বাত! একি তোমার 'বাবর ইজ্জতের কথা হলো ॥ তুঁমিকি 
এই সাতসকালে নেশাভাঞ্গ করে বেহেড হয়ে গেছে নাঁক ? 


৩৬৮ 


গুজবাসি কিন্তু সে কথার জবার না দিয়ে গটগট করে অন্দরে ঢুকে গেল । 
এ ঘর ওঘর এদিক ওঁদক কি যেন তলাশ করলো । কিন্তু অভিনব কিছুই ;. 
নতুন কোনও মানুষকেই দেখতে না পেয়ে স্বাস্তর নিশবাস ছাড়লো । পর- 
মৃহ্তেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছদটে গেল বাইরে । শয়তান নাপিতটাকে সমচিত 
শিক্ষা দেওয়া দরকার । 

_-ওরে ছহ্চো বোঁজ্লক, একটা খানদানের ওপর এঁ রকম নোংরা কথা বললি 
[ক করে তুই 2 তোকে আমি আজ জ্যান্ত কবর 'দিয়ে দেব । 

গুজবাসি নাপিতটার টুটি চেপে ধরে । লোকটা ঢোক গিলে বলে, কিন্তু 
বড সাহেব, খোদা কসম, আমি মিথ্যে বালান । নিজের চোখে দেখোছ আমার, 
এক স্পুরূষ নওজোয়ান খদ্দের এই দরজা 'দিয়ে বাঁড়র ভিতরে ঢুকেছে । 
তারপর আমি একভাবে এই দিকে তাকিয়ে আছি। দরজাও খোলেনি, 
সেও বেরোয় নি। জানি না আপনার বাড়ির অন্য কোন 'খিড়কী দরজা আছে 
কিনা। 

বেসক- নাই ॥ দরজা এই একটাই । বুঝতে পারছি, তুই আমার সঙ্গে 
দিজ্লাগর করছিস। কিশ্তু আমাকে তুই চিনতে পাঁরস নি। এর পারিণাম 
অনিবার্য মৃত্যু । তা থেকে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তোকে 
জানে মারার আগে আর একবার ভাল করে খানাতজ্লাঁস করে দেখতে 
হবে। আমার বিচারে কোনও ভুল রাখবো না আমি । ঠিক আছে, আমার 
সঙ্গে চল । 

প্রায় ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই নাপিতকে বাড়ির ভিতর ঢোকালো গ:জবাসি। 
বাঁড়টার আদ্যপান্ত খানাতল্লাঁস করে দেখতে থাকলো । এক এক করে সব 
ঘরদোর আঙ্গিনা বারান্দা তন্নতল্ন করে খোঁজা হল । কিন্তু অনা কোনও 
পুরুষের সন্ধান মিললো না। গুজবাসির চোয়াল কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। 
ক্রোধে রন্তবণ হয়ে আসে চোখ । নাঁপত বুঝতে পারে, এখনই গজ্জে উঠবে 
গুজবাস! কিন্তু নাঁপত 'নিশ্চিত তার মকেল এই বাঁড়র কোথাও না কোথাও 


লুকিয়ে আছে। 
--সবই দেখা হয়েছে বড়সাহেব, কিন্তু পায়খানার সানকটা পরাক্ষা করা 


হলো না! 

বৌটা দেখলো বিপদ ঘনায়মান। পাশের ঘর থেকে সে মারমহখা হয়ে 
তেড়ে এল, তুমি 'কি গো, একটা বেজন্মা বজ্জাত তখন থেকে তোমার খানদানে 
চুনকাল মাখাবার চেষ্টা করছে আর হাবার মতো দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে তাই তুমি হজম 
করে যাচ্ছ। তোমার শরীরের খুন কণ টগ্রবগ করে উঠছে না ওর যাচ্ছেতাই 
নোংরা কথাগুলো শুনে । লোকটাকে তুলে একটা আছাড় দিতে পারছো না ঃ 
তুমি পুলিশের বড় সাহেব 2 ছোঃ। 

গুজবাসি ঘাড় নেড়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, বিবিজান । লোকটাকে উচিত 
শিক্ষা দেওয়া দরকার, নাঃ, আর সহ্য করা যায় না এসব। 

শোন রে খানকির বাচ্চা, তোর জনাই আজ আমার খান্দানে বদনাম হলো ।. 


৩৬৯ 


আমার সতখসাধ্বণ বিবির চিরে মিথ্যা এ-ঞ্ক দেবার চেষ্টা করেছিস, আম 
তোকে রেয়াৎ করবো না কছহতেই । 

বৌটা রন্ুইঘরে গিয়ে একখানা ছুরি উনুনে পুড়িয়ে কাছে নিয়ে এল । 
গুজবাসি নাপিতটাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেই ছার দিয়ে ওর 
বিচি দুটো কুচ করে কেটে নিল । 

লোকটা শ্রাহিন্লাহি ডাক ছেড়ে কাঁকয়ে উঠলো । কিন্তু ততক্ষণে যথাকতবয 
সমাধা হয়ে গেছে। নাপতটার অধঃ অচৈতন্য দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে 
'গিয়ে রাস্তার একপাশে ফেলে দিয়ে এল গুজবাস। 

এরপর হয়তো কোনও পথচারী দয়াপরবশ হয়ে ওকে ওর দোকানে পৌছে 
দিয়েছিল একপময় । 

এঁদকে গুজবাসি দপ্তরে চলে গেলে বোটা তার নাগরকে সানকা থেকে 
বৈর করে বাড়ির বাইরে পার করে 'দিয়েছিল স্মযোগ বুঝে । 


০৪ ০০৪ রণ 


একাঁদন এক সুলতান তার দোতলার খোলা ছাদের উপর বসে মনুস্তবায়ু 
সেবন করছিলেন । উপরে নীল আকাশ । সামনে বাগিচা সহন্্র ফুলের বর্ণাঢ্য 
সমারোহ । দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় । 

হঠাৎ অন্য বাড়র ছাদের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান এক আলোক-সামান্যা 
স্ুন্দরীকে দেখতে পেয়ে সুলতান অপলক দ-ম্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন । 
এমন রূপসী নারী ইতিপূর্বে তিনি কখনও দেখেন নি। আশে পাশের 
তাঁবেদারদের জিজ্ঞেস করলেন স্থুলতান, ও বাড়িটা কার হে ঃ 

জশ হুজ-র, আপনার দাসানদাস নফর ফিরুজের । আর এ রমণাঁটি ওর 
[বাব। 

সুলতান টলতে টলতে নিচে নেমে গেলেন। যেন এক মদমত্ত মাতাল । 
ফিরুজকে ডেকে বললেন, তোমাকে আজই এক্ষ2ুণি আমার থং নিয়ে পাশের 
কয়েকটা দেশে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও । 

ফিরুজ তৎক্ষণাৎ কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, বান্দা প্রস্তুত, জাহাপনা |. 

চিঠিপত্র বুঝে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল ফিরুজ। সেরাতটা সে 
বিবিকে নিয়েই ঘূমালো। তারপর পরাদন খুব সকালে উঠে বিদেশ রওনা হয়ে 
গেল। 

ফিরুজ চলে যাওয়ার অব্যবাহত পরেই ম্থলতান ছদ্মবেশ ধারণ করে 
(ফিরুজের দরজায় এসে করাঘাত করলেন । 

--কে 2 


৩৭০ 


অন্দর থেকে ফিরুজের বিবির প্র*ন আসে । জ্লতান জবাব দেন, দরজা 
খোল । আমি তোমার স্বামশর মানব । 

দরজা খুলে দেয় ফিরুজ 'বাব। স্থলতান ঘরে ঢুকে একথানা কুর্শিতে 
বসলেন । » 

_ আমি বেড়াতে এলাম তোমাদের বাড়িতে । 

স্থলতানের কথায় ফিরুজ বাব প্রসন্ন হতে পারে না । বলে, আমার স্বামীর 
অবর্তমানে আপনার এই আগমনে আম অসন্তুষ্ট হয়েছি । আমার আশঙগকা এর 
দারা কোনও শৃভ হতে পারে না। 

স্থলতান আকুল হয়ে বলে, তুমি বুঝতে পারছ না কেন স্ম্দরণ, আম 
তোমার স্বামীর মনিব, তোমাদের অন্নদাতা | মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে আন্দাজ 
করতে পারছো না বোধহয় ! 

মেয়েটি কিন্তু এবার কঠিন কন্ঠে জবাব দিল, না হুজুর, আমি আপনাকে 
িলক্ষণ চিনতে পেরেছি । সৌদকে আমার একবিন্দু ভুল হর়নি। কিন্তু 
[কছহতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কেন আপানি এসেছেন আমার ঘরে ? 
কর আপনার আিপ্রায় ? জাঁহাপনা, আপানি ঝরনার এ'টো পান গণ্ডুষ ভরে 
পান করতে আভিলাষী ? 

স্থলতান হতবাক হয়ে গেলেন 'ফিরুজাঁবাঁবর কথায় । আর একটি কথাও 
উচ্চারণ করতে পারলেন না। যেমন এসোঁছলেন তেমনই ক্ষিপ্রবেগে বাইরে 
বেরিয়ে গেলেন । পায়ের জতোজোড়াও পরে নিতে ভুল হয়ে গেল তাঁর। 

কিছুটা পথ আতিক্রম করার পর হঠাৎ ফিরুজের খেয়াল হলো রাত্রে শোবার 
সময় স্থবলতানের চিঠিপত্রগুলো সব বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিল, তাড়াহুড়ো 
করে বেরুবার সময় সেগুলো সঙ্গে নিতে সে ভূলে গেছে । 

সুতরাং আবার তাকে ফিরতে হলো । 

বিদেশষানার ইনাম স্বরূপ একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন সুলতান ৷ ফেরার 
পথে বাজার থেকে এঁ মদদ্রায় একটি সুন্দর জড়োয়া হার কিনে নিল সে বিবির 
জন্য । গহনাটা দেখে সে মুপ্ধ হয়ে গেছে । বিবির গলায় পরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই 
সে আহলাদে চলে পড়বে তার বুকে । 

এই রকম নানা সুখি আঁকতে আঁকতে সে একসময় বাড়তে ফিরে এল । 
বাবর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে বললো, ওহো, বেহেস্তের পরীর মতো 
লাগছে তোমাকে বিবিজান। কিন্তু এমন দামী গহনা আর তোমাকে এ বাড়িতে 
একা রেখে বিদেশ ষেতে আমার সাহস হচ্ছে নাগো। তুমি এক কাজ কর, আমি 
যাঁদ্দন না ফির তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাক । সরকারণ কাজ, ফিরতে কত 
দোর হবে কে জানে । অতদিন তুমি এ বাড়িতে একা থাক, আমি চাই না। 
চারদিকে লোভ কুকুরের দল ঘুরধুকন করছে । 

িরুজ বাব বলে, তা মন্দ বলনি। বাবাকে অনেক কাল দোঁখাঁন। এই 
ন্ুযোগে তার কাছে কদন বোঁড়য়ে আসা যাবে । 

যাবার পথে ফিরুজ 'িবিকে তার বাবার বাড়তে পেশছে দিয়ে বিদেশ রওনা 
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গোটা একটা মাস কেটে যায় । কিন্তু ফিরুজ ফিরে আসে না এবং কোনও 
খবর পাঠায় না। 

অবশেষে ফির্‌জের শ্যালক সন্ধান করতে করতে এক শহরে ভগ্নিপাতির 
সন্ধান পেল। কিন্তু ফিরূজ তখনও ঘরে ফিরতে নারাজ দেখে সে জানতে, 
চাইলো, আসল ব্যাপারটা কি বলতো, ভাইসাব । মনে হচ্ছে আমার বাহনের 
সঙ্গে তোমার যেন বনিবনাও-এর অভাব ঘটেছে 2 কেন, ক কারণে তোমার 
গোসা হয়েছে, আমাকে খুলে বলবে ? 

তবু তাকে নিরুত্তর দেখে আবার শ্যালক বললো, ঠিক আছে আমাকে বলতে 
না চাও বলো না। কিন্তু দেশে ফিরে চল, স্থুলতানের দরবারে পেশ কর তোমার 
আজ । তান ন্যাধ্য বিচার করে দিতে পারবেন। 

1ফরুজ বলে, তোমাদের দি আঁভগ্রায় জাগে তোমরা এ নিয়ে সওয়াল 
করতে পার। কিন্তু আম কোনও জবাব দিতে পারবো না। 

এবার শ্যালকাঁট রাগে ফেটে পড়ে । ঠিক আছে আমার প্রশ্নের জবাব দতে 
যাঁদ তোমার অহঙ্কারে বাধে, আমি কোনও প্র*ন করবো না তোমাকে । কিন্তু 
কী কারণে আমার নিরীহ 'িনরপরাধ বোনাঁটকে পাঁরত্যাগ করবে, সুলতানের 
দরবারে তার জবাবাদীহ তোমাকে করতেই হবে, ফিরুজ । 

সুলতান সভা পাঁরিষদ পাঁরবৃত হয়ে দরবারে বসেছিলেন । এমন সময় শালা 
ভঙ্নীপতি হাঁজর হলো সেখানে । আভামি অবনত হয়ে কুর্নশ জানালো 
দু'জনে । . 

শ্যালকটি যখন জানালো, তার বোনের প্রাত অকারণে বিরূপ হয়েছে ফিরুজ, 
তার জন্য সে সওয়াল জবাব প্রার্থনা করছে, তখন সুলতান বললেন, দরবারে কাজী 
হাঁজর আছে, তোমাদের আর্জ তার কাছে পেশ কর। 

তখন শ্যালক যুস্তকরে কাজকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করলো । আপাঁন 
আমাদের পহণ্যাত্মা জাহাপনার ন্যায়াধকার । অধানের 'বিনীত নিবেদন এই £ 

আমাদের এক সুন্দর ফুলবাগিচা 'ছিল। চারাদক ঘেরা, সুদঢ় সুরক্ষা 
ছিল। সধত্বে লালন করেছি তাকে । বহ বিচিন্তবর্ণের ফুলের সুবাসে সদাই 
ভরপংর হয়ে থাকতো । কিছুকাল আগে এই যুবকের হাতে সে বাগিচা রক্ষণা- 
বেক্ষগণের ভার অপপণ করা হয়েছিল । কিন্তু আত অজ্প কালের মধোই এ 
বাগিচার সব ফল আহরণ করে নিয়েছে এ । সব ফল ছিড়ে খেয়ে ফেলেছে । 
এখন তা বলতে গেলে, নিঃ্ব রিস্ত হয়ে পড়ে আছে । দেখে মনে হয় কোনও 
এক কালবৈশাখীঁর তান্ডবে সব ষেন বিধ্বস্ত তছনছ হয়ে গেছে । এখন এই 
যুবক তার শর্ত ভেঙ্গে ফেলে এ রিস্ত বাগিচা ফেরত দিতে উদ্যত হয়েছে । 
আমাদের দাবি ফেরত দাও আপাতত নই । কিন্তু যেমন কচিকাঁচা সংন্দর সবুজটি 
দিয়েছিলাম এঠক তেমনটি চাই । 

কাজ জিজ্ঞেস করে, এবার তোমার কণ বলার আছে যুবক ? 

ফিরুজ জবাব দেয়, আম রাজি হুজুর ॥। ফুলবাগিচাঁটি যে অবস্থায় 
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পেয়েছিলাম, তারও চেয়ে ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে দেব আমি । 

কাজী প্রশ্ন করলো, তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি তুমি স্বীকার কর? 

--বিলকুল না, হ্‌জ্‌র । আমি ফিরে তাকে প্র্ন করতে চাই, কেনই বাসে 
এঁ“ বাগিচা ওয়াপশ নিতে চায় । আমি এ বাগিচায় প্রবেশ করতে এখন ভাত 
শৎ্কত। কারণ একদা এক অসত মহৃতে" এক প্রবল বিরুম সিংহ সেখানে 
প্রবেশ করেছিল । আমার আশঙগুকা, আবার সে কখনও বা সেখানে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে । আমি সামান্য হীনবল মানুষ, সিংহের থাবার সথ্গে লড়বো কি করে ? 
সেই কারণে নিজের অধিকার আঁকড়ে না থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সর্তেও আমি 
ওটা 'ফারয়ে দিতে চাই | 

এই সময় রানি ভোর হয়ে আসে । শাহরাজাদ গন্প থাময়ে চুপ করে বসে 
থাকে। 


আটশো চুরানব্বইতম রজনীতে 
আবার কাহিনী শুরু হয় £ 
এতক্ষণ সুলতান সবই শুনে যাচ্ছিলেন । এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 
ফিরুজ আমি তোমাকে ইসলামের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বাগিচা নির্মল 
পাঁবন্ন । আজ পর্যন্ত কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি । অমন সুরক্ষিত 
সুরভিত ফহুলবাগিচা আমার সারা সলতানিয়তে আর দুটি নাই । মনে কোনও 
শ্দেহ আবিশ্বাস পুষে রেখ না। ও বাশিচার ফুল ফল লতাপাতায় একমান্র 
তোমারই অধিকার । অন্য কেউ শত চেষ্টা করেও তার একটি পাপাড় ছি'ড়তে 
পারবে না। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, 'নিঃশঙ্ক ভয়ে তুমি তোমার 
বাগানের মালা হয়ে থাকতে পার। 
সুলতানের ইত্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় নাফিরুজের । খ্যাশ মনে সে 
বাবর কাছে ফিরে যায় । 
কিন্তু না কাজী, না উাঁজর আমির কেউই আসল ঘটনা আঁচ করতে 
পেরোছল । শুধু জেনেছিল সুলতান, ফিরুজ আর তার শ্যালক এই তিন ব্যাস্ত 
মা। | 
এ কাহিনীর এখানেই ইতি । কিন্তু শাহরাজাদ অন্য এক নতুন গক্প ফে'দে 
বসলো! 


৮৪ দে 


আহ্লাহর ি অপার লধলা, তান যেমনাট ইচ্ছা করেছেন তেমনটি 
বানিয়েছেন 'বাঁভল্ব দেশের বিভিন্ন মানুষকে । কিন্তু একটা কথা ভাবলে 
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অবাক হতে হয়, সিরিয়ার প্রতিটি নরনারীকেই তানি নচ প্রকৃতির হিংসহটে' 
লোভ পরল্রীকাতর এবং ভ্রষ্ট চারন্রের করে সৃষ্টি করেছেন। সারা সিরিয়া 
ঢু'ড়লে একটি মানুষকেও পাওয়া ভার ষে দোষের চেয়ে গুণে বেশি মহটয়ান । 

কাইরোর আঁধিবাসণরা অত্যন্ত ভদ্র বিনয়শ এবং ধর্মপরায়ণ। আর ইরাকের 
তো তুলনাই নাই । তাদের মতো আদর্শ চাঁরম্রের মানুষ আর কোন দেশে আছে । 
যে সব দংগুণ থাকলে মানুষকে শ্রেম্ঠ বলতে পাঁর তার সবই তাদের আছে ।. 
তা ছাড়া শিক্ষা দীক্ষা মেধায় তাদের মতো পারঙ্খম আর কোন: দেশের মানুষ ? 

কিন্তু দিরিয়াবাসঈরা হীনমন্য, নীচ অর্থগ্র£ 1 তারা আতাঁথর সম্মান 
জানে না। প্রতারণা ছল চাতুরী জ।িয়াতি জোচ্চরীতে জদের সমকক্ষ আর 
কেউ নাই । শয়তানী বদমাইশিতে তাদের জড় নাই তামাম দুনিয়ায় । 

একদিন কাইরো শহরে এসে হাজির হলো এই ধরনের এক সিরিয়াবাসী । 
শহরের মধ্যভাগে বড় বাজারের পাশে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তার বাঁণজোর 
সামানপন্ধ গুদামজাত করলো । দামী দাম রেশম সাজ-পোশাকের পণ্যসম্ভার 
সথ্গে এনেছে সে । উদ্দেশ্য চড়া দামে কাইরোর বাজারে বক্র করে মেটা মুনাফা 
লুটে নিন়ে বাবে। 

পরদিন সকালে উঠেই সে বড় বড় সওদাগর দোকানে হানা দেয় । নানাভাবে 
তার পণ্যের গুণ-কীর্তন করে সওদাগরদের কাছে । 

[দন করেক পরে । 

একদিন সে একটা পথ ধরে চলছিল । কিন্তু চোখ ছিল তার রাস্তার 
দুপাশের বাঁড়র দরজা জানালার দিকে । চলতে চলতে একসময় সে দেখলো 
'তনাট 'প্রয়দর্শনা তরুণ কলহাস্য মুখারত হয়ে পথ চলছে । ওদের উজ্জ্বল 
যৌবনের মাদকতায় 'বিদেশ্শীর রন্তে তুফান ওঠে । নিজেকে সে আর সামলে 
রাখতে পারে না। মেয়েগুলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, ওগো সুঙ্গরণরা, 
আমি বাজারের পাশের বড় সরাইখানায় উঠেছি । তোমাদের যদি আপাতত না 
থকে তবে এস না, আজ সব্ধ্যায়। একট: খানাপিনা মৌজ করা যাবে £ অথবা 
যাঁদ বল তোমাদের বাড়তে যেতে হবে-তাও যেতে পারি আমি । 

মেয়েগুলো হেসে এ ওর গায়ে গাঁড়য়ে পড়ে, না না, আমাদের বাড়তে নয়, 
আমরা তোমার সরাইখানাতেই ঘাবো সম্ধ্যায়। আমাদের বাড়তে গেলে, তুমি 
কি ভেবেছ, আমাদের স্বামীরা তোমাকে মুসাঁফর মেহেমান ভেবে যত্ব-আতি 
করে খেতে-শুতে দেবে 2 ঠিক আছে আমরাই যাবো তোমার ঘরে । 

মেয়েগুলো চলে গেলে লোকটা বাজার থেকে নানারকম দাম" দামণ খানা 
এবং দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কিছু মদ্য কিনে সরাইখানায্ন ফিরে গেল । 

সম্ধ্যা নামতে না নামতে মেয়ে তিনটি এসে হাজির হলো সরাইখানায়। সারা 
অঙ্গে রংদার সাজ-পোশাক দামী রেশমী বোরখায় আপাদমস্তক মোড়া | 

কিম্তু বিদেশীর ঘরে ঢুকেই ওরা মুহূর্তে বে আন্রু উলঞ্গ হয়ে সাজ- 
পোশাকগুলোকে একপাশে ছঃখড়ে দিয়ে লোকটার সামনে এসে পা ছড়িয়ে বসে 
পড়লো! 
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বিদেশ তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। দামী মদ আর মাংসের খানাপিনা 
সাঁজয়ে দিল সে ওদের সামনে । মেয়েগুলো গোগ্রাসে উদরস্থ করতে থাকলো 
সব। 

ক্রমশঃ মদের নেশায় মাদর হয়ে উঠলো সকলে । তারপর শুর হলো ঢলাঢাল 
গলাগাঁল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের নেশায় উত্তাল হয়ে উঠলো ওরা । 
সমানে চললো নাচন-কুদন, চে"্চামোঁচ চিৎকার শীৎকার । তারপর আরম্ভ হো 
জড়াজড়ি কামড়া-কাম'ড়ি । 

লোকটিও সমানে তাল দিতে থাকলো ওদের সঙ্গে । একসময় সে জিন্স 
করলো এর আগে কখনও তোমরা আমার মতো এত আমুদে লোকের সংগ 
পেয়েছ ? 

তিনজনেই একসঙ্গে সোর তোলে, না না, কক্ষণো না। তুমি অপরূপ, 
অদ্ভূত সুন্দর । এমনটি আর কখনও দোখাঁন। 

[তিনটি উলঙ্গ তরুণকে এপাশে ওপাশে নিয়ে সারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে 
থাকলো লোকটা । মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সে মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এনে 
ধরে মেয়েগুলোর মুখে । আর ওরা এক এক চুমুূকে এক এক পেয়ালা নিঃশেষ 
করে দেয় । 

রাত গভীর হতে থাকে । লোকটা বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে তখন । দেয়ে 
তিনটি ওর মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে গাধার ট্যাপ বানয়ে মাথায় পরিরে 
দেয়। তারপর ওর ঘরের সোনা-দানা এবং যা কিছু মূল্যবান ধনরত্ব পেল সব 
হাতিয়ে নিয়ে এক সময় কেটে পড়লো ওরা । 

পরদিন সকালে বেশ বেলা হলে বিদেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয় । ঘরের চারদিকে 
চোখ বুলিয়ে দেখতে পায় সারা ঘর লণ্ডভণ্ড-তছনছ হয়ে আছে । কিন্তু 
মেয়েগুলো নেই । 

একট? পরেই সে বুঝতে পারলো মেয়েগুলো তাকে সর্বস্বান্ত করে চলে 
গেছে। তার সমস্ত টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, হশীরে-জহরত সব লোপাট করে 
নিয়ে গেছে তারা । কপাল চাপড়ে সে ড্‌করে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, একি হলো 
আমার ? আম যে একেবারে পথের ভাখারি হয়ে গেছি । 

লোকটা আর এক মুহূর্ত মিশরে অপেক্ষা না করে সেইদিনই নিজের দেশ 
1সাঁরয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল । , 

শাহরাজাদ হাসতে হাসতে বললো, অপরিণামদশন সিরিয়া সওদাগরের 
সমহচিত শিক্ষাই হয়েছিল সেদিন । বিদেশে এসে যে লোক বেলেল্লাপনায় মত্ত 
হয়ে ওঠে তার এইভাবেই শিক্ষা হওয়া দরকার । যাক, ছোট ছোট গল্প, 
অনেকগুলো শোনালাম, এবার আপনাকে -একটি বড় কিসসা শোনাবো, জাঁহাপনা 
যাদু কিতাবের কাঁহনী বলছি শুনুন £ 

ছোট বোন দুনিয়াজাদ চে থেকে উঠে এনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 
যাদু কিতাব 2 পেকা, দিদি। 

শাহরাজাদ বলে, সেই কাহনীই তো বলছি, শোন £ 


্ 
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একাঁদন গভীর রাতে খালফা হারুন অল রসিদের হঠাৎ নিদ্রা টুটে গেল 
কী এক অবান্ত য্পণায় বিছানায় উঠে বসলেন তান । তারপর ঘরের এ প্রান্ত 
থেকে ও প্রান্ত অবাধ পায়চারি করলেন খাঁনকক্ষণ । কিন্তু বুকের বোঝা 
হালকা হলো না। চোখে আর ঘুম নেমে এল না। দেহরক্ষী মাসরুরকে তলব 
করলেন। 

মাসরূর হাজর হলে তাকে বললেন, শোন: বান্দা, আজ আর ঘুম আসবে না 
মনে হচ্ছে। বুকে যেন পাষাণ চেপে বসেছে । যাহোক একটা উপায় 
বের কর। 

ানরুর বললো, তাহলে আর প্রাসাদে থেকে কাজ নাই । চলুন পথে 
বোঁরয়ে পাঁড়। মুস্ত বাতাসে হয়তো হাল্কা হতে পারবেন কিছুটা । 

[তু হারুন অল রসিদ মাথা নেড়ে অসম্মাত জানালেন, না, আজ রাতে 


আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করছে না। 
এই সময় রাণ্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


থাকে । 


পরদিন আটশো পণ্চানব্বইতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুর করে 2 


মাসরূর বলে, জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশো ষাটাট বাদী আছে। 
আপন যদ ইচ্ছে করেন, তাদের কারো ঘরে গেলে হয় না? 

কিন্তু হারুন অল রাঁস্দ তাতেও সায় দিলেন না, না না, তুই এক কাজ কর। 
ছুটে যা, জাফরকে নিয়ে আয় ।' 

অন্ুপক্ষণের মধ্যেই জাফর এসে হাঁজর হলো । খলিফা বললেন, জাফর, 
বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি, ঘুম আসছে না। একটা কিছ; ব্যবস্থা কর, যাতে 
আমার কম্টের লাঘব হয়। 

জাফর বলে, জাঁহাপনা, যখন নারাস্গ বা প্রান্কীতক শোভা মনকে প্রফুজ্ল 
করতে পারে না তখন একটি মান্ন পথই খোলা থাকে-_-কিতাব পান । 

সুলতান ঘাড় দহলয়ে বলেন, তুমি যথাথই বলেছ, জাফর । কিন্তু কোন্‌ 
কিতাব পড়বো 2 কোথায় আছে সে বই যা পড়ে মনের ক্েদ দূরহবে ? নিয়ে 


এস সে কিতাব । ৃঁ 

মাসরূর আলো ধরলো, আর জাফর বইয়ের আলমারীতে বই খুজতে 
লাগলো । অনেকগুলো তাক খুঁজেপেতে কতকগুলো বই বের করে এনে 
খালফার সামনে রাখলো জাফর । সুলতান এক একখানা বই হাতে নিয়ে দুচার 
পাতা ওলটাতে থাকেন, দু চার ছন্র পড়েন। পড়তে পড়তে কখনও হো হো 
করে হেসে ওঠেন, কখনও বা পড়তে পড়তে কণ্ঠস্বর রম্ধ হয়ে আগে, চোখে 
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82 রি দিক বাস্থযু জপ হরির সিএ । 


্ 





ভরে আসে অশ্রু ॥ বই-এর পাতা ঝাপসা হয়ে ঘায়। আর পড়া হয় না। 
পড়া যার না! কিতাব বন্ধ করে আবার শষ্যায় ফিরে আসেন । 

জাফর বুকে সাহস এনে জিজ্ঞেস করে, জাহাপনা, এইমাত্র আপাঁন অমন 
করে হাসলেন আবার এখনই আপনার চোখে দেখাছ পানি--কা ব্যাপার £ 

জাফরের এ কথায় খাঁলফা রুষ্ট হলেন । 

_ তুমি তো দেখছি ভার বেয়াদব হে! আমি হাঁস বা কাঁদ তাতে তোমার 
কী কুত্তার বাচ্চা 2 

একটংক্ষণ থেমে আবার তিনি বললেন, শোন এখন তোমার একমান্র কাজ 
হচ্ছে এমন একজন লোককে এখানে হাজির করা যে বুঝিয়ে বলতে পারবে 
কেন আমি একই সময়ে হেসেছি এবং কে'দেছি । কী আছে এঁ বই-এ যা একই 
সত্গে কাঁদাতে এবং হাসাতে পারে মানুষকে 2 যাও, নিয়ে এস সেই সত্রধরকে 
_-যে বুঝিয়ে দিতে পারবে আমাকে সে কথা । কিন্তু শোনও জাফর, তেমন 
গুণণ ব্যান্তকে বদি হাজির না করতে পার তবে তোমার গর্দান যাবে নিঘণাং-- 
এ আমি আগাম বলে রাখলাম ॥ 

জাফর আনত হয়ে বলে, বান্দার গুস্তাকী মাফ করবেন, জহাপনা । 

খাঁলফা বললেন, মাফ করার কোনও প্রশ্ন নাই । আমার সামনে সেই 
লোককে হাঁজর কর, নতুবা তোমার গর্দান যাবেই । 

জাফর বিনয়ের অবতার হয়ে বলে, সর্বশান্তমান খোদাতালা ইচ্ছে করলে এক 
লহমায় এই তামাম দানয়া পয়দা করতে পারতেন ॥ কিন্তু তিনি তা করেনা, 
সারা বি*ব সম্টি করতে পুরো দহটি দিন সময় আতবাহত করেছেন । আর 
আমি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নর, এত বড় বিশ্বে কোথায় কোন প্রান্তে তেমন গুণীজন 
আছে খু'জে বের করতে অন্তত তিনটি দিন সময় দিন আমাকে ! 

হারুন অল রাঁসদ বললেন, মঞ্জুর । ঠিক আছে তিন দিনই সময় দিলাম 
তোমাকে । 

জাফর বললো, তাহলে আমি আর বিলম্ব করবো না হুজুর, আজ্ঞা করুন 
এখনই তার সম্ধানে বোরয়ে পাঁড়। 

হারুন অল রাঁসদ বললেন, অবশ্যই যেতে পার । 

জাফর বিষণ্ণ বদনে ঘরে ফিরে এসে তার বৃদ্ধ বাবা ইয়াহয়া এবং ভাই 
অল-ফাদল্‌কে তার সঙ্কটের কথা জানালো ॥ 

যারা শুধ্‌ হাতে তীক্ষ তরবারীর স্গে লড়তে যায় তাদের হাতই কাটা 
যায় । আর যারা ক্ষীণবল হয়ে সিংহের সঙ্গে বুঝতে দুঃসাহসণ হয় তারা 
শনজেদের তাল হারায় । তোমরা জান খলিফার সিংহবিক্রম ॥ তাকে সামাল 
দেওয়া আমার অসাধ্য । সুতরাং আমার বাদ্ধতে বলে একমার পালিয়ে গিয়ে 
প্রাণরক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই । 

কিন্তু জাফরকে বাবা এবং ভাই দুজনেই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে 
বারণ করলো । 

--তোমার অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই । দুদিন বাদে খালফা নিজগুণেই 
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তোমাকে মাজনা করে দেবেন। 

জাফর বললো, না না, তোমরা বুঝতে পারছ না, তিনি কসম খেয়েছেন । 
তাঁর জবান দূরকম হয় না। ভেবে দেখ, তাঁর যা বায়নাকা তা পূরণ করা কারো 
পক্ষে সম্ভব নয় । জ্ুতরাং মৃত্যু অনিবার্য ৷ 

বাবা বললো, তুমি ঠিক বলেছ, জাফর । আর দের না করে সোজা 
দামাসকাসে চলে যাও । 

কিন্তু বাবা, আমার 'বাবি বাচ্চাদের কী হবে? , 

_সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না, বাবা । তাদের নসখবে যা লেখা আছে 
তা কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। ওসব ভেবে লাভ নাই । তুমি আর কাল- 
বিলম্ব না করে এখুনি বোরয়ে পড়। 

রান্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


আটশো ছিয়ানব্বইতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


বাঝর উপদেশ শিরোধার্য করে জাফর দামাসকাস রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হলো। সণ্চে নিল হাজারখানেক স্বর্ণমন্দ্রা। কোমরে বে'ধে নিল তলোয়ার । 
সঙ্গে কোনও চাকর নফর না নিয়ে একাই একটা খচ্চরে চেপে রওনা হয়ে 
গেল সে। 

একটানা দশ দিন ধরে নানা শহর, মরুপ্রান্তর আতন্রম করে অবশেষে 
একদিন দামাসকার্সের কাছে মার্জনামক এক শস্যশ্যামল গ্রামে এসে পৌছল 
জাফর । 

মাজপজ্লীর অপরুপ প্রাক্কীতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। স্মন্দরী 
সব দেহাতি মেয়েরা পানি ভরতে নদীর ঘাটে যাচ্ছে। গাছে গাছে কতরকম 
নাম না জানা পাঁখর নাচানাচি । যেদিকে তাকায় শুধু সবুজের মেলা; নানা 
রঙের ফুলের ক 'বাঁচন্র সমারোহ । 

আরও কিছুটা এগোতে একাঁট ছোট্ট প্রাচীন শহর । এক পথচারণকে জিন্দেস 
করে জাফর, আচ্ছা ভাইসাব, এ শহরটার কী নাম 2 

_-এর নাম পুরানা জিজ্লিক । এইটেই আদি দামাসকাস । আরও আদি 
নাম শাম- পারা দৃনিয়ার সেরা সংন্দর দেশ । 

যে দিকে তাকায় চোখ জ্যাঁড়য়ে যায় জাফরের । সত্যিই সুন্দর শাম) 
তুলনা হয় না এ রূপের । মনের সর বোনা নিমেষে হালকা হয়ে যায় ওর। 
খচ্চর থেকে নেমে শহরের পথ ধরে হটিতে থাকে সে। দুপাশে সুন্দর সুন্দর 
ঘরবাড়ি, মসজিদ । 

চলতে চলতে একসময় সে দেখতে পেল, কয়ো থেকে জল তুলে রাস্তা 
ভেজাচ্ছে কিছ লোক । কিছুটা দূরে একটা বিরাট বাগান। আর সেই বাগানের 
ঠিক মাঝখানে একখানি মনোহর তব; পাতা । আরও কাছে যেতে নজরে পড়লো 
তাঁবুর ভিতরটা, দাম খুরাসনের গালিচায় মোড়া । নানারকম বাহারণ আসবাক 
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পরে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো । 

তাঁবুটার ভিতরে এক 'প্ররদর্শন যুবক সঞ্গী-সাথী পরিবৃত হয়ে মৌজ 
করে মৌতাত করতে বসেছে । বুবকের প্রায় গা ঘে"ষে বসেছে একটি ডানাকাটা 
তরুণী! তার হাতে এক বাদ্যযন্্ সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে। সে 
গানের মচ্ছনায় আকাশ বাতাস মুখাঁরত হয়ে উঠেছে । 

জাফর তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে সেই সুমধুর সত্গণত । পায়ে পায়ে আরও 
দুচার কদম এগিয়ে যায় তাঁবুর দিকে । 

হঠাং একবার ধৃবকের নজরে পড়ে যায় জাফর । সে তার এক সং্গকে 
বলে, দেখ তো বাইরে মনে হচ্ছে এক বিদেশী মুসাফির এসে দাঁড়িয়েছে । যাও, 
ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস এখানে । 

ছেলোঁট তৎক্ষণাৎ ছুটে বাইরে এসে জাফরকে বললে, গুস্তাকী মাফ 
করবেন মালিক, আমাদের সাহেব আপনার সাক্ষারপ্রারথ্থী। মেহেরবানী করে 
যাঁদ একবার তাঁবুর ভিতরে চলেন-_ 

তাঁবুর ভিতরে যেতেই যুবক উঠে দাঁড়য়ে . জাফরকে স্বাগত জানিয়ে 
বললো, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, মালিক । আমার কি পরম সৌভাগ্য, 
আপাঁন এসেছেন আমাদের তাঁবৃতে । 

নানারকম খাদ্য ও পানিয়ে পাঁরতৃপ্ত করলো সে জাফরকে। বিনয় করে 
বললো; আপিন হঠাৎ এসে পড়েছেন গরীবের আস্তানায় । তাই যোগ্য 
সমাদর করতে পারলাম না আপনার । আগে যাঁদ জানতাম আপাঁন আসবেন 
তবে নিজের কলিজা অথবা আমাদের সন্তানের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতাম 
আপনাকে । 

খানাপিনা শেষ হলে নিজে হাতে জল ঢেলে দিল সে জাফরের হারতে । 
তারপর মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এগিয়ে দল সামনে । 

আবার শুরু হলো গান বাজনা । একটানা অনেকক্ষণ চললো । 

আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল জাফর ৷ মনের বোঝা অনেকটা 
লাঘব হয়ে এসেছিল । কিন্তু মাঝে মাঝে খলিফার সেই কথা স্মরণ করে কেমন 
যেন মুযড়ে পড়তে লাগলো সে। 

যুবকের দৃষ্টি এড়ালো না কিছুই । সে নানাভাবে জাফরকে উৎফজ্ল 
রাখার জন্য যথাসাধ্য চেম্টা করতে থাকলো |" 

_-মাজিক, আমাদের অক্ষমতা, দীনতা আমরা স্বীকার করছি । এমন কোন 
আয়োজন এখানে নাই ঘা দিয়ে আপনাকে তৃপ্ত করতে পারি । তব আমার 
একান্ত অনুরোধ, সব দোষশনুটি ক্ষমা করে আপান একট; প্রফুজ্ল হয়ে উঠুন। 

রানি শেষ হয়ে এল ৷ শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 
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পরদিন আটমৈ,। ভ [6 ৮৮ ্দ তির সি ডি 

আবার সে বলতে থাকে £ 

সব গান শেষ হলে যুবকটি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে দামাসকাসের সুলতানের 
প্রাসাদে এল । জাফর দেখলো বেহেস্তের মতো অনুপম এক উদ্যান। “তাঁর 


মাঝখানে এক মনোরম প্রাসাদ । 
যুবক বললো, এই প্রাসাদ আপনার 'নিজের প্রাসাদ জ্ঞান করবেন, মালিক। 


আপনার এ শহরে আগমনের কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে জনাব ? আপনার * 


নামটা কি জানতে পাঁর । 
জাফর বলে, আমি খালফা হারুণ অল রাঁসদের এক সেনাপতি । থাকি 


বসরাজয্ন । সম্প্রতি খালফার সঙ্গে আমার কিছ? মতের অমিল হওয়ায় তার 


কাছে ইস্তফা দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি। অন্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আমার . 


নাই। আমার নাম আর আপনার নাম একই । 

যুবক বললো, তা হলে আপনার নামও হাসান অল দিন! বাঃ চমৎকার 
হলো। এরপর থেকে আপনাকে মিতা বলেই ডাকবো ! নিন এখন বিশ্রাম 
করুন, কোনও অসুবিধে বোধ করলে তুঁড়ি বাজাবেন, বান্দা হাঁজর থাকবে 


আপনার পাশেই | 

পরাদিন সকালে জাফর শধ্যাত্যাগ করে ওঠোন দেখে যুবক এসে দাঁড়ালো ওর 
পালক্কের পাশে । 

কাল রাতে কি আপনার ঘুম হয়নি মালিক ? 

জাফর বললো, না, কেন জানি না অসহ্য ষণ্্ণা হয়েছে বকে, কছদুতেই 
ঘুম আসৌন। 

ধুবক উৎকাণ্ঠত হয়ে বলে, সে কি! আমি এখুনি হাকিমকে ডেকে 
পাঠা | 


শহরের সবচেয়ে নামকরা হাকিম এল। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলো সে। 
তারপর বললো, না, দেহে কোনও ব্যাধি নাই । যা কিছু সবই দুশ্চিন্তার জন্য । 
মন থেকে চিন্তা ভাবনা সাঁরয়ে ফেলে হাপখৃশির মধ্যে থাকতে হবে । অুন্দরী 
রমনী সঙ্গ, মদ্যপান এবং আনন্দ বিহারই এর একমান্ন দাওয়াই । অন্য কোনও. 
দাওয়াই-এ কোনও কাজ হবে না। 

হাকিমের ব্যবস্থাপত্র শুনে যুবক স্বস্তির নিমবাস ফেলে। যাক- বাবা 
বাঁচা গেল, আমি তো ভয়ে মরি, না জান কি কঠিন অসুখে পড়লেন আপনি ! 

জাফর ভাবে, না, আর ল:কিয়ে রাখা উচিত নয়, এমন পরম সুহৃদের কাছে 
অন্তরের সব গোপন কথা খুলে বলা দরকার । 

- শোনও মিতা, আম তোমাকে আজ আমার মনের কথা খুলে বলা | 
আমি বুঝতে পেরোছ তোমার মতো বদ্ধু পাওয়া পরম ভাগ্যের । তাই কিছুই 
লুকাবো না তোমার কাছে । 

জাফর নিজের পরিচয় জানালো হাসানকে । কিন্তু অন্য কাউকে জানাতে 
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বারণ করে দিল। 
হাসানের একমার চেষ্টা ক উপায়ে জাফরকে উৎফুজ্ল রাখা যায়। প্রায় 
সব সময়ই সে তার সঙ্গে সঙ্গে কাটায় । খানাপিনা নাচ গান হৈ-হল্লার মধ্যে 
ভুলিয়ে রাখতে চায় সে জাফরকে। 
একদন বাগানের একপাশে বসে দুই বন্ধু বাক্যালাপ করাছিল, এমন সময় 
এক পরমাহ্ুম্দরী তরুণী জলের ঝারি হাতে বাগানে ঢুকে ফূলগাছের গোড়ায় 
জল 'সিণুন করতে লাগলো । মেয়েটিকে দেখামান্ন জাফরের সারা অঙ্গে এক 
' শিহরণ খেলে গেল । অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে তরণর দিকে । 
হাসান বললো, কী দেখছেন মিতা 2 
--বাঃ কি সুন্দর, যেন বেহেস্তের পরী । 
_-আপনার খুব পছন্দ ওকে ? 
জাফর বলে, পছন্দ হলেই বাকী? আমি পরদেশী । আমার হাতে দেবে 
কেন এমন মেয়েকে ? 
হাসান বলে, সে আম ব্যবস্থা করে দেব । আপাঁন রাজি কিনা বলুন । 
জাফর বলে, এ নারীর সংগ সহবাস পেলে দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ মনে 
হবে আমার । 
হাসান বলে, আপাঁন কোনও খেদ করবেন না, মালিক । আম কথা দিচ্ছি 
এঁ নারী আপনারই অঞ্কশায়িনী হবে । 
জাফর অবাক হয়ে বলে, এমন জোর দিয়ে একথা বলছেন কি করে দোস্ত ? 
ও আপনার কে ? 
হাসান বলে, এ রূপসী আমার নিজের বিবি । কিন্তু আপনি আমার 
মেহেমান। দুনিয়াতে তার চেয়ে বড় বস্তু আর কিছ: নাই। আমি ওকে তিন 
তালাক 'দিয়ে দেব । আমার চাচাকে বলে রাজি করাবো, সে যাতে আপনার হাতে 
'তুলে দেয় তাকে । আপনি 'নিকা করে দেশে নিয়ে যাবেন তাকে। 
জাফর কেমন আড়ষ্ট, অপ্রস্তুত হয়ে যায়, এ কেমন কথা হলো দোস্ত, 
তোমার শাদি করা বিবিকে তালাক দেবে তুমি? কেন? কা তার অপরাধ ? 
--অপরাধ 2? সে কোন অপরাধ করতে পারে না মালিক। অপাপবিদ্ধ 
-সে, আমাকে জান প্রাণ দিয়ে মহব্বত করে। 
-তবে তাকে কেন পরিত্যাগ করবেন 2 
হাসান হাসে, আঁতাঁথি সংকারের চেয়ে বড় কাজ কিছ থাকতে পারে না 
কোনও মুসলমানের । আপনি আমার পরম প্রভু । আপনার আত্মা অতৃপ্ত 
হলে দোজকেও ঠাই হবে না আমার। এই মাত্র আমি ঠিক করলাম, বিবিকে 
তালাক দিয়ে আমি সংসার ধম" ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাবো চিরদিনের মতো । 
সেথানে কাবাহ আশ্রয় করে পড়ে থাকযো । আল্লাহ যাঁদ প্রসন্ন হন, আমাকে 
কোলে টেনে নেবেন। 
জাফরবাধা দিয়ে বলে, তা হয় না হাসান। তুমি ক্ষান্ত হও । 
ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয় মালিক । আপনাকে তৃপ্ত করতে পারাই 
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একমাঘ লক্ষ্য আমার । আপাঁনি আর "না" করবেন না। আমি আপনার শাদর 
ব্যবস্থা করাছ। 

জাফর বলে, আমি মৃসাফীর | শাদির দেনমোহর কোথায় পাবো এখানে 2 

হাসান বলে, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার প্রচুর অর্থ আছে, 
আম দেব আপনাকে । খাণ নয়, দান নয় এ আমার আতাঁথ সংকারের দাক্ষণা 
আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। 

হাসান তার *বশুরকে সমস্ত খুলে বললো । সব শুনে সে জামাতাকে নানা 
ভাবে বোঝাবার চেজ্টা করলো । কিন্তু হাসান তার সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে 
রইলো । 

সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে *বশুর রাজি না হয়ে পারলো না। সেইদিনই 
হাসান তার বাবকে তিন তালাক দিয়ে দিল। তার 'তিনাঁদন পরে সকলের 
অগ্গোচরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে তার তালাক দেওয়া বিবির স্হ্গে 
জাফরের শাদি হয়ে গেল। 

হাসান বললো, আপনার বিবিকে নিয়ে আপনি কি এখানেই থাকবেন, না 
বাগদাদে ফিরে যাবেন । 

জাফর বললো, আমি খলিফার উাঁজর, এখানে বসে থাকলে তো চলবে না 
ভাই । আমাকে এখনি দেশে ফিরতে হবে । 

হাসানই যানার সব ব্যবস্থা করে দিল। নতুন বিবিকে স্চে করে বাগদাদের 
পথে রওনা হয়ে গেল সে। 

কয়েকদিনের মধ্যে বাগদাদে এসে পেশছল জাফর ৷ সংবাদ পেয়ে খাঁলফা 
স্বয়ং নিজে দেখা করতে এলেন জাফরের সঙ্গে । বিলম্বের কারণ কা, জানতে 
চাইলেন। তখন জাফর তার দামাসকাস সফরের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনালো 
খাঁলফাকে। সব শুনে হারুন অল রাঁসদ গম্ভগর হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ । 
তারপর বললেন, না-না, জাফর কাজটা ভাল করনি মোটেই । যে তোমাকে এত 
আদর অভ্যর্থনা করেছে, তার ঘরের বাবিকে বেহাত করে নিয়ে আসা তোমার 
মত বিচক্ষণ বিবেচক ব্যন্তির উচিত হয়ান জাফর। আমার ইচ্ছা যার জানিস 
তাকে তুমি ফেরত পাঠিয়ে দাও ! 

জাফর বললো, আপনার হুকুম শিরোধার্য, জাহাপনা । কিন্তু এখনই আঁম 
আবার দামাসকাসে যাবো কি করে? তার চেয়ে বরং হাসানকে আম ডেকে 
পাঠাই । ও এলে ওর হাতে তুলে দেখ ওর 'বাবিকে | যতাঁদন সে এসে না পৌঁছয় 
ততাঁদন মেয়োট আমার হেফাজতেই থাক । 

এদিকে জাফরকে 'বিদায় দেবার পর সারা দামাসকাস শহরৈ লোকের মুখে 
মুখে ছাড়িয়ে পড়লো, যিনি এসে হাসানের মেহেমান হয়েছিলেন তিনি আর কেট 
নয় স্বয়ং খালফার উা্জর জাফর । জাফরের সঞ্চে হাসানের যা দোস্ত হয়েছে 
তাতে নায়েবের নায়েবী আর বোঁশ দিন থাকবে না।. খুব 'শিপ্গিরই বাগদাদ 
থেকে ফরমান আসবে হাসানকে নায়েব করার । সে-ই পরবতা+ নায়েব হবে, সে 
[বিষয়ে কারো আর সন্দেহ রইলো না। 
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কথাটা ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে নায়েবের কানে গেল । রেগে আগুন হয়ে 
সে সপাইদের হুকুম করলো, লোকটাকে বেধে নিয়ে এস আমার সামনে । 

নায়েবের লোকজন হাসানের বাড়ি চড়াও হয়ে বেদম প্রহার করল ওকে। 
তারপর হাতে পায়ে বেড়ি পারিয়ে টানতে টানতে এনে হাজির করলো নায়েবের 
সামনে । 

হাসানকে দৈখামান্র নায়েব গজে উঠলো, শয়তান বদমাইশ, তোমার পেটে এত 
বুদ্ধি । আমাকে গাঁদ থেকে নামাতে চাও ? তোগার নায়েব হওয়ার সাধ হয়েছে । 
দাঁড়াও সাধ তোমার মিটিয়ে দিচ্ছি । 

নায়েব হুকুম দিল, লোকটার গদ্ণান নাও । 

নায়েবের সপাইরা হাসানের অধ্গবাস 1ছ"ড়ে-খুখড়ে টুকরো টুকরো করে 
দিল । কালো কাপড় দিয়ে চোখ দুটো কষে বে'ধে দিল ওরা । তারপর তরবারী 
উদ্যত হলো হাসানের ধড়মুণ্ডু আলাদা করার জন্য । এই সময় এক আমির 
নায়েবকে পরামর্শ দিল, আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো করে এখাঁন এ কাজটা না 
করাই ভাল । হাজার হলেও সে উাঁজর জাফরের দোস্ত | এর ফল কী শুভ হবে 
আপনার পক্ষে? আপনাকে যারা একাজে উৎসাহ দিচ্ছে, আপনি ভেবে দেখুন, 
তারা আপনার বন্ধুরূপী শত্রু ছাড়া কিছহ নয় । এও ঠিক, আজ হোক কাল হোক 
আপনার এই কার্যকলাপ জাফরের কর্ণগোচর হবেই । তখন তার ঠেলা কি 
সামলাতে পারবেন আপনি? সেদিন যাদ আপনার ঘাড় থেকে মাথা নেমে যায় 
তখন কি আপনার এইসব শুভানহধ্যায়ণীরা ঠেকাতে পারবে ? 

রাণ্ি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল । 


নয়শো দুইতম রজনণ ॥ 
আবাব সে বলতে থাকে ঃ 


আমিরের কথায় চৈতন্য হলো ক্লোধ-উন্মত্ত নায়েবের। তৎক্ষণাৎ সে 
জহলাদকে আসি সংবরণ করতে বললো, থাক, এখন থাক। ওকে বরং ফাটকে 
আটক রাখ। * 

হাসানের পায়ে শিকল বেধে শহরের পথ 'দিয়ে হিড়াহড় করে টানতে 
টানতে নিয়ে চললো দিপাইরা । সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রন্তু ঝরতে 
লাগলো । আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ তুললো হাসান । কিন্তু কে শোনে তার 
কানা ঃ অন্ধকার কারাকক্ষে হাসানকে নিক্ষেপ করলো তারা । 

প্রাতাদন সকাল সম্ধ্যায় কয়েকটা শুকনো র:টি আর খাঁনকটা জল 'দিয়ে যায় 
প্রহরী । তাই খেয়ে হাসান দিন কাটায় । আর আঙ্লাহর কাছে আকুল হয়ে 
আবেদন জানায়, তুমি তে জান প্রভু, জীবনে কখনও আমি কারো অনিষ্ট চিন্তা 
কারান। তবে--তবে কেন এ শাঁস্ত বিধান করলে আমার জন্য । 

খোদাতালা বোধহয় নিরপরাধ হাসানের আবেদন শুনছিলেন। একদিন 
সন্ধ্যায় যথারণতি খানাপিনা রেখে গেছে । হাসান লক্ষ্য করলো লোকটা রোজকার 
সতো ফটকের দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছে । 
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রা্ধি গভণর হয়ে এল । সবাই ষে ধার মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । 
কিন্তু হাসানের চোখে ঘুম নাই । সদরের প্রহরাঁটা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত 
পর্যন্ত পায়চারী করে পাহারা দিচ্ছে । সুযোগ বুঝে, পাহারাদার অন্য প্রান্তে 
চলে যেতেই টুক করে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়েই গুটি গাঁ এপাশ ওপাশ 
কাটিয়ে বেমালহম সটকে পড়তে পারলো । 

বাকী রাওটা গ্রা-্ডাকা দিয়ে কাটিয়ে দিল হাসান। তারপর ভোরে শহর 
প্রান্তের প্রধান ফটক খোলামা আর পণচজন পথচারীর ভিড়ে গা ভাসিয়ে 
দিয়ে শহরের বাইরে বোরয়ে এল সে। 

এরপর আর পিছনে নয়, সোজা সে আলেপ্সের পথে ছুটে চলতে 
থাকলো ! বহু কন্টে অনেক পথ পার হয়ে এক সময় আলেপ্পীতে এসে পেছাল 
হাসান । সেখানে একদল বাগদাদ যানীর দেখা পেয়ে তাদের দলে ভিড়ে 
গেল সে। 

একটানা কু'ড়িটা দিন চলার পর অবশেষে বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছতে 
পারল। যাক, এতদিনের দহুঃখকন্টের অবসান হবে তার। এখানকার 
খলিফার দরবারের প্রধান উজির তার প্রাণের বন্ধু । সে নিশ্চয়ই হাসানকে বুকে 
টেনে নেবে। 

পথচারীদের জিজ্ঞেস করে করে জাফরের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো 
হাসান । ফটকের প্রহরাঁ হাসানের দগন 'ভাঁখাঁরর মতো ছিন্ন-ভিন্ন সাজ-পোশাক 
দেখে তাকে দুর করে দিতে চাইলো, এই ব্যাটা কে তুই? সদরে ঢুকতে চাস 
কোন সাহসে ? জানিস এটা কার প্রাসাদ । 

হাসান বিনীত কণ্ঠে বলে. হ্যা ভাই জান, উাঁজর জাফর বারমাচনর প্রাসাদ । 

তবে? কী মতলবে ঢুকতে চাস? ভাগ-_- 

হাসান বলে, িমবাস কর, কোনও বদ মতলব আমার নাই । শুধু একবার 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই । 

- বামন হয়ে চাঁদে হাত ! তুই একটা রাস্তার ভিখিরি, খালফার পেয়ারের 
উজির সাহেব তোর সঙ্গে দেখা করে ধন্য হয়ে ধাবে ভেবোছিস নাকি? যা ভাগ 
1শিগ্গির, নইলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। 

শৃধ্‌ মুখের কথা নয়, সত্যি সাতাই লোকটা একটা গোত্া বসিয়ে দিল 
হাসানের পিঠে । নিরুপায় হয়ে হাসান আবার পথে নামলো । সামনেই একটা 
কাগজের দোকান দেখতে পেয়ে দোকানীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ আর 
কলম চেয়ে নিয়ে জাফরকে উদ্দেশ করে একখানা চিঠি লিখলো সে £ 

জাফর ভাই, নসগবের ফেরে আজ আমি সর্বহারা । অত্যাচারিত হয়ে তোমার 
দরজায় এসেছি । যাঁদ মেহেরবানখ করে একটিবার দর্শন দাও বড় ভাল হয়। 

তোমার অই 
এরপর আবার সে ফিরে এল জাফরের প্রাসাদ-প্রহরীর সামনে । চিঠিখানা 
তার হাতে দিয়ে বললো, যাঁদ একবার তাঁর কাছে পেশছে দাও ভাই, খুব উপকার 


হয়। 
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চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে রাগে ফেটে পড়লো প্রহরী, কী এতবড় সাহস' 
তোর, উজশীর সাহেব তোর ভাই ? 
এই বলে সে বেদম প্রহার করতে লাগলো হাসানকে । মারের চোট সামলাতে 
না পেরে হাসান লুটিয়ে পড়লো পথের ধূলোয় ৷ সারা অঙ্গ কেটে দরদর করে 
রন্ত ঝরতে লাগলো । 

এই দৃশ্য দেখে অন্য এক প্রহর ছুটে এল ফটকে, আহা বেচারাকে অমন 
করে মারছো কেন £ মরে যাবে ষে-_- 

_ মারবো না, এই রাস্তার ভাঁখাঁরটা বলে ি না সে উাঁজর জাফরের ভাই, 
এতবড় আস্পর্ধা-__ 

দ্বিতীয় প্রহরী বলে, তাতে দোষ কী, সব মানৃষই সব মানুষের ভাই। এই 
তো খোদার বিধান। 

তারপর হাসানকে হাতে ধরে তুলে দাঁড়িয়ে সে বললো, কী তোমার প্রয়োজন, 
বল তো ভাই। 

হাসান বলে, এই চিচিখানা শুধু জাফর ভাই-এর হাতে পেশছে দাও, আর 
কিছ চাই না আমি । 

[দ্বতীয় প্রহরী বলে, ঠিক আছে তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি এখান তাকে 
দিচ্ছি তোমার চিঠি । 

লোকটা অন্দরে চলে গেল । 

জাফর তখন তার ইয়ার-বম্ধুদের সঙ্গে বসে মৌতাত করছিল । স।ঙ্কী ঢেলে 
দিচ্ছিল সরাব । জুন্দরী বাঁদী সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে । আর জাফর 
জাঁকয়ে জীবনের পরম আভিজ্ঞতার কাহনী শোনাচ্ছে বন্ধুদের । সেই 
দামাসকাস বাসের স্রখস্মতর দিনগুলোর কাহনী। 

জাফর বলছিল, হাসান আমার ভাই, হাসান আমার বন্ধ, তার মতো সং 
মহান মানুষ সারাজীবনে আমি আর দুটি দৌখাঁন। আম কেন, বাঁজ রেখে 
বলতে পারি, কেউই দেখেনি ৷ হাসানের মতো উদার মহত প্রাণ তামাম দুনিয়ায় 
আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ । 

জাফর কথা শেষ করে বেশ বিরন্ত হয়েই প্রহরখর দিকে তাকালো, কন, কা 
ব্যাপার ! তোদের কি সময় অসময় জ্ঞান নাই। যখন তখন এসে মৌতাতটা 
মাটি করে দিবি। 

প্রহরণ চিঠিথানা বাড়িয়ে দিল জার ঈদকে । জাফর চিঠিখানা হাতে 
নিয়ে একবার চোখ বুলালো । কিন্তু মদের নেশায় তখন সে অন্য জগতের, 
মানুষ, অতটা তলিয়ে দেখতে পারলো না। চাইলোও না। চিঠিখানার অথ" 
উদ্ধার করতে না পেরে এক রকম প্রায় ক্ষি*তই হয়ে উঠলো সে। 

--কী খাতা নিয়ে এসেছিস, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারাঁছ না আমি । 
হাতের পেয়ালাটা সে ছ*ুড়ে মারলো দেওয়ালে । মুহূর্তে টুকরো হয়ে গেল। 
একথানা টুকরো 'ছিটকে এসে লাগলো জাফরের কপালে । কেটে রন্ত ঝরতে 
লাগলো । হাতের চিঠিখানা ছুড়ে দিয়ে কপালটা দুহাতে চেপে ধরলো, 
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জাফর । ক্রোধ এবার শতগুণ হয়ে গজে" উঠলো, এই ঘোড়ার ডিমের চিঠিখানার 
জন্যই এমনটা ঘটলো । যা, এ লোকটাকে এখুনি গিয়ে পাঁচশো ঘা বেত 
লাগিয়ে কোতোয়ালের হাতে তুলে দে। কয়েদ করে রাখুক ওকে । 

উাঁজরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো । বেত্রাঘাতে জজশীরত 
হলো হাসানের দেহ ॥ রন্তে মাখামাখি হয়ে গেল সারা অঙ্গ। কোতোয়াল 
তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো । 

দুটি মাস আঁতক্তান্ত হয়ে গেছে । হাসান কারাগারে পচছিল। হঠাৎ 
একদিন কোতোয়াল এসে কয়েদখানার সমস্ত বন্দীকে খালাস করে দিয়ে বললো, 
যা তোদের বরাত ভাল ছাড়া পেয়ে গোল । খলিফা পুব্রসন্তান লাভ করেছে । 
সেই উপলক্ষে তোদের রেহাই করে দিয়েছেন তানি । 

ছাড়া পেয়ে হাসান আরও সমস্যায় পড়লো । সে এখন কোথায় যাবে কী 
খাবে 2 নিজের দেশ বিশ দিনের পথ । সৌদিকে রওনা হলে পথেই মরে পড়ে 
থাকবে সে। কিন্তু এই বেদেশী শহর বাগদাদে সে বাঁচার মতো রুটি জোগাড় 
করবে কী করে? ভিক্ষা? কিন্তু সে পরদেশখ, তাকে তো এ শহরে ভিক্ষে 
করতে দেবে নাকেউ। তবে? তবে কী উপায় হবে। 

সারাটা দিন সে শহরের এক মসজিদ-প্রাত্গণে বসে নানাভাবে প্রাণে বেচে 
থাকার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করলো । কিন্তু কোনই কূল কিনারা 
করতে পারল না। 

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল । 

মসজিদে রাব্বাস নিষিদ্ধ । একমান্ধ আল্লাহর উপাসকরাই সেখানে 
অবস্থান করতে পারে । সুতরাং রাতের মতো কোনও একটা ডেরায় চলে যেতে 
হবে তাকে । 

হাসান মসাঁজদ থেকে বোঁরয়ে শহর-প্রান্তের একটা পোড়ো বাড়ির সামনে 
এসে দাঁড়ালো । বাড়িটায় কোনও জনমানুষ বাস করে না। একেবারে 
পাঁরত্যন্ত । সে ঠিক করলো রাতটা এই বাড়ির মধ্যে কোনও রকমে কাটাবে । 

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষের দেহে হাত ঠেকতে চমকে উঠলো, 
হাসান। এক, একটা লোক, সারা দেহে রন্ত কেন এত £ তবে কি কেউ একে 
খুন করে রেখে গেছে 2 একখানা রন্তমাখা ভোজালী পায়ে ঠেকলো। ভয়ে 
শিউরে উঠলো হাসান। 

ইতিমধ্যে হাসানের হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে সেই হাত সে তার 
অত্গের পোশাকে মৃছলো । 

এ অবস্থায় কী করা উচিত ভাবতে থাকে হাসান । শেষে ঠিক করলো 
ঝামেলায় জড়ানোর চেয়ে পথে বোৌরয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ ॥ কিন্তু পথে আর বেরুনো 
হলো না তার। মশালের আলো দেখে চমকে উঠলো সে! 

কয়েকজন 'সপাই ঢ:কে পড়েছে সেখানে । হাসানের রন্তমাখা পোশাক, মৃত 
মানুষের লাস এবং ভোজালণখানা দেখে তাদের বুঝতে অনুবিধে হলো না খানা 
কে? 
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-_এ্যাই বদমাশ, বল, কেন একে খুন করেছিস ? 
হাসানের পিঠে ডপ্ডার বাড় পড়লো । এ কথার ক জবাব দেবে হাসান 2 
আর দিলেই বাবশ্বাস করবে কে ? বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার তো নয় । 
আবার কারাগার । কিন্তু মাত্র একটি রাতের জন্য । পরাদন সকালে 
কোতোয়াল উজির জাফরের সমীপে গত রাতের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিল | 
এবং বললো মুলাঞজমকে আম ধরে ফাটকে রেখেছি, হুজুর । এখন আপনি 
[বিচার করে বলুন কী করতে হবে। 
জাফর ছিধা না করে বললো, গর্দান নেবে লোকটার । 
দরবারের সময় হয়ে এসেছে । জাফর প্রাসাদ আঁভমুখে চলেছে । 
চৌমাথার কাছে আসতে হাজার লোকের জমা দেখে জাফর অবাক হয়ে ভিড়ের 
কাছে এগিয়ে গেল । কোতোয়াল তখন ঘাতককে হুকুম "দিচ্ছিল মুলাঁজমকে দাঁড় 
করিয়ে তার চোখ বেধে দাও, তারপর আমার ইশারা পাওয়া মানত মূন্ডু নাগিয়ে 
দেবে এক কোপে । 
হাসানের চোখ বাঁধা শেষ, এবার জহলাদ তরবারা বাগিয়ে ধরে কোতোয়ালের 
ইশারার অপেক্ষায় অপলক চোখে তকয়ে আছে তার দিকে । এমন সময় 
জাফর এগিয়ে এসে কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করলো, কাঁ ব্যাপার, এখানে এত 
জমায়েত কেন? 
কোতোয়াল কুর্ণশ জানয়ে বললো, কালকের রাতের এঁ খুনীটাকে কোতল 
করা হচ্ছে হ'্জধর | 
জাফর বললো দাঁড়াও একটুখাঁন সবুর কর। আমি লোকটাকে একবার 
দেখতে চাই । 
জাফর এগিয়ে যেতেই উৎস্গক জনতার ভীড় সরে গেল। আসামীকে 
প্রত্যক্ষ করলো জাফর। 
-কে তুমি ? মনে হচ্ছে পরদেশী ? 
হাসান নয় কোতোয়াল জবাব দেয়, জী হুজুর, লোকটা দামাসকাস থেকে 
এসেছে! কাল রাতে এই লোকটাই একটি যুবককে খুন করেছে। হাতে 
'নাতেই ধরেছে আমার লোক। কিন্তু ব্যাটার মুখ থেকে একটি বাতও বের করতে 
পারা যায়ান! বলবে কী, বলার আছেই বা কী। সাক্ষী প্রমাণতো ওর 
পোশাক-আসাকেই দেখতে পাচ্ছেন, হুজুর । 
জাফর কিন্তু হাসানকে চিনতে পারলো না। কি করেই বা পারবে । যে 
হাসানকে দেখোছিল সে, এ হাসান তো তার প্রেতাত্মা । এমন দীনহীন ক্রিষ্ট 
.ধচেহারা তার হতে পারে জাফর ভাববে কী করে ? 
-তোমার দেশ কোথায় 2 
জাফর প্রশ্ন করে । হাসান বলে, দামাসকাস। 
- সদর শহরে না গ্রামাুলে ? 
- শহরেই ॥ 
--আচ্ছা সেখানে হাসান নামে কোনও ব্যান্তকে তুমি চেন ? সেখানকার . 
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প্রতিটি মানুষ হাসানকে চেনে । তার মতো উদার মহৎ আঁতাঁথপরায়ণ দয়ালু 
বান্তি খুব একটা জন্মায় না জগতে ৷ 

আপনি যখন দামাসকাসে তার আতিথ্যে কাটিয়েছিলেন তখন আমি তাকে 
চিনতাম বই কি। যখন আপনারা দুজনে প্রাণের দোস্ত হয়ে তার বাগানের, 
মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তখন আম তাকে চিনতাম । যখন সে আপনাকে খুশি 
করার জন্য তার নিজের 'বাবকে তালাক দিয়ে আপনার সঙ্গে শাঁদ দিয়োছিল 
তখন আম তাকে ভাল করেই চিনতাম । সে ধখন আপনাকে বিদায় জানাতে 
আলেগ্সো পযন্ত সঙ্গে এসোছিল তখন আগ তাকে অবশ্যই চিনতাম । আর 
সেই সব স্মৃতি স্থখকর মধুর মুহূত্গুলি যা একই মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে 
মূর্ত হয়েছিল তখন আমি হাসানকে ভাল করেই চিনতাম । 

জাফর বলে, আচ্ছা বলতে পার, আমি চলে আসার পর হাসান ভাই কেমন 
ছিল বা এখন সে কেমন আছে, কোথায় আছে । 

হাসান বলে, মালিক, ভাগোর নিষ্ঠুর পারহাসে আজ সে অত্যাচারিত ॥ 
প্রাণভয়ে সে স্বদেশ পরিত্যাগ করে এই বাগদাদ শহরে এসোছিল একটু আশ্রয়ের 
আশায়। কিন্তু বিধি বাম, তার কপালে আর সুখ ছিল না, তাই সে মিথ্যা 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আজ ফাঁসীর আসামী হয়েছে । নিয়াতর লেখা কে 
খণ্ডন করতে পারে বলুন। 

এর পরও জাফর ষখন তাকে চিনতে পারলো না, তখন হাসান চিৎকার করে 
উঠলো, জাফর ভাই এখনও কি তুমি আমাকে ইয়াদ করতে পারছ নাঃ. 

এতক্ষণ সংশয়ের দোলায় দুলছিল জাফর । হাসানের চিৎকারে সব স্বচ্ছ 
হয়ে গেল তার চোখের সামনে ৷ হাসানকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমায় 
চুমায় ভরিয়ে দিতে থাকলো । 

সেকি অভ্তপূর্ব দৃশ্য । কে বর্ণনা দিতে পারে তার ? 

এই সময় একটি প্রৌঢ় লোক জাফর-এর সামনে এসে স্বৃকার করলো, গত 
রারে ষে ছেলেটি খুন হয়েছে তার জন্য সেই একমান্র দায়ী । এই ব্যান্তর কোনও 
অপরাধ নাই। স্থতরাং একে ছেড়ে 'দিয়ে' যা সাজা দেবার আমাকে 'দিন, 
হুজুর |. 

জাফর বললো, এমন নৃশংস কাজ করেছ, তোমার কী ধমে'র ভয় মনে 
জাগেন। 

প্রো বলে, & ছেলেটি প্রাতাদনই আমার যা-কিছহ রোজগার কেড়ে-কুড়ে 
নিয়ে নিত। তা নিক, তাতেও আমার তেমন দুঃথ ছিল না। কিন্তু হজংর 
এঁ পয়সা নিয়ে সে জুয়া খেলতো, মদ খেত, মেয়েমানুষের কাছে যেত। এসব 
আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। 'কন্তু কিছুতেই দাঁও পাচ্ছিলাম না । 
কাল সন্ধ্যায় ওকে বেকায়দায় পেয়ে আমি আমার জবলা জুড়িয়েছি হৃজংর । 
এত বড় পাপ জিন্দা থাকা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়েছিল, তাই আমার 
নিজের ওরসের সন্তান হওয়া সত্তেও আমি ওর জান খতম করোছ। 

জাফর ভাবলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, যাও তোমাকে রেহাই দেওয়া; 
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হলো। কারণ মামলা শুনে আমার মনে কিছু সংশয় জেগেছে । সন্দেহবশে 
কাউকে সাজা দেওয়া উচিত মনে কার না। সাঁত্যই ষদ তোমার কিছ অপরাধ 
ঘটে থাকে, আৰলাহ তার নিখুত বিচার করবেন । 

প্রো চলে গেলে হাসানকে সহ্গে নিয়ে জাফর হামামে গেল । খুব ভাল 
করে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক পাঁরয়ে খালিফার সামনে এনে হাজির 
করলো । 

ধর্মাবতার, এই সেই মহানূভব হাসান। এর কথাই আপনাকে আম 
বলেছিলাম । 

খাঁলফা হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিল্তু তোমাকে এমন কশ এবং 
অন্ুস্থ মনে হচ্ছে কেন £ 

এই কথায় কেদে ফেললো হাসান। তার ভাগ্য-বিড়ম্বনার আদ্যোপান্ত 
সমস্ত কাহিনী ববৃত করলো সে। খাঁলফা এবং জাফর হতবাক হয়ে শুনলো 
সব। খাঁলফা বললেন, এ নায়েবটাকে গ্রেপ্তার করে হাঁঞজ্জর কর আমার 
সামনে । আম ওকে উচিত শিক্ষা দেব। 

উঁজরকে উদ্দেশ করে বললেন, এর কি বিবয়-আসয় দেনা-পাওনা ছিল 
সেখানে ? 

জাফর বললো, আম ব্যন্তিগতভাবে এর কাছে তিরিশ লক্ষ্য দিনার খাণী |. 
সে টাকা আম ওকে দিয়ে দিচ্ছি আজই । আর ওর প্রিয়তমা বিবি যে আমার 
কাছে অক্ষত অব্থাতেই আছে তাকেও তুলে দেব এর হাতে । * 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহর।জাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইলো । 


নয়শো চারতম রজনী 
আবার সে বলতে শুর করে £ 


খালফার আদেশে দামাসকাসে এক সেনাপাঁতকে পাঠানো হলো 1 নায়েবকে 
বন্দী করে হাঁজর করা হলো তার সামনে ॥ খাঁলিফা হুকুম দিলেন, লোকটাকে 
কারাগারে নিক্ষেপ কর । 

এরপর বহহাদন বাগদাদে সুখ-বিলাসের মধ্যে আতিবাহিত করার পর হাসান 
তার নিজের দেশ দামাসকাসে নায়েবের পদে বহাল হয়ে চলে গেল । 

'বচারে আগের নায়েবের প্রাণদণ্ড হলো । 

শাহরাজাদ গঞ্প শেষ করে বললো, এরপর, জাঁহাপনা, আপনাকে শাহজাদা 


হশরার কাহনধ শোনাবো । 


গণ পু গু 


শাহ্রাজাদ বলতে থাকে £ 

এক সময়ে এক দেশে এক ন্যায়পরায়ণ স্থলতান ছিলেন । তার নাম সামস 
শাহ। তার একটি মাত্র পুত্রসন্তান । আচারে ব্যবহারে তার তুল্য শাহজাদা 
থুব কমই ছিল সে সময় । 

একদিন শাহজাদা হাঁরা সুলতানকে বললো, আব্বাজান মনটা ভীষণ খারাপ 
লাগছে, আমি দহ” একদিনের জন্যে শিকারে যাবো ভাবাছ। 

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তার ইচ্ছা পূরণের কোনই ঘটি করলেন না সুলতান । 
লোকলস্কর সথ্যে দিয়ে দিনক্ষণ দেখে ছেলেকে শিকারে পাঠিয়ে দিলেন । 

শাহজাদা হীরা তার দলবল নিয়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপাঁস্থত 
হলো। একটা বিশাল বটবৃক্ষের নিচে ছাউনি গাড়লো সে। উপরে উন্মুক্ত 
নীল আকাশ, সামনে কজ্লোলিনী ঝরণা আবরত ঝরে চলেছে । 

এক সময় একটি খরগোশ তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে এল সেখানে । 
শাহজাদার ইশারায় তার দলের লোকেরা খরগোশাঁটিকে ধরবার মতলব করলো । 
কিন্তু খরগোশটি ওদের চাতুরী বুঝতে পেরে পানি পানের আশা পরিত্যাগ 
করে প্রাণভয়ে উধ্ব্বাসে ছুটে পালালো । হাঁরাও ছুউটলো তার পিছনে । 
কিন্তু খরগোশের গতি রত্দ্ধ করতে পারলো না শাহজাদার তাজি ঘোড়া । 
[পছত পিছু ধাওয়া করতে করতে এক সময় শাহজাদা এসে পেশছল এক জন- 
মানব শূন্য মরুপ্রান্তরে। 

এক সময় এক বালীর পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল খরগোশটি । 
হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো শাহজাদা । শেষ চেষ্টা করার জন্য সে বালশ-পাহাড়ের 
চূড়ায় আরোহণ করলো । কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এঁদক ওদিক খোঁজাথুশজর 
পরও কোনও হদিশ করতে পারলো না খরগোশের । 

পাহাড়ের ওপারে শস্শ্যামল প্রান্তর দেখে শাহজাদা নিচে নেমে যায়। 
নানারকম গাছপালার মধ্য 'দিয়ে চলতে .চলতে এক সময় সে এক মনোরম 
উদ্যানে এসে উপস্থিত হয় । একটা গাছের নিচে একাট সংহাসন দেখে সেই 
[দিকে এগিয়ে যায় । সিংহাসনে আসীন ছিলেন এক মুকুটধারী নরপতি । 
তার অঙ্গে মূল্যবান সাজ-পোশাক, কিন্তু কি আশ্চ্! তার পা দুখানা নগ্ন। 

শাহজাদা হীরা-সম্রাটকে সালাম জানায় । 

সম্রাট জিন্দেস করেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সুলতান বাদশাহর 
সন্তান তুম । কিন্তু এই জন-মানুষের অগম্য স্থানে কী করে. এলে তুমি। 
এখানে তো বনের পাঁথও কখনও উড়ে আসার সাহস করে না। 

শাহজাদা তার খরগোশ অভিযানের কাহিনী বললো তাকে। তারপর 
জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু মহারাজ আপনি এই সিংহাসনে একা একা বসে আছেন 
কেন এখানে ? মনে হচ্ছে আপনার কাহিনী আরও বিচিন্ত। 


৩৯০ 


সম্রাট বললো, হণা, সাত্যই বড় অদ্ভূত সে কাহিনী । আমাকে সে সব কথা 
বলার জন্য পাঁড়াপীড় করো না। তোমার তা শোনা উচিত হবে না, বাবা । 
শুধু শুধু তুমি মনে দুঃখ পাবে । 

শাহজাদা বললো সেজন্য আপাঁন বিচলিত হবেন না সম্রাট, মেহেরবান' করে 
বলুন, আমি শুনতে ইচ্ছা কারি। 

সম্রাট ক্ষণকাল মৌন থেকে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 
তা হলে শোনো, বাবা £ 

এই মরূদ্যানে আসার আগে অগাঁণত পান্রামিন্র সভাসদ এবং হাজার হাজার 
সৈন্যনামন্ত নিয়ে প্রবল পরাক্রমে ব্যাবলনে রাজত্ব করতাম আমি ॥। ঈশ্বরের 
অনংগ্রহে সাতাঁট পুত্র-সন্তানের জনক হতে পেরেছিলাম । বিপুল 'িত্তবৈভব 
ধনদৌলতের মালিক হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে রাজত্ব করছিলাম । 

সবই জুন্দর যথাযথভাবে চলছিল । কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো, যখন আমার 
জোত্ঠপুত্ বহু দূর দেশ সিন মাঁসনের রাজকুমারীর সাহচর্যে এল । তার 
পিতা সম্রাট তামুজের পুত সম্রাট কামুস। সে সময়ে সারা পাঁথবার মধ্যে সব 
চেয়ে শ্রেম্ঠ নরপাতি হিসাবে বিশবাপাঁদত ছিলেন 'তাঁন। রাজকুমারীর রূপের 
জেল্লার কাছে আকাশের চাঁদ ম্লান হয়ে যেত ॥ 

একদিন এক পধটক এসে উপাস্থিত হলো আমার দরবারে । তার বিবরণ 
থেকে জানতে পারলাম সম্রাট কামহুস-কন্যা বিয়ে করবে, সেই নিমিত্ত পৰটক 
পাঁথবী পারভ্রমণে বোরয়েছে । দেশে দেশে ঘুরে সে সমস্ত রাজা বাদশাহদের 
কাছে এই শুভ বার্তা বিতরণ করে বেড়াচ্ছে । 

রাজকুমারী বিবাহ করবে । কিন্তু পান্র তার মনের মতো হওয়া চাই। 
মনের মতো বলতে ি বোঝাতে চায় পর্যটক, জিজ্ঞেস করলাম | সে বললো, 
না কোনও পরম রৃপবান বীরপুরষ বা অতুল এ*বষেযর মালিক সে চায় না 
'তার যে স্বামণশ হবে তাকে একি মাত্র প্রম্নের সঠিক উত্তর বাতলে দিতে হবে । 

_কাৌঁসেপ্রশন? 

পযণ্টক জানালো রাজকুমার*র প্রশ্নঃ সাইপ্রথস এবং ফারকোনের মধ্যে 
সম্পক্ণ ক ? এই প্রশ্নের যান প্রকৃত উত্তর করতে পারবেন রাজকুমারশ তাঁরই 
গলায় মালা দেবেন । কিন্তু একটা শর্ত, যাঁদ কোনও যুবরাজ তরি প্রম্নের 
সঠিক উত্তর দিতে বাথ হন তবে তান তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন । 

আমার জ্োড্ঠপুত্র বললো, আম রাজি বাবা । রাজকুগারীর প্রশ্নের জবাব 
আমার জানা আছে । আপাঁন আমাকে সিন মাসিনে যাতা করার অনুমাতি 
দিন। 

পুনের নিশ্চয়ই মাস্তচ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তা না হলে সে এই ধরনের শর্তে 
রাজ হয়ে মৃত্যুর দিকে হাত বাড়াতে চায় ৷ হাকিম বাদ্যদের ডেকে এনে তাকে 
পরীক্ষা করালাম । কিন্তু কেউই তাকে জস্থ করে তুলতে পারলো না । আমি 
পুরকে অনেক বোঝাবার চেস্টা করলাম । কিন্তু তার একই গোঁ, সিন মাঁসিনে 
সে বাবেই এবং সেই উদ্ভট প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে সরাট-দুহিতাকে বিবাহ 


৩৯১৯ 


করে আনবে । কোনও ভাবেই যখন তাকে বিরত করা গেল না তখন আমি 
তাকে পাল্টা প্রদ্তাব দিলাম, শোনো বাবা, সেই রাজকুমারণকে 'বিয়ে করার বাসনা 
যাঁদ তুম পাঁরত্যাগ করতে না পার তবে এক কাজ কর। সন মাঁসিনে তুমি 
যাত্রা কর আমি তাতে বাধা দেব না কিন্তু একা তুমি যেও না সেখানে । আমি 
আমার এক বিশাল সৈন্যবাহনণ তোমার সঙ্গে দিচ্ছি । বীরের মতো গিয়ে 
সম্রাট কামহসের কাছে 'গয়ে তাঁর কন্যাকে দাবী কর ৷ তাতে যাঁদ সে সম্মত হয় 
ভাল রাজকুমারীকে সঙ্চে নিয়ে ফিরে আসবে । কিন্তু সে যাঁদ রাজ নাহয় 
তা হলে যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করবে ॥ তাতে প্রয়োজন হলে আমার সমস্ত 
শান্ত আমি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবো না । ভেবে দেখ এই-ই হচ্ছে রাজধর্ম। 

[িন্তু আমার পুত্র এ কথায় সম্মত হলো না। 

--আপনি ঠিক বলছেন না বাবা। সন .সম্রাট তো আমাদের মযণদার 
কোনও হানি করেন নি। তীর প্রস্তাব যথে্ট সম্মানজনক ॥। এখানে যুদ্ধের 
কথা আসে কি করে । না বাবা, আপাঁন বাধা দেবেন না, সিন মাসিনে আম 
একাই যাবো ॥ এ পরাক্ষা তো শোর্যের বীষে'র না, এ প্রমাণ হবে আপনার 
পুত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যান্ত। আমাকে সেই শিরোপা আদায় করে নিতে 
অনুমাত দিন, বাবা । 

আমি বুঝতে পারলাম নিয়তি তাকে টানছে । বাধা দিতে গিয়ে কোনও 
লাভ হবে না। আম তার যান্রার ব্যবস্থা করে দিলাম । যথাসময়ে সে 
[সন মাসনে রওনা হয়ে গেল । 

যথা সময়ে খবর পেলাম, আমার পত্র রাজকুমারর প্রশ্নের সাঠক উত্তর 
করত পারোনি বলে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে । শোকে কাতর হয়ে শষ্যা নিলাম 
আমি। সারা রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এল । 

এরপর আমার দ্বিতীয় পুণের মাথাতেও সেই এক ভূত ভর করলো । 
আমার হাজার বরণ সত্ত্বেও তাকে বিরত করতে পারলাম না। সেও গেল [সন 
মাঁসনের সমাট-কন্যার আশায় । কিন্তু আঁনবার্ধ কারণেই তারও একই 
পারণাঁত ঘটলো । 

এইভাবে এক এক করে আমার বাকী পাঁচ পুন্রেরও জীবনান্ত ঘটলো এ 
সন মাসন সম্রাটের তরবারীর আঘাতে । 

এ আঘাত আমি সহ্য করতে পারলাম না। সাআজ্যের দম্ভ ধূলিসাং হয়ে 
গেল, বিত্ত বৈভব বিক্রম সব তুচ্ছ মনে হলো আমার কাছে । তাই সব পাঁরতাাগ 
করে বিরাগী হয়ে পথে বোঁরয়ে পড়লাম একদিন । চলতে চলতে অবশেষে 
একদিন জনমানবশূন্য এই মরুদ্যানে এসে আশ্রয় নিলাম । আজ আমি 'রিন্ত 
গনঃস্ব একা-_বাদাবহণীন সম্রাট । 

শাহজাদা হারা সম্রাটের এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে চোখের জল রোধ 
করতে পারলো না। 
ব্যাবিলন সম্রাটের কথা এখনকার মতো থাক, এবার শাহজাদা হধরার কাহিনশ 
শানখন £ | 
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খরগোশাট তাড়া করার সময় শাহজাদা হারা তার সঙগা সাথাদের সঙ্গে 
নতে চায়ান। কিন্তু অনেক সময় আঁতবাহিত হয়ে গেল, তব শাহজাদা 
ফিরে এলো না দেখে তারা উী্ঘগ্ন হয়ে উঠলো । »এঁদক ওদিক সন্ধান করত 
করতে এক সনয় তারা বিস্তীর্ণ মর্-প্রান্তরেএসে উপনীত হলো । কিন্তু 
শাহজাদার সন্ধান কর:ত না পেরে প্রাসাদে ফিরে স্ুলতানকে সংবাদ জানাতনা 
প্রয়োজন মনে করলো । 

এঁদকে শাহজাদা হীরা ছাউনতে ফিরে এসে তার দল-বলের কাউকে দেখত 
না পেয়ে ঢান্তিত হয়ে প্রসাদেব উদ্দেশে ফিবে চললো । 

এই সময় নাঁত্র শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গলপ থামিয়ে চুপ করে বসে 
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নয়শো ছয়তম রজনীতে 
আবার সে বলতে থাকে ৪ 
স্গুনেতান সামস শাহ পাত্তরকে ফিরে পেয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে 
লাগলেন বারংবার । কিন্ত শিকাবে গিয়েও তার মনের দুঃখ এতটুল্ লাঘব 
হুয়ান দেখে চিন্তিত হলেন । 
হীরা বাবার কাছে সেই মমণন্তিক কাহিনশাট খুলে বললো । শাহ 
বললেন, তুম শান্ত হও বাবা, এমন কাহনী শুনলে স্বভাবতই নন ভারাক্রান্ত 
হয়ে ওঠে । আন আজই আমার দত পাঠাঁচ্ছি সিন মাঁসন সযাট কামুলের 
কাছে । আম তাঁর কন্মাকে এখানে পাঠানোর জন্য দাবধ জানিয়ে খং িখাহি। 
নামার ইচ্ছা এ রাজকন্যার স্ধ্যো তোমার শাঁদ দেব । তার যথাবোগ্য মধণদা 
রক্ষার জন্য আমি বহু মূল্যবান রত্ব মণি-ম।ণিক্য উপটৌকন পাঠাচ্ছি এই সঙ্জো । 
সৈ যদি আমার উপহার গ্রহণ করে তার রাজকন্যাকে সমর্থন করতে সম্মত হয় 
তবে কোনও ঝামেচ্যাই থাকবে না। কিন্তু তা না হলে যুদ্ধ আনবার্য। আও 
সে যুদ্ধে সম্রাট কামুলের ল।শ লুটিয়ে পড়বে মসনদেত্ন নীচে । সে যাঁদ সত্যিই 
[বিচক্ষণ হয় তবে আমার প্রস্তাবে অমত করবে না। 
শাহাজাদা হীরা বললো, ন। বাবা দূত পাঠিয়ে দরকার নাই । আম নিজেই 
যাবো সম্রাট কামুসের সামনে । আমার বুদ্ধির জোরে রাজকুমারী মুরাকে জয় 
করে আনবো আমি । আপাঁন আমাকে অনুমতি করুন । 
স্থলতান গরম হয়ে থাকলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, তানি আমার 
বংশের একমাত্র সলতে, আমার নয়নের মাণি । তোমাকে আমি এ পযক্ত রাজার 
সামনে যেতে দিতে ইচ্ছা কার না। এঁ অসম্ভব আজগুবি প্রশ্নের জবাব দিতে 
যাওয়া বাতুলত৷ মান্ত। সেধে মৃত্যুর কাছে মাথা নুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর 
ছুই নয়। 
শাহজাদা হারা কিন্তু বাবার এ কথায় নিবৃত্ব হলো না। তার একচোথা 
মনোভাবের কিছহতেই পাঁরবর্তন করতে পারলেন না তিনি । বাধ্য হয়ে তিনি 
ছেলেকে সিন মাঁসিনে রওনা করে দিলেন। 
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তাঁরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাদা সিন মাসিনে এসে উপস্থিত হলো 
একদিন। রাজার প্রাসাদ বহু দূর থেকে নজরে আসে । পাহাড়ের চেয়েও 
উষ্চু তার চড়া । 

প্রাসাদের সিংহদরজায় প্রবেশ করতে গগয়ে সোনার হরফে লেখা একাঁট 
সতকর্বাণী দেখলো শাহাজাদা ৷ যাঁদ কেউ রাজকুমারীকে লাভ করতে চায় তবে 
তাকে তক্য:দ্ধে পরাস্ত করতে হবে । 

প্রাসাদের ছার রুদ্ধ ছিল। সংহদরজার সামনে বাঁধা ছিল 'বশাল একটা 
দামামা । শাহজাদা দামামায় আঘাত করে আকাশ বাতাস কাঁপানো আওয়াজ 
তুললো । এবং সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা । সশদ্ধ প্রহরী নমস্কার 
জানিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে প্রাসাদের অভান্তরে নিয়ে গেল। 

সম্রাট বস োছিলেন সিংহাসনে । শাহজাদা হণরাকে দেখে তান দী*বাস 
ফেলে বললেন, কত শত যুবরাজ নিজের প্রাণ বাল দিয়ে গেল তাতেও তুমি 
চৈতন্য লাভ করতে পারলে না, প্রাণ দিতে এলে বাবা ? আমার কথা শোন, 
তোমার এঁ অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর। তোমাকে দেখে প্রতায় হচ্ছে তুমি 
খুবই অভিজাত কোনও শাহবংশের সন্তান । আমি তোমাকে আমার দরবারের 
উচ্চপদে বহাল করছি । তুমি সানন্দে তা গ্রহণ করে নিজের প্রাণ রক্ষা কর! 
আমার কন্যা কি ধাতুতে গড়া আমি নিজেও জানি না বাবা, ঈশবর তাকে এত 
জ্ঞান, এত বুদ্ধি দিলেন কেন তাও বুঝতে পাঁর না। কয়েক শ' রাজপুত তার 
সঙ্গে তকযুদ্ধে নেমে নিজেদের প্রাণ খোয়ালো, এ তো আমার ভাল লাগার কথা 
নয়। কিল্তু কি করবো, আমার কন্যার এক পণ, তাকে যে তর্কে হারাতে 
পারবে শুধু তাকেই সে বরণ করে নেবে স্বামীত্ে । 

শাহজাদা হীরা বললো, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে । কিন্তু 
যে উদ্দেশা নিয়ে আমি এসৌছ এখানে তা থেকে বিচ্যুত হবো না কিছুতেই । 
আপাঁন রাজকুমারীর সঙ্গে তক্যুদ্ধের আয়োজন করে দিন, আম তাকে. 
পরাস্ত করবো । 

সমাট কামূস বললেন, পথশ্রমে এখন তুমি ক্লান্ত, উত্তোজত। এখানে 
1তনাদন বিশ্রাম কর, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বার বার চিন্তা করে দেখ । 
তারপরও যদি তোমার মত না পালটায় অবশ্যই আমাকে তকর্ষুদ্ধের আসর . 
বসাতেই হবে । 

সম্রাটের কথামতো শাহজাদা হীরা প্রাসাদে আতাঁথ হয়ে রইলো তিনদিন । 
রাজাঁসক আদর আপ্যায়নের হৃটি রাখলেন না সম্রাট । শাহজাদা হীরা বিকালে 
প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে পায়চারী করে বেড়ায় ৷ প্রক্কাতির মনোরম শোভা দেখে 
দুচোখ জাঁড়য়ে যায় তার । 

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি সুন্দর ঝরণা দেখে সেইদিকে এগিয়ে ষায় হপরা । 
নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। ঝরণার জলে ভিজিয়ে দেয় তার 
সারা অংগ । 

অনেকক্ষণ ধরে ঝরণাধারায় সন্ত হয়ে এক সমর সে উঠে এসে বসে এক 
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খোলা জায়গায় । গায়ে রোদ লাগয়ে পরনের সাজ-পোশাক শুকাতে থাকে ॥ 
োঁদকে তাকায় শুধু ফল আর ফুল । কত শ্বত বিচিন্র বর্ণের ফুলে ফুলে 
ভরা সারা বাঁগিচাটা । আর কত না নাম না জানা সুন্দর সুন্দর পাথি। গাছের 
ডালে ডালে নাচানাচি করে খেলে বেড়াচ্ছে । দেখে দেখে মন প্রাণ পূর্ণ হয়ে 
ওঠে । 

অনেক পরে এক সময় হণরা উঠে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ায় । হঠাৎ তার 
চোখ পড়ে ঝরণার পাশে এক গালিচায় অর্ধশায়তা এক বেহেস্তের হুরার 
মতো পরমান্ুন্দরী এক তরুণীর ওপর । তার চারপাশে বসে আছে তার 
প্রিয়সখিরা | 

হীরা নিজেলে একটা গাছের গাড়ির আড়াল.করে লুকিয়ে লুকিয়ে সুন্দরীর 
রূপ-সুধা পান করে রোমাপ্টিত হয়ে উঠছিল ॥ এমন সময় সআাট-নান্দনীর এক 
সাঁথ তাকে দেখে ফেললো । | 

দেখুন রাজকুমার, এঁ গাছের আড়ালে যেন এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি । 

সবাই চমকে ওঠে । রাজকুমারী মুরা নিজেকে আড়াল করার জন্য 
শরস্তব্যস্ত হয়ে সাঁখদের সামনে দাঁড় করায় । 

রাজকুমারী মুরার সবচেয়ে পেয়ারের সখি মতিয়া । সে বলে, আমার 
মনে হচ্ছে, এই অপরূপ সুন্দর যুবক ইহজগতের কেউ নয়। হয়তো স্বগ* 
থেকে ধরায় নেমে এসেছে । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো সাত রানিতে 
আবার সে বলতে শুরু করলো ঃ 


মুরা উশক 'দিয়ে দেখলো হাঁরাকে! মতিয়া বাড়িয়ে বলেনি, সাঁত্িই এমন 
রূপবান পুরুষ এস আগে সে দেখেনি কখনও । 

প্রথম দর্শনেই ভালবাসা--কথাটার অথ বুঝতে পারতো না সে এতকাল । 
আজ হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করলো এই মুহূর্তে । এক পলকের মধ্যে তার 
সবাঁকছ? ওলট পালট হয়ে গেল । বুকের মধ্যে কেমন যেন আকুপাকু করতে 
থাকলো । এরই নাম কি প্রেম ? 

মুরা ক্লমশঃ অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে । কাটা মুরগী যেমন ছটফট করতে 
থাকে সেই রকম আর কি। 

হখরার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারে না। মতিয়া ঠাট্রা করে বলে, 
তাহলে রাজনন্দিনীর পণ এতাঁদনে ভাঙ্গলো ? 

হঠাং যেন সম্বিত ফিরে পায় মুরা। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, না নানা, 
তা কিছুতেই হবে না, হতে পারে না। আমার দাবী পূরণ না হলে কেউ 
আমাকে পাবে না। কারো নিছক প্রেমে নিজেকে হারিয়ে দেবার পাশ আমি 
নই, মাতয়া। দাঁড়া, তোরা এখানে দাঁড়া, আমি নিজেই ওর সামনে ঘাচ্ছি। 
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রাজকুমারী মুরা শান্ত অথচ দঢ় পদক্ষেপে হৰরার সামনে এঁগয়ে এসে 
দাঁড়য়। ধাঁর অথচ স্পন্ট কণ্ঠে বলে, আপনি আমাদের পরম আরাধ্য আতি। 
আপনার জন্য সমাদর মণ্ড ব্যবস্থা করা আছে। অনুগ্রহ করে সেখানেই 
আপনি সুখ-বিলাসে সময় আতবাহিত করুন, ভদ্ু । এ উদ্যানে আমরা বিহার 
করাছি। এখানে আপনার থাকা শোভা পায় না। 

রাজকুমারী মুরাকে কাছে পেয়ে হীরা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে 
না। খপ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বলে, অতসব 
ফি হসেব করে চলে জীবনটা মক নয়, রাজকুমারী _- 

রাজকুমারী মুরা জোর করে 'নিঙ্গেকে ছাঁড়ুয়ে নিয়ে কষে একটা থাপ্পড় 
বাঁসয়ে দেয় হশরার গালে । তারপর হনহন করে হেটে বাগান থেকে বেরিয়ে 
চলে যায় প্রাসাদের অন্দরমহলে । 

হীরা ব্যথ বিষণ হয়ে নিজের কক্ষে ফিরে আসে । সেখানে কিন্তু প্রায় 
সারা দিন-রাত রাজকুমারীর সখীরা তার পাঁরিচষণয় বাস্ত থাকে নয়ত । তার 
পালত্কে শয্যা রচনা করা, নানা উপচারে খানাপিনা সাঁজয়ে দেওয়া, সুমধু 
সঙ্গবীত-বাদ্যে মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা প্রভূতিতে কোনই ঘটি রাখলে 
না তারা । 

পরদিন একসময় মতিয়া হীরাকে একা পেয়ে প্রেনীনবেদন করলো তার 
কাছে, আম জান, আমি তোমার যোগ্য নই, তব: তোমাকে দেখা মাত আম 
ভালবাসার আগুনে জবলছি । শম্ধু একটু দয়া কর, তোমার প্রেমের ভিখাঁরণন 
আম, আগাকে শ.ন্য হাতে কিিয়ে দিও না তুমি । অবশ্য তার বদলে আম 
তোমার অনেক উপকার করবো । তুমি যে ফাঁদে এসে পা রেখেছ, এ ফাঁদে কত 
শত রাজা-বাদশ।র ছেলে প্রণ দিয়ে গেছে এর আগে জানো বোধ হয় । তোমারও 
গেই একই দশা হবে! এ অনিবাধ*! একমান আমিই পার তোমাকে বাচাতে ! 

হশরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ভাবে ? 

হতররার কিন্তু সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজকুমারণ মুরাই মেয়েটিকে পাঠিয়েছে 
চর হিসাবে । মতিয়া বলে, রাজকুমার মুরার দ:ঃসাধা প্রশ্নের জবাব দিতে না 
পেরে বহু শত প্রাণ বলি হয়েছে । আম জান এ কঠিন প্রশ্নের জবাব তুমিও 
শদতে পারবে না, এবং তোমারও এ একই দশা হবে । আমাকে [বিশ্বাস কর 
শাহজাদা, আমি তোমাকে বাঁগর উপায় বাংলে দেব। কিন্তু একটা শর্ত 
আমাকে বিয়ে করে তোমার অঙ্কশায়িনী করতে হবে। আগ হবো তোমার 
বেগমদের প্রধান । বল, রাজি ? 

হীরা তৎক্ষণাৎ মাতয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললো, আম রাজ । 

মাতয়া বলে, আমাদের রাজকুমারীর পালকের তলায় একটা হাবশন আছে। 
লোকটা এসেছে ওয়াকাক থেকে । এ লোকটার মাথা থেকে বৈরোয় বতসব 
উদ্ভট প্রন । সবই ফিরকোন এবং সাইপ্রাস সম্বন্ধে । সে সব প্রশ্নের উত্তর 
দতে পারে না কেউ । দেওয়া সম্ভবও না। যাঁদ তার প্রশ্নের দঠিক উত্তর 
করতে চাও তবে তোমাকে আগে যেতে হবে সেই ওয়াকাক দ্বধপে । সেখানে 
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গেলেই তুমি তার প্রশ্নের উত্তল খুজে পাবে । কিন্তু সে পথ বড় দগম। 
তবু তোমাকে যেতেই হবে সেখানে । 
মৃতয়ার কাছ থেকে পথ-নিদেশ নিয়ে হধরা ওর়াকাকের পথে ঘোড়া 
ছুটালো। | 

চলতে চলতে এক মরদ্যানে এসে এক গাছের তলায় এক দরবেশের দেখা 
পেল হারা । তার পরিধানে সবুজ আলখা্লা, পায়ে হলুদ রঙেব চণ্পল । 
ঘোড়া থেকে নেমে যথাবাহত সালাম সম্মান জানিয়ে হগরা জিজ্ঞেস করে, 
মেহেরবানী করে আমাকে ওয়াকাকের পথ বলে দিন, পসরসাহেব । 

প.ণ্যাত্মা দরবেশ ক্ষণকাল মৌন হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বলগেন, 
ক্টো, তুম শাহেনশাহর প্র, এ মানুষের অগম্য স্থানে তুমি যেতে পারবে না, 
অত দুঃখ কল্ট সহ্য করুত পারবে না তুমি । ওপথে গেলে কেউ আর ফিরতে 
পারে না প্রাণ হারাতে হয়। তাই বলাছ, বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও । 

হীরা যুত্তকরে মিনতি করে, আপাঁন মহানুভব পর, আপনার আজ্ঞা 
আমি শরোধার্য করেই বলছি, ফিরে যাওয়ার জন্য আমি পথে বেরোইনি ॥ 
অ.পাঁন আমাকে পথ বলে দিন । 

দরবেশ বুঝলেন শাহজাদাকে নিরস্ত করা যাবে না। তাই বললেন, শোন 
বছা ওয়াকাক দুস্তর কাফ পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে । আমি জান না এ 

দগ ম গারসঙ্কুল পথ পাড় দিয়ে কি করে সেখানে পেশছতে পারবে তুমি । 

তুম কি'জান, এ কাকে একমান্ত জিন পরীরাই বসবাস করে 2 সেখানে কোনও 
ম'নব-সন্তান অন্যাবাঁধ পেশছাতে পারোনি। এখান থেকে যাওয়ার তিনটি পথ 
আছে। কিন্তু তার মধ্যে একটিমাত্র পথ কিছুটা চলার উপযোগী । আর দ:টি 
একেবারেই দৃলত্ব্যি। যাঁদ তুমি যাবেই ঠিক করে থাক'তবে কাল আঁত প্রত্যুষে 
এই ডানদিকের পথ ধরে এগয়ে যাবে । যেতে যেতে এক সময় এক পাহাড়- 
পাদদেশে পৌছে একখণ্ড শিলালিপি দেখতে পাবে । লেখাটা কিউাফস 
কায়দায় প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করা আছে । সহজেই পড়তে পারবে সে লেখা । 
তা থেকেই তুমি যথাযথ নিদে'শ পেয়ে ষাবে। 

পরাঁদন সকালে যান্না শুরু করে যথাপময়ে সে এক পাহাড়-পাদদেশে 
পৌছে সেই প্রস্তরফলক দেখতে পেলো । পাথরে খোদাই করে তিনটি কথা 
লেখা ছিল 2 

যাঁদ তুম বাঁদিকের পথ ধরো, তবে তোমাকে অনেক কাঁঠন পরগক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে হবে। যাঁদ তুমি ডানাঁদকের পথ ধরে চলো, তবে পারশেষে 
অনুতাপ করতে হবে । আর বি মাঝের রাস্তায় যাও তবে দেখবে সে কি দুম 
ভয়াল ভয়ঙ্কর পথ । 

শিলালিপি পাঠান্তে শাহজাদা হীরা মাঝের দুর্গম পথই বেছে নিল । এক 
মুঠি ধরণীর মাটি বুকে করে নিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠতে লাগ-লা । 
'আল্লা যাঁদ চান আমি এঁ পাহাড়চূড়ায় ওঠার আগেই ভূপতিত হয়ে রেণু 
রেণু হয়ে যাবো ।। 
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পুরো একটা দিন আর রান্রি পার হয়ে গেল ॥ ভোরের আলো ফুটতেই 
চোখে পড়লো এক বেহেস্তের মনোরম দৃশ্য । লতাপাতা তরুশাথায় পজ্লবিত 
কু্মমত এক অনিন্দ্যস্ন্দর উদ্যান । দেখে চোখ জড়িয়ে যায় । 

আরও কাছে এসে বুঝতে পারলো বাগানের প্রবেশদ্বার এক বিশাল পাথরের 
চহি-এ অবরুদ্ধ করা আছে । এবং তার পাশেই প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে এক 
দৈত্যাকীতি বিকট বিশাল 'নগ্রো । তার মাথায় শিরস্তাণ, দেহে লৌহবম*, বুকে 
ঢাল এবং হাতে শাণিত থড়া। লোকটা চিংপাত হয়ে শুয়ে নাক ডাঁকয়ে 
ঘুমাচ্ছে । 

শাহজাদা হীরা 'নিভ“য়ে ঘোড়া থেকে নামলো ॥। ঘোড়াটাকে নিগ্রোর মাথার 
কাছে খুটো করে পাথরের চাই বেয়ে ওপরে উঠে বাগানের মধ্যে নেমে 
গেল সে। 

খানিকটা এগিয়ে যেতে হারা দেখতে পেল একটি জ্ঞন্দর কুটীর। দরজা 
হাট করে খোলা । ঘরের ভিতরে এক রূপসী কন্যাকে দেখে বিমগ্ধ হয়ে গেল 
হীরা । 

মেয়োটিও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ । তারপর জিজ্ঞেস করলো, 
কে গো তুমি সুন্দর, এখানে এই বাগানে একটা পাখি পযন্ত উড়ে এসে বসতে 
সাহস পায় না, আর তুমি একজন মানুষ হয়ে কী করে প্রবেশ করলে ? 

এই কন্যার নাম লাতিফা। হশীরা আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন জানালো 
ওকে। 

_কে তুমি অনিন্দ্যস্থন্দরী, জান না। আমার নাম শাহজাদা হীরা । 
আমার বাবা"". 

. নাম ধাম বংশ পরিচয় এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য ইত্যাঁদ একটানা সব 
গড় গড় করে বলে গেল হারা । 

সব শোনার পর লতিফা শাহজাদা হীরার হাত ধরে নিজের পাশে 
বসালো । 

--কী ভীষণ কাজে তুমি পা বাঁড়য়েছ শ্্ন্দর, এতে যে তোমার প্রাণসংশর 
হবে। এমন মরণফাঁদে পা দিতে গেলে তুমি ? হায় হায়, এখন কী করে এ 
সর্বনাশা পথ থেকে রেহাই পাবে তুমি 2 এ যে কণ সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কাজ কী 
করে বোঝাবো তোমাকে । যাঁদ তোমার নিজের জীবনের প্রাতি এতটুকু দরদ 
থাকে তবে তুমি আর এগিও না, এখানেই বিরত হয়ে আমার দেহ-মনের একমাত্র 
মালিক বনে থাক আমার কাছে । আমাকে স্্রখের সায়রে ভাসিয়ে রাখ, এই 
আমার কামনা । আমার মনে হয় এক ভয়াল ভয়ঙ্কর. কালোছায়র কবলে পড়ে 
জান কবুল করার চেয়ে আমার মতো এক সুন্দর মদালসার বুকে আশ্রয় নিয়ে 
সুখ-সম্ভোগে জীবন পারপূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ তোমার পক্ষে । 

হণরা বললো, তোমার আকাব্ষা অপূর্ণ রাখতে চাই না সশ্দরণ, কিন্তু সবই 
সম্ভব হতে পারে যদি আমি এ ওয়াকাক দ্বীপে গিয়ে ফিরকোন আর সাইপ্রাস 
সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুজে ফিরতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস 
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। আমি সে কাজ সমাধা করে সশরীরে ফিরে আসবোই । তারপর তোমাকে সুখ 
দিতে আমার বাধা থাকবে না, সুন্দরী । কিন্তু এখন আমার চলার পথে তুমি 
আমাকে বাধা দিও না। কথা দিচ্ছি, ফরে এসে তোমাকে হৃদয়ের মণি করে 
রাখবো আমি । তোমার সব কামনা বাসনা চরিতার্থ করবো । 

লতিফা আত্নাদ করে ওঠে, না-না সে হবে না, হতে পারে না, এ মৃত্যুর 
গহ্বরে তোমাকে প্রবেশ করতে দেব না আম-কছুতেই না। 

লৃতিফার ডাকে তার সখাী-সাথনরা এসে বসলো চারধারে। মদের পেয়ালা 
পারপূর্ণ করে নিজে হাতে তুলে ধরলো লতিফা, নাও তৃষ্ণা নিবারণ কর, 
সোনা । 

হীরা একচুমুকে নিঃশেষ করে দিল পাটি । আবার লতিফা ভরে 'দিল 
পেয়ালা । 

*. সঙ্গীতে বাদ্যে মুখর হয়ে উঠলো কুঞ্জবন। লাতিফা হীরার কণ্ঠলগ্ন হয়ে 
লাসাময় কণ্ঠে মিনাতি করলো, এত সুন্দর বেহস্ত ছেড়ে কোথায় যেতে চাও, 
সোনা ? 

হীরা এতক্ষণ সম্মোহিত হয়ে পড়োছল । লাতিফাকে ছাড়য়ে দিয়ে বললো, 
এবার আমাকে যেতে হবে, সুন্দরী ॥। বিদায় দাও । আর যাঁদ িছ-ক্ষণ এখানে 
আমি থাকি তবে মহব্বতের যে-আগন জালিয়ে দিতে চাইছ আমার বুকে, তা 

'দাউ দাউ করে জঙ্লে উঠে আমার সব প্রতিজ্ঞা শপথ ছাই করে দেবে । সুতরাং 
আর নয়, এবার বিদায় দাও শাহজাদী । খোদা যাঁদ ইচ্ছা করেন, তবে আবার 
আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে ॥। সোঁদন তুমি আমাকে যেমন ভাবে চাও 
প্রেমের বন্যায় ভাঁসয়ে নিয়ে যেও, আম “না” বলবো না। 

লাতিফা ক্রুদ্ধ ফণনীর মতো ফণা মেলে রুখে দাঁড়ালো, না, তা হবে না। 
আঁম তোমাকে ছাড়বো না কিছুতেই । 

এই বলে সে বিড় বিড় করে কী যেন সব মন্দ আওড়াতে আওড়াতে সামনে 
এঁগয়ে প্রচণ্ড শীশ্ততৈ এক ঘুষ বাঁসিয়ে দিল হখরার বুকে । 

এই অতাঁকত আরুমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হীরা চিৎপটাং হয়ে পড়ে 
গেল ঘাসের ওপর । গোঁ গো আওয়াজ তুলে দু তিনবার গড়াগড়ি খেল। 
বাস, তার পরই সে সুন্দর একটি হারিণ শাবকের আকার ধারণ করলো । 

লাতফা ওর শিং-এ একটি মহামূল্যবান রত্ববলয় পরিয়ে দিয়ে বললো, কী 
কেমন লাগছে সখা ? এ দ্রাক্ষাবনে তোমার মতো আরও অনেক হরিণ-শাবকরা 
চরে বেড়াচ্ছে, যাও তাদের সঙ্গে গিয়ে খেলা কর গে, সোনা । 

[পিঠে মদ করাঘাত করে হিণ-শাবক হীরাকে আঙ্রক্ষেতের দিকে 
পাঠিয়ে দিল লাঁতফা ৷ 

হখরা কিন্তু অন্য হরিণদের সঙ্গে বোশিক্ষণ থাকলো না । সুযোগ বুঝে টুক 
করে এক সময় বাগানের দেওয়ালের দিকে চলে গেল । এক জায়গায় প্রাচীরটা 
বেশ নিচ দেখে এক লাফে বাগানের বাইরে গিয়ে পড়লো হাঁরা। তারপর 
+দক-াবাদক জ্ঞানশূন্য হয়ে উধ্ববাসে ছুটে চলতে লাগলো সে। সামনের 
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বাধা-বিপান্ি তুচ্ছ রুবে হাওয়ার বেগে উড়ে চলতে গাকলো সে । 

কিন্তু হায় একটানা বহুক্ষণ তশরবেগে ছোটার পরও সে বুঝতে পারলো, 
যেখান থেকে পালিয়েছিল ঘুরে ফিরে আবার সেই বাগানেরই গোলকধাঁধায় 
এসে পড়েছে সে। 

আবার সে বাগান টপকে বাইন বোঁরিয়ে উ্বধ্বাসে ছুটতে থাকে । কিন্তু 
[কি আশ্চ্ব সেবারও সে ক্ষিরে আসে এ বাগানেরই খাঁচায় । এইভাবে পর পর 
সাত্বাব ব্যর্থ চেষ্টা করে বাগানের গণ্ডা কাটাতে সক্ষম হলো না হখরা। 

প্রায় হতাশ হয়ে সে বাগানের এদিক-ওদিক ঘংরে বেড়াতে লাগলো । এক 
জায়গায় এসে সে হাচগরের গায়ে একা ছোট ঘৃলবহাল মতো দেখতে পেয়ে তার 
মধ্যে দিয়ে শররটাকে চালান করে দিল 1 

এবার সে দেখতে পেল এক স্থুরন্য প্রাসাদ | 

প্রাসাদের এক গবাক্ষে বসোছলা এক পরমাগুনরগ আহ্জাদট। | 
রূপ হীরাকে দেখতে পেয়ে সে আনন্দে নেচে ওঠে । হত নেডে নেড়ে আদ 
জানিয়ে কাছে ডাকতে থাকে হঈরাকে। 

হশরা জানলার দিকে গাগয়ে যায়। সুন্দরী তখন বাইনে হবরিয়ে এসে 
হীরার সামনে এক মুছো ঘাস ধরে ডাকে, আয় আনন । 

হীরা ক্ষুধাতের মতোই শাহজাদীর কাছে ছুটে ফায়। হাতের নাগলের 
মধ্যে আসতেই শাহজাদন জামলা খপ কবে চেপে ধরে হরিণটাকে ! 

এই জাঁমলা শাহজাদী লাঁতফার কনিষ্ঠা । ওদের দুজনের বাবা এক কিন্তু 
মা আলাদা । 

একগাছি রেশম রশিতে বোধে হারিণ-হীরকে লে প্রানাদের অন্দরমহলে 
নিয়ে গেল । সেখানে সে হীরাকে নানারকম মিন্টি মিথ্টি ফলমূল খাওয়ালো । 
এবং হাঁরা যতটা পারলো পেটপুরে খেয়ে নিল সব। 

খাওয়া শেষ হলে হাঁঃণ-হশরা তার মাথাটা জাঠমলার কাঁধের ওপর রেখে 
ফুশপয়ে ফুশপয়ে কাঁদিতে থাকলো । শাহজাদী ওর গায়ে মাথায় হাত বলয়ে 
আদর করতে লাগলো খুব । 

এর পর হখরা তার মাথাটা শাহজাদীর পারের ওপর রেখে আবার কাঁদতে 
লাগলো । 

_-কণী? কী হয়েছে, অমন করে কাঁদছো কেন তুম ১ না না, অমন করে 
কে'দ না সোনা, তোমার চোখে পানি আম সইতে পারছি না। আগ 
তোমাকে জান দিয়ে ভালবাসবো, আদর যত্র করবো । আমাকে ছেড়ে পালাবে 
নাতো? 

হশরার কান্না আরও বেড়ে যায় । নানা ভাবে সে মনের ভাষা ব্ন্ত করে 
বোঝাতে চেত্টা করে জামলাকে। জামিলার কেমন খটকা লাগে, বনের পশু 
এমন মানুষের মতো আচরণ শিখবে কী করে? নিশ্চয়ই এ কোন যাদহ করা 
মানব-সন্তান । কেউ তাকে মন্ধ দিয়ে হরিণ বাঁনয়ে ছেড়ে দিয়েছে । 

[কল্তু লতিফা ছাড়া এ যাদু তো এখানে আর কেউ জানে না। তবে কি তারই 
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দিদির অপকমণ এটা । 

লাতফাকে সে বাঘের মতো ভয় করে, তব্‌ সব ভয় তুচ্ছ কনে ভাগ্লা তার 
দিদির ছোট্ট রত্্-কৌটোটাকে তার ঘরের কুলুঙ্গী থেকে হাতিয়ে নিয়ে এল। 
তারপর প্রথামতো মুখ হাত ধুয়ে নতুন সাজ-পোশাকে খুব সন্দর করে 
সাজগোজ করলো সে। 

কৌটেটা খুলে তার ভেতর থেকে খানকটা মন্ত্রশত মণ্ডা তুলে নিয়ে 
হরিণটার মুখের মধ্যে পুরে দিল জামিলা। আর কি আশ্চয* সঙ্গে সঙ্গে 

হারণঠা গা ঝড়া দিয়ে হীরা হয়ে দাড়িয়ে পড়লো । 
রাত্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে হপ করে বসে ইলা । 


নয়শো দশতন রজনী 
আবার সে বলতে শু করে 
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আভ-মি আনত হয়ে জাগিলাকে কৃনিশ জানার হীরা । বলে, তুমি মামাকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছ অন্দরী, কী বলে তোমাকে ধনাবার জানাবো, 
ক ভাবে তোমার খণ শোধ করতে পারবা, বুঝতে পারছি না। 

জামিলা বললো, ও সব থাক, এখন এস তোমাকে মনেব মতো কহে সাজাই । 

শাহজাদৃার সাজে পারপাঁট করে সাজাললা সে হারাকে । 

 কেমই বা তুমি এদেশে এসোছিলে, আর কৈনই বা তুম আমার বাদক 
[দাদির জালে ধরা দিয়োছলে ? 

শাহজাদা হীরা আদ্যোপান্ত সব ব্াঁহনই খুলে বললো জামিলাকে । 

সব শোনার পর জ।মিলা আতাঙকত হয়ে বললো, না না, ও মতলব তুমি 
ত্যাগ কর সোনামণি। অমন মরণফাঁদে ঝাঁপ দিতে যেও না তুমি ॥। তোমার 
মতো এমন শ্ন্দর মূল্যবান প্রাণ এভাবে নম্ট করে দিও না! তার গেয় বরং 
এখানেই তুমি স্বখে সম্ভোগে সারাটা জীবন কাটিয়ে দাও । আন তোমার 
পেয়ারের বাদ? হয়ে থাকবো চিরকাল ॥ তোমার জীবনের কোনও সাধই অপণণ 
রাখবো না আম । আমি যা বলাছ স্থুবোধ ছেলের মতো কান পেতে শোন । 
এর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হবে না তোমার | 

হশরা বললো, তোমার খণ আমি শোধ করতে পারবো না কোনও দিন। 
তুমি অনগ্রহ করে আবার আমাকে মানুষ না করে দিলে হয়তো যতাঁদন বাঁচতাম 
হরিণ-শাবক হয়েই বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হতো । তারপর হয়তো কোনও 
দিন কোনও এক হিংস্র বন্য জানোয়ারের পেটে চলে যেতাম । কিন্তু এ সত্তেও 
আমি তোমার কাছে কয়েকটা দিনের ছয়টি প্রার্থনা করাছ, জন্দরী। তূমি 
আমাকে খুশি মনে বিদায় দাও । ওপরে মেহেরবান আল্লাহ আছেন, তার 
দোয়ায় আবার আম ফিরে আসবো তোমার কাছে । তুমি আমাকে বাধা দিও 
না, ওয়াকাক দ্বীপে আমাকে যেতেই হবে । সেখান থেকে আনতে হবে ফিরকোন 
আর সাইপ্রাস সম্পকের জটিল সূত্র । ওয়াকাক থেকে ফিরে আসার পর আমি 
তোমাকে বুকে করে সারাটা জীবন সুখে কাটাবো ; কথা দিচ্ছি। 
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শাহজাদী জামিলা বুঝতে পারলো হীরাকে কিছুতেই বিরত করা যাবে না। 
সুতরাং বাধা 'দিয়ে কোনও লাভ নাই । 

- শোন সোনা, 'নিয়াতিকে কেউই এড়াতে পারে না। তোমার 1নয়াত 
তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় জান না। যাবে যখন পণ করেছ, আম 
তোমাকে আমাদের উত্তরাধকারসূঘনে প্র।ত তিনটি বস্তু উপহার দেব । ওগুলো 
সঙ্গে রাখলে অনেক বিপদ এড়াতে পারবে তুমি | 

একটা সিন্দুক খুলে একখানা সোনার তঈরধনুক বের করলো জামিলা । 
আর বের করলো চীনা ইস্পাতের তৈরি একথানা শাঁণত তলোয়ার এবং ঝকঝকে 
একটি তীক্ষ ফলা ভোজালণ । 

জামলা বললো, এই যে সোনার তারধনুক দেখছো, এটা ব্যবহার করতেন 
পয়গম্বর সালিহ । এই তলোয়ারখানার নাম বস্ত্রাবছা-এটা ছিল 
সুলেমানের । এর এমন ধার পাথরের চাইও এক কোপে সাবানের মতো কেটে 
নেমে যেতে পারে । আর এই ভোজালখানার মালিক ছিলেন পরমাত্মা 
তামুজের। এর ফলা পৃত পবিত্র মন্মে শোধন করা আছে । তাই, এই অস্ 
হাতে থাকলে সম্মহখসমরে কেউই পরাজিত করতে পারবে না তোমাকে। 
এগুলো তুমি সত্যে নিয়ে যাও। ভালয় ভালয় ফিরে এসে আবার আমাকে 
ফেরত দিও । কিন্তু সাতসমদ্র তেরনদীর পারে এ ওয়াকাক দ্বীপে তুমি 
পেশছবে কি করে । ওখানে 'কি কোনও মানব-সন্তান পেশছতে পারে কখনও ৪ 
তবে হ্যা, আমার চাচা 'সিমতুর্গ যাঁদ তোমাকে সাহাধ্য করেন তবে তুমি যেতে 
পারবে । একমান্র তাঁরই জানা আছে এ পথঘাট । শোনো তোমাকে কানে 
কানে একটা কথা বলাছ, খুব খেয়াল করে শুনবে । 

এখান থেকে একটানা একদিন চলার পর একটা ঝরণা দেখতে পাবে ॥। সেই 
ঝরণার পাশে দেখবে এক [বশাল প্রাসাদ । সেখানকার নরপাঁত এক নিগ্রো 
সম্রট । তাঁর নাম টাকটাক ॥ তার চারপাশে চজ্লিশটি দৈত্যাকীতির লালমুখো 
ইথওাপয়ার জাদরেল সেনাপাঁতরা ঘরে আছে । তাদের প্রতোকের অধীনে 
নিগ্লোন্সমাটের পাঁচ হাজার সৈন্যের এক একটি বাহনী আছে । 

তোমাকে দেখে নিগ্রো-সআট তোমার বন্ধ হয়ে যাবেন। তার কারণ যে 
সব মহাস্ত তোমাকে আম দিলাম সেগুলো দেখে তিনি মুগ্ধ এবং 'বাস্মত হয়ে 
'যাবেন। 

অবশ্য. তুমি তাঁর আতিথ্যে দুটো দিন কাটাবে সেখানে । তারপর তান 
তোমাকে আমার চাচার প্রাসাদে পাঠিয়ে দেবেন। আমার এই চাচাই একমানত 
মানুষ যিনি ওয়াকাকের সঠিক রাস্তা বাংলে দিতে পারবেন। কিন্তু সোনা, 
যা বললাম তার এক চুল এদিক ওদিক কিছ করবে না, তাতে প্রাণ সংশয় ঘটতে 
পারে। কিন্তু আন্সা না করুন, সে রকম যাঁদ কোনও দর্্ঘটনা ঘটে তবে আমার 
এ জখবন আম আর রাখবো না। আমার দেহ মন প্রাণ সব তোমাকে সঁপে 
দিয়েছি। এখন থেকে তুমি ছাড়া আমার কোনও ছিতায় চিন্তা থাকবে না। 
তাঁদন তুমি না ফিরে আস, তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো আম । নখে 
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খানাপিনা রুচবে না, চোখে নিদ আসবে না! দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটবে আমার 
দিবস-রজনী। শুধু এইটুকু ভেবে তুমি খুব সাবধানে সতক্ভাবে আমার 
কথামতো চলবে । 

জামলা হাঁরাকে বুকে জীঁড়িয্নেখ্রে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকলো । 
, জামিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পুরো একটা দিন চলার 
পর টাকটাক-সমরাটের প্রাসাদে এসে পৌঁছল হারা । 

এই সময় রা প্রভাত হয়ে এল ।' শাহরাঁজাদ গন্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


বইলো । 


নয়শো এগারোতম রজনাতে 
আবার সে বলতে থাকে £ 


প্রাসাদের দ্বাররক্ষণ ইথিওিয়ার হাবসী পালোয়ানদের- একজন শাহজাদা 
হারাকে দেখে দাঁত বের করে অদ্রহাসিতে ফেটে পড়লো, যুঞ্ক বাবা এতদিন 
বাদে একটা ফলার হবে মনে হচ্ছে। একেবারে নধরকান্তি শাহজাদা, তেল- 
» চকচকে শরাঁর, ওহো বেড়ে স্বাদের হবে মাংস-- 
অন্য এক প্রহরী বলে, আর দেরি নয়, চটপট ওকে কাঁধে তুলে সম্রাটের কাছে 
*নিয়ে যাওয়া যাক, কি বল ? .. 
সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশবারজন প্রহরী ঘেরাও করে ফেললো হারাকে। 
শাহজাদা বুঝতে পারলো বিপদ আসন্ন । তৎক্ষণাৎ সে তরবারী কোষমন্ত করে 
*বাঁই বাই করে চালাতে লাগলো চতুর্দকে । এবং স্থুলেমানের আশ্চঘ" তরবারার 
এক এক কোপে কচুকাটা হয়ে ভূলঃ্ঠিত হলো সেই সব বীরপুরুষরা | 
এই অভ্তপূর্ব দৃশ্য দেখে আতাঁৎকত হয়ে ছুটে গিয়ে একজন সমাটকে 
ঘটনার বিবরণ জানালো । 
সমাট তো ক্ষেপে আগুন হলেন। প্রধান সেনাপাঁতি মাকসাককে হুকুম 
করলেন, এই মুহূর্তে পাকড়াও করে নিয়ে এস তাকে আমার সামনে। 
এই মাকসাক বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা । তাকে পরাস্ত করা দূঃসাধ্য ব্যাপার । 
১ প্রাসাদ-ফটকে ছুটে এসে সে হাঁরাকে দেখতে পেয়েই বিকট আওয়াজ তুলে 
ঝাঁপয়ে পড়লো তার ওপর । কিন্তু হারা তোরই ছিল! পলকের মধ্যে সে 
তমুজের ভোজালাখানা সোজা ঢুকিয়ে দিতে পারলো মাকসাকের কাঁলজায় । 
একটা পাহাড় যেন খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল, গগন-বিদারণ আর্তনাদ 
. করে লুটিয়ে পড়লো প্রধান সেনাপতি সাহেব । আর উঠলো না। 
প্রধান সেনাপতির পতন দেখে তার সাঙ্গপাঞগারা বে যার প্রাণ নিয়ে 
উধ্ব্বাসে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হণরা পিছ: ধাওয়া করে 
'তাদের জনাকয়েককে কোতল করে ফেললো পলকের মধ্যে। 
মাকসাক নিহত হয়েছে শুনে সম্মাট টাকটাক ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । 
তাঁর তাবৎ সেনাপাতিদের হুকুম করলেন, তোমরা এখনও এখানে পুতুলের মতো 
পাঁড়িয়ে আছ ? যাও, এক্ষুপি লোকটার মূন্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে । 
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সমাটের হুকুন সত্তেও একটি সেনাপাতিও কিন্তু এক পা নড়লো না সেখান 
থেকে । ভয়ে থর থব কর কাঁপতে থাকল সকলে । 

শাহজাদা হীরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাইরের ফটকে । আশা করেছিল 
আবার হয়তো কোনও বাঁরপুরুষের আঁবভণব ঘটবে । কিন্তু তা হলো না 
দেখে সে পারে পায়ে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো । 

একটি দরজায় টোকা দিতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো । হারা 
প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে । মেয়েটি ঠক ঠক করে কপিঠে লাগলো । 

সমাট টাকটাক রুখে এলেন হশীরাকে খতম করে দেবার জন্য । তাঁর হাতে 
উদ্যত খঙ্রণ িলিক 1দয়ে উঠলো । হাঁবা বুঝতে পারলো এ বিশাল অস্দের 
সথ্গে সম্মুখসমরে লড়াই করা ভার পক্ষে শল্ত। তাই সেহাতে দিল সালিহর 
তাঁরধনূক | 

অবাথ' লক্ষ্য । একটি মান্ত্র বাণে সম্রাট টাকটাক ধরাশায়ী হলেন? মেয়েটি 
আত্ন'দ কবে উঠলো. বাবা - 

হবা তাকে সাল্ত্বনা দিতে লাগলো, কেদ না রাজকুমারী, কে"দ না! ভাঁবতব্য 
কেউ খণ্ডাতে পারে না। এইভাবে আগার হাতে তোগার বাবা নিহত হবেন এই 
তাঁর লিখন ছিল । সেই কারণেই ত। ঘটেছে । আমি উপলক্ষ্য মান্ন। মত 
তাঁর হতোই আজ, ইহজগতের ঘেয়াদ তাঁর ফাঁরয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁকে চলে 
যেতে হলো । এ তো আনন্দের কথা, সুখের কথা, তুমি বথা শোক করো না, 
সংন্দরী । 

সেয়ে জিজ্দঞ্ে করলো, আপাঁন কোন: ধর্মে বিশবাসী, সংন্দর ? 

ইসলামই আমাব একমান্র ধর্ম, রাজকুমারসী। 

_-আপনার ধমের মূল মন্দ কী, শাহজাদা ? 

হপ্বরা বললো, এককথায় বলতে গেলে আল্লাহ এক এবং আদ্ধতীর । তাঁর 
বাণ £ আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই । এবং মহম্মদই 
একমাত্র পয়গম্বর । তিন আক্লাহর প্রাতীনাঁধ । যারা মনে-প্রাণে ইসলামে? 
বিবাস করে তারাই প্রক্কত মুসলমান । এছাড়া [বধমর্ঁরা কাফের । তাদের 
অনন্তকাল. দোজকবাস হয় । 

রাজকুমারী আঁজজ্ঞা ইসলামে অনুরন্ত হয়ে পড়লো। বললো, তোমার 

ধর্মই আমার ধমণ তোমার পথই আমার পথ, শাহজাদা । আজ থেকে আম 

ইসলামধর্মে দশক্ষা নিলাম । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। 


নয়শো বারতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে 2 ৬ 


এবার আপানি আমাকে আপনার বেগম করে টি শাহজাদা । আর্ক 
আপনার সঙ্গে চলে যেতে চাই । 
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হশরা বললো, রাজকুমারী তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করে ধন্য 
হবো! কিন্তু এই মৃহূর্তে তা সম্ভব না। তার কারণ ষে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি 
এসেছি এখানে, আগে সেই কাজ সমাধা করতে হবে । তাবপর অবশ্ই 
তোমাকে আমি শাদি করে দেশে নিয়ে যাবো । আমার মা এবং বাবা শ্রাহেন- 
শাহ সামস শাহ আমার পথ চেয়ে কেদে কেদে সারা হচ্ছেন । সুতরাং আগে 
কাজ সমাধা করে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে । ওয়াকাক দ্বীপ না 
পৌছানো পযক্তি আমার অন্য কোনও চিন্তা নাই । এব্যাপারে তুমি আমাকে 
একট সাহাযা কর। আমি কথা দিচ্ছ, আমার কাজ শেষ হলে তোমাকে শ।দি 
করে সঙ্গে নিয়ে যাব । বলতে পরার কোথায় আমি দেখা পাবো জাঁমিলার চা 
[সিমুর্গএর 1 একমাত্র তিনিই আমাকে দুর্গম ওয়াকাকের পথ-ীনদেশি দিতে 
পারেন। 

রা্গকুমারী আঁজজা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ! কিন্তু তাতে বিন্দুমন্ত 
1বাচলিত হলো না শাহজাদা হীরা । আজিজা বুঝতে পারলো চোখের জল 
ফেলে শাহজাদার শপথ ভঙ্গ করা যাবে না। তাই সে বললো, ?ঠক আছে, 
আমার সঙ্গে আসুন আম সিমন্র্গএর কাছে নিয়ে যাবো আপনাকে । 

প্রাসাদের পিছনে বিশাল বাগিচা । আঙ্গজার পিছনে পিছনে অনুসরণ 
করে চুল হখরা। 

বাগানের মাঝখানে এক বিশ।ল বটবুক্ষ । তার নিচে শুয়ে নাক ভাকাচ্ছে 
এক বিশাল-বপন ঈগল ॥ হারার কানে কানে ফন ফিস করে আজিন্গা বললো, 
এই সেই িমুর্গ জামিলার চাচা । এ বিরাট 1বরাট ডানা মেলে অবাধে 
আসমান পথে উড়ে উড়ে চলে । ঘুম ভাঙ্গার পর ও যাঁদ প্রথমে ডান চে'খ 
খুলে তোনাকে দেখে তবে তোমার ভাগ্য স্ুপ্রসন্ন বলতে হবে । তুমি যা বলবে 
অবাধে তাই সে কর দেবে কিন্তু যদ কপাল মন্দ হয় ভবে ঘুম ভাঙ্গলে 
প্রথমে বাঁ চোখ মেলে দেখবে তোমাকে এবং তোমার সব আশা-ভরসার হাতি 
হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে । আর হাজার চেম্টা করেও ওকে আকাশে ওড়াতে 
পারবে না॥। এখন দেখ, আল্লাহ তোমার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন । 

এই বলে আজজা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাগান থেকে প্রাসাদের 
দিকে ফিরে চললো । হারা একাই সেখানে দাঁড়য়ে সিমুগের নিহাভঙ্গের 
প্রতীক্ষা করতে লাগলো । | 

প্রায় এক ঘন্টা পরে সিমর্গ আড়মোড়া ভেখ্গে ডান চোখ খুলে তাকালো 
হীরার দিকে । িবস্ময়ে বিম্‌় হয়ে সে উঠে ব্রেন জিজ্ঞেস করলো ॥। তুমি 
এক মানব-সন্ভান, কিন্তু আগ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, এই নাষদ্ধ 
দেশে এসে পেছলে কী করে ? 
তখন শাহজাদা হীরা তার সব কাহিনী খুলে বললো [সমৃর্গকে । সমর্থ 
বললো, জামিলা যখন তোমাকে পাঠিয়েছে তবে আর কথা নাই । ঠিক আছে, 
অপেক্ষা কর, দানাপাঁনর আগে. বন্দোবস্ত করে নিই তারপর তোমাকে নিয়ে 
আকাশে উড়বো! অনেক দিনের পথ, তাই গোটাসাতেক বন্য গাধা মেরে তার 
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ংসের কাবাব বানিয়ে নিচ্ছি আমি । এ কাবাব আর খানিকটা পানি সম্গে 
[নিলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না। 
তখুনি সে উঠে গিয়ে জঙ্গল থেকে সাতটা বুনো গাধা শিকার করে 
আনলো । আচ্ছা করে পড়িয়ে কাবাব বানানো হলো । এক জ্বালা জল আর; 
কাবাবগুলো গলায় বেধে হীরাকে বললো সে, এসো, আমার পিঠে চেপে বস। 
তোমাকে নিয়ে আমি উড়ে যাবো ওয়াকাক দ্বীপে । 
হঠাৎ এক লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলো সিমর্গ। শোঁ শো করে 
একটানা উঠে গেল মেঘের ওপরে । তারপর 'দিকৃ-নির্ণয় করে বায়ুবেগে ছুটে, 
চলতে থাকলো । পাঁখর মত উড়তে উড়তে অবাধে অনেক সমদুদ্র পর্বত হুদ নদী- 
প্রান্তর পার হয়ে চললো ওরা। চলতে চলতে ক্ষুধার্ত হলে এক সময়, 
ক্ষণকালের জন্য ধরায় নেমে আসে, খানাপিনা শেষ হলে আবার আকাশ পথে 


যাত্রা শুরু হয় । 
রাতির অন্ধকার কেটে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে আবার চুপ করে, 


বসে থাকে । 


নয়শো চোদ্দতম রজনাীতে 
আবার সে বলতে থাকে - 


এইভাবে সাতটা দিনরাত আতনক্রান্ত হয় । হঠাৎ ওদের নজরে পড়লো এ. 
ঝাঁক উজ্জবল পায়রার মতো একাঁট চমৎকার শহর । নানারকম তর বৃক্ষ লতা- 
পাতায় ঘেরা একটি রাজ্যপাট । 

সিমুর্গ বললো, তুমি আমার পনতুল্য হীরা । তোমার জন্য এই পথশ্রম 
আমার কাছে আনন্দেরই হয়েছে । এবার তোমাকে আমি এক বিশাল প্রাসাদের 
ছাদের ওপর নামিয়ে দেব । এই হচ্ছে সেই ওয়াকাক শহর । রাজকুমারী মরার 
পালঞ্কের নিচে ষে হাবশনীট অবস্থান করছে, এই তার স্বদেশ, জন্মভূমি । এখান 
থেকেই তোমাকে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় প্রম্নের উত্তর খুজে পাবে। 

প্রাসাদের ছাদে নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ িমহর্গ তার মাথার একগাছি চুল 'ছি'ড়ে 
হধরার হাতে 'দিয়ে বললো, যাঁদ কখনও খুব প্রয়োজন হয় এই চুলে আগুন 
ধরিয়ে দিও । যেখানেই থাকি বায়ুবেগে ছহটে আসবো তোমার কাছে। 

এই বলে সে আবার শুন্/লোকে উঠে নিমেষে অদ্য হয়ে গেল । 

ছাদের ওপর বসে বসে একমনে ভাবাঁছল হাঁরা ৷ হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ 
পড়লো এক মধুর কণ্ঠস্বরে । 

_কে আপানি নরবর, আমার এই প্রাসাদে পদার্পণ করে ধন্য করেছেন, 
আমাকে 2? আপনার মতো রূপবান মানুষ আমি ইতিপূর্বে কথনও দেখিনি । 
জানি না মানব-সম্তান এমন নিখুত আঙ্দর হতে পারে কিনা । আপানিকি 
বেহেস্তলোকের কোনও জীন ? 

শাহজাদা হীরা বলে, না না আমাকে ভূল বুঝবেন না, আম ধরারই মনুষ্য- 
সম্তান। নিয়তিই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে । 
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নওজোয়ান যুবক হীরার হাতে ধরে সিশড় বেয়ে প্রাসাদের নিচে নেমে 
শেল। 

আঁতাঁথশালার এক সুসাঞ্জত মনোরম কক্ষ । হারা মুগ্ধ চোখে ঘরের 
চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। যুবক বললো, এই আপনার থাকবার ঘর । 
যদ আদর-যত্বের কোনও ব্রুটি ঘটে 'নজগৃণে ক্ষমা করে নেবেন। 

দুজনে বসে একত্রে আহারাদি সমাধা করলো । পাঁরচয় ক্রমশঃ বন্ধুে 
র-পান্তরিত হতে থাকে । 

যুবকের নাম ফারাহ, ওয়াকাক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পান্ত ৷ 

কথায় কথায় হীরা বলে, দোস্ত ফারাহ, তোমার কথায় বৃঝতে পারলাম 
সমাট তোমাকে বিশেষ নেকনজরে দেখেন। তাহলে এও নিশ্চয়ই সম্ভব, তাঁর 
সামাজোর বহু গোপন বিষয়ও তোমার গোচরে এসেছে । 

ফারাহ বললো, অবশ্যই । তোমার কী কী জানা প্রয়োজন, বল। আম 
যেভাবেই পার তা সংগ্রহ করে দেব তোমাকে । 

হশরা বললো, মান্ন একটি প্রশ্নেরই সঠিক জবাব আমি জানতে চাই, ফারাহ । 
তাহলোঃ ফিরকোন এবং সাইপ্রাসবাসীদের প্রক্কত সম্পর্ক কী? শুধু এই 
উত্তরটুকু পেলেই আমার এত শ্রম সার্থক হবে । এই সঙ্গে তুমি আমাকে আর 
একটি রহস্যের সন্ধান করে দাও, এখানকার এক 'নিগ্রো যুবক কেনই বা সিন 
ম।সিন সম্াট-দুীহতা মুরার শধ্যাকক্ষে পালঙকতলায় অবস্থান করছে ? 

হণরার এই কথা শুনে ফারাহর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভূত দেখার 
মতো দু পা পিছিয়ে গেল সে। 

না না, ও কথা আমাকে জিজ্ঞেপ করো না, দোস্ত । অন্য যে কোনও 
কথা জানতে চাও আমি এখুনি তোমাকে বলে দিচ্ছি । কিন্তু দোহাই তোমার, 
এই গোপন তথ্য তুমি জানতে চেও না আমার কাছে ! আমাদের সমাটের ফরমান 
যাঁদ কোন বিদেশীর কাছে কেউ সাইপ্রাস বা তার সম্রাজ্ঞী ফিরকোন সম্বথ্ধে 
কোনও কথা উচ্চারণ করে তার ফাঁসী হবে । নিগ্রো এবং রাজকুমারধ মরার 
ব্যাপার সম্বন্ধে আমি ছুই জান না। যাঁদ তুমি ইচ্ছা কর আম তোমাকে 
সমাটের কাছে নিয়ে যেতে পাঁরি। তিনি ঘাঁদ তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়ে ছু 
বলেন সে কথা আলাদা । 

হীরাকে সঙ্গে করে ধৃবক সাইপ্রাস সম্রাটের সামনে এসে আঁভবাদন 
জানালো । হপীরাকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে 
1তাঁন তাকিয়ে রইলেন হীরার দিকে । হীরা তার গলা থেকে লাল মুস্তোর 
মহা-মূল্যবান হারটা খুলে সমাটের হাতে তুলে দিল । এ তার ভেট। সম্রাট 
বস্ফারিত চোখে দেখলেন, হারটা অতান্ত দশম্প্রাপ্য অমূল্য রত্ব দিয়ে তৈরি । 
তাঁর সারা ওয়াকাক সাম্রাজ্যের তাবৎ সম্পদের চেয়েও দামী । সমাট হপরার 
উপহার সানন্দে গ্রহণ করে বললেন, এর প্রতিদানে তুমি ধা চাও, অই আমি 
দিতে পার ষুবক, বল কী চাও ? 

হশরা বললো, আপানি মহানুভব সমাটঃ আপনি আপনার নিজগুণে 
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মহিমান্বিত । যদি অভয় দেন তবে আমার আজি পেশ করতে পারি । 
এই সনয় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহ্রাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
রইলো । 


নয়শো পনেরতম রজনী £ 
আবার সে বগতে শুরু করে ৪ 


সম্রাট অভয় দিয়ে বললেন, কোনও ভয় নাই, দ্বিধা না করে নিভ'য়ে তুমি 
বল! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই । 

হীরা মৌন হয়ে দাঁড়য়ে রইলো ক্ষণক'ল। তারপর বললো, মহা- 
রাজাধিরাজ, অন্ধ ও বাঁধরপ্লাই এ জগতে সুখী । কারণ দহানয়ার ধা কিছু 
দুরাচার তা তারা দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। আমি আপনাকে 
আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করাছ, আপান 1নজগুণে আমাকে 
মাজনা করবেন। 

এই নলে হারা ভার ওয়াকাক আসার আদ্যোপান্ত সমস্ত বাহন বণনা 
করলো সম্রাটের সামনে । 

_ বলতে পারেন, আমার নিয়াতই আথাকে টেনে নিয়ে এনেছে আপনার 
সামনে। এবার আপনি আপনার প্রাতজ্ঞা রক্ষা করুন নরপাতি, এই আমার 
একগান্ন আকাঙ্ক্ষা । আপাঁন বলুন, আমাদের মহানুভব সম্রাটের সঙ্গে নাহয়সী 
সমাজ্ঞরী ফিরকোনের প্রকৃতি সম্পর্ক কী? আর রাজকুমারণ মুরার শয্যাকক্গে শব 
অবস্থান করছে সেই নিগ্রোটাই বাকে? 

স২প্রাস-সম্রাট ক্রোধে আরন্ত হয়ে উঠলেন । পলকে পরিবাতত হয়ে গেল 
তাঁর ম.খমণ্ডল ॥। সে অতি ভয়াল ভয়ঙ্র। মুনা হলো অখ্যান বুঝি সে 
চিৎকার করে গথন ফাটিয়ে দেবে । থর থর করে কাঁপতে লাগনো তাঁর সারা 
শরীর । ঘেমে নেয়ে উঠলেন তিনি । 

_-কে তুমি পরদেশী যুবক ! নেহাতই আজ আমি তোনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, 
না হলে যে কথা তুমি উচ্চারণ করেছ, তারপর এতক্ষণ তোমার ঘাড়ে মাথাটা 
থাকতো না। 

প্রচন্ড জোরে তিনি একটা ঘুষি বাঁসয়ে দিলেন িংহাসনের হাতলে । 

হীরা যুস্তকরে মনতি জানায়, অধমের ওদ্ধত্য মানা করুন, প্রভূ । 
আপাঁন আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাই প্রশ্ন তুলভে সাহস করেছি আমি । 
আপাঁন কথা দিয়েছেন আমার আভিলাষ অপূর্ণ রাখবেন না। 

[নিরুপায় সাইপ্রাস-সম্ভাট হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজের জালেই নিজে 
জড়িয়ে পড়েছেন তান । এখন কিছুতেই মস্ত নাই তাঁর। 

সম্রাট বললেন, শোনো শামস শাহজাদা, কেন তুমি এ কথা জানতে চেয়ে 
আমাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চাইছ ? তর চেয়ে এ প্রশ্ন তুলে নিয়ে 
অন্য কোনও কু যান্জা কর আমার কাছে । আম তোমাকে আমার রাজত্বের 
অর্ধেকও দিয়ে দিতে পারি খুশি মনে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর জানতে 
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'চেও না আমার কাছে। 

হণরা বললো, আপনার ধন-দৌলত, নারাঁ, সাম্রাজ্যে কোনও আভলাষ নাই 
আমার । আমি শুধুমাত এ দু প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রার্থনা কার আপনার 
কাছে। 

সম্রাট গম্ভরুর কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাই হবে। আমি খন তোমাকে কথা 
দিয়েছি, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে । কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদা, আমার 
গৃস্তিতথ্য শোনার পর তোমার মৃত্যু অবধারত হয়ে ষাবে। তাকে আতিক্রম 
করা তোমার পক্ষে সম্ভব না কিছুতেই | 

হণরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুতাপ থাকবে না আমার 
মহারাজাধিরাজ । আম এ গোপন তথ্য জানার পর এ মাথা নিজেই আম 
পেতে দেব আপনার ঘাতকের খড়গাতলে । যে কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এত 
দুঃখ কম্ট তুচ্ছ করে আপনার দরবারে এসেছি সেই কৌতূহল চরতার্থ হলেই 
আমি ধন্য হবো । জীবনের প্রাতি আমার কোনও মোহ নাই । আজ হলেও মরতে 
হবে, কাল হলেও মরতে হবে ॥ এ দুনিয়ায় কেউ চিরকালের জন্য আসেনি । 

সআাট গভনর মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন ॥ 'মাথা নিচু করে নীরব 
হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ । তারপর ইশারা করে সবাইকে দ্ররবারকক্ষ ত্যাগ 
করে বাইরে যেতে নিদেশি করলেন । 

দরবারকক্ষ খাঁল হয়ে গেল নিমেষে । একট পরে বারজন ইতিওপিয়ার 
লালমুখো সশস্ঘ ফৌজ-এর সঙ্গে একটি পরমাস্গু্দরী তরুণ এসে দাঁড়ালো 
সেখানে । তার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা । 

একটি বিরাট গাঁলিচার এক প্রান্তে বসেছিল হারা । মেয়েটি গিয়ে বসলো 
তার অপর প্রান্তে । একটি সোনার রেকাবীতে করে একটি নিগ্রোর কাটামহণ্ডু 
এনে স্থাপন করা হলো তরুণীর সম্মুখে । দেখে মনে হয় নরমংস্ডুটি সদ্য কেটে 
আনা হয়েছে । কিন্তু আসলে তা নয়ন, এক ধরনের লবণের আরক দিয়ে জারিত 
করে রাখা হয়েছে মাথাটা । তার ফলে কোনও"বকাত ঘটেনি বা পচে যায়নি । 

সাইপ্রাস সম্রাট বললো, এই আমার রাণী ফিরকোন । 

হখরা বললো, মহারাজ, মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে এখানে উপস্থিত না করলেও 
কোনও ক্ষাতি ছিল না। আম তার দর্শন প্রার্থনা কারন । আপনার কাছে 
শুধু জানতে চেয়েছি আমার প্রশ্নের উত্তরটুকু মান । ৫ 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলে শাহরাজাদ গঙ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইল । 
নয়শো ষোলতম রজনী ৪. 
আবার সে বলতে থাকে £ 


হশরার কথা শুনে মহারাণী ফিরকোন হাসলেন একট, এর পরক্ষণেই কেদে 
₹েললেন। আর কী আশ্চ্য” তার কান্নার অশ্রু পান্না হয়ে ঝরে পড়লো, এবং 
াঁসর সঙ্গে সঙ্থে রাশি রাশি 'গেল।প ফুলে ভরে গেল তার সামনেটা । 


৪০১ 
আরব্য (৪থ)--২৬ 


সাইপ্রাস সম্রাট বলতে থাকেন £ একাঁদন আমি শিকারে বোৌরয়ে এক ধূ ধূ 
করা মরপ্রাম্তরের মধ্যে দারুণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠোছলাম । এঁদক ওদিক হনেচ 
হয়ে ছুটতে থাকলাম এক গণ্ডুষ জলের জন্য ।, কিন্তু এ তপ্ত বালীর রাজ্যে 
জল কোথায় পাবো? ক্রমশঃ আমি ভত আতাঁ্কত হয়ে উঠতে লাগলাম । 
শৈষ পর্যন্ত যদি তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে না পার তবে নি বে বেঘোরে প্রাণ, 
হারাতে হবে এই মরুভূমির মধ্যে । 

খু'জতে খু'্জতে এক জায়গায় এসে একটা বিরাট ইন্দারা মতো দেখতে 
পেলাম । কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বহ? প্রাচীন এক কূপ । অতাঁত কালে 
কোনও প্রবল পরাক্লাল্ত শাহ বাদশা বহ? জনবল প্রয়োগ করে এই মরুভূমির 
তলদেশে জল সন্ধান করেছিলেন । 

দেখে আন্দাজ করতে পারলাম, জল আছে । কিন্তু সে প্রায় পাতালের 
কাছাকাঁছ। অত নিচে থেকে ওপরে তোলার সরঞ্জাম বলতে তো আমার সঙ্গে 
নেই ?কছ! 

অবশেষে আমার মাথার শিরস্বাণ খুলে দড়ি বেধে নামিয়ে দিলাম কয়ার 
নিচে। ধাতৃ-নিমিত শিরস্মাণ জল স্পর্শ করলো বুঝতে পারলাম, আশায় 
দুলে উঠলো বুক। যাক, এবার পিপাসার জল পাবো, প্রাণে মরবো না এই 
মরুদেশে । 

কিন্তু কী আশ্চয” এই ছোট একটি ধাতুর পান প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওপরে 
আর ওঠাতে পারলাম না। তুচ্ছ জলের ভার এর কারণ নয়, খটকা লাগলো, 
নিশ্চয়ই অন্য কোনও বিপাত্ত ঘটেছে ! 

এদিকে ক্রমশই তৃষ্কায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে গলা, ছাতি ফেটে যায় 
যায় প্রা়। আমি তার-স্বরে চিৎকার করে উঠ্ঠলাম, কে আছ কয়ার তলায়, 
তুমি জনই হও আর দৈত্য-দানবই হও, দয়া কম্ব আমাকে । আমার তৃষ্জার 
জলটকু ছেড়ে দাও । না হলে এখনই আমার প্রাণ যাবে । 

বার বার আবেদন করার পরণ*সাড়া মিললো । কয়ার নিচ থেকে আর্তকপ্ঠ 
ভেসে এল, মততু/র চেয়ে বেচে থাকা অনেক ভাল । শোনো খোদার বান্দা, যদি 
এই কূপ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করতে পার, আমরা তোমাকে তার 
উপধযন্ত পুরস্কার দেব । মৃতু চেয়ে বে"চে থাকা শ্রেয়ঃ, জুতরাং কোসিস কর, 
আমাদের বাঁচাও । 

সেই মুহূর্তে তৃষ্কার কম্টের কথা ভুলে গেলাম আমি । জানি না, কোথা 
থেকে অত শান্ত আমি আহরণ করতে পারলাম, প্রাণপণ চেষ্টায় দাঁড় টেনে টেনে: 
আমার শিরস্মাণ আঁকিড়ে থাকা দুটি বৃদ্ধা অন্ধ নারীকে টেনে তুলতে পারলাম 
ওপরে । 

--তোমরা এখানে আটকা পড়েছিলে কণভাবে ? 

বদ্ধারা জানালো, তারা তাদের সম্রাট জীনের কোপে পড়োঁছিল ৷ তাই শাস্তি 
ণহসাবে তাদের অন্ধ করে এই ক্‌পে নিক্ষেপ করেছেন 'তান। তুমি আমাদের 
উদ্ধার করে মহা উপকার করেছ। এবার যদি আমাদের চক্ষদোন করতে পার 


৪১০ 


তাহলে আরও খুশি হবো । 

আমি বললাম, কিন্তু আমি কী করে তোমাকে চক্ষুদান করতে পারবো ? 

পারবে, একজন বৃদ্ধা বললো, এখান" থেকে সামনের দিকে খানিকটা 
এগোলে এক নদী পাবে । সেই নদীর ধারে একটি গাভী দেখতে পাবে । এ 
গাভশর গোবর যাঁদ আমাদের চোখে মেখে দিতে পার তবে আমরা চক্ষ-তমান হতে 
পারবো । কিন্তু সাবধান, এঁ গাভগ যেন কোনর্ুমেই তোমাকে দেখে না ফেলে। 
তা হলে তা তোমার পক্ষে অমঞ্গলের কারণ হবে । 

ওদের কথামতো খানিকটা পথ এগোতে একটা নদীর তরে এসে পেশছলাম । 
কিন্তু এঁদক ওদক খু*জেপেতেও কোন গরুর সন্ধান পেলাম না ।, যাই হোক 
বৃদ্ধাদের কথামতো একটি গুপ্ত স্থান বেছে নিয়ে গা ঢাকা 'দয়ে রইলাম । 
কিছক্ষণ পরে জল থেকে ওপরে উঠে এল ধবধবে সাদা একাঁট গরু । . গরুটা 
সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াল খানিকক্ষণ, তারপর গোবর ছেড়ে আবার নদীর 
জলে নেমে তলিয়ে গেল । 

তক্ষণি আমি এ গোবরের খানিকটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম সেই 
ইন্দারার কাছে। বৃদ্ধা দটির চোখে কাজলের মতো লাগিয়ে দিলাম । 
[িছ:ক্ষণের মধ্যেই ওরা দৃষ্টি ফিরে পেল । 

_মালিক, আমাকে দেখতে পেয়ে ওলা আমার হাত জাঁড়য়ে ধরে কৃতজ্ঞতা 
জানাতে লাগলো, আজ তোমার দয়ায় আমরা জান ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম 
আমাদের চোখের দৃষ্টি । কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা নাই । 
কাঁদিয়ে তোমার এই উপকারের প্রাতিদান দিতে পার, বল মালিক ! ধনদোলত 
চাও 2 অথবা কোনও রুপসী পরা ? 

আমি বললাম, ঈশ্বরের কৃপায় শোষ" বীর্য বা সম্পদের অভাব নাই কিছু 
কিন্তু এঁ*বর্য বা বল-বিক্রমই জীবনের সব অভাব পুরণ করতে পারে । হৃদয় 
পরিপূর্ণ হতে পারে একমান্র নারীর ভালবাসায় । তা যদি দিতে পার, আমি 
সানন্দে গ্রহণ করতে পারি, মাসী । অন্য কিছ চাই না। 

বৃদ্ধারা এমন এক রূপসী কন্যার বর্ণনা দিল যা চোখে না দেখা পযন্ত 
আম ি*বাসই করতে পারলাম না-তেমন কোনও নারী আদৌ কোথাও 
থাকা সম্ভব কিনা । 

--ও আমাদের জিন-পমাটের কন্যা । তার রূপের কাছে পূঞচাদ ম্লান 
হয়ে ঘায়। তাকে দেখলে সূষ" নিজের দীগ্তর দৈন্য ঢাকতে মেঘের আড়ালে 
মুখ লুকায় ॥ মা বাবার মাথার মাঁণ সে। সেই কন্যাকে তোমার হাতে তূলে 
দেব আমরা । আমরা আশা করি, তাকে পেয়ে তোমার জীবন-যোবন ধন্য হয়ে 


যাবে। 
রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল । 


৪১৯ 


নয়শো সতেরতম রজনাঁতে ৷ 


আবার গজ্প শুর হলো £ 


--কিন্তু একটা কথা, কোনক্রমেই ষেন 'জিন-সমাট তোমাকে না দেখে ফেলে । 
তাহলে আপ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে তোমায় । যাই হোক তেমন 
কোনও বিপদ যাতে তোমার না ঘটে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেম্টা করবো । 
তোমার সারা অঙ্গে একপ্রকার তেল মালিশ করে দেব আমরা । তার ফলে 
হাজার বছর ধরে যাঁদ তুমি আশ্নকৃণ্ডের মধ্যে শুয়ে থাক, তোমার একগাছ 
লোমও পড়বে না, কোনও তাপ লাগবে না। বরং মনে হবে ইরানের কোনও 
শাহেনশাহর বিলাসবহুল হামামে বসে সুগন্ধী আতরখাঁনর মধ্যে বসে গোসল 
করছ ?£ 

এইভাবে প্রলুব্ধ এবং সতক করে ওরা আমাকে জিন-সম্রাটের প্রাসাদে "নিয়ে 

1গয়ে তুললো । 

' প্রাসাদের অন্দরে সম্রাট-নান্দনীর মহলে এনে হাজির করলো আমাকে । 
সাঁতাই আম অবাক হলাম । পালঙ্কে ন্রিতা স্বঙ্পবাস সুন্দরপকে প্রত্যক্ষ 
করে জীবন ধনা হয়ে গেল আমার ॥ উদগ্র কামনার বহ্ছিতে দগ্ধ হতে লাগলো 
দেহমন । মনে হতে লাগলো এই-ই পুরুষের একমান্র ইপ্সিত বস্তু । এ মেয়েকে 
অঞ্কশায়নী করতে না পারলে জীবনে বেচে থাকার আর কোনই মানে 
থাকবে না' 

ওর ফুলের মতো জন্দর মুখশ্রীর দিকে একভাবে অপলক চোখে কতক্ষণ 
তাকিয়েছিলাম জানি না-_সাঁম্বত ফিরে পেলাম অুঙ্দরশীর সুমধুর ভরৎসনায়, 
তুমি তো দেখাঁছ মনৃষ্য-সন্তান। কিন্তু এখানে আসার দুঃসাহস তোমার কী 
করে হলো, শ্রন্দর? কে তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে 2 তোমার কী 
জীবনের ওপর এতটুকু মায়া নাই ঃ জান কি, একটু পরেই তোমার দেহ 
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে 2 

তার কথায় আমি বিন্দুমান্ত্ বিচলিত বা শাঙ্কত না হয়ে বললাম বিলক্ষণ 
জান আন্দরী ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার ষে রূপসুধা পান করলাম তার 
ধবাঁনময়ে অবহেলায় দিতে পার এ জীবন । খোদা হাফেজ, তুমি আমারই জন্য 
জন্মেছ প্রিয়া । আমিও তোমারই জন্য জন্মেছি । তোমার কাজল-কালো চোখের 
মণিতে সে কথা লেখা আছে, পড়ে দেখ । সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে 
আমার সঙ্গে চল, সংন্দরা । 

হঠাং মেয়োঁট শয্যাত্যাগ করে ছুটে এল আমার বাহুবঙ্ধনে। দারংণভাবে 
জাঁড়য়ে ধরলো বুকের মধ্যে। চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে! 
তারপর প্রায় টেনে হিণ্চড়েই নিয়ে এসে ফেললো আমাকে তার পালঙ্কশধ্যায় | 

এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাৎক্ষাণক বিচার-বযাদ্ধই আমাকে 
সব ধলে 'দিল কণ ভাবে কী করতে হবে। 

সেই 'নর্জন কক্ষে আঁম সে আর ঈশ্বর ছাড়া চতুর্থ কোনও ব্যান্তর আস্তত্ব 
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ছিল না। সারাটা দিন, সারাটা রাত অমৃতসধা পান করতে থাকলাম আমরা । 
আমার দেহ মন প্রাণ তার মধ্যে লী করে দিয়ে অমর্ততলোকের আনন্দসায়রে 
ভেসে বেড়াতে থাকলাম । 

এইভাবে পুরো একটা মাস সৃখ-সম্ভোগের দিবস-রজন"ী আঁতিক্রান্ত হয়ে 
গেল। অবশেষে দুঃখের দিন সমাগত হলো । একদিন আতি প্রত্যুষে জিন- 
সম্রাট কন্যা-সন্দর্শনে তার কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন । 

এর পরের ঘটনা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো শাহজাদা । জীন-সম্রাটের 
প্রহরাীরা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক কাঠের গাদার সামনে । আমি 
বুঝতে পারলাম, এঁ কাঠের চিতায় আমাকে পোড়ানো হবে । 

ইতিমধ্যে সারা প্রাসাদে খবর চাউর হয়ে গেছে । বৃদ্ধা দুটি আমার কাছে 
এসে বললো, ভয় নাই । এখুনি তোমার সারা দেহে এঁ তেল মালিশ করে দেবে 
এক নফর । 

এবং তাই করে দিল একটি নিগ্রো বান্দা। একটু পরে কাঠের গাদায় 
আগুন দেওয়া হলো। লেলিহান শিখা মেলে দাউ দউ করে জঙলে হিরা 
আগ্নিকুণ্ড । আমাকে নিক্ষেপ করা হলো তার মধ্যে । 

মুহূরতের মধ্যে গনগনে আগুনের শয্যায় শুয়ে পড়লাম আম । আর কী 
আশ্চয* দেহে কোনও উত্তাপ অনুভব করলাম না। তার বদলে মনে হতে 
লাগলো আম যেন কোনও এক শাহেনশাহর হামামে স্নান করছি । 

সারাদিন রাত ধরে চুজ্লীতে কাঠ ফেলা হলো ॥ সম্রাট হুকুম করলেন এবার 
চিতা নিভিয়ে দিয়ে লোকটার হাড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে আবার তা 
চিতায় চাঁপয়ে দে। 

প্রহরবরা চিতা নিভিয়ে অবাক হয়ে গেলো, আম পুড়ে তো ছাই হই-ই 'ন 
বরং তাজা ফুলের মতো আরও সরেস, সজীব হয়ে উঠেছি । 

আমার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে 'জিন-সম্রাট হতবাক হয়ে গেলেন। 
এমন কাণ্ডও যে ঘটতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। এমন এক পান্রের 
সত্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি । যখন 'তিনি 
আমার বংশপরিচয় শুনলেন তখন আর কোনও আপাত্ত রইল না। 

এইভাবে আম জিন-সম্াট-কন্যাকে বিবাহ করে প্রাসাদে নিয়ে এলাম । 

শাহজাদা হশ্ররা তুমি যাকে তোমার সামনে দেখছো এখানে এই সেই জিন- 
সম্রাট-নাঁন্দনী, আমার 'প্রয়তমা রানী । 

আমার প্রাসাদে আসার পর, কেন জানি না সম্ত্রাট-কন্যা ফিরকোন অনুস্থ 
হয়ে পড়লো । ৰ 

--তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাছ, রানী ? 

রানী ফিরকোন বললো, ও কিছ: নয়, মহারাজ । আমি বেশ ভাল আছি। 

' লো সঙ্গে.সে উঠে পড়লো । হাত পথ ধুয়ে এসে আমার পাশে শয়ে 

পড়লো, এবং যথারণাতি আমার দেহ কামনা প্রশামত করলো । | 

এর কয়েকদিন রাদে আবার সেই একই ঘটনা । ঘরে ঢুকে দেখলাম, প্রায় 
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নেতিয়ে পড়া একটা ঠাণ্ডা সাপের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে সে। সে 
দিনও আম বললাম, কী শরণর খারাপ নাঁঝ ? 

সে ধড়মড় করে উঠে বসলো শয্যায় । বললো, কই না তো! 

তারপর মুখহাত ধুয়ে এসে যথারখতি আমার সঙ্গে রতিরগ্গ করলো সে! 
কিন্তু সাঁত্য কথা বলতে কি, সেদিন কিন্তু আর পুরোপুরি আমাকে সন্তুষ্ট 
করতে পারলো না সে। 

আমার মনে কেমন খটকা লাগলো । 

এই সময় রা প্রভাত হয়ে আসে । গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে 
শাহরাজাদ । 


নয়শো উানিশতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


আমার রানী ফিরকোনকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। এমন ঠাণ্ডা মেয়ে তো 
সে ছিল না! হঠাং এই রকম নিরাসন্ত হয়ে গেল সে কি করে ? 

একদিন রাতে ঘরে এসে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়োছি এই রকম ভান 
' করে শধ্যায় ঢলে পড়লাম । 'ফিরকোন আমাকে কাছে টানার চেম্টা করলো । 
কিন্তু আমি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, আজ আর শরগর 
বইছে না রানী, ঘুমে চোখ জাঁড়য়ে আসছে । 

1ফরকোন আর বিরন্ত করলো না আমাকে । কয়েক মূহূতের মধ্যেই আমার 
নাসিকা গর্জন শুরু হলো । ইচ্ছে করেই এমনটা করেছিলাম সে রাতে । 

একট পরে বুঝতে পারলাম শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফিরকোন। ঘাপটি 
মেরে দেখতে থাকলাম, পারপাঁটি করে সাজগোজ করলো 'ফিরকোন। স্থরমা 
কাজল পরলো চোখে, দাঁতে ঘষলো 'হন্দুস্তানের মিসি। হারা চুনী পান্না 
মুন্তোর রত্ব আভরণ পরলো অঙ্গে । তারপর ঘর ছেড়ে বোরয়ে গেল পা টিপে 
টিপে! 

আমিও উঠে পড়লাম । খুব সন্তর্পণে ওকে অনুসরণ করে চললাম । 

ঘোড়াশালে ঢুকলো সে! এবং একট; পরে একটা তাজা ঘোড়ায় চেপে 
প্রাসাদ ছেড়ে সড়কের পথ ধরলো । আমিও আর কাল-বিলম্ব না করে আমার 
[প্রয় ডালকুত্তাটাকে সঙ্গে নিয়ে এক সাধারণ ফৌজের ছন্মবেশ পরে অন্য একটা 
ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চেপে বসলাম । 

ফিরকোন ছুটে চলেছে বায়বেগে, আমিও চলেছি তার পিছনে পিছনে । 

একটানা দৃঘন্টার পথ অতিক্রম করে এক নিগ্রো মহজ্লায় এসে ঘোড়ার গতি 
ঈষৎ *লথ করলো ফিরকোন। অপেক্ষারুত একটা ফাঁকা জায়গায় বস্তি ধরনের 
একটা জরাজীর্ণ বাঁড়র.সামনে এসে দাঁড়ালো সে। আমিও বেশ থানিকটা 
দূরত্ব রেখে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম । 'ফিরকোন ঘোড়া থেক্লে নেমে টান 
ঢুকে গেল বাঁড়িটার অন্দরে । আঁমও হম-হন করে ছুটে গেলাম দরজার দিকে ॥ 
িছ্তু হায় । ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে । ৰ 
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1কল্তু ভাগ্গাচোরা বাঁড়িটার একটা নড়বড়ে জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সব 
কাল্ডকারখানাই দেখতে পারলাম । | 

ঘরের ভিতরের নারকীয় দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে গেল । চারপাশে ছড়ানো 
পচা মাংসের হাড় আর হাড়িয়ার দুগন্ধি সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল চাপা 
দিলাম আমি । কিন্তু অবাক কাণ্ড আমার ফুল-সোহাগা রানী ফিরকোনকে 
এতটুকু নাক সিটকোতে দেখলাম না।' ঘরে ঢুকেই সে কাচ্মাচু হয়ে কোফয়ত 
দিতে শুরু করলো, আজও দোঁর হয়ে গেল মালক, 'িন্তু কি করবো বল, 
আমার স্বামণ হতচ্ছাড়াটা কিছুতেই ঘুমাতে চায় না। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে 
ঘুম পাড়িয়ে তবে তো আসবো । 1 

-চুপ কর হারামজাদী, তোর অমন বাহানা আমরা রোজই শান । 

ঘরের ভিতরে সাতটা আবল5স কালো মাহষাকাতির নিগ্রো। প্রত্যেকের 
হাতে হাঁড়য়ার পান্ন। িরকোনকে এলোপাতাড়ি পিটতে লাগলো সকলে মিলে, 
বল: শালী, আর কোনও দিন দৌর করাবি ? 

আম হতবাক হয়ে দেখলাম, যে মেয়েকে দেখে মনে হয়োছিল ফুলের 
আঘাত সহ্য করতে পারবে না সে যে আজ সাত-সাতটি নিগ্রোর বেদম প্রহার 
হাসিমুখে সয়ে গেল 2 ফিরকোনের মুখ দেখে মনেই হলো যে 'নিদ্'য়ভাবে 
প্রহৃত হয়েছে এই মান্র। 

নগ্লোরা এবার ওর সুম্দর সাজ-পোশাক পাশাবিক হাতে টেনে ছিড়ে ফে'ড়ে 
বিবস্পা উলগ্গ উদাম করে মাটিতে ফেলে দিয়ে এক সন্চে সবাই মিলে রাঁতিরত্গে 
1লপ্ত হলো। 'ফিরকোন একা মেয়ে আর তার দেহের ওপর চেপে বসেছে 
সাত-সাতটা মহিষান্গুরের মতো নিগ্রো দানব । আমি তো শিউরে উঠলাম, 
ফিরকোনের হাড়গোড় বুঝি সব গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে । সথ্ে সত্গে স্থান 
কাল পান্ন ভুলে গিয়ে এক ঘুষিতে জানলাটাকে ভেঙ্গে ঝাপিয়ে পড়লাম ওদের 
ওপর। 

আমাকে এভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে পঁচিজন জিন জিন বলে চিৎকার তুলে 
দরজা খুলে উর্ধমবাসে ছুটে পাঁপিয়ে গেল । বাকী দুজনকে আমি গড়মড় করে 
চেপে ধরেছিলাম । তার মধ্যে একজন আমার কব্জা থেকে ছাড়িয়ে ছুটে 
পালালো কিন্তু অন্যজনকে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে কাব করে মাটিতে ফেলে দিলাম 
আমি। এরপর ফিরকোনকে তোলবার জনা হাত বাড়ালাম । কিন্তু বজ্জাত 
মেয়েছেলেটা ততক্ষণে আমার তলপেটে এক লাথি বাঁসয়ে 'দয়েছে। প্রচণ্ড 
আঘাতের বাথায় ককিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি । সেই গত্তকায় নিগ্রোটা 
আমার বুকের ওপর চেপে বসে দুহাতে গলাটা চেপে ধরে *বাসরোধ করে 
আমাকে খতম করতে মরীয়া হয়ে উঠলো । সোদন আমার এই ডালকুভাটা না 
বাঁচালে এ দিগ্রোর হাতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত! কুকুরটা ঝাঁপিয়ে 
পড়ে নিগ্রোটার ট:ট চেপে -ধরলো তৎক্ষণাৎ । আত্মরক্ষার জন্য সে' তখন 
আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরটাকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো । 
 বকম্তু পারলো না। 
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ক্ষত-বিঙ্গত নিগ্রোটা মরার মতো নেতিয়ে পড়লো । আমি ওকে ঘোড়ার 
লেজের সঙ্গে বেধে হেশ্চড়াতে হেণচড়াতে প্রাসাদে নিয়ে এলাম । ঘোড়ার 
পিঠে চড়বার আগে ফিরকোনকে এইভাবে পিছ-মোড়া করে বেধে আমার 
সামনে বাঁসিয়ে নিয়ে এসোছিলাম । সেই থেকে ওর হাতের বাঁধন আর খুলে 
দিইনি। নিগ্রোটাকে আমি [নিজে হাতে কোতঙগগ করেছি । এই যে তোমার 
সামনে রেকাবীতে কাটা মূণ্ডু দেখছো-_এটা তারই । লবণের আরক দিয়ে 
জািয়ে রেখেছি, তাই দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বুঝি কাটা হয়েছে ওকে। 

যে নিগ্রোটা আমার কব্জা থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে পেরোছল সে এখন 
আছে িনমাসিনে সম্রাট কাম:সের প্রাসাদে । সে এখন তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় 
পেয়ে তাঁর কন্যা মূরার শধ্যাকক্ষে অবস্থান করছে । রাজকুমারী মুরার সে 
এখন পেয়ারের নাং। তার কথাতেই সে ওঠে বসে। 

এই সময় রা্ি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গহপ থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে। 


নয়শো বিশতম রজনী £ 
আবার সে গলপ শুরু করে £ 


এই হলো আমার নিতান্ত ব্যান্তগত গোপন কাঁহনী । এ রাজ্যের দ্বিতীয় 
কোনও মানুষ এ কাহিনশ জানে না। এবং আমার কড়া হুকুম আছে যাঁদ 
কোনও ভাবে কেউ জানতে পেরে থাকে এ ঘটনা, তাকে কোনও মতেই 'জিম্দা রাখা 
হবে না। তোমার কাছে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন তথ্য 
বললাম । এরপর তো আমি তোমাকে সশরীরে এই দরবার-কক্ষের বাইরে 
যেতে দিতে পারি না, শাহজাদা হীরা । তোমার শির এখানে রেখে যেতেই 
হবে। কারণ আম চাই না, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা সারা দানয়ায় 
ছাড়িয়ে পড়াক। দর 

হুগরা আবচীলিত কণ্ঠে বললো, আমি আপনার দণ্ড মাথা পেতে নেব, 
মহারাজ । কিচ্তু তার আগে আমাকে খোলসা করে বুঝিয়ে দিন, এ. সপ্তম 
নিগ্রোটা দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এ দিনমাসিন সম্রাটের কাছেই বা আশ্রয় 
ভিক্ষা করতে গেল কেন ? এবং কী করেই বা সে রাজকুমারী মরার অত নেক- 
নজরে পড়তে পারলো--যাতে সে তাকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো তার শোবার 
ঘরে? এই ব্যাপারটায় কেমন একট*ু ধাঁধা লাগছে আমার । দয়া করে এই 
ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলে আমার সংশয় .দূর করুন, নরপাঁতি! 
তারপর আম আপুনার খঙ্জাতলে মাথা পেতে দেব হাসিমুখে । 

শাহজাদার এই অদ্ভুত কৌতূহল দেখে সাইপ্রাস-সম্রাট অবাক হয়ে বললেন, 
তোমারই বা এতসব খুশটনাটি জানার এত আগ্রহ কেন যুবক? পৃথিবাঁতে কত 
আজব ঘটনাই নিত্য ঘটে । তা নিয়ে ক'জনই বা নিজের মাথা ঘামায় ? তোমার 
এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়; শাহজাদা । "এটা আমার : 
সাম্রাজ্যের নিরাপতার জন্য একান্ত গোপনীয় ॥ একথাটা বলা হলে আমার তথ্য. 
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আমার সাম্রাজোর পতন ঘটতে পারে । সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে 
পারবো না তোমাকে । তার বদলে আমি তোমাকে নিঃশত" মৃন্তি দিলাম । 
এ দরবার, এদেশ ছেড়ে যেখানে খুশি তুম চলে যেতে পার, আমি তোমার 
কোনও স্বাধীনতাতেই বাধা দেব না। 

হাঁরা 1কন্তু সম্রাটের কথায় দরবার ত্যাগ করার কোনও ইচ্ছাই প্রকাশ করলো 
না। সম্রাট অধৈষ হয়ে বললেন; এখন এই মুহূর্তে আম তোমাকে মানা 
করেছি, সুতরাং আর কালাবলম্ব না করে বিদায় নাও। জান হয়তো পরে 
আবার আমার মতের পাঁরবর্তন ঘটে যেতে পারে । 

এবার আর চুপ করে বসে থাকতে সাহস করলো না হীরা । সআাটকে যথা- 
বিহিত অভিবাদন করে দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল । 

আসল কাজ সমাধা হয়েছে এবার ফিরে যাবার পালা । মগের দেওয়া 
চুলটায় আগুন ধাঁরয়ে দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে সে এসে হাঁজর হলো তার 
সামনে । হারা বললো, আপনার অন:গ্রহে আম কাধেণদ্ধার করতে পেরোছ। 
এবার আমাকে দয়া করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন । 

[সমৃর্গ তাকে পিঠে চাপিয়ে আকাশপথে উড়ে আজিজার প্রাসাদে এনে 
নামিয়ে দিল। হারার বিরহে আঁজজা কাতর হয়ে পড়োছিল। 'প্রিয়তমকে 
[ফিরে পেয়ে আবার তার মুখে হাঁস ফুটে উঠলো । 

কয়েকটা দিন আজিজার সঙ্গে মধুর আলিঞ্গনে আবদ্ধ থেকে চাঙ্গা 
হয়ে উঠলো হখরা। সিমুগের কাছে গিয়ে বললো, কাকা, আপানি আমাদের 

দুজনকে আপনার ভাতিজার গৃহে নিয়ে চলুন দয়া করে। 

[সমুগের পিঠে চেপে ওরা জামিলার প্রাসাদে এসে নামল । জামলাও 
হীরার শোকে মহ্যমান হয়েছিল । হারার সং্গ পেয়ে আবার সে হাঁস গানে 
উচ্ছবল উদ্দাম হয়ে উঠল । 

সিমং্গ বললো, কিন্তু লাতিফা তোমার সঙ্গে ষে আচরণ করেছে তা ক্ষমা 
করা যায় নাবেটা। তার উপয-স্ত সাজা হওয়া দরকার । শয়তান মেয়েটাকে 
গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে শকুনি দিয়ে খাওয়ান দরকার । 

আজিজা বললো, না ওসর করে দরকার নাই । যা করেছে তার জন্য সে যাঁদ্‌ 
অনতপ্ত হয় তবে তকে এবারের মতো মাজনা করে দেওয়া দরকার । 

আজিজার কথায় জামিলাও সায় দিল, ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল সে অবশ্যই 
করেছে । তা বলে এঁ ভাবে তাকে জানে মেরে ফেলাটা উঁচত হবে না। 

দুই বেগমের ইচ্ছায় হখরা লাতফার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকেও শাদি 

করে সঙ্গে নিল। 

এবার তারা যাবে সিনমাসিনে কামহসের সামাজো । তার কন্যা মুরার সঙ্গে 
বাকধুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। 

1সনমাসন শহরের প্রবেশ দ্বারে তাঁবু গেড়ে সেখানে তিন বেগমকে রেখে 
হারা একাই সম্রাট কামুসের প্রাসাদে চলে এল । 

খবর পেয়ে মতিয়া ছুটে এল দেখা করতে । হারা বললো, শহরের বাইরে 
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আমি তাঁবু গেড়েছি। সেখানে আমার আরও তিন বেগ্নমকে রেখে এসোছ। 
তুমি যদি ইচ্ছা কর আম তোমাকে এখন সেখানে নিয়ে যেতে পার । 

মাতয়া তক্ষুণি এক বম্মে হীরার সঙ্গে তাঁবুতে চলে এল। অন্যান্য 
বেগমদের সধ্গে মতিয়ার আলাপ কারিয়ে দিল । , 

এরপর আসল কাজের উদ্দেশ্যে হীরা প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে এসে 
সেই দামামায় আঘাত করলো । 

যথারখাতি [সংহদরজা উন্মুস্ত হয়ে গেল । সশস্ত্র প্রহরী অভিবাদন জানিয়ে 
শাহজাদা হণরাকে সম্রাট-সমশীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভ্যর্থনা জানালো । 
পি সময় রা প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
। 


নয়শো একুশত্ম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


সম্রাট কামহস শাহজাদা হখরাকে দেখা মাত চিনলেন । 

- ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, বেটা । এখনও কি তুমি আমার কন্যার 
প্রমেনর মুখোমাথ হবার বাসনা ত্যাগ করতে পারান £ 

হীরা বললো, আল্লাহর দোয়ায় আমি তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে 
পারবো মহারাজ, আপান চিন্তিত হবেন না। যেগোপন তথ্য একমান্র আপনার 
কন্যাই জানেন বলে অহঞ্কার করছেন তার সে অহঙ্কার আম চূর্ণ করে দেব। 
আসল চাবিকাঠির আমি হদিশ পেয়েছি । আপনি আসরের আয়োজন করে 
দিন, সম্রাট । 

সম্রাট কামূস হতাশ হয়ে বললেন, হায় বেচারা ! মউৎ তোমার সামনে 
হাজির হয়েছে । 'নিয়াতরই নরেশ, কণ করে তুমি তাকে এড়াবে, বল ? 

যথাসময়ে মণ্চাসরে উপস্থিত হলো মুরা ॥ হারা পূরাহেই সেথানে আসন 
দখল করে রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষা করছিল। 

আড়চোখে একবার দেখে নিল তার প্রতিত্বদ্বীকে। চমকে উঠলো মুরা। 
এই না সেই শাহজাদা, এর. আগে একবার এসেছিল এ প্রাসাদে, তার আঁতথ্যের 
সময় ফৃলবাগিচায় মোলাকাতও হয়োছিল একবার । সেবার সে কায়দা করে 
সটকে পড়েছিল ॥ কিন্তু এবার ?. এবার সে আবার এসেছে প্রাণ খোয়াতে ? 
এবার সে বাঁচবে কী করে? 

শাহজাদা হপরার প্রতি সে তণক্ষ প্রশনবান। হানলো, আমার প্রশ্নের উতর 
দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে? সাইপ্রাস সম্্ট আর ফিরকোনের আসল 
লম্পকর্টা কী? জান এর উত্তর ? 

হধরা 'নার্বকার কণ্ঠে জবাব দস, অবশ্যই জাঁন। ওদের সম্পর্ক খুবই 
খায়াপ। সমাটের মহারানণ কতকগনুলো নিগ্রোরু, সঞ্চে ব্যাঁভচারে লিপ্ত ছিল, 
এই অপরাধে সে আজ বন্দিনশ । তার দু'হাত পিহমোড়া দিয়ে বেধে রেখেছেন 
সাইপ্রাস-সম্রাট । 
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রাজকুমারী মূরা শিউরে উঠলো । সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল । কিন্তু 
পরমৃহতেই জোর করে নিজেকে সহজ করার চেন্টা করে বললো, তুমি মিথ্যা 
বলছ না, তার প্রমাণ কী? 

হাঁরা বললো, ষাঁদ তুমি আমাকে বিস্তারত কাহিনী বর্ণনা করতে বাধ্য 
কর, অবশ্যই আমি তাবলবো। তার আগে বল, তুমি এক কুমারণ কন্যা হয়ে - 
এই তথ্য কোথায় কার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছে । নিশ্চয়ই, ওয়াকাক 
শহরের এমন কোনও মানুষের সঞ্গে তোমার ঘাঁনষ্ঠতা ঘটেছে, যে তোমাকে এই 
একান্ত গোপন বার্তা জানিয়েছে £ 

এরপর হারা সমাট কাম.সকে উদ্দেশ করে বললো, মহামান্য সয়াট আপনি 
আপনার এবং আপনার কন্যার ইজ্জতের জন্য রাজকুমারী মুরাকে সব সত্য 
ঘটনা অকপটে খুলে বলতে আজ্ঞা করুন ! 

সম্রাট কামুস মুরাকে খবরের উংস জানাবার জন্য ইশারা করলেন । কিন্তু 
রাজকুমারী নিরত্বর হয়ে রইলো । 

হারা তখন উঠে দাঁড়য়ে সম্রাটের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আপাঁন 
মেহেরবানী করে আমাকে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে নিয়ে চলুন, সমাট । আমিই 
সব ধাঁধার অবসান ঘটিয়ে 'দিচ্ছি। 

হাঁরাকে সঙ্গে নিয়ে সমাট মুরার শোবার ঘরে এলেন। হীরা পালছ্কের 
তলা থেকে নিগ্রোটাকে টেনে বের করে সম্রাটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, এই 
সেই শয়তান, সাইপ্রাস সম্রাটের কব্জা থেকে পালিয়ে এখানে এসে আপনার 
কন্যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে । এরা সাতটি" নিগ্রে মিলে সাইপ্রাস সম্রাটের 
মহারানী ফিরকোনকে উপভোগ করতো । 

লড্জায় অপমানে মাটির লধ্গে মিশে যেতে চাইলেন সম্রাট কামুস ॥ মৃদু 
কণ্ঠে হীরাকে বললেন, আ্বার কোনও প্রমাণের দরকার নাই বাবা। আম সব 
বুঝতে পেরেছি । মুরাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম । এখন থেকে তুমিই 
তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা । ইচ্ছা করলে ওকে জিন্দা রাখতে পার, ইচ্ছা করলে 
ওকে জ্যান্ত কবরও 'দিতে পার । আমার কোনও আপাঁত্ত থাকবে না। তবে 
এই আমার শেষ কথা, এ রকম ব্যাভিচারী মেয়ের জীবনে আর মহখদরশন 
করবো না। তার কোন কণ্ঠস্বর যেন না আমার কাছে পেশছয় কখনও ॥ 
বাবা হীরা, তোমার কাছে আমার আবেদন, এই মুহূর্তে তুমি তাকে আমার 
প্রাসাদ থেকে সারিয়ে নিয়ে যাও । ছিঃ ছিঃ 'ছিঃ, কি লজ্জা ! 

সেইদিনই নিগ্রোটাকে শূলে চাপান্যে হলো । 

শাহজাদা হীরা রাজকুমার মুরার হাতে পায়ে বোঁড় পাঁরয়ে তার তাঁবুতে ' 
নিয়ে এল। 

[সমংর্গ ওদের ছয়জনকে 'পিঠে করে উড়ে চললো শাহেনশাহ শামস শাহর 
শহর অভিমুখে এবং যথাসময়ে এসে নামিয়ে দিল শহরের প্রবেশ ঘারে । 
এরপর সিমহগ্গ চিরদিনের মতো বিদায় জানিয্ে আবার আকাশপথে অদৃশ্য 
হয়ে গেল । 
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সারা শহরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো মৃহূর্তে। পুর হীরা ফিরে এসেছে 
শুনে শামস শাহ আনন্দে কেদে ফেললেন। 

হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নগরপ্রান্তে 
এসে হাজির হলো শাহজাদা হারাকে স্বাগত জানাবার জন্য । 

রানি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল । 


নয়শো বাইশতম রজনী 2 
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ 


শাহজাদা হারা তার অভিযানের বহন বিচি অভিজ্ঞতার কাহনী সাঁবস্তারে 
বর্ণনা করলো পিতার কাছে । সব শুনে শামস শাহ বললেন, যাকে লাভ করার 
জন্য মন-প্রাণ আকুল হয়েছিল তোমার, সে আজ তোমার করায়ত্তে এসেছে । 
এতে আমি অত্যন্ত খাশ হয়েছি বেটা ! 
--কিন্তু বাবা, হীরা বললো, এ ব্যভিচারিণীকে পেয়ে আমার কা ফয়দা 
হবে ? তার চেয়ে আপনি আদেশ করুন, আমি ওকে চরম সাজা দিই । 
শাহেন শাহ জানতেন হখীরা রাজকুমারী মরা সম্পর্কে কতখান দুর্বল, 
বললেন, তোমার কথা ঠেলে ফেলবার নয় বাবা । তবু বলবো, অনেক দুঃখ 
কম্ট সয়ে জীবন বিপন্ন করে যাকে ঘরে এনেছ হঠাং কোনও উত্তেঞজনাবশে তাকে 
চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর এখনি, তা আঁম চাই না। অনেক কঙ্টে সমদদ্রমন্থন 
করে যে মুক্তো হাতে পেলে তা যাঁদ প্রথম বিচারে ঝুটা বলেও প্রমাণিত হয় 
তাকে তখুনি পানিতে নিক্ষেপ করো নাঃ এই আমার আভিমত। তাছাড়া, 
আরও একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত» তুমি খন তার বাগচায় প্রবেশ 
করে তার হাত চেপে ধরেছিলে তা অত্যন্ত গাহ্ত কর্ম হয়োছিল । তোমার 
কৃতকর্মের জন্য রাজকুমারী তখাঁন তোমাকে প্রাণদণ্ডের সাজা দিতে পারত । 
[কিন্তু তাসে করোন। সে কথা ভেবেও তার অনেক দোষ ক্ষমার চোখে 
দেখতে পার তুমি । 
পিতার এই পরামর্শে শাহজাদা হদরার চৈতন্য হলো । তথাঁন সে মন স্থির 
করলো মুরাকে যে শাদী করে বেগমের মর্ষাদা দেবে । 
এরপর হনরা পাঁচটি বেগম নিয়ে সুখে সম্ভোগে 'দিন কাটাতে থাকলো । 
পাপ শেষ হলো । শাহরাজাদ থামলো । সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 
চমৎকার-_ চমৎকার তোমার কিসসা শাহরাজাদ। 
শাহরাজাদ বলে, এরপরে আরও চমৎকার কাহন' আপনাকে শোনাবো, 
জাঁহাপনা । 
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একসময়ে কাইরো শহরে গোহা নামে এক মজার লোক বাস করতো । 
কাজ-কাম বলতে সে কিছুই করতো না। সারাদিন রাত পড়ে পড়ে শুধু সে 
ঘমাতো । 

একদিন তার ইয়ার-বন্ধুরা এসে বললো, ওহে গোহা, সারাটা জশবন এই 
অলসভাবে শুয়ে শুয়ে কাটাবে নাকি 2 

গোহা বললো, কেন, কাজ তো আমি কার মাঝে মাঝে । এই তো সোঁদন 
[বরাট একটা বককে ধরেছিলাম আশি । বেচারা ডানা মেলে নীল 
আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতো ॥ তার ডানা দুখানা কেটে দিয়ে আমি 
ওকে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছিলাম । কিন্তু পাখাঁটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে 
গেল ! 

গোহা দতি বের করে খিক খিক করে হাসতে লাগলো । 

বন্ধুরা বললো, আল্লা তোমার গুনাহ মাফ করবেন না। তোমার এই 
নষ্ঠুবতার হেতু কী? 

গোহা বললো, বকটা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ॥ মনে 
হয়েছিল ও আমার চোখ উপড়ে নিয়ে পালাবে । 

আর একদিন গোহা তার বন্ধুদের বললো, জান ভাই, আক্লাহ্‌ কেন উট আর 
হাতিদের পাখা দেনান ? 

বন্ধুরা বললো, না, জাঁনস তো ! কেন, বল দেখি । 

গোহা বললো, এ রকম ভারী জন্তুদের যাঁদ পাখা থাকতো তবে তারা উড়ে 
গিয়ে অন্যের বাগানের গাছপালা ভেথ্যগেচুরে তছনছ করে দিত । 

একদিন এক বন্ধু এসে গোহাকে বললো, তোমার গাধাটা একবার কশদনের 
জন্য দেবে ভাই, আম একটা শহরে যাবো ! 

গোহা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নিশ্চয়ই দিতাম ভাই । কিন্তু কদন আগে 
তো গাধাটাকে আমি বেচে দিয়েছি ।' 

[ঠিক তখনি পাশের আস্তাবল থেকে গাধাটার মধুর কণ্ঠ-সত্গীত ভেসে 
এল । 
-.. বন্ধ বললো, কিন্তু ভাই, গাধা তো দেখাছি তোমার আস্তাবলেই আছে! 

গোহা বললো, তুমি যি একটা গাধার কথা শুনেই বিশ্বাস “্ষরে বসলে, 
তাহলে আমার কিছ করার নাই । 

একদিন এক সন্ধ্যার গোহা গিয়োছিল এক প্রাতবেশীর বাড়তে নিমণ্রণ 
রক্ষা করতে । একটা গোটা মুরগীর তন্দুরী তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্তু মুরগীটা এতই বুড়ো, যে, মাংস আর টেনে ছিশ্ড়তে পারলো না সে। 
তখন সে মহরগণটাকে উদরস্থ করার বারনা ত্যাগ করে তাকে মাথায় ঠেকিয়ে 
প্রণাম জানাতে থাকলো । 
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গৃহঙ্বামী অতিথির এই আচরণে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ক হলো, 
এত বস্তু থাকতে একটা রান্না করা মুরগণীকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রাথ্থনা করছো কেন 
বাবা ? 

গোহা বললো, না চাচা, আপানি ভুল করছেন। এই মুরগ্শশটাকে একটা 
সাধারণ মুরগাঁ ভেবে আপনি জবাই করেছিলেন । আসলে সে খোদার পেয়ারের 
প.ণ্যাত্া ভন্ত জণব। তাই আপানি তাকে কেটে মসলাপাতি মেখে ঠিকমতো 
গনগনে আগুনে পহাড়িয়েও এতটুকু দগ্ধ করতে পারেন নি। এর দেহের মাংস 
রান্না করার আগে যেমনটি ছিল পরেও ঠিক তেমনি আবরূত রয়ে গেছে। 
পাপীরা দগ্ধ হয়, কিন্তু আগুনের উত্তাপ প.ণ্যাত্মা ভন্তদের অগ্গ স্পর্শ করতে 
পারে না। 

গোহা একবার এক কাফেলার সহযান্রী হয়োছিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের 
দানাপানি প্রায় ফুরিয়ে গেল! গোহা স্বভাবত একটু পেটুক মানুষ । কিন্তু 
খাবার সময় সে তার ভাগের একটা পুলি আর একটিমান্র সিদ্ধ ডিম পেল । 
গোহা তা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, খোদা কসম, এ আমি খেতে পারবো না বরং 
আপনারা কেউ পেটপুরে খান । 

গোহা একদিন কসাইয়ের দোকানে গিলে বললো, আজ আমাদের বাড়তে 
কিছ: লোকজন খাবে, খুব ভাল দেখে কিছ মাংস দাও তো, ভাইসাব । কসাই 
তাকে বেশ খানিকটা মাংস ওজন করে বে'ধে দিল । 

মাংসের মোড়কটা বাড়িতে এনে বাবর হাতে দিয়ে বললো, খুব ভাল করে৷ 
কাবাব বানাও তো। আমি একটু বের্চ্ছি, ঘুরে এসে খাব । 

সধ্ধ্যা হতে না হতে গোহা ঘরে ফিরে এল কাবাবের টানে । কিন্তু খেতে 
বসে রুটি সবাঁজ আর কিছ? পানর ছাড়া কিছুই সে দেখতে না পেয়ে বাবকে 
জিজ্রেস করলো, কণ ব্যাপার কাবাব কোথায় ? 

বোটা বললো, আর বলো না, কাবাবগুলো বানিয়ে আমি গোসল করতে 
গোছ। ফিরে এসে দৌখি মহখপোড়া বেড়ালটা সব সাফ করে দিয়েছে ! 

রাগে ফেটে পড়লো গোহা, কোথায় সে বেড়াল । এঘর ওঘর খুজে একটা 
বেড়ালকে ধরে নিয়ে এসে সে বললো, এইটুকু বেড়াল অতগদ্ুলো মাংসের কাবাব 
খেয়েছে £ মাংসের তো বেশ ওজন ছিল, কিন্তু বেড়ালটা তো দেখছি পলকা 
পাখীর মতো হাল্কা । তা হলে মাংসগ্লো গেল কোথায় 2 

একদিন গোহা-বিবি তার তিন মাসের বাচ্চটাকে গোহার কোলে তুলে দিতে 
দিতে বললো ছেলেটাকে একট; ধরতো, গো । আমি থানাটা পাকিয়ে নিয়েই 
নাচ্ছ! 

এই সব মেয়েলশ কাজ গোহার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু উপায় কী? 
ছেলেটাকে নিয়ে সে নাচাতে লাগলো, একটু পরে বাচ্চাটা বমি করে তার সদ্য 
কাচানো কাফতানটা ভাসিয়ে দিল। “সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে 
বাচ্চাটাকে ধপাস করে মাটিতে বাঁসয়ে দিয়ে তার মাথায় ধু ছিটাতে লাগলো । 

মা ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে স্বামীকে ভঙপনা করতে লাগলো, 
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একি তোমার ব্যবহার, কত আদরের ধন আমাদের এই বাছা, তার গায়ে তুমি থুথু 
দিলে ! 

গোহা তখনও রাগে গরগর করছে, আদরের ধন না হাতি! ও সব ছেলেই 
নর। দেখগে অন্য কারো হয়তো হবে। - 

এই বলে আর সে দাঁড়ালো না, হনহন করে বোরয়ে গেল । 

একদিন গোহার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই বলতে পার, দ্বিতধয়ার 
চাঁদ অমন ক্ষণ হয় কেন 2 

গোহা খুব বিজ্জের মতো বললো, মাদ্রাসায় দেখছি কিহুই তোমাকে লেখা 
পড়া শেখায়নি। আরে বোকা এও জান না, ষে কদিন চাঁদ সর থাকে সে কাদন 
আল্লাহ চ1দের দেহ দিয়ে আসমানের তারা গড়েন ! 

গোহা একদিন তার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ভেড়ার কাহ্লা সিদ্ধ 
করার জন্য একটা পাতিল ধার চাইল । প্রাতিবোশ শেখ তাকে হাঁড়িটা দিয়ে 
বললো, মনে করে কাল সকালে দিয়ে যেও ভাই । 

পরদিন সকালে কথামতো হাঁড়িটা ফেরত দিতে এল । গৃহদ্বামণ অবাক 
হয়ে দেখলো তার হাঁড়ির মধ্যে অন্য একটা ছোট্র হাঁড়ি বসানো আছে। 

-__কাঁ ব্যাপার, এটা কার ? 

গোহা বললো আমি তো ভাই বলতে পারবো না। নির্ঘাং তোমার হাঁড়িটাই 
কাল রাতে বাচ্চা পেড়েছে ! 

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিল গোহার কথায়, হ?* তা অবশ্যই হতে পারে । 

এই বলে সে পাত দুটি তাকে সাজিয়ে রেখে দিল । 

পরদিন গোহা আবার এল পান্টি ধার করতে ! প্রতিবেশি ভাবলো একটা 
দিলে দুটো পাওয়া যায়, দহটো দিলে [নিশ্চয়ই চারটে ফেরত পাওয়া বাবে । সে 
দুটো হাড় এনে গোহার হাতে দিয়ে বললো, একটাতে নাও হতে পারে, ব্যাপারের 
বাঁড়, দুটোই নিয়ে যাও ভাই । 

গোহা নিবিবাদে দুটো হাঁড়ি বগলদাবা করে চলে এল । 

এক এক করে অনেকাঁদন পার হয়ে গেছে । গোহা আর হাঁড় দুটো ফেরত 
দিতে আসে না। কিন্তু প্রতিবোশ ভাবে গ্েহার মতো সাচ্চা মানুষ হয় না, 
সে নিশ্চয় অন্য কাজে কর্মে বস্ত আছে । সময় পেলেই দিয়ে যাবে । 

প্রাতবোশ ও নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে না। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক 
মাস কেটে গেল দেখে একদিন শেখসাহেব গোহার বাড়িতে এসে একথা 
সেকথার পর হাড় দুটোর কথা তুললো, আমার হাড় দুটে। ফেরত দাও ভাই। 

গোহা ষেন আকাশ থেকে পড়লো, হাড় ঃ কোন: হাঁড়ি বল তো ভাইসাব। 

প্রাতবেশি বলে কেন, মাস কয়েক আগে আমারর্বাড়ি থেকে দুটো হাঁড়ি ধার 
নিয়ে এলে, মনে নাই ? 

-ও হোহো, সেকথা বুঝি তোমাকে বালনি। এই দ্যাথ্থো একেবারে 
ভুলো মন আমার, কিছুই মনে থাকে না আজকাল। তোমার হাঁড় দুটোর 
বদহজম হয়েছিল ভাইসাব ॥। পরাদিন ভোর রাতেই কলেরায় মারা গিয়েছিল । 
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শৈখসাহেব অবাক হয়ে বললেন, বল কা, হাঁড়ি পাতিলের কলেরা--তারা 
আবার মারা যায় নাকি? 

বারে ! আল্লাহর পয়দা-করা বস্তু চিরকাল দুনিয়ায় থাকবার জন্যে আসে 
নাঁক। মেয়াদ ফুরালেই তাকে মারা যেতে হবে না। জাঁদ্মলেই মারিতে হধে, 
অমর কে কোথা রবে, ভাই 2 প 

একাঁদন এক খামারের মালিক গোহাকে একটা মোটা-সোটা মুরগণ উপহার 
দিল । গোহা খুশি হয়ে তাকে তার সঙ্গে খানা-পনা করতে আমন্ত্রণ জানালো । 
খামার-মালক সানন্দে তার আমণ্মণ গ্রহণ করলো । এবং সেইদিন রাতে তারা 
দুজনে বসে খুব তৃপ্তি করে মুরগীঁকে উদরস্থ করলো । 

এর কয়েবাদন পরে গোহার দরজায় করাঘাত হলো । দরজা খুলে এক 
অপাঁরাঁচত মেহেমানকে দেখে গোহা স্বাগত জানালো, আস্ন আপ্ুন, আমার কা 
সৌভাগ্য! তা আপনার পাঁরচয়টা জানতে পারি ভাইসাব ! 

লোকটি বললো, আমি হচ্ছি এ খামার-মালিকের দোস্ত। আপনার 
আতথেয়তার তিনি খুব প্রশংসা করছিলেন, তাই চলে এলম, ভাবলাম আমার 
বন্ধুর ভাগ্যে যখন জ:টেছে, আমার ভাগ্যেও কি কিছ জুটবে না! 

গোহা হেসে বলে, তা বেশ করেছেন, বসুন । 

গোহা সৌঁদন অচেনা, আতাঁথকে যথেস্ট আদর আপ্যায়ন করে খানাপনা 
দিল। খে্য়েদেয়ে পারতৃপ্ত হয়ে পণ্মুখে প্রশংসা করতে করতে সে চলে গেল । 

এর কয়েক্দন পরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিল 
গোহা । ্ 

-আপনি কে ভাইসাব ? 

আগন্তুক বললো, আমি- আমি হচ্ছি আপনার খামার চাষী-বম্ধুর বন্ধু । 
শুনলাম আপনি খুব অতিথিপরায়ণ মানুষ, তাই চলে এলাম-- 

-__-ও£, তা আসুন আস্থন ভিতরে এসে বন্থুন। 

লোকটিকে বাইরের ঘরে বাঁসয়ে গোহা অন্দরে চলে গেল। একটু পরে এক 
বাঁট ধোঁয়া ওঠা গরম জল এনে বাঁসয়ে দিল তার সামনে । জলের ওপরে কয়েক 
ফোঁটা তেল ভেসে বেড়াঁচ্ছিল শুধু । লোকটি হ1 করে তাকিয়ে রইলো গোহার 
মুখের দিকে । 

-_এ বস্তুটি ক ভাইসাহেব ? | 

গোহা বললো, ও, বুঝতে পারছেন না? এ হচ্ছে সেই পানি, যে পানিতে 
এ মুরগাঁটাকে সিদ্ধ করা হয়েছিল তার খুড়তুতো বোনের মাসতুজে বোন । 

একবার গোহার বম্ধুরা গোহাকে 1নয়ে একটু মজা করতে উদ্যোগী হয়োছল । 
সকলে একটা একটা ডিম সঙ্গে নিয়ে গোহার বাঁড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব 
করলো, চলো দোস্ত আজ সবাই মিলে একসঙ্গে গোসল করে আসা যাক। 

গোহা বললো? বে্শেচলো। 

দল বেধে একটা হামামে ঢুকলো ওরা । সাজ-পোশাক খুলে রেখে উলঙ্গ 
হয়ে বাই একসঙ্গে স্নানের ঘরে প্রবেশ করলো ।, ' একজন প্রস্তাব করলো, 
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আচ্ছা বল, আমাদের মধ্যে কে কে ডিম পাড়তে পারে এখানে । একা গোহা ছাড়া 
'সবাই বললো, তারা ডিম বের করতে পারবে । গোহা বললো, অসম্ভব । গুল 
ঝাড়ার আর জায়গা পেলে না! 

অবশেষে সাবাস্ত হলো যষে,ষে ডিম দিতে পারবে তাকে হামাম খরচা 
[দিতে হবে না। যে দিতে পারবে না, তাকে সে ভার বহন করতে হবে । গোহা 
বললো, আনি রাজ । 

এরপর গোহা ছাড়া আর সবাই একটা একটা করে ডিম বের করে দিল 
ঘথাস্থান থেকে । 

এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে গোহা প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল খানিকটা । 
কিন্তু পরক্ষসণই নিজেকে সামলে নয়ে ক'ক্‌ ক'ক্‌ ক'ক্‌ করতে করতে এক 
একজনকে তাড়া করে করে নাস্তানাবুদ করতে থাকলো । 

একজন বললো, কণ ব্যাপার দোস্ত, অমন ক্ষেপে গেলে কেন, হলো কী 
তোমার ? 

গোহা বললো, একা আমি মোরগ, তোমরা সবাই মুরগী । এতগুলো 
মহরগণীকে এক জায়গায় পেয়ে কি আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব, বল ? 

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গোহা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ রুজু করে 
নামাজে বসে । নামাজান্তে আল্লাহর কাছে প্রাতিদিনই সে একাটমাত্র প্রাথনা 
জানায়, খোদা আমাকে তুমি একশোটি দিনার পাইয়ে দাও । গোনাগুনাতি 
একশো টি__একটা বোশও চাই না, একটা কম হলেও চলবে না আমার । ও আম 
নেব না। 

এক ইহুদ+ পড়াঁশ প্রাতাঁদন গোহার এ একই বায়না শুনে শুনে একাদন 
মনে মনে ঠিক করলো, লোকটাকে একবার পরণক্ষা করে দেখা দরকার । 

পরাদন সকালে গোহা যখন মুদিত-নয়নে প্রার্থনায় বসেছে, সেই সময় 
ইহদীটা একটা তোড়ায় নিরানব্বইটা দিনার ভরে ঘরের জানলা গালয়ে তার 
সামনে ছহপ্ড়ে দিয়ে গা-টাকা 'দয়ে রইলো । 

চোখ খুলে গোহা তোড়াটা দেখে আনন্দে নেচে উঠলো । কিন্তু এক এক 
করে দিনারগুলো গোনার পর মুখ কালো করে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, 
তুম যে আমার প্রার্থনা শুনেছ আল্লাহ, এ জন্য আমি ধন্য । কিন্তু তোড়াতে 
তো একশো দিনার নাই । একটা কম আছে ॥। এতে তো আমার কাজ হবে না। 
সুতরাং তোমার এ দান আমি গ্রহণ করতে পারাছি না, খোদা । আমাদের পাশের 
বাড়তে এক গরীব ইহুদী বাস করে। বেচারার বড় কম্টের সংসার । 
অনেকগুলো বালবাচ্চা, সবাইকে ভাল করে খাওয়াতে পারে না। আম 
ভাবাছ তোমার এই 'নিরানধ্বইটা 'দিনারের তোড়াটা ওকেই 'দিয়ে দেব! লোকটা 
বড় সৎ, বড় ভাল । 

এই বলে সে তোড়াটা ইহুদীর বাড়ির জানলা গাঁপয়ে ঘরের মধ্যে ছুড়ে 
দিয়ে হনহন করে হাওয়া হয়ে গেল । * 

ইহুদী তাঙ্জব হয়ে গ্েল মূসলমানটার সতআনষ্ঠায় । 
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পরদিন সকালে আবার সে গোহাকে পরাঁক্ষা করার জন্য আর একটা 'দিনার 
ভার্ত তোড়া ছুড়ে দিল তার ঘরে । এবার সে একশো একটা দিনার ভরেছিল ॥ 
গোহা দিনারগুলো গুনে-টুনে সকতজ্ঞভাবে আল্লাকে প্রাণপাত জানালো, 
তোমার দান আমি খহশিমনে গ্রহণ করে ধন্য হলাম, আল্লাহ । 

এই বলে সে তোড়াটা কোমরে বেধে পথে বেরুলো ৷ ইহ ছুটে, গিয়ে 
গোহার পথ আগলে দাঁড়ালো, আমার তোড়া ফেরত দাও । 

গোহা বললো, তোমার তোড়া 2 কশসের তোড়া ? 

--দনারের তোড়া, দাও ফেরত, একশো একটা দিনার আছে ওতে । 

গোহা বললো, দেখ ইহুদী-সম্তান, ভাল চাও তো পথ ছাড়। তুমি কি 
ভেবেছ আল্লাহর কাছ থেকে রোজ যা পাবো সবই তোমাকে দেব ? এই নাও 
একটা দিনার বোশ আছে, এটা তুমি পেতে পার! 


একটা চকচকে স্বর্ণ মুদ্রা ইহদীর নাকের ডগায় ছুড়ে দিয়ে হনহন করে * 


নিজের কাজে চলে গেল। 

একদিন গোহা মসজিদে বসে ইমামের উপদেশ শুনছিল 3 প্রত্যেক প্ররুত 
ইসলামখ স্বামীর প্রাতিরাতে যথাকর্তব্য পালন করা উচিত॥ তাতে খোদার 
কাছে ভেড়া কোরবানীর পুণ্য লাভ হয়! দিবসকালে ধর্মপত্বীর সঙ্গে সহবাসের 
ফলে বান্দা মুত্তিদানের পণ্য সয় হয়। আর ষে ব্যান্ত মধ্য রাত্রে বিবির সঙ্গে 
সহবাস করে একটি উট কোরবানীর সুফল পায় সে। 

ঘরে ফিরে এনে 'বাবিকে ইমামের উপদেশের বাণী শোনায় । সেইদিন 


রাতে যথারীতি গোহা 'বাবিকে পাশে নিয়ে শুয়েছে । একটু পরে বৌটা দেখলো 


গোহা রাঁতি-সঞ্গ করতে এগিয়ে আসছে না। তখন সে নিজে গোহাকে দুহাতে 
কাছে টানতে টানতে বলে, কী নেতিয়ে পড়লে কেন, এস, ওপরে এস। ভেড়া 


কোরবানীর পুণ্য লাভ কর। 

গোহা বাবর ডাকে সাড়া দিয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে আবার শে 
পড়লো পাশে । 

মাঝ রাতে বোটা আবার গোহাকে টেনে তুললো, এস ওপরে এস। উট 
কোরবানীর পুণ্য করবে না? 


ঘুমে জাঁড়য়ে আসাঁছল গোহার চোখ । কিন্তু নাছোড়বান্দা বাব। অগত্যা- 
এঁ অবস্থাতেই কাজকাম সেরে বিছানায় চলে পড়লো সে। 
রান্নি গ্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো । 


নয়শো চাষ্বশতম রজনী? £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 
সকাল হতে না হতে বোটা গোহাকে জাগিয়ে দেয়, দেখ দেখ, কত বেলা হল্সে 
গেছে। এখন তো রোদভ্রা সকাল । এস, এস ওপরে এস, একটা বান্দা মুজ্ধ 
করার পণ্য কি কম? এস, পুণ্য সগয় করে নিই আমরা! 
গোহা বললো, হণা হশ্যা, নিশ্চয়ই । 
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মুখে সম্মাত জানালো, কিন্তু কাজে ব্রতী হলো না। যেমনটি পড়েছিল 
তেমনি পড়ে রইল বিছানায় । 

বোটা ততক্ষণে কামার্ত হয়ে চড়া স্বরে হুকুম করছে, কই, কাপ মেরে পড়ে 
রইলে কেন, এস 2 বান্দা মস্ত করার পণ্য লাভ কর? 

গোহা হাই তুলে বললো, আজকের মতো পণাটা তুমি একাই সগয় কর 
সোনা ! এ বান্দাকে মত্ত দাও । 

একদিন জগৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ তার সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে শহর 
উপান্তে এসে তাঁবু গাড়লো। শহরবাসীরা তটস্থ হয়ে উঠলো । তখন গোহা 
বললো, হতে পারে সে প্রবল পরাক্রমশালী, কিন্তু তা বলে আমি ডরাই না। 
তার কাছে ধাবো আমি । 

সাজ-পোশাক সেরে মাথায় মসলিনের পাগড়ী বাঁধলো একটা ইয়া মস্ত বড়। 
বাজারের সমস্ত দোকানে ষত মসালন ছিল একত্র করে পাগড়ী জড়ালো সে 
মাথায়। 

তাতার-সম্রাট অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কীসের এই পাগড়ী, এত 'বিরাট । 

গোহা বিনয়ের অবতার হয়ে বললো, জী, এটা আমার রাতের সাজের ছোট 
টুপণ, দুনিয়া মালিক । আসল টুপাটা তাড়াহূড়ায় পরে আসতে পারলাম না। 
ওটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে। 

প্রবল প্রতাপ তৈমৃরলঙ ভাবলো, এ তো সাধারণ মানুষ নয় ॥ এত বড় 
পেল্লায় টুপধটা যার রাতের সধাক্ষ"্ত সাজ, না জানি আসল জকিজমক তার 
কেন ! 

আর ক্ষণকাল সেখানে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলো না তৈমুর । তাঁবু 
খুলে লোকলস্কর সঙ্গে করে সেইদিনই সে সেদেশ ছেড়ে অন্য চলে গেল । 

একদা গোহা সস্মীক নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় পা পিছলে বোটা 
স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল । গোহা আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ জলে 
ঝাঁপ দিয়ে প্রাণপণে উজানে যাবার চেষ্টা চালাতে থাকলো । পথচারীরা 
এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, ও সাহেব, উজান-সাঁতার দিয়ে 
ওঁদকে যাচ্ছো কেন, তোমার বিবিজ্ঞান তো ম্লোতের টানে উল্টোদিকে চলে 
গেছে। 

গোহা বললো, সাধারণতঃ কোন মানুষ ডুবে গেলে আতি স্বাভাবিক কারণেই 
স্রোতের টানে ভাটার দিকে চলে যায়, কিন্তু আমার বাবকে তো আম হাড়ে 
হাড়ে জান; সব সময় সে উল্টোদিকে ছাড়া চলতে পারে না। 

গোহার চুটকীগুলো শোনাবার পর শাহরাজাদ একটু থেমে সুলতান 
শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে সপ্রশ্ন চোখে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো 
জাঁহাপনা ? | 

-_চমৎকার”-চমৎকার তোমার বলার কায়দা শাহরাজাদ । ভারি আনন্দ 
পেলাম শ্দনে। 

এরপর শাহারাজাদ আবার নতুন কাছিনী বলতে শুরু করলো । 
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০০৬ কক পাক কেদে 


সুলতান হারুন অল রাঁসদের সভা-গায়ক ছিল সঙ্গীতের যাদুকর-মঞ্ডলের, 
্বনামধন্য ওস্তাদ ইশাক অল নাঁদম ॥ খাঁলফার প্রিয়পাত্র ছিল সে। হারুণ 
অল রাঁসদের হারেমের জন্য পরমাসুন্দরী বাঁদীদের সংগ্রহ করে এনে প্রথমে 
ইশাকের কাছে গান-বাজনার তালিম নিতে পাঠানো হতো ॥। যেসব মেয়েরা 
ইশাকের শিক্ষার গুণে সঞ্গীত-স্ুধাকরী হতে পারতো তাদের সে খালফার 
সামনে হাজির করতো গান শোনাবার জন্য । সুলতান সন্তুষ্ট হলে তারা হারেমে 
প্রবেশের আঁধকার পেত ॥ কিন্তু যে সব বাঁদীরা গান শুনিয়ে স্বলতানের মন 
ভোলাতে সমর্থ হতো না আবার তাদের ফিরে যেতে হতো ওস্তাদ ইশাকের 
প্রাসাদে । 

একদিন খাঁলফার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠাছল । কিছুতেই কিছু ভাল 
লাগছিল না। তখন তান উঁজর জাফর, ওস্তাদ ইশাক, দেহরক্ষী মাসরুর, 
জাফরের ভাই অল ফাদল এবং ইউনহসকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে পথ-পরিক্রমায় 
বোঁরয়ে পড়লেন । সকলেরই একই রকম বেশবাস । কাউকে দেখে চেনার উপায় 
ছল না, কে বাদশা, কে বান্দা আর কে বা উজির অমাত্য ॥ 

চলতে চলতে তাঁরা এক সময় টাহীগ্রস উপকূলে উপাস্থত হলেন। এবং 
একখানা ছোট পানসা ভাড়া করে আল-তাকের দিকে রওনা হয়ে গেলেন । 

আল-তাকে পেশছে নৌকা ছেড়ে তীরে নেমে আবার ও'রা এক অলক্ষ্য 
আঁভযানের যান্রী হয়ে উদ্দেশ্যবহনভাবে পথ চলতে থাকলেন। 

চলতে চলতে এক বৃদ্ধের সত্গে দেখা হয়ে গেল ওদের । ইশাকের সামনে 
দাঁড়য়ে সে সঙ্গীতগুরূকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আমার ক পরম 
সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম । এই বান্দা প্রাসাদের কমণচারীদের ছেলে- 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় । আপনাকে আম দূর থেকে দেখোঁছ অনেকবার । 
[িন্তু সামনে ঘাবার সুযোগ পাইনি কখনও । নু 

বোঝা গেল বদ্ধ মৌলভাঁ একমান্ত ইশাক ছাড়া আর কাউকেই চিনতে - 
পারোন। বদ্ধ বলতে থাকে, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে; 
মালিক । 

ইশাক বলে, বেশ তো, বল না-- 

--আমার বাড়তে একটি পরমাশ্ম্দরশী কিশোরী বশদী আছে। তাকে 
আঁম গান-বাজনা 'শাখিয়ে সুলতানের হারেমের যোগ্যা করে তুলতে চাই । 
আপান যাঁদ মেহেরবানী করে আপনার ঘরানায় তাকে ভাত" করে নেন তবে 
আম ধন্য হয়ে যাই । আর যদ আপনি না করেন তা হলে আর কী করবো । 
ও. মেয়েকে তো আমার গরীবখানায় মানাবে না। অগত্যা কোনও সওদাগরের 
কাছেই বেচে দিতে হবে । ঘযাঁদ আপনার এক পল ফুরসত হয় তবে মেয়েটা, 
একবার আপাঁন স্বচক্ষে দেখুন, মালিক, এই আমার আর্মি । 
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ইশাক একবার অপাঞ্চে খাঁলফার দিকে তাকালো । এবং থাঁলফার ইশারা 
বুঝতে পেরে বৃদ্ধকে বললো, বেশ তো কোথায় তোমার ঘর, চল যাওয়া যাক। 
আমার সঙ্গে এই বন্ধুরা রয়েছেন এ"রাও যাবেন । 

বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। সেষেন হাতে চাঁদ ধরে ফেলেছে । বললো, 
এই কাছেই । এ যে দেখছেন গারমাটি রঙের বাড়িটা-_ওটাই আমার গরণব- 
খানা । মেহেরবানী করে আপনারা সকলেই চলুন । 

বাড়িটা নেহাত ছোটখাট নয় । বেশ ঝকঝকে তকতকে । পরিপাটি করে 
সাজানো গোছানো । 

একখানা স্ুসঙ্জিত বড় ঘরে বসালো সে । একট;ক্ষণ পরে তানপুরা হাতে 
এসে বসলো একটি নবযৌবন-উদ্ভিন্না অলোক-সামান্যা স্মত্দরী তরুণী । 
আভূমি আনত হয়ে অভ্যাগত আতথিদের সালাম জানালো সে। তারপর 
গালিচার ওপর বসে একটি গান ধরলো । 

কেমনে তরাবো বল, এ অকুল দাঁরিয়া | 
যৌবন বিফলে গেল, তোমারে স্মরিয়া ॥। 

কী অপৃব“ সুললিত কন্ঠ ॥ খলিফা ছটফট করে ওঠেন। কিন্তু নিজের 
ছদ্মবেশের কথা ভেবে মহখ ফুটে বাহবা জানাতে পারেন না। মনে মনে তারিফ 
করতে থাকেন, স্ব্দরী, যেমন তোমার রূপ তেমনি তোমার গৃণ। এমন 
কোকিলকন্ঠ কোথায় পেলে তুমি? খোদাতালার তুমি এক অপূর্ব সৃষ্টি! 

ইশাক পণ্চমুখে মেয়েটির মধুর কন্ঠের গুণগান করতে থাকে । আত্ম- 
প্রশংসা শুনে আরন্ত হয়ে কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে আসে সে ইশাকের 
স/মনে। গড় হয়ে পায়ের ওপর মাথা ঠেকায় । 

- আপনি দঃনিয়ার সেরা ওস্তাদ, আপনার সামনে বসে আপনাকে গান 
শোনাবে এ ষে আমার কজ্পলোকের বাসনা ছিল এতকাল । বাস্তবে তাই আজ 
ঘটে গেল দেখে নিজেকে আর সহজ ভাবে ধরে রাখতে পারছি না, ওস্তাদ ! 
সাবা শরীর আমার টলমল করে কাঁপছে যেন। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভ 
আড়ঙ্ট হয়ে আসছে । আজ এই মহরতে আমি বুঝি আর একটাও গান 
শোলাতে পারবো না। আপনারা আমাদের ঘরে মেহেমান হয়ে এসেছেন। 
আমার গান শুনতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি, একি হলো আমার, আর এখন গান 
শোনাতে পারবো না আপনাদের । 

এই বলে ঝরবর করে কে'দে ফেললো মেয়েটি । 

রান্নি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঙ্প থাঁগয়ে চপ করে বসে থাকে । 


নয়শো সাতাশতম রজনীতে 
আবার সে বলতে শুর করে $ 
মেয়েটার মর্মবেদনায় ইশাক বিস্ময়ে বিমৃদ্ধ হয়ে পড়ে । 
-তুমি আঙ্লাহর আশীবাদ নিয়ে জন্মেছে মেয়ে, এতে দুঃখ করার কা 
বাছে। তোমার প্রকৃত পরিচয় কী শ্বন্দরী ? 
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মেয়েটি লঙ্জায় মাথা নত করে বসে থাকে । একটিও কথা বলে না। ইশাক 
বুঝতে পারে, এত মানুষের সামনে হয়তো সে মুখ খুলতে চায় না। 

-তোমার বদি সকলের সামনে বলতে আপার থাকে তবে চল আমরা 
পাশের ঘরে গিয়ে বসি, কেমন ? 

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মত জানায় ৷ 

পাশের ঘরে ইশাককে একা পেয়ে মেয়েটি সহজ হয়ে বোরখার নাকাব সাঁরয়ে 
দেয়। মেয়েটির নিখ্‌*ত মুখাবয়ব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিম় হয়ে পড়ে 
ইশাক। এমন অলৌকিক র্‌পলাবণ্য সে খুব কমই দেখেছে জীবনে । 

--এবার তুমি নির্ভয়ে বল বাছা, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ এখানে ? 
আর কেনই বা তোমার চোখভরা অশ্রু আর মুখ এমন বিষণ্ণ বেদনা-মধুর ? 

মেয়েটি বলে, আমার দশর্ঘসময়ের প্রতনক্ষা আজ সফল হয়েছে । আপনার 
পথ চেয়েই আমি দিন গুনাছিলাম । অবশেষে আজ আপনার দর্শন পেয়ে 
নিজেকে আর সংযত রাখতে পারিনি, ওস্তাদ । কান্না আমার নিত্য সঙ্গী । 
1নজের আনিশ্চত ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আম শুয়ে শুয়ে কাঁদি । কেদে 
কেদে চোখের কোলে হয়তো আমার কালি পড়েছে । মুখের লাবণ্য ঝরে যেতে 
বসেছে। 

ইশাক বাধা দিয়ে বলে, ওকথা সাত্য নয়, বাছা । তোমার রূপের জেঙ্লার 
কাছে চও হার মানবে । এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য এর আগে আমি কোথাও 
দেখান । নিজের দেহ-সৌন্দধকে এত ছোট করে ভাব কেন তুমি 2 তোমার 
মতো ফরসা জুজ্দরী কন্যা কটা আছে দুনিয়ায় ? 

মেয়েটি বলে, সাঁতাই আমি সুন্দর ছিলাম, ওস্তাদ । কিন্তু দুশ্চিন্তা 
দুভাবনার মধ্যে মাসের পর মাস কাটছে আমার । এত চন্তা ভাবনা মাথায় 
থাকলে কী মানুষ বাঁচে? হরবখত আমাকে নীলামে দাঁড়াতে হয়। কত 
দালাল সওদাগর দর 'দিয়ে বায় । কবে কোথায় যে বিক্রি হয়ে যাবো তার ঠিক 
নাই। কার হাতে 'িয়ে যে পড়বো শেষপর্যন্ত কিছুই জানি না। সে মানুষ 
কেমন হবে, কী ভাবে আমাকে গ্রহণ করবে কেজানে ? 

আমার জখবনের একমান্ন সাধ আপনার সঙ্গীত-পাঠশালায় আমি গান 
শিখবো । তার জন্যে যেকোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি আমি । যেকোন 
কঙ্ট স্বাধীকার করতে সম্মত আছি । আপনি আমাকে দয়া করে আপনার পায়ে 
আশ্রয় দিন, ওস্তাদ । 

এই সময় বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলো । ইশাক তাকে জিজ্ঞেস করলো, কত 
দাম নেবে এর? তার আগে বল, এর নামটা কী £ 

বৃদ্ধ বলে, ওর নাম তুফা অল কুলুব। কিমত অন্ততপক্ষে দশ হাজার 
দিনার । এই দাম অনেকেই দিয়ে গেছে । কিন্তু দামটাই সব নয় । মেয়ের 
সম্মাতিই আসল। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই মেয়েকে রা্ি করাতে পারিনি । ওর 
একমাঘ বায়না আপনার কাছে গান-বাজনা শিখবে । আপাঁন মারি সম্মত হন 
তবে প্র দশ হাজারেই আম দিয়ে দেব আপনাকে । টাকাটাই এখানে বড় নর 
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ওস্তাদ । ওকে মানুষ করতে আমার তার চেয়ে বোশই খরচ পড়েছে । 

ইশাক হেসে বললো, ঠিক আছে, দশ হাজার কেন, আমি বিশ হাজারই দেব 
তোমাকে । আমি জেনেছি, এ মেয়ের মূল্য আরও অনেক বোশ হতে পারতো । 
ঠিক আছে, তা হলে এ কথাই রইলো, একে আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও । 
টাকাটা হাতে হাতেই 'দিয়ে দেব ! 

এরপর ইশাক ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে এসে খাঁলফাকে সব জানালো । 
খলিফা শুনে পুলকিত হলেন। তারপর তাঁরা বৃদ্ধের বাঁড় ছেড়ে নতুন 
অভিযানে বোরিক্লে পড়লেন । 

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ তুফা অল কুলুবকে ইশাকের প্রাসাদে পেশছে দিয়ে নগদ 
বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এল। 

ইশাকের খুদে খোজা-নফররা তুফাকে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে ঘষে 
মেজে সুগন্ধী আতরজলে গোসল করালো । তার মূল্যবান সাজ পোশাকে 
সুন্দর করে সাজিয়ে দিল । পরিয়ে দিল নানারকম রত্ব আভরণ । 

ইশাক ফিরে এসে তুফাকে বাদশাহী সাজ-পোশাকে সাঁঙ্জতা দেখে প্রথমে 
যেন চিনতেই পারে না। আহা এমন ফুলের মতো স্রন্দর মেয়েটি মাত কয়েকটা 
মাস থাকবে তার কাছে । তার পাঠশালায় গান বাজনা শিখবে । তারপর 
বথাস্থানে সুলতানের হারেমে পাঠিয়ে দিতে হবে ! 

ভাবতেও মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় ইশাকের। দুনিয়ার সবচেয়ে 
সেরা এই সুগন্ধী পহজ্পাঁট লালন করে প্রস্ফুটিত করারই শুধু দায় আছে তার । 
ওকে আঘ্রাণ করার আঁধকার একমান খাঁলফা হারুন অল রাঁসদের, আর কারুর 
নয়। 

ইশাক তার খোজা-নফরদের নিশি 'দিল তুফাকে খুব আদর-বত্বের মধ্যে 
যেন লালন করা হয় । 

একদিন বিকালে তৃফা প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আপন মনে গান গেয়ে গেকে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় সেখানে ইশাক এসে উপাস্থত হলো । তুফা 
1িন্তু ইশাকের উপস্থিতি বুঝতে পারলো না। 

সঙ্গীতের সুলালত সুরে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইশাক। এমন গান যার 
কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পারে নিশ্চয়ই সে কোনও মানবী নয়! তার 
পাঠশালায় এসেছে; সে গানের পাঠ নিতে । কিন্তু এ স+গীত যার কণ্ঠে, তাকে 
সে কী শেখাবে, কী শেখাতে পারবে ? সং্গীতের উচ্চমার্গে যে বিচরণ করছে 
তাকে সে আর কণ শেখাতে পারবে ? 

হঠাং ইশাককে 'পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুফা ছুটে যায় তার কাছে, 
কী ব্যাপার, আপাঁন এমন মনমারা হয়ে শুকনো মুখে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন 
কেন, ওস্তাদ 2 শরীর-টরাঁর খারাপ হয়ান তো ? 

ইশাক সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, এমন গান তুমি কোথায় শিখেছ, 
'তুফা ? ্‌ 
তরুণী তৃফা লঙ্জায় আরম্ত হয়ে ওঠে । কোনও জবাব দিতে পারে না। 
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ইশাক বলে, তোমার গলায় যাদু আছে, বাছা । এ বস্তু শুধু তালিম নিয়ে রপ্ত, 
করা যায় না। 

তুফা বলে, আপনি আমার ওস্তাদ । আপনার আশশর্বাদেই যা িকছ সম্ভব' 
হয়েছে । 

__ও কথা বলো না, তুফা। তুমি ষে সঙগঠত-নুধার আঁধিকারণ্ণ আম 
আজ তা সংগ্রহ করতে পারাঁন। তোমার সংগীতের মূল্য যাঁদ দিনার হয়, 
আমার সম্গীতের দাম হতে পারে মাত্র একটি দিরহাম । তুম নিজেই স্বয়ং 
সম্পূর্ণ, তোমাকে শেখাবার মতো স্পর্ধা আমার নাই। চল আর কালবিলম্ব 
না করে এখুনি তোমাকে খাঁলফার হাতে তুলে দিয়ে আদি । তাঁর অনুগ্রহে 
তুমি হারেমের সেরা বাঁদী হয়ে দিন কাটাতে পারবে, এ বিবাদ আমার হয়েছে । 
কিন্তু তখন এই অধম ইশাককে তাম ভুলে যেও না, ত.ুফা । 

তফা কেদে আকুল হয়ে ওঠে, এ কি কথা মুখে আনছেন ওস্তাদ, আপাঁনিই 
আমার ঝর্নার একমান্ন উৎস। তাকে আমি ভুলে যাবো 2 

ইশাক একখানা কোরান এনে তুলে দিল তুফার হাতে । কোরানখান। 
মাথায় ঠোকয়ে তুফা শপথ করলো, জীবনে যতদিন বাঁচবো, কোনও দিন 
আপনাকে ভুলবো না, ওস্তাদ । 

ইশাক বললো, তোমার অদৃণ্টের লিখন অপূর্ব । এবং তারই ফলে আজ 
তুমি খলিফার অগ্কশায়িনী হতে চলেছে । আমি প্রার্থনা করি, তামি চিরসুখাঁ 
হও॥ এবার আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ কর তুফা। এইমাত্র যে গানটি তম 
গাইছিলে, যাবার আগে, আর একবার এঁ গানটি আমাকে শুনিয়ে দাও। আর 
একটা কথা, খালফার সামনে খন ত:মি উপাস্হত হবে এই গানটাই তাকে 
শুনিয়ো প্রথমে | 

তুফা আবার ধরলো গানটি । শেষও করলো এক সময় । ইশাক কিন্তু 
মৃদিত-নয়নে তন্ময় হয়ে রইলো অনেকক্ষণ । তারপর বললো, এবার তোমার 
জীবনের কাহনী শোনাবে না, তুফাঃ আমি জান যেখানে তম ছিলে 
এতকাল, মে তোমার প্ররুত জায়গা নয়। কিন্তু ক করে কক্ষচ্ত হয়ে তুমি 
অমতযলোক ছেড়ে আতি সাধারণ এক দরিদ্র ঘরে এসে উঠ্োছিলে ? | 

তুফা মৃদু হেসে বলতে থাকে, আপাঁন আমার মালিক, প্রভূ, ওস্তাদ । 
আপনার কাছে ল:কাবার আমার কিছুই থাকতে পারে না। তবে আমার 
জীবনের কাহিনী বড়ই বিচিন্র_-পুশীথর পাতায় লিখে রাখার মতো। তবে 
আজ নয়, সময় মতো আর একদিন, শোনাবো আপনাকে । এখন চলন 
সুলতানের প্রাসাদে বাই আমরা । | 

একট? পরে জমকালো সাজপোশাক পরে ইশাকের সামনে এসে দাঁড়ালো 
তুফা। 

স্থলতানের প্রাসাদে এসে বিরাট একটা সুসজ্জিত কক্ষের মাঝে তুফাকে বসিয়ে 
ইশাক বললো, এখানে তুমি বসো। আমি খাঁলফার সঞ্গে সাক্ষাৎ করে আসি । 

খাঁলফার সামনে দাঁড়য়ে যথাবাহত কুর্নিশ জাঁনয়ে ইশাক নিবেদন 
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করলো, বেহেস্তের এক ডানাকাটা পরণকে নিয়ে এসেছি জাহাপনা। 

খলিফা বললেন, যাকে আমরা সেই বৃদ্ধের বাড়িতে দেখোছিলাম 2 যার 
মধূর গান শুনেছিলাম ? 

-হণ্যা, জাঁহাপনা, আপনার স্মরণ আছে দেখাছ ! 

--তাকে কি ভোলা যায় ইশাক ? সে ষে সকালবেলার শিশির, সম্্যাকালের 
শহকতারা । তার গান একবার যে শুনেছে, সে কি কখনও তাকে ভূলতে পারে ? 
যাও যাও, শিশ্গির তাকে নিয়ে এস এখানে । তার গান শুনে জীবন সার্থক 
কার। 

এই সময় রাও প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চুপ করে 


বসে রইল । 


নয়শো উনানশতম রজনী ৪ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


একটু পরে ইশাক তুফাকে সঙ্গে করে খাঁলফার সামনে এসে দাঁড়ালো । 
খাঁলফার চোখ প্রজ্জবল হলো । হৃদয় নেচে উঠলো । খাঁলফা দেখলেন সুন্দরী 
তাকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে । তিনি আশীর্বাদ জানালেন, খোদা তোমাকে চিরস্খা 
করুন, স্ক্দরী। 

মসনদ ছেড়ে নেমে এসে তুফার হাত ধরলেন খালফা। তারপর তার 
বোরখার নাকাবটা নামিয়ে দিলেন নিজের হাতে । এর অর্থ এখন থেকে সে 
ন্ুলতানের হারেমের বাদী হলো । 

এরপর হাতে ধরে মসনদে নিয়ে গিয়ে তুফাকে তার পাশে বসালেন খলিফা । 

গান শুরু হলো। সেই গান। 

সঙ্গীতের অপূর্ব মুছ'নায় খাঁলফা বিমোহিত হয়ে পড়লেন। 

_এমন সঙ্গীত তুমি কোথায় পেয়েছ, জন্দরী ? 

থাঁলফার প্রশংসায় অন্তর নেচে ওঠে তুফার ॥ কিন্তু লঙ্জায় মাথা তুলে 
তাকাতে পারে না। 

খলিফা বলতে থাকেন, তুমি হলে আল্লার শ্রেম্ত অবদান । 

তারপর ইশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এঁক হে ইশাক, এ যে গুরুমারা 
বিদ্যা শাঁখয়ে দিয়েছ তোমার ছাত্রীকে ! আমার তো মনে হয় এ গান তুমিও 
এমন করে গাইতে পারবে না। 

- আপনি বথথার্থই বলেছেন জাহাপনা, এমন মধ্‌র গান আমার কণ্ঠ থেকে 
বেরুবে না। আল্লাহর দোয়ায় যা কিছু আগ পেয়েছি, শিখেছে তার সবটাই, 
তুচ্ছ হয়ে গেছে এই সংগীতের কাছে। এখন ভাবছি, এত ষে আমার দেশ 
জোড়া নাম, তার 'কিই বা মূল্য আছে। 

খলিফা বললেন, বহ্‌ূত আচ্ছা। এতাঁদন পরে তোমার দম্ভ ভাঙ্গলো 
তাহলে, ইশাক ৷ স্বাঁকার করলে, তুমি বা জান তাই শেষ কথা নয় ? 

-এ গান শোনার পর সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা নাই আমার ধর্মাবতার। 
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সাঁত্যই আম এতকাল ধরে সঙ্গাঈত-সাগরে ন্যাড় কুড়িয়ে বেড়াচ্ছলাম মাত্র । 

তুফা আর একটি গান গেয়ে শোনালো । খাঁলফা মাসরুরকে বললেন, যা, 
একে হারেমে নিয়ে যা । দেখিস যেন আদর যত্বের কোনও রকম ন্রুটি না 
হয় কখনও । 

তুফা মাসরুর স্গে অন্দরমহলে চলে গেলে খাঁলফা ইশাককে বললো মেয়োঁট 
অসাধারণ রূপ-গহণেরই আঁধকারণণ নয়, র:চও বড় সুন্দর । কেমন লুল্দর 
করে সেজেছে । আর অত জমকালো সাজ-পোশাকই বা কোথায় পেল সে ? 

ইশাক বললো, এই বান্দাই পছন্দ করে কিনে 'দিয়োছল জাঁহাপনা । তবে 
পোশাক যতই মূল্যবান হোক তা মানানসই করে পরতে না জানলে মোটেই 
সুন্দর দেখায় না। আর সবার ওপরে জাঁহাপনার প্রসন্ন দাঁণ্টই তাকে আরও 
সুর্দর করে তুলতে পেরেছে । 

খাঁলফা জাফরকে ডেকে বললেন, ইশাক আজ আমাকে যা দিয়েছে, কড়ির 
মহল্যে তা কেনা যায় না জাফর, এক লক্ষ মোহর ওর প্রাসাদে বকশিশ পাঠিয়ে 
দাও। সেই সঙ্গে দশটি মূল্যবান সাজ-পোশাকও দিও । 

সন্ধ্যা সমাগত হলে খাঁলিফা সুন্দরী তুফার কক্ষে এলেন । দুহাত 'দিয়ে 
বুকের মধ্যে জাঁড়য়ে ধরে নতুন রোমাণ্ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। এবং 
িছ-ক্ষণের মধোই বুঝতে পারলেন তুফা আজ পর্যন্ত অনাগ্রাতা অপাপ্পাবদ্ধা 
একটি ফূল। তারই ভোগের পানী হয়ে অপেক্ষা করছিল সে এতদিন । 

সেইদিন থেকে তুফা খাঁলফার হৃদয়-সিংহাসনে সবোচ্চ সমাদর ও ভাল- 
বাসায় আধাম্ঠিতা হয়ে রইল । খাঁলফা তুফার শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধ 'বচক্ষণতা 
দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে গেলে তার হাতেই সরকার পাঁরচালনার চাবিকাঠি তুলে 
দিলেন । মাসে দু লক্ষ স্বর্ণমনদ্রা মাসহারা বন্দোবস্ত করা হলো ! এবং তার 
পরিচষণর জন্য পণ্চাশটি নফর চাকর পাঁরচারিকা দাসী বাণীর ব্যবস্হা করে 
দিলেন তান । 

ভালবাসার আকষণ্ণ দিনে দিনে এমনই ভাবে বাড়তে থাকলো যে, খাঁলফা 
আজকাল বড় একটা অন্য কোনও বাঁদ বেগমের ঘরে রাত কাটান না। দরবার 
শেষে সোজা চলে যান তান তুফার মহলে । সেখানেই তাঁর সবাধিক সময় 
কাটে। 

অন্য কোনও খোজার প্রহরাকে তান 'বি*বাস করতে পারেন না। তুফার 
মহল ছেড়ে চলে আসার সময় তান নিঞ্জে হাতে দরজায় কুলুপ এ*টে দেন। 
আবার ফিরে এসে নিজে হাতেই সে তালা খুলে তুফার ঘরে প্রবেশ করেন । 

এক'দন খাঁলফা তুফ্কার ঘরে প্রবেশ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে 
আদর জানিয়ে চুম্বন করলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত, ক্ষোভে ফেটে 
পড়লো তুফা । রাগের মাথায় কী করবে ভেবে না পেয়ে সাধের তানপদুরাটাই 
দৃখানা করে ভেঙ্গে ফেলে ফ্‌শপয়ে ফ্রীপয়ে কাঁদতে থাকলো । খাঁলফ। 
হতভম্ব তুফার গোসার কারণ ক কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। 

--কশ হলো মান, কী করলাম আমি ? অমন করে কাদছো কেন? তোমার 
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চোখে পানি দেখলে যে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না। বল আমার কী দোষ 
হয়েছে ? 

- দোষের কথা নয় জাঁহাপনা, তুফা ফপাতে ফু'পাতে বলে, আপাঁন আর 
আগের মতো আমাকে ভালবাসেন না । 

- হায় আল্লাহ, এই তুমি আবিচ্কার করলে ? তুমি তো জান না সোনা, 
তোমার জন্য আজকাল আমি সরকারী কাজেও গাফিলতি আরম্ভ করোছ। 
তোমাকে চোখের আড়াল করে একদণ্ড আমি সুস্হির থাকতে পারি না। আর 
তুমি কিনা বললে, আমার ভালবাসায় ভাটা পড়েছে । _ 

তুফা বলে, তা নয় তো কী? আপনি একটা নিয়ম রক্ষার জন্য শুধু 
আমার হাতখানা নিয়ে চুমু খেলেন কেন ? আমি কী রূপ-যৌবন সব খুইয়ে 
ফেলেছি এর মধ্যে॥ আমার অধরে 'কি কামনা নাই ? আমার বুকে কি আর 
মধু পান না আপান ? শুধু শুকনো একখানা হাত টেনে নিয়ে ঠোট ছহইয়ে 
কর্তব্য শেষ করতে চাইছেন । 

উত্মার আসল কারণ অনুধাবন করতে পেরে স্গলতান দুহাতে তুফার 
দেহখানা টেনে নেন বুকের মধ্যে, চুম্বনে চুম্বনে আরন্ত করে দেন ওর অধর, 
তন, নাভস্হল, জঙ্ঘা । 

--ও, এই জন্য তুমি রাগ করেছ মনি । তুমি জান না আমি তোমায় কত 
ভালবাসি। আমার চাচার মেয়ে জুবেদা আমার খাস বেগম--তাকেও আম 
এত ভালবাস না সোনা । তুমি আমার সারা হৃদয় মন অধিকার করে 
ঘসে আছ। 

একাঁদন খাঁলফা শিকারে বৌরয়ে গেছেন, তুফা একা একা তার ঘরে বসে 
একখানা বই পড়ছিল, এমন সময় সেখানে বেগম জুবেদা এসে দাঁড়ালেন । 
হঠাং নাকে একটা সুমধুর স্থগন্ধ ভেসে আসতে চোখ তুলে তাকাতেই জুবেদাকে 
দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়য়ে আভূমি আনত হয়ে কুনিশ জানিয়ে কাচুমাচ 
মুখে বলতে লাগলো, আপানি অপরাধ নেবেন না বেগমসাহেবা । এ ঘর ছেড়ে 
বাইরে বেরুবার আমার অনুমাত নাই, তই আপনার সঙ্গে ইচ্ছা থাকলেও, 
সাক্ষাৎ করতে যেতে পারিনি । বাদীর ঘরে আপনি নিজেই যখন এসেছেন, 
মেহেরবানী করে আসন গ্রহণ করে ধন্য করুন । 

জুবেদা তুফার প্রায় গা ঘেষে বনে. পড়লেন। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে 
বলতে লাগলো আমি শুনেছি তুমি খুব উপ্চুমানের মেয়ে । তেমার মধ্যে 
দয়া, মায়া, মমতা, স্বার্থ ত্যাগের কোনও অভাব নাই । আজ তোমার সামনে 
এসে তোমার বিনয়াবনত ব্যবহার দেখে আমারও সে কথা মনে হচ্ছে । সহজাত 
. মহত্বুই তোমার ভূষণ ॥। আমার স্বামীর 'দাব্য নিয়ে বলাছ, তার পেয়ারের 
লাদীদের ঘরে ঘরে ঘ:রে বেড়ানো আমার স্বভাব নয় তুফা। তা সত্তেও 
তোমার কাছে কেন এলাম ? শোন তাহলে বলি £ যে দিন থেকে এই হারেমে 
তুমি এসেছ, সেইদিন থেকে আমার সুখের দিন শেষ হয়েছে তুফা । একদিকে 
নুলতানের কাছে তোমার সমাদর, আদর সোহাগ যেমন বেড়েছে, অনাদিকে 
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আমার বেলায় তেমাঁন ভাটা পড়েছে । আজকাল বলতে গেলে, সুলতান আর 
আমার মহলে পা-ই রাখেন না । আমি যেন প্রায় অবহেলিত হয়ে এই প্রাসাদের 
এক কোণে পড়ে আছি এক নগণ্যা নারীর মতো । এই হারেমে একদা সুলতান- 
সোহাগিন? অনেক বাঁজা বাঁদ' পারত্যন্ত হয়ে পড়ে আছে । আমার ভয় হচ্ছে, 
অবশেষে আমাকেও কি তাদের দলে নাম লেখাতে হবে ! না হলে আম" তাঁর 
ধম্মপত্বী, ভুলেও তিন একবার আমার খোঁজ করেন না আজকাল ! 

জুবেদা ফহশপয়ে ফপিয়ে কেদে উঠলেন ॥ বেগমসাহেবার দুঃখে তুফাও 
চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। সেও কাঁদতে লাগলো । 

িন্তু জুবেদা শুধু কাঁদতেই থাকলেন না, কাদার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলাও 
অব্যাহত রাখলেন 'তান। 

--আ'মি তোমার কাছে একটি আজি“ নিয়ে এসোছি বোন, তুমি এই বড় 
বোনের মুখের দিকে চেয়ে মাসে অন্তত একাঁট রাতের জন্য-_স্থলতানকে 
আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও ! শুধু একটি মান্র রাত--এক মাসের মধ্যে। কা 
পারবে না তাকে ছেড়ে দিতে ? বত ধা ঘটুক আমি তো তাঁর কেনা বাদী নই 
--কোরান ছয়ে শপথ করে ধমমতে শাদী করেছেন তিনি আমাকে । 

জুবেদার করতলে অধর রাখলো তুফা, অব্যন্ত বেদনায় কাঁদতে কাদতে 
অস্ফুট স্বরে বলতে পারলো না না শুধু একরাতের জন্য নয় বেগমসাহেবা, 
সারা মাসের প্রাওটি রান্রি তিনি আপনার কাছে আঁতবাহত করবেন । আপনার 
চোখে পানি- না না, সে মহাপাপ আমার পক্ষে । আমি না জেনে যে গস্তাকী 
করেছি আপনি নিজগণে আমাকে তা ক্ষমা করুন বেগমসাহেবা । আমি 
আপনার চিরকাল দাসী বাঁদী হয়ে থাকতে চাই । 

এই সময় জুবেদা দেখলেন সুলতান শিকার শেষ করে প্রাসাদে ফিরেই তিনি 
সোজা তুফার ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। জ:বেদা আর [িলমান্র অপেক্ষা 
করলেন না তুফার ঘরে । বললেন, তা হলে আজ চি, ভাই। 

স্বলতান ঘরে ঢুকেই তুফাকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ করতে থাকলেন, 
জান মনি, শিকারে গিয়ে আর কিছুই ভাল লাগে না। তুমি পাশে নাই, 
শিকারে কি মন বসে! একটা খরগোশও মারতে পারলাম না। 

দুজনে সরাবের পান পূর্ণ করে নিলেন । থানা-পনা শেষ করে 'বিবস্ 
হয়ে শষ্যায় যাওয়ার জন্য ম্থলতান তুফাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন । তুফা 
খালফাকে সোহাগ জানাতে জানাতে বললেন, আজ আমার একটা কথা রাখতে 
হবে জাহাপনা । 

_ তোমার কোন কথা আমি রাঁখান, সোনা । তোমাকে অদেয় আমার 
কিছুই নাই । বল কী করতে হবে? র 

তুফা বললো, আপাঁন বেগমসাহেবার প্রতি প্রসন্ন হোন, আজ রাতটা তার 
মহলেই কাটিয়ে আনুন, এই আমি চাই জাঁহাপনা । | 

খাঁলফা একটু হকচকিয়ে গেলেন তুফার কথায়, বেশ তো, এ তো আতি উত্তম 
প্রস্তাব । হুণা, অনেক দিন তার কোনও খোঁজখবর নিতে পারনি, বড় অন্যান 
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হয়ে গেছে । কিন্তু মান, আম যখন তোমার ঘরে এলাম তখন না বলে যখন 
সাজ-পোশাক খুলে নগ্ন নাগা হয়ে শুতে যাবো সেই সময় একথা বললে 
কেন? * 

তৃফা বললো, মহাজন বলেছেন, যখন তুমি কিছ প্রার্থনা করবে তখন তুমি 
অবশ্যই নগ্ন বিবস্ত্র থাকবে । 

তুফাব মুখে উপদেশের বাণী শুনে ওকে দুহাতে বুকের মধো জাঁড়কে 
ধনেন স্বলতান । তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছিল । 

তুফার মহলে তালা এ'টে জঃবেদার মহলে চলে এলেন সুলতান । 

এরপর তুফার জীবনে যা ঘটেছিল তা বড়ই 'বাচত্-__-এক কথায় অনন্য- 
সাধারণ বলা যায় । বাই হোক সেই কাহনাই ধারে ধীরে শোনাবো আপনাকে, 
জাহাপনা-_ | 

রা প্রভাত হয়ে এল ।॥ শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল । 


ন্য়শো তিরিশতম রজন? £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


স্থলতান চলে গেলে তুফা একখানা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো । কিন্তু 
কছহতেই মন বসাতে পারলো না। বইখানা রেখে দিয়ে তানপুরাটা তুলে নিয়ে 
গান ধরলো । 

সগ্গশত-মূছ'নায় বিভোর হয়ে গেছে তুফা, এমন সময় সে দেখল ঘরের মধ্যে 
এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। তুফার সারা শরীর ভয়ে কেপে উঠলো, এমন 
স্বরক্ষিত হারেমে পরপুরুষ প্রবেশ করলো ক উপায়ে 2 সে কি স্ব'ন দেখছে 
জেগে জেগে 2 

বৃদ্ধটা কাছে এল না, কোনও কথা বললো না। তৃফা আর সোঁদকে 
তাকালো না, গানও থামালো না। যেন কিছুই ঘটোন, কেউই আসোঁন সেখানে 
এমন্ই ভাব করে আপন মনে গাইতেই থাকলো । 

আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখতে থাকলো তুফা; লোকটা গানের তালে তাল 
মিলিয়ে অপূর্ব ছন্দে নেচে চলেছে । 

এক সময় সে গান থামায়। বৃদ্ধের নাচও বন্ধ হয়ে যায়। এবার সে 
কাছে এগিয়ে এসে বলে, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ ? ভয়ের কিছহ নাই, 
তুফা। আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই জান। আমার দ্বারা কোনও 
রকম আনষ্ট তোমার হবে না। | 

ধুকে সাহস টেনে তুফা বলে, কে তুমি ? স্বলতানের এই হারেমে তো কোনও 

পুরুষের প্রবেশ আঁধকার নাই । তুমি এলে কি করে এখানে ? 

[.. বৃদ্ধ বললো, আমার গতি অবাধ, আমাকে কেউ রুখতে পারে না। 
তুফা অবাক হয়ে প্রশন করে, তবে কি তুম কোনও 'জিন ? 
বৃদ্ধ বলে; তোমার অনুমান সত্য, আম 'জানস্তান থেকে আসছি। 


আমার নাম ইবলিস । 
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_ইয়া আজ্লাহ ! তুফা আর্তনাদ করে ওঠে, একি করলে তুমি ? আম তো 
কখনও বিধর্মের কথা চিন্তা করনি ? 

বৃদ্ধ ইবলিস আরও কাছে এসে তুফার হাতে চুম্বন করে বললো, আমাকে 
ভয় করো না, বাছা । হতে পার জিন, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমার ক্ষাত 
করতে আসিনি এখানে । বরণ, বহুদিন ধরে তোমাকে আমি আড়াল করে 
রেখেছি, যাতে কেউই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ না করতে পারে । আমাদের 
মহারান' জিন-সমাজ্ছী কামাবিয়াহ তোমাকে প্রাণাধিক ভালবেসে ফেলেছেন ৷ 
আম তারই আজ্ঞাবহ, সকল 'িবপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তানি 
আমার ঘাড়ে দিয়েছেন ৷ তুম জান না, কত দিন গভীর রাতে আমাকে তান 
সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এখানে । আমি দেখোঁছ, সারাটা রাত তানি 
অপলকভাবে তোমার 'নাদ্ুত দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার রাতের 
অন্ধকারেই স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন । তোমাকে দেখে দেখে তাঁর যেন আর আশ 
মেটে না। 

[কিন্ত আজ আমি একাই এসেছি তার দূত হয়ে । যাঁদ তুমি আমার ওপর' 
ভরসা রেখে আমার সত্গে এই রাতে 'জিনিস্তানে চল তবে তোমাকে মাথায় করে 
রাখবেন মহারানী । আজ একটা পরম শুভাদন ॥ আজ আমার কন্যার বিয়ে 
হচ্ছে, আর ছেলের হচ্ছে ছুল্লত । দারুণ আনন্দ উৎসবের বান ডেকেছে সারা, 
জানস্তানে। এই শুভাঁদনে মহারানী তোমাকে একান্তভাবেই কামনা করছেন । 
তাঁম উপস্থত থাকলে, আমাদের উৎসব আনন্দ আরও দশগুণ বেড়ে যাবে । 
আমার অনুরোধ, তুমি না করো না, চল আমার সঙ্গে । সেখানে তুমি যতদিন 
বা যতক্ষণ থাকতে চাও থেক, তারপর যাঁদ না ভাল লাগে, আমি তোমাকে কথা 
দিচ্ছি, আবার তোমাকে পেশছে দিয়ে যাব এখানে । 

ইবাঁলসের এই আমন্পণ উপেক্ষা করার সাহস হলো না ভয়ার্ত তুফার। সে 
জানতো 'না" বললে হিতে বিপরীত হবে । তখন সে জোর করেই তাকে নিয়ে 
যাবে। 

ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানালো । এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবালিস 
তুফাকে পঠে বাঁসিয়ে কী এক আশ্চর্য যাদুবলে প্রাসাদ থেকে বোরিয়ে উধর্বাকাশে 
উড়ে চলতে থাকলো । 

নিচের দিকে তাকিয়ে তুফা বুঝতে পারলো সে কত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে 
ইবালিসের .িঠে চেপে । মাথাটা কেমন বো বো করে ঘুরতে লাগলো ।, 
তারপর কখন যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আর বুঝতে পারেনি । 

যখন জ্ঞান ফিরলো, চোখ মেলে সে দেখলো এক স্বণ্নে দেখা সোনার প্রাসাদ- 
পুরীতে এসে পোৌঁচেছে। যোঁদকে তাকায় চোখ জ্যাড়য়ে বায়, হাঁরা চুন 
পান্না মুক্তোর ছড়াছাঁড়। প্রাসাদের দেওয়াল মহামূল্যবান মন ও রত্ব দিয়ে 
কার:কার্ধ করা । আলোর ছটায় বলমল করছে চতুর্দক। 

জিন-সম্রাজ্ঞশী ম্বর্ণীসংহাসনে আঁধম্ঠিতা ছিলেন। তুফাকে দেখা মানু 
সহাস্যে নেমে এলেন তান । তার 'পছনে পিছনে এসে দাঁড়াল তিনটি অপর 


৪৩৮ 


স্বদ্দরা মেয়ে । সকলেই তুফাকে স্বাগত জানিয়ে আভিবাদন করলো ৷ মহারানধ 
এগিয়ে এসে একথানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন । 

তুফার বুঝতে অসুবিধা হলো না এই সেই মহারান" কামারিয়াহ। 

তুফাকে হাতে ধরে মহারানী তাঁর সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন । 
দুহাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে আদর সোহাগ করলেন অনেকক্ষণ । 

এমন সময় বৃদ্ধ ইবলিস আনন্দে চেচিয়ে ওঠে, আরে আমিই বাদ পড়ে 
গেলাম শুধু | 

এই সময় রানি, প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো একতিশতম রজনী? £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুফান উঠলো । সে হাসিতে তুফাও যোগ না দিয়ে 
পারলো না । 

মহারানী কামারিয়াহ বললেন, আমি তোমাকে কি যে ভালবাসি বোন, কি 
ক বোঝাবো তোমাকে ! তোমাকে কাছে পাবো বলে আমার আকৃতির অন্ত 

| 

তুফা বললো, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়ে গোছ মহারানখ । 
আপনার এই আদর সোহাগ আমার চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে । 

এই বলে তৃফা কামারয়াহর সামনে গড় হয়ে নমস্কার জানালো । মহারানী 
দৃহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন তুফাকে। আদর চুম্বন করে বাকণ তিন 
নারীর সঙ্গে পরিচয় কাঁরয়ে দিলেন, এরা আমার বোন, সমর অন্য তিন 
পত্বী। 

তুফা ওদেরও আভবাদন জানালো । 

পাঁরচারিকারা নানারকম খানাঁপনার থালা সাজিয়ে দিল সামনে । মহারানণ 
বললেন, নাও খেয়ে নাও, ভাই । 

[সংহাসনের দুই পাশে দুটি দৈত্যের মতো বিরাট এবং কুৎসিত কদাকার দুই 
জন দানব দণ্ডায়মান ছিল । ওদের দেখে তুফার অন্তরাত্মা শুঁকয়ে উঠছিল । 
খিদে তেম্টা সব উঠে গিয়োছিল ওর । তুফা সাহস করে মহারানণ কামারিয়াহর 
কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, আচ্ছা মহারানী, ওরা অত ভয়ঙ্কর কুৎসিত 
কেন? 

মহারানী অট্ুহাসিতে ফেটে পড়লেন, ভয় নাই ভাই, ওদের একজনের নাম 
অল শসবান, আর একজন স্বনামে ধন্য মাইমুন, আমার দেহরক্ষী । ওরা 
দেখতে অসুন্দর হলেও ভয়ের কিছু নাই । তোমার কোনও অসম্মান যাতে না 
ঘটে, তাই ওরা সতত প্রস্তুত । 

-আঁম যে ওদের দিকে চাইতে পারাছ না, মহারানণ ! এ মাইগুন যেন, 
আরও বোশ ভয়ঙ্কর । আমার বুক শাকয়ে যাচ্ছে। 
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তুফার কথায় আবার হো হো. করে হেসে উঠলেন কামারিয়াহ । হাসির 
কারণ বুঝতে না পোরে শিসবান জিজ্ঞেস করলো, কি হলো, অমন হাসছেন কেন, 
হারান ? এমন কি মজার ব্যাপার ঘটলো ? 

[জিনেদের দুবোধ্য ভাষায় মহারানী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ওদের । তা 
শুনে রুষ্ট হওয়ার বদলে দুজনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি 2 

তুফার মনে আর সংশয় রইল না। ভয়-টয় উঠে গেল তৎক্ষণাৎ । হাঁস 
গ্প কথার মধ্য দিয়ে আহারাঁদ শেষ করলো সে। 

এরপর ইবলিস মদের একটা পান্ন এনে হাজির করলো তুফার সামনে । 
বললো, অবশ্য এই ঝাঁরর মদের আর তেমন প্রয়োজন নাই, তোমার রূপের 
মাঁদরাতেই আমরা সবাই মাতাল হয়ে উঠোছি এরই মধ্যে । 

আবার হাঁসির গমকে ফেটে পড়লো মহারানীর মহল । 

বৃদ্ধ বললো, তোমার স্ুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত একমান্র আমিই শুনোছ ! 
সেযেকি বস্তু তা বাস্ত করে বোঝাবার ভাষা আমার নাই । তাই মালকিন, 
আগার অনুরোধ সেই অলৌকিক সঙ্গীত একবার এখানে শুনিয়ে দাও 
মহ।রানীদের । 

তুফা গান ধরলো, আর তার তালে তালে নচতে থাকলো বৃদ্ধ ইবালস। 

গানের গমকে চন-মন করে ওঠে সকলে ৷ মহারানী প্রসংশায় পণ্মুখ হয়ে 
বললেন, আজকের আনন্দের তুলনা নাই । একি শোনালে, ভাই ? এ কণ্ঠ তূমি 
কোথায় পেয়েছ 2 তোমার গান শুনে আমার দেহের রন্তও তার পথে চলতে 
ভুলে গেছে। হাত 'দয়ে দেখ আমার বুকের কলিজাও তার কাজ বন্ধ রেখে 
তোমার গান শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে । আহা! কি মধুর গানই 
শোনালে, মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! আর একখানা শোনাবে ভাই ? 

তুফা বললো, সে আর বোঁশ ক কথা । আমার গান আপনার ভান্গ 
লেগেছে তাতেই আমি ধন্য। আপনার যতক্ষণ ভাল লাগে শুনুন, আন 
গাইছি। 

গানে গানে উদ্দাম হয়ে উঠলো জিন হুরী। স্হান কাল পাত্র ভুলে ছোট 
বড় সকলে থৈ থৈ করে নাচতে লাগলো । 

এইভাবে একটানা গানের মাইফেল চললো অনেকক্ষণ । অবশেষে ক্লান্ত 
হয়ে এক সময় থামলো তুফা । মহারাণণ কামারিয়াহ ওকে জাঁড়য়ে ধরে অন্তরের 
সোহাগ জানালেন । 

আমার মুখে ভাষা নাই বোন, যে তোমার গানের উপয্দস্ত প্রশংসা 

করতে পাঁর। তুম আমাদের যে আনন্দ দিলে তার কোনও তুলনা হয় না। 
শুধু শুকনো ধনাবাদ জানিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না। 

তুফা আহলাদে ফেটে পড়ে, আপনারা খ্যাশ হয়েছেন এই আমার সবচেয়ে 
বড় পুরস্কার । আজ আমি এখানে পৌঁছনোর পর ভয়ে আড়ঙ্ট হয়ে পড়ে- 
ধছলাম । না হলে এতক্ষণে আরও অনেক ' রকমের গান শোনাতে পারতাম 
আপনাদের । আবার যাঁদ কখনও সুযোগ হয় আমি আসবো আপনার কাছে। 
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তখন দেখবেন কত গ্রান শোনাই । কিন্তু আজ আর নয়, রাত শেষ হয়ে 
আসছে, এবার ইবাঁলস দাদ আপাঁন আমাকে মেহেরবান করে আমার প্রাসাদে 
রেখে আম্ুন। আমার মাঁলক ধমণবতার খাঁলফা যাঁদ আমাকে ঘরে না দেখেন 
তবে তুলকালাম কাণ্ড বেধে বাবে । আমি দাঁড়য়ে থেকে কন্যার শাদী এবং 
পুত্রের ছন্নত দেখে যেতাম িম্তু আজ আর এখানে অবস্হান করার শান্ত এবং 
সাহস আগার নাই । 

বৃদ্ধ ইবলিস বললো, এখাঁন চলে যাবে শুনে ব্যথায় বুক ফেটে যেতে 
চাইছে । কিন্তু কই বা উপায়, তোমাকে তো ফিরতেই হবে সেখানে । যাই 
হোক, আরও একট; সময় কাটিয়ে যাও, এই আমাদের ইচ্ছা তৃফা। কী, 
পারবে নাঃ সবে আমরা মদের পান্ন অধরে রেখোছি। এমন সময় তুমি 
পেয়ালা নামিয়ে রেখে মৌতাত ভেঙ্গে দিতে বলছো ভাই ? আর একটু সময় 
[ক তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দতে পার না তুফা ? 

তুফা বললো, আর আমাকে ধরে রাখবেন না, দাদু । অমার হাত পা 
বাঁধা, আপনি অবশ্যই জানেন । এখুনি আমাকে খলিফার হারেমে কিরে যেতে 
হবে। আম মাটির সন্তান, মাটিতেই আমার সুখ শান্তি। এই জিন হরণ 
যতই সুন্দর হোক, এ জায়গা মানুষের জন্য নয় । আমার একান্ত অন্যরোধ, 
আপাঁন আর আমাকে এখানে ধরে রাখবেন না। অবশ্য আপনারাও নিশ্চয়ই 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখতে চান না। 

তোমার কথা শিরোধার্য সুন্দরী, ইবলিস বললো, তবে যাবার আগে 
তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি জান তোমার ওস্তাদ স্বনামধন্য 
ইশাক ইবন ইবরাহম । তান আমাকে বেশ ভাল করেই জানেন। এক 
শীতের সন্ধ্যায় একটা ব্যাপার ঘটেছিল ॥। সময় মতো তোমাকে সব বলবো 
আমি । আজ শুধু এইটুকু জেনে যাও, তোমার গুরু ইশাক আজ জখৎ 
[বখ্যাত হতে পেরেছে আমারই কল্যাণে । আর তুমি 2 তুমিই বা এই কোকিল- 
কণ্ঠ পেলে কী করে 2 সেও আমারই দেওয়া! ইশাকের ওপর আমি যতটা 
প্রসন্ন, তোমার ওপর তার চাইতে অনেক বেশি ॥। তুমি বখন গান গাইতে শুর 
কর আম তোমার কণ্ঠে ভর কার । তাই তোমার গান শুনে সবাই পাগল 
হয়ে ওঠে । এরপর আম তোমাকে যে সুর দেব তা শুনে সারা দুনিয়া অবাক 
হয়ে যাবে । খাঁলফা তোমাকে মাথার মাঁণ করে রাখবেন চিরকাল । অুতরাং 
ভেবে দেখ, কী করবে, তুফা ? 

ইবালস তুফার তানপুরাটা তুলে নিয়ে গান ধরলে তুফা চমকে উঠলো 
এমন নতুন সুর তো কখনও সে শোনোন কোথাও ? মুহতের মধ্যে সে 
বুঝেতে পারলো, এতাদন ওস্তাদ ইশাক তাকে যা শিখিয়েছে তা এর কাছে 
নেহাতই ভুলে ভরা । 

ইবাঁলসের হাত থেকে তানপরাটা নিয়ে সে এঁ গানটা হুবহ্‌ গেয়ে দিল । 
'মহারাণী এবং তার সগ্গীনিরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন । চমতকার-- 
চমৎকার তুফা, জবাব নাই ! তুমি একেবারে উচ্চমার্গে পেশছে গেছ, আমি 
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তোমাকে সবশ্রেষ্ত উপাধিতে বরণ করলাম । আজ থেকে তুমি সঞ্গীত-সম্রান্ঞী 
হলে। 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গক্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো ছন্িশতম রজননী £ 
আবার সে বলতে শুরহ করে £ 


একখানা সুদৃশ্য মোরগের চামড়ার ওপর ইবলিস নিজ হাতে মানপন্ত রচনা 
করে তুফার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এ সম্মান পৃথিবীর কোনও মানুষ আজ 
পর্যন্ত লাভ করতে পারোন তুফা, তুমিই শুধু পারলে ? 

এর পর তদড় বাজাতেই বারটি স্রন্দরী মেয়ে প্রত্যেকে একটা করে সোনার 
বাক্স মাথায় করে প্রবেশ করলো সেখানে । বাঝসগুি মহামূল্যবান রত্ব অলংকারে 
ভরা ছিল। ইবলিস খুলে খুলে দেখালো বাক্সগুলো, এই সবই তোমার ॥ 
মহারানী তোমাকে উপহার দিলেন । 

মহারানী কামারিয়াহ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে তুফাকে জাঁড়য়ে ধবে 
কদিতে থাকেন, আমি জান কোনও কিছ: দিয়েই তোমাকে ধরে রাখতে পারবো 
না এখানে । তবে এই বড় বোনকে মনে রেখ । আবার তম সময় মতো এসো 
আমাদের মাঝখানে, দহদন্ডের আনন্দ ভালোবাসায় আবার আমার মহল মুখর 
করে তুলো, এই আমার অন্রোধ, বোন! প্রাত রাতেই আমি তোমাকে দেখতে 
যাই তোমার প্রাসাদে । আজও ইবাঁলসের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম । কিন্তু 
বুঝতে পারানি। কারণ আমি অশরণার হয়েছিলাম তখন। তাই তুমি 
আমাকে দেখতে পাওনি। এরপর আম সশরীরে একটি ছোট মেয়ের রূপ ধরে 
তোমার ঘরে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গয়ে জাগাবো তুফা । তম রাগ করবে নাতো? 

ত্‌ফা বলে, কি যে বলেন, না না, আম খুব খুশি হবো মহারানগ, আপাঁন 
যাবেন আমার ঘরে! আপনার হাতের স্পশে যদি আমার ঘুম ভাঙ্গে তার 
চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে, মহারানী ? 

শেষ বারের মতো কামারিয়াহ তুফার কোলে চুন্বন এ'কে দিয়ে বিদায় 
জানান। 

ইবাঁলস হামাগুড় দিয়ে বসে তুফাকে পিঠে বাঁসয়ে আবার উড়ে চলে 
আকাশ পথে । চলার গাঁত বিদ্যুতের প্রায় । এবার কিন্তু তুফার ভয় করে 
না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে না। 

উড়তে উড়তে প্রাসাদে এসে আতি সম্তর্পণে তুফাকে তার পালত্ক-শয্যায় 
নামিয়ে দেয় ইবলিস । তারপর কুনিশ জানিয়ে নিমেষে অন্তহিত হয়ে যায় । 

তদ্ফার চোখে ঘুম আসে না। তানপঃরাটা তুলে নিয়ে সে গান ধরে। 

গানের আওয়াজে অবাক হয়ে উশক দেয় খোজা প্রহরণ সাবাব। একি 
ভদ্তখড়ে কাণ্ড রেবাবা! যে মেয়েকে সারা প্রাসাদ তোলপাড় করেও খুজে 
পাওয়া যায়নি, হঠাৎ আবার সে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো কী করে ৯ 
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চারদিকে সতর্ক পাহারা ফাঁকি দিয়ে একটা পতছ্গেরও তো ঢোকার উপায় নাই 
এই হারেমে । সেক্ষেত্রে তুফা বাদী কি করেই বা রাতারাতি অদৃশ্য হতে 
পেরেছিল, আবার কি করেই বা সে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে আবার নিজের 
ঘরে প্রবেশ করতে পারলো ? 

কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে সে খালফার খাস দেহরক্ষী মাসর্‌রের 
কাছে ছঃটে গেল। 

সব শুনে মাসরুর বললো, কী, আজ বুঝি মাতাটা বেশি হয়ে গেছে 2 
থাঁলফা শুনলে তোর গদ্দান নেবে। 

সাবাব বললো, কিন্তু নিজের চোখকে তো আঁবশ্বাস করতে পারাছ না 
মাসরুরজী । বিশ্বাস না হয়, আপানি চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন তাকে । 

অবশেষে সাবাবের কথার অসারতা প্রমাণ করার জন্যেই মাসরুর এল 
তুফার কামরার সামনে । 

তাজ্জব ব্যাপার! একি করে সম্ভব? ছংটে গেল সে খাঁলফার কক্ষে । 
সুলতান হারুন অল রাঁসদ তখন ঘুমে বিভোর ॥ সে সময় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করা 
মহা অপরাধ । কিন্তু হতবহদ্ধি মাসরুর তখন সে সব নিয়ম-কানুন বেমালুম 
ভুলে গিয়ে খালফাকে ডেকে তুললো । 

স্বভাবতই জ্ুলতান ক্রোধে জবলে উঠলেন । ওরে পাষণ্ড, তোর এত সাহস, 
আমার ঘুম ভাগ্গালি ? কী, কী ব্যাপার, কোন: সরকার কাধ" রসাতলে যেতে 
বসেছে যে. এই রাত দুপুরে তুই আমার ঘ:ম ভাঙ্গাতে সাহস করাল ? জানস 
এর সাজা কী? 

মাসরূর বলে, জান ধমণবতার, মত্যু । কিন্তু এাঁদকে যা দেখে এলাম, এই 
মৃহর্তে আপনাকে তা না জানাতে পারলে তাতেও আমাকে মতুদণ্ডই নিতে 
হতো। সেই কারণে জানের মায়া ত্যাগ করে এখুনি আপনাকে জানাতে বাধ্য 
হয়েছি । 

_কাঁ এমন আজব খবর ? 

__জাঁ, মহামান্যা মালাকিন তুফা ফিরে এসেছেন। 

সুলতান হো হো করে হেসে উঠলেন, ব্যাটা নচ্ছার, কুত্তাকা বাচ্চা, চরস 
টেনেছিস:? এই অপরাধে তোকে শুলে চড়াবো কাল। 

-তা আপনার যা আঁভরুচি করবেন, জাঁহাপনা। কিন্তু আম নিজের 
চোখে দেখে এলাম তিনি তাঁর পালকে বসে গান ধরেছেন । 

সুলতান বললেন, দ্যাখ মাসরুর, এই দুপহর রাতে আমাকে তুই আবার 
তুফার ঘরে দৌড় করাবি ঃ কিন্তু মনে থাকে যেন, তোর কথা যদি মিথ্যে হয় 
তবে নির্ঘাৎ ফাঁসী দেব তোকে । আর যাঁদ সাঁত্য সতিই তুফাকে আমি দেখতে 
পাই তবে দু লক্ষ দিনার ইনাম পাব তুই । আর সেই সঙ্গে আজই তোকে 
আমার গোলামশ থেকে খালাস করে দেব । 

মাসরুরকে সথ্গে নিয়ে সুলতান তুফার মহলে চলে এলেন। সাত্যিই অবাক 
কাণ্ড, অপূব" স্থললিত কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে তুফার কক্ষ থেকে । এবং 
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এ কণ্ঠ তো তার বহৎ চেনা-তুফা ছাড়া এমন মধুর করে কেই বা এ গান 
গাইতে পারে ? 

স্ুলতানকে দরজার সামনে দেখামান গান থামিয়ে ছুটে এসে জাঁড়িয়ে ধরে 
ত্ফা। ভ.ত দেখার আতঙ্কে দুপা পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে ত্‌ফার বাহুপাশ, 
মুত্ত করে নেন, কে তুমি ? 

-সেকি জাঁহাপনা, আপানি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার 
সোহাগের ত্‌ফা । 

_ কিন্তু তুমি তো জিনের কবলে দা ? একবার যার ওপর জিনের 

নজর পড়ে, সে তো আর ফিরে আসতে পারে না! এলে কীকরে?ঃ 

তখন তুফা আদ্যোপান্ত পুরো ঘটনাটা সাঁবস্তারে বর্ণনা করলো । 
বললো, এই দেখুন ধর্মাবতার এই সেই মানপন্ত। স্বয়ং ইবাঁলস দিয়েছেন 
আমাকে । আর এই দেখুন বারাঁট সোনার তোর রত্বালগকারের বাক্স । 
সবগুলো বাক্সই মহামূল্য মণি-রত্বে ভরা আছে। 

এই বলে সে কেশের ভিতর থেকে সেই মানপন্রখানা বের করে দিল 
স্থলতানের হাতে । এবং বাক্সগুলোর ডালা খুলে বিপুল এশবর্য আভরণ 
দেখাতে থাকলো । 

এরপর সুলতান হারুন অল রাঁসদ সব বিশ্বাস করলেন ত্‌ফার কথা । 
এবার তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তূফাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে । 

সুলতান হারুন অল রাসদের আনন্দের আর অবাধ রইল না। সারা শহর 
প্রাসাদ আলোকমালায় সাঁজজত করতে বললেন তান । 

উৎসবের ধূম পড়ে গেল ॥ ধন-ভাণ্ডার উন্মত্ত করে দেওয়া হলো গরণবদের 
জন্য। একমাস ধরে চললো দারদ্র-সেবা । 

কাহিনী শেষ করে শাহরাজাদ থামলো । 

1বস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন সুলতান শাহরিয়ার । ভাবলেন, উজর-কন্যা 
শাহরাজাদকে আর হত্যা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে । সে তার জীবনে 
আল্লাহর আশীর্বাদের মতো এসে উপস্থিত হয়েছে । তার মত অসাধারণ 
গুণবতা মেয়েকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওর কাছ 
থেকে হয়তো আরও অনেক চমৎকার গল্প কাহনী শুনতে পাওয়া যাবে । 

শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন সুলতান শাহরিয়ার । চুম্বন এ'কে 
' দিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর বরপযুত্রধ, তোমার কিসংসা আমার সব দ:ঃখ বেদনা 
ভুলিয়ে দিতে পেরেছে, শাহরাজাদ । আর যাঁদ কিছু কাহনী শোনাতে চাও, 
শুর? করে দাও । তোমার কিসংসা শোনার জন্য আম অধার হয়ে বসে আছি । 

শাহরাজাদ বলে, আমি আপনার বাঁদণ জাঁহাপনা, আপনার চিত্ত-বিনোদন 
করাই আমার একমান্র ব্রত । আপাঁন যাঁদ শুনতে ইচ্ছা করেন, অফুরন্ত কাহিন? 
শোনাতে পাঁর আপনাকে । কিন্তু সে সব গল্প আপনাকে খুশি করতে পারবে 
কিনা জানি না। 


সুলতান শাহরিয়ার বললেন, যে সব কাহিনী তুমি আমাকে শুনিয়েছ, তাতে 
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প্রতায় হয়েছে, তুমি এরপর যা শোনাবে তাও আমার ভাল লাগবে, বল |” আমার 
বেগমের বিশ্বাসঘাতকতার পর নারীজাতি সম্পকে আমার একটা তীর ঘৃণা 
জন্মোছিল। কিন্তু তোমার সান্নধ্যে আসার পর থেকে ধীরে ধারে সে ভাব 
আমার গেছে । এখন বুঝতে পারছি সব নারণই একই প্ররুতির নয় । 
শাহরাজাদ বললো, এবার জাঁহাপনাকে অল-মালক অল-জ।হির রুক অল- 
[দন বাইবারস অল বুন্দুকদার এবং তার সিপাইসদারের 'কস্সা শোনাবো 


আম । 


০৪ পর্ণ গু 


শাহরাজাদ বলতে শুরু করে £ 

এক সমগ্নে মিশরের কাইরো শহর তুরস্কের এক স্বনামধন্য সুলতান অল 
মালিক অল জাহর রুক অল-াদন বাইবারস অল বুন্দুকদারি শাসন করতেন । 
তাঁর শাসন সময়ে ইসলাম আপন মহিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে ফেলেছে । 
পূর্ব পশ্চিম ষে দিকেই যাও না কেন, ইসলামধমৰ” ছাড়া আর কিহুই আস্তিত্ব 
ছিল না তখন। 

স্বলতান বাইবারস 'িজে যেমন প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন, প্রজারাও 
তেমনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো | প্রজারা কীভাবে দিন গুজরান করে তা 
1তাঁন নজর রাখতেন সবর্দা। 

স্থলতানের যে ক'জন সিপাই-সদ্দার ছিল তারা সকলেই তাঁর একান্ত 
অনুগত এবং বিশ্বস্ত । তাদের মারফতেই তান প্রজাদের সুখ দুঃখের সংবাদ 
সংগ্রহ করতেন নিত্য । সারাদিন কাজের শেষে সুলতান সমীপে হাঁজর হতো 
তারা । স্থলতান ওদের নিয়ে গল্পের মজলিস বসাতেন। এক একদিন এক 
একজন সপাইসর্দার তার আঁভক্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতো । আজ সেইসব 
কাহিনীই এখানে শোনাবো জাহাপনাকে । 

শাহরাজাদ বলতে থাকে, সুলতানের সামনে মুইন অল দিন নামে তাঁর 
অনাতম এক সর্দার তার আঁভজ্ঞতার কাহিনী বলতে শুরু করলো £ 
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পু ৮০০ গু 


প্রথম সদরের কাহনী £ 

আম যখন প্রথম কাইরোর এসে 1সপাই দলে ভার্ত হই তখন আমাদের 
সদ্ণর ছিলেন আলম অল দিন মঞ্জার। তার আগেই অবশ্য আমি বেশ নাম 
কিনেছিলাম এই কাজে । 

শহরের যত সব চোর ছ্যাঁচোড়, মেয়েমানুষের দালাল, লোচ্চা, বদমাইশ, 
ইতর, বেজ্লিকরা আমার নাম শুনলে ঠকঠক করে কাঁপতো । আমি যখন ঘোড়া 
ছুটিয়ে শহরের পথে চাল তখন ভয়ে কু"্কড়ে গর্তে ঢুকে যেত যতসব চোর 
বদমাইশ বেতমিজরা । আড়াল থেকে তারা আমাকে উশক দিয়ে দেখতো আর 
তাদের সং্গীদের আধ্গুল দিয়ে দোখয়ে বলতো, এ দ্যাথ সাক্ষাৎ যম যাচ্ছে । 

আমি কিন্তু কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ কার না। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধুলো 
উড়িয়ে প্রবল প্রতাপে শহর পরিক্রমা করে বেড়াই । 

একদিন আমি আমার কোতোয়ালগতে একটা আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করছি, 
এমন সময় হঠাৎ আমার কোলের ওপর এসে পড়লো একটা তোড়া । খুলে 
দেখি শ'খানেক দিরহাম মানত । হঠাং ক করে আমার কোলে এসে পড়লো ওটা 
আন্দাজ করতে না পেরে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক খুব তল্লতন্ন 
করে অনুসন্ধান করতে লাগলাম । কিন্তু ধারে কাছে তেমন কাউকেই নজরে 
পড়লো না! কেমন খটকা লাগলো, তবে কি এটা আল্লাহর পাঠানো ইনাম ! 
আমার সুকমের পঃরস্কার ! 

পরদিন সকালে কাজ কাম সেরে আবার আমি 'ীবশ্রাম করতে বসোঁছ আরাম 
কেদারাটায়, আবার একটা তোড়া এসে পড়লো আমার কাঁধের ওপর । খলে 
দেখে অবাক হলাম । একই ব্যাপার, প্রায় শ'খানেক দিরহাম ॥ এঁদক ওাঁদক 
ভাল করে দেখলাম, না, কোথাও কেউ নাই তার কাছে । 

আম [নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, আম কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব 
দেখাছ ? 

কিন্তু না, আমি তো ঘুমিয়ে নেই ? তবে ? এক তাঞ্জব ব্যাপার ? 

যাই হোক, ভিতরে তোলপাড় হতে থাকলেও বাইরে সে ভাব চেপে যেন 
[কিছুই ঘটোন এমন সহজ মেজাজে সামনের আঙ্গিনায় আমি পায়চারী করতে 
থাকলাম । 

[কিন্তু পরদিন সকালে কাজ সেরে আমি খুব সজাগ হয়ে বসে অপেক্ষা 
করতে লাগলাম । দেখ সে দিনও সে ব্যাপারটার পৃনরাব্াত্ত হয় কিনা । 

আমার শোন দৃষ্টির বাণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই কারো। 
আজ যাঁদ আসে সে নির্ঘাৎ তাকে ধরবো ॥ 

এই সব ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। প্রচণ্ড পারশ্রমের 
ক্লাষ্তিতেই বোধ হয় 'কিছদটা তন্দ্রা এসৌছল । 
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হঠাং অনুভব করতে পারলাম, কুম্থম-পেলব কোমল একখানি হাত যেন 
আমার নাভিকুন্ডলীর চারপাশে কি যেন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে । 

চোখ মেলে দেখলাম, নানা রত্বাভরণ-ভাষিতা সালগকারা পরম রূপবতী এক 
কিশোরী আমার সামনে দাঁড়য়ে লাস্য হেনে হাসছে । 

আমি নিজের চোখকে বি*বাস করতে পারাছলাম না, কে তুমি জুন্দরী 2 
হোন বাগানের বুলবুলি ? 

আমার সোহাগ সম্বোধনে কিহমান্র লঙ্জা পেল না সে। মুখে কোনও 
কথা বললো না, ইশারায় জানালো, ওঠ, চল আমার সধ্গে। 

আম কেমন ঘাবড়ে গেলাম, কে তুমি ? 

সে সপ্রাতভ ভাবে বললো, আম কে যদি জানতে চাও তবে আমার সথ্ে 

. চল, নুইন। 

আমি আর 'ছিধা না করে তৎক্ষণাৎ উঠে ওকে অনুসরণ করে চলতে 
থাকলাম । এমন সহজ নিঃশতকভাবে তার পিছনে পিছনে আমি চলাছিলাম যে, 
যে কেউ দেখলে ভাবতে পারতো সে যেন আমার কত কালের চেনা আপনজন । 

চলতে চলতে এক সময় আমরা একটা অন্ধ গলির শেষ প্রান্তে এসে 
দাঁড়ালাম । মেয়েটি আমাকে বললো, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে 
মুইন। 

আমি গদগদ হয়ে বললাম, বান্দা প্রস্তুত মালাঁকন, বল কী করতে হবে? 

মেয়েটি বললে, এই শহরের কাজীর মেয়ের সঙ্গে আগার খুব ভাব। এক 
দণ্ড না দেখলে আমি থাকতে পার না। আমরা দুজনে একসঙ্গে গঞ্প করি, 
খেলা কার, খাই, বেড়াই এবং এক 'বিছানাতেই রাত কাটাই। ও আমার চোখের 
মণি, বুকের কলিজা, ওকে ছাড়া আমি জানে বাঁচবো না! ওকে না পেলে আম 
পাগল হয়ে যাবো । আমরা দুজনে দুজনের কাছে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ, জীবনে কোনও 
পুরুষকে শাদী করবো না আমরা । 

এইভাবে আমাদের অনেকাঁদন কেটেছে । কিন্তু কাজী সাহেব আমাদের 
এই মাখামাখি স্ুনজরে দেখতে পারলেন না। প্রথমে তান তাঁর কন্যাকে 
নিষেধ করলেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে । কিন্তু অতেও যখন ফল 
হলো না, তখন তান ঘরে তালা 'দিয়ে রেখে দিলেন তাকে । আমাকে শাসালেন 
তান, ফের যাঁদ তাঁর দরজা মাড়াই, মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবেন আমার । 
সেই থেকে আমার ভালবাসাকে আর আমি দেখান । আমার বুক ফেটে যাচ্ছে 
তার অদর্শনে। একমান্র তোমার দ্বারাই আবার তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটতে 
পারে সর্দারজী। সেই কারণে আজ আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি । 

কেমন যেন লব তালগোলপ পাকিয়ে যেতে লাগলো আমার । মেয়েটা বলে 
কী? সেও একটা মেয়ে, কাজীর মেয়েও একটা মেয়ে । মেয়েতে মেয়েতে এ কি 
কম মহব্বত 2 না--্তবে কি এ মেয়ে আসলে কোনও মেয়ে নয়--ছেলে ? 

আঁঞ্ধর এক মল্গণায় আর্তনাদ করে উঠলাম, কিন্তু আমি তো তোমার কথার 
মাথামপ্ডু কিছুই বুঝতে পারাছ না সুন্দরী, কী বলতে চাইছো তুমি? ভাল 
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করে বুঝিয়ে বল তো। একটা মুরগী কি আর একটা মুরগীর িছনে ছোটে 
কখনও ? 

ধৈষ ধর, মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলে, সব খোলসা করে বুঝিয়ে 
দিচ্ছি তোমাকে | তুমি একটা হাদা, ভালবাসার এমন গঢ় রহস্যের খোঁজ রাখ না" 
কিছ?! অবশ্য তোমাকে কি দোষ দেব, ক'জনই বা রাখে ? 

এই সময় রান্নি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে। 


. নয়শো সাইনিশতম রজনশী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


এরপর আগাকে মোটামুটি প্রকৃত ব্যাপারটা খুলে বললো সে। 

--আশা কার আর বেশি খুশটনাটি না শুনলেও আমাদের দুজনের 
সম্পকণ্টা অনুমান করতে পারছো? এবার বল, কী ভাবে আমি তাকে পেতে 
পারি, এবং এ ব্যাপারে তুমিই বা আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পার? তবে 
মনে রেখ, উপকারের প্রতিদান দিতে আমি কার্পণ্য করি না। 

আমি মনে মনে পুলকিত হলাম) ওঃ কি তোফা ! দুজনের যাকে পছন্দ 
তাকে আমি অধ্কশায়িনী করবো । দ:নিয়াতে অনেক রকম মাগীর দালাল?র 
কাহিনশ শুনেছি, কিন্তু এমন এমন অদ্ভুত দালালী এবং তার ইনামের কথ! 
[ি কেউ ভাবতেও পেরেছে ? 

বলতে কি, এর জন্যে নাদিন্ট কোনও আইনের বিধান নাই। স্বুতরাং ভয় 
কি, এগোনো যাক । গলা খাঁকারী দিয়ে আম বললাম একে, মনে হচ্ছে, 
ব্যাপারটা বড় গোলমেলে । যাই হোক, আম তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার 
চেষ্টা করছি। জানি না কতটা সফল হতে পারবো । 

মেয়েটি কাকুতি িনাত জানাতে থাকলো, শহধ একবারের তরে তার সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎ ঘাঁটয়ে দাও, তারপর আর তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। যা 
করার আমরাই ঠিক করে নেব। 

[ঠক আছে, স্ুদ্দরী, তাই হবে ৷ তবে একটা কথা, কাজীর বাড়িতেই কাজীর 
মেয়ে থাকবে । আমি আমার দপ্তরেই বসে থাকবো-_ তোমাদের মিলন ঘাঁটয়ে 
দেব। 

_বহ্‌ং আচ্ছা সদ্দারজশ। কিন্তু আমার মাথায় একটা ফিকির এসেছে, 
তুম মন দিয়ে শোন, তারপর বল কোনও ফাঁক আছে কিনা । 

এরপর মেয়েটি তার মতলবের কথা আমাকে শোনালো £ আজ সন্ধ্যায় 
আম খুব ঝলমলে সাজে সেজেগুজে কাজীর বাড়ির পাশের রোয়াকটায় বসে 
থাকবো । তুমি ঘাবে তোমার িপাই-সাল্মী সঙ্গে নিয়ে । আমার পোশাকে 
আতরের উগ্র গন্ধ থাকবে । তার ফলে অতি সহজেই আমার অবস্থিতি বুঝতে 
পারবে তুমি । তারপর আমার কাছে এসে বলবে, কে তুমি? এত রাতে, 
এখানে কেন ? 
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আমি অসহায় ভাব দেখিয়ে বলবো, আমার বাবা সুলতানের এক আমির । 
বাজারে কেনা-কাটা করতে বৌরয়েছিলাম, তাই ফিরতে একট: রাত হয়ে 
গয়েছিল। কিন্ত আমাদের প্রাসাদের সদর ফটকে তালা পড়ে গিয়েছে । আজ 
রাতের মতো সে প্রাসাদে আর ঢুকবার কোনও উপায় নাই । তাই হতাশ হয়ে 
ফিরে এসেছি । ভাবলাম, যাঁদ কোনও চেনা আপনজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 
পথে । কিন্ত নসঈব খারাপ, তেমন কারুরই সাক্ষাৎ পেলাম না। তাই 
কাজনর বাড়ৰর সামনে এসে বসে আছি । এ জায়গাটায় বোধহয় চোর ডাকাতরা 
আসতে সাহস করবে না। 

তখন তুমি বলবে, তোমার ভূল ধারণা মেয়ে। চোর ডাকাতরা এইসব 
জায়গাতেই বোঁশ ঘোরাফেরা করে । এই রাতে তোষ।কে এমনভাবে রাস্তায় 
রেখে তো যেতে পারি না আম । 

তখন আম বলবো, তাহলে আমাকে আপনার কোতোয়াল'তে নিয়ে চলুন, 
অথবা আপনার বাড়িতে, রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল সকালে ঘরে ফিরে যাবো । 

তাতে তুমি বলবে, সে হয় না, রাতের বেলা কোতোয়ালী চোর বদমাশে 
ভরে বায়, সেখানে তোমার মতো স্ন্দরী অভিজাত মেয়ের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি 
হতে পারে । এবং তা যদ হয়, তুমি আমর-কন্যা-_ আমার চাকরী যাবে । 
তার চেয়ে বরং এই কাজন সাহেবকে বলে কয়ে এ*র বাড়তেই রাতটা কাটাবার 
চেষ্টা দেখছি। 

তুমি যাঁদ কাজ সাহেবকে আমার বিপদের কথা বুঝিয়ে বল, তাঁন না 
করতে পারবেন না। আর একবার তাঁর হারেমে ঢুকতে পারলে আমি কাজ 
হাসিল করে নেব। 

মেয়েছির বাদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, ঠিক আছে, 
তাই হবে । যথাসময়ে আম কাজণর বাড়ীর সামনে দলবল ?নয়ে হাজির হবো । 

সন্ধ্যা গাঁড়য়ে বেশ রাত হয়ে গেল । আম আমার সপাইদের নিয়ে শহরে 

হল দিতে বেরুলাম । 

চলতে চলতে এক সময় কাজী-বাড়ির সামনে এসে দেখলাম একটি দামণ 
রেশমী বোরখা পরা মেয়ে রোয়াকের একপাশে বসে আছে । চিনতে অসুবিধা 
হলো না, এই-ই সেই মেয়ে। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি 
বাছা, এত রাতে এখানে কেন ? 

মেয়েটি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে জবাব দিল, আমার বাবা এখানকার সুলতানের 
আমির । কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে বোরিয়েছিলাম । ফিরতে বেশ রাত 
হয়ে গিয়েছিল । প্রাসাদের সামনে গিয়ে দেখি সদরে তালা পড়ে গেছে। 
মাথায় হাত দিয়ে বসলাম । তালা যখন একবার পড়েছে শত চেস্টা করেও আজ 
রাতে সে তালা কেউ খোলাতে পারবে না। পথে অন্য কোন চেনালোকের 
সঙ্গেও দেখা হলো না ধে, তাদের বাড়িতে গিয়ে রাতটা কাটাই, তাই এখানে 
এসে বসে আছি । 

আমি বললাম, কিন্তু এ শহর চোর বদমাশদের আন্ডা--বিশেষ করে রাতের; 
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বেলায় । তোমার গায়ে তো অনেক মূল/বান গহনা দেখাছ । ওরা একবার 
সম্ধান পেলে তোমাকে তো রেয়াত করবে না বাছা । 

--তা হলে আপনার বাড়তে নিয়ে চলুন আমাকে আজকের রাতের মতো । 
কাল সকালে উঠে চলে যাবো ? 

আমি আঁংকে উঠলাম, ওরে ব্যপ, তোমার মতো রূপসী মেয়েকে ঘরে নিয়ে 
গিয়ে তুললে আমাকে ঝাঁটাপেটা করবে যে। 

--তা হলে আপনার কোতোয়ালীতেই নিয়ে চলুন আমাকে । 

--না তাও হয় না। রাতের বেলায় ও জায়গাটা মাতাল আর চোর ডাকাতে 
ভিয়েযায়। ওখানে তোমার ইজ্জত রাখতে পারবো না! 

মেয়েটি হতাশ হয়ে করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো --তা হলে ? 

আম বললাম, দাঁড়াও দেখাঁছ, 'কি করা যায়। কাজী সাহেবকে একবার বলে 
দেখি, তিনি যদি রাজ হয়ে যান, তা হলে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে 
পারবে তুমি । 

কাজী সাহেব অতি সদাশয় মানুষ । সমস্ত শুনে তান তৎক্ষণাৎ 
বললেন, যাও মা, অন্দরে যাও । তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার 
মেয়ে আছে, তার সঙ্গে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে । 

মেয়েটি কাজীর হারেমে প্রবেশ করলো । আম ফিরে গেলাম আমার কাজে | 

পরাদন সকালে পায়ে পায়ে কাজণর বাড়তে এসে হাজির হলাম । উদ্দেশ্য 
মেয়োটর খবরাখবর নেওয়া । আমাকে দেখেই কাজী সাহেব তেলে-বেগুনে 
জঙলে উঠলেন, সব তোমার দোষ, তোমার জন্যেই এই সর্বনাশটা আমার 
ঘটলো । একটা চোরকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে গিয়োছিলে তুমি ! সে আমার যথা- 
সর্বস্ব ফাঁক করে নিয়ে গেছে। 

_বলেন কা, চুরি করে পালিয়েছে, কত টাকা ? 

কাজী ঝগকার দিয়ে উঠলেন, চুরি করে পালিয়েছে £ আহা নেকা, কিছুই 
যেন জান নাঃ দাঁড়াও, তোমায় আমি মজাটা দেখাচ্ছি । এখুনি জুলতানের 
কাছে তোমার নামে নালিশ ঠুকে দেব আমি । ওহো, হো, দশটি হাজার দিনার 
1নয়ে সে চম্পট দিয়েছে । 

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম 'কিছক্ষণ। এমনভাবে একটা মেয়ে 
আমাকে ধোঁকা দিতে পারে ভাবতেও পারানি। 

কাজীকে বিনীতভাবে বললাম, যা ঘটার তা ঘটবে বলেই ঘটে গেছে । যাই 
“হোক, আমার চোখে ধুলো 'দিয়ে সে পার পাবে না। 

কাজী বললেন, ওসব ছে'দো কথা আমি শুনতে চাই না। সুলতানের কাছে 
মামলা করবো তোমার নামে । চোরের সাক্ষী গঁটিকাটা! তোমার গর্দান 
যাবে। 

আমি করজোড়ে বললাম, মেহেরবানণ করে আমাকে 'তিনাদনের সময় দিন 
হুজুর ॥ তার মধ্যে মুলজিমকে হাজির করবো আমি । 

কাজগ মৌন হয়ে ভাবলেন ক্ষণকাল । তারপর বললেন, ঠিক আছে, তিন 
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'দনের সময় দিলাম তোমাকে । কিন্তু এঁ তিনদিনই । তারপর তিন পলকও 
দোর করবো না। স্থুলতানকে জানিয়ে দেব, মনে থাকে যেন। 

ঘরে ফিরে এসে মহা ভাবনায় পড়লাম । এত বড় শহরে কোথায় খু'জে 
পাব তাকে? সে যাদ পুরুষ-মানুষ হতো তা হলে না হয় কথা ছিল, একটা 
বঙ্জাত মেয়েমানূষকে খু'জে বের করবো 'ি করে? আইনের কোন বিধান 
নাই কোনও সিপাই-সান্ত্ী কারো হারেমে তল্লাশি চালাতে পারে । শ্ুতরাং 
এ তো অকুল দরিয়া সামনে ! 

পথে ঘাটে বৃথা খোঁজাখুশীজ করে কোনও ফয়দা হবে না নিশ্চিত জেনে 
ঘরে চিং হয়ে শুয়ে রইলাম তিনদিন । ভাবলাম মৃত্যু অনিবাধ । কিন্তু 
ক করা যাবে । নিজের বোকামণীর কুফল তো নিজেকেই ভোগ করতে হবে । 

সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল । আর ঘরে বসে থেকে বা পালিয়ে বোঁড়য়ে 
কোনও লাভ নাই । তাতে আরও খারাপ হবে আখেরে । তাই কাজর বাঁড়র 
দিকে রওনা হলাম ॥ মনে মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, কাজণর কাছে প্রাণ ভিক্ষা 
করে দেখবো, তিনি যাঁদ নিজগহণে এ যান্না আমাকে মাজনা করে দেন তবে 
প্রাণটা রক্ষা পাবে। 

কাজ সাহেবের বাঁড়তে ঢুকতে যাবো এমন সময় নারীকণ্ঠের ডাকে পিছন 
দফরে তাকালাম । 

তাজ্জব ব্যাপার! নিজের চোখকেই বি*বাস করতে ইচ্ছে করে না । যাকে 
আমি একান্তভাবে চাইছিলাম সেই মেয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছে আমার 
সামনে 2 | 

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল । যাক, প্রাণদণ্ডটা আর হবে না এ যারা । 
আসামগকে আল্লাহর আশীরবধাদে বিনা চেষ্টায় কব্জায় পেয়ে গেছি। এবার 
তাকে কাজীর হাতে তুলে দিলেই আমি দায়মনুন্ত হয়ে যাবো । 

আম ওর কাছে এঁগয়ে গিয়ে খুব মোলায়েম সুরে বললাম, তোমার! কি 
কাণ্ড বলতো, সকালবেলায় আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে তো? তানা, 
কাজ হাসিল করেই একেবারে কেটে পড়লে ? আমি তোমাকে তামাম শহরের 
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত খুজে বেড়াচ্ছি। আর তুমি দিব্য গা ঢাকা 
দিয়ে রয়েছ ? তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ তোমার জন্যে আমাকে ফসীর দাঁড়তে 
ঝুলতে হতো 2 

মেয়েটি একেবারে আমার মুখোমুখি এসে তো গা ঘেষে দাঁড়ালো । বেশ 
অনুভব করতে পারলাম, ওর ভূশীড়টা আমার ভূশীড়র সঙ্গে লেপটে গেছে । 
মুখে ওর দুবেধ্য দুষ্টমীর হাসি। ভুরু নাচিয়ে বললো, কাপ্তেন সাহেবের 
ভয় লেগেছে বুঝি ? যাই হোক ওসব কেচ্ছা আর শুনিয়ে লাভ নাই, সবই আম 
জাঁন। আমাকে সশরীরে ধরে কাজীর সামনে হাজির করার মেয়াদ ফ্যারয়ে 
গেছে, এবার তোমার ফাঁসী অবর্ধারত । কেউ তা রদ করতে পারতো না, কিন্তু 
আমি এখনও পার, মুইন সাহেব । 

আম ওকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম । সাঁতাই তো ও যদ নিজে থেকে 
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এসে আমার হাতে ধরা লা দিত তবে সারা জীবন ধরে তজ্লাশ করেও তো ধরতে 
পারতাম না আমি। আমি ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন একে দিয়ে 
ঝললাম, তোমার মতো এমন অপব মেয়ে আমি জীবনে দোখিনি। 

_আহা অমন উতলা হচ্ছো কেন! আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না] 
আমি তো কথা দিচ্ছি, কোনও আঁনত্ট তোমার হবে না। ছাড়, হাত ছাড়, চল 
আমার সঙ্গে চল । 

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললাম । অনাত 
দুরে একাঁট বাঁড়র ভিতরে প্রবেশ করলো সে। আমিও ঢুকলাম । 

একটি স্রসঙ্জত কক্ষ । এক ধারে পাশাপাঁশ দুটি সন্দুক॥ দহুটিরই 
ডালা খুলে ফেললো সে। আমি তো দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম । ও বললো, 
কণ দেখছো মুইন কাপ্তেন ? এই সব এক একটা হশীরে জহরতের গয়নার দাম 
কত জান ? ছয় হাজার নয়, ছন্রিশ হাজারের বোশ । তা আমার এই সিন্দুক 
দুটোয় কত টাকার হরে জহরত আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে ? 

আমি আমতা আমতা করে বাল, কী করে বলবো? এ সব ানয তো 
চোখে দেখান কখনও, দাম আন্দাজ করবো কী করে ? 

মেয়েটি বললো, এর মধ্যে যা দেখছো, ফেলে ছাঁড়য়েও এর দাম পাঁচ লাখ 
দনার হতে পারবে । আর জান, এগুলোর মালিক কিন্তু আম একা । কোনও 
ভাগখদার নাই । তা হলে এবার তোমার প্রতায় হচ্ছে কি কাজীর এ তুচ্ছ ছয় 
হাজার টাকার তে।ড়া চুরি করার জন্য আমি যাইনি সেখানে 2 

আমি কোনও রকমে বলতে পারি, তা তো বটেই, তা তো বটেই। এত যার 
ধন-দৌলত, সে কেন সামানা ছয় হাজার 'দিনারের তোড়া চুরি করবে ? 

_কাজণী যাই ভাবুক, তুম তো জান কাপ্তেন, কেন আমি তার বাসায় সে 
রাত কাটিয়েছিলাম ? 

-_-বিলক্ষণ জানি 2 কিন্তু কাজী সাহেবের টাকার তোড়াটা গেল কোথায় ? 

--অবশ্যই আমি সঙ্গে করে এনোছি । কেন এনেছি তারও কারণ আছে । 
তবে এটা তো ঠিক চুরি করার জন্য আনান। তাহলে শোনও আমার ফিকির। 

এ টাকাটা চুরি না করে আনলে আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। 
সে রাতের ব্যাপার সেখানেই ইতি হয়ে যেত। কিন্তু আমি তো তা চাইনি । 
আমার ভালবাসাকে আমি চিরকালের করে পেতে চাই । এবং সেই উদ্দেশ্যেই 
এই ফন্দী আঁটতে হয়েছিল আমাকে । 

আমি বুঝতে না পেরে বললাম, কিন্তু এতে তো ব্যাপারটা আরও জটিল 
আকার ধারণ করেছে! 

_-জট ভালভাবে না পাকালে তা কি ছাড়বার প্রয়োজন হয়? ওসব থাক, 
এবার আমার মতলব শোন £ র 

এখান থেকে সোজা তুমি কাজীর কাছে যাও । 

আমি শিউরে উঠলাম, একা 2 

ও হেসে বললো, হ্যা একা, ভয় নাই আমি পালিয়ে যাবো না। আর কাজী 
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তোমাকে শূলে চাপাতে পারবে না। 

কাজীর সামনে দাঁড়ালেই ক্রোধে সে ফেটে পড়ব! লোকটা ভীষণ কঞঙ্জুস । 
অতগুলো টাকা থোয়া গেছে, সে শোক সে ভুলতে পারছে না। তোষাকে 
বলবে, কোথায় সে আসামী ? কোথায় আমার তোড়া 2 জানি তুমি আনতে 
পারবে না। তবে এবার তোঘার রক্ষা নাই! এখান আম সুলতানের কাছে 
[নয়ে যাবো তোম্রাকে। 

তখন তুমি তার অনেক মহত্বের গুণগান করে বলবে, আম সারা শহর 
তোলপাড় করেছি আপনার তোড়াশুদ্ধ আসামীকে গে্তার করতে । কিন্তু 
না কোথাও সে নাই । আখ নারী-গুপ্তচরকে পাঠিয়ে অনসন্ধান করেছি 
শহরের সব বাড়ির অন্দরমহল । না সে কোথাও নাই । অবশেষে এই 
সন্দেহই আমার মনে মাথা চাড়া দিয়েছে । ওই মেয়েটি আপনার গৃহেরই 
কোনও গোপন স্হানে অবস্হান করছে । আগানিই ভেবে দেখুন হুজুর, 
আপনার গৃহের যা সুরক্ষা তাতে এখান থেকে কোনও মানুষ চোখে ধুলো দিয়ে 
পালাতে সক্ষগ্ হবে না। আপাঁন যাঁদ অনুমতি করেন তবে আম আমার 
দলবল 'দয়ে আপনার ধাঁড়িটা একবার তজ্লাণ করে দেখি । 

তোমার কথা শুনে কাজ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, কী এত ব্ড় কথা! 
আ।ঁম ন্যায়শীবচারের প্রাতমীতিৎ আমাকে তুমি সন্দেহ করছো ? 

তখন তুম আরও বোঁশ বিনীত ভাব দেখিয়ে বলবে, আমায় নর্বদা মার্জনা 
করবেন, হৃজুর । কিন্তু আমি কতব্যের দাস মাত্র । খানাতজ্লাশি আমাকে 
করতেই হবে । আম বলছি না, আপাঁন জেনেশুনে কিছ গোপন করতে 
চাইছেন আমার কাছে । এমন তো হতে পারে, এর মধ্যে আপনার গৃহের অন্য 
ব্যন্তির কারসাঁজ আছে । 

কাজ সাহেব চিংকার করে উঠবেন, বলবেন, বেশ কর, তজ্লাশি । কিন্তু 
ইয়াদ রেখো, আমার বাড়িতে যাঁদ কিছু না পাওয়া যায় আরও গুরুতর সাজা 
পাবে তুমি । 

তুম বলবে, আমি জান হুজুর, মৃত্যুই আমার একমাণ্র দণ্ড । তার আঁধক 
আর কন সাজা হতে পারে ? 

তখন তুমি ?সিপাইদের নিয়ে কাঁঞ্জর ঘরদোর তল্লাশ করতে করতে কিছ? না 
পেয়ে অবশেষে রম্গইঘরে পেশছবে । সবশেষে তুরুপের তাসটা ওল্টাবে। এ 
ঘরে একটা বিরাট জালা বসানো আছে । আগে তৈল রাখা হতো, এখন খালই 
পড়ে থাকে । ওটার মধ্যে হাত দিয়ে তম কতকগুলো সাজ-পোশাক টেনে 
তুলবে । দেখবে ওগুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে । ভয় নাই, কোনও 
নরহত্যা নয় । একটা কুকুর কেটে তার রক্তে মাখিয়ে একটা মোড়কে ভরে নে 
দন আমি কাজীর গৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম । কাজী সাহেবের মনে কোনও 
সন্দেহ জাগোঁন । কারণ তাকে বলা হয়েছিল, আম কেনাকাটা করতে বাজারে 
বোরিয়েছিলাম । তারপর আর বাড়ি ঢুকতে পারান ॥ 

এই সময় আমি বললাম, কিন্তু আমিও তো বুঝতে পারনি, এ মোড়কে 
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তুম খুন মাথানো কাপড়-চোপড় মুড়ে নিয়ে এসোছিলে ? 

মেয়েটি খিলাথখল করে হেসে বললো, তোমরা মাথা মোটা সেপাই । 
বরকন্দাজ মানুষ, এমন সম্ষপ বুদ্ধি থাকলে কোৎকা ঘুঁরয়ে বেড়াও 2 যাক, 
ওসব, এবার আমার মোক্ষম পশ্াচের কথাগুলো মন দিয়ে শোন । 

এঁ রন্তমাখা শোমজ, কাঁচুল, ইজের, বোরখা প্রভৃতি দেখে বুঝতে 
অসুবিধা হবে না, সেগুলো কোনও নারীর । 

এরপরে কাজির আকেল গুড়ুম হয়ে যাবে । হয়তো সে অজ্ঞান হয়েও 
অক্কা পেতে পারে । লোকটা যদ তখুনি মারা যায় তাহলে তো পোয়াবার । 
আর যাঁদ না মরে তবে তুমি বলবে, আপাঁন সাক্ষাৎ ন্যায়মার্ত আর 
আপনার ঘরে এই কাণ্ড ! এসব দেখলে স্থুলতান কী করবেন, আপনার 
কী হবেসে আম জানি না, হুজহর। কিন্তু আমার কর্তব্য তো আমাকে 
করতেই হবে । 

এরপর দেখবে কি হয় ? একট; আগে তোমার প্রাণ যায় যায় হয়েছিল, 
এবার তার প্রাণ তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে । 

এই সুযোগের স্ধবহার করে তুমি যাঁদ কঞ্জচস কাজি সাহেবের সমস্ত 
সত সম্পদও দাবী কর তাও সে 'দিতে বাধ্য হবে। 

আম আনন্দে লাফিয়ে উঠে শুধু বলতে পারলাম, সা-বা-স ! 

আমাকে দেখেই কাঁজ সাহেব গর্জে উঠলেন, হুম তাহলে খালি হাতে 
এসেছ দেখছি ! কোথায় সে আসামী ? আর কোথায়ই বা আমার ছয় হাজার 
দিনারের তোড়া ? 

কাজী সাহেবের তড়পানীতে মুহ্‌তের জন্য আমি ভড়কে গেলাম । মুখে 
কোনও কথা সরলো না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 
সারা কাইরো শহর আমি তোলপাড় করে ফেলেছি হুজুর ॥ মেয়েছেলে গুপ্ত- 
চর পাঠিয়োছি প্রত্যেক বাড়ির হারেমে । কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলোন! 
কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমার চৌকস িপাই-বাহিনীর চোখে ধুলো? 
দিয়ে পালিয়ে থাকবে এমন আসামী তো জাঁবনে দেখান? তবে সে গেল 
কোথায় ? 

কাজণ বললো, ওসব ছে"দো কথায় আমি ভুলবো না মুইন। যে-কোনও 
কারণেই হোক, তুমি খন তাকে বামাল শহদ্ধ হাজির করতে পারলে না, তখন 
তার ফল তোমাকে পেতেই হবে ॥ ফাঁসীর দাঁড় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে? . 

আম বললাম, মরতে আমি ভয় পাই না হুজুর। তবে তদন্ত আমাকে 
শেষ করতে দিন আগে । 

--তদন্ত ? কাজ প্রশ্ন করে, আবার কিসের তদন্ত 8 

--আমার গ:স্তাকী মাফ করবেন হুজুর, আমার সন্দেহ হচ্ছে মুলজিম 
আপনার গৃহেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে। 

কাজি ক্লোধে ফেটে পড়লেন, কা 2 এত বড় কথা ? আমি সুলতানের কাজণ, 
ন্যায় বিচার আমার ধর্মকর্ম, আর কিনা তুমি বলতে চাইছো, আমি তাকে- 
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বাড়তে লুকিয়ে রেখে তোমার ঘাড়ে মিথ্যে আভযোগ চাপিয়োছি 2 

আমি জিভ কেটে বললাম, না, হুজুর অতবড় স্পধণ আমার হতে পারে' 
না। আমার সন্দেহ, আপনার গৃহের অন্য কোনও ব্যস্ত আপনাকে চাপিয়ে 
মেয়োটকে ল:কিয়ে রেখেছে কোথাও । আমাকে একবার তজ্লাশি করতে 
অনুমতি দিন আপনি । 

কাঁজ বললেন, এভাবে আর কতটুকু কালক্ষয় করতে পারবে কাণ্তেন 2 
বেশ, কর তল্লাশি । কিন্তু মনে রেখ, আমার বাড়তে ঘাঁদ কিছ: না পাওয়া 
যায়, তবে তোমার সাজা আরও কঠিন হবে । 

আমি হেসে বললাম, মৃত্যুর বড় সাজা আর কা হতে পারে হৃজুর। 
আমি তার জন্যে মাথা বাড়িয়েই বসে আছি । কিন্তু তাই বলে তো কতব্যে 
অবহেলা করতে পার না! 

এই বলে সিপাইদের সত্গে নিয়ে কাঁজর বাড়ির অন্দরমহলে ঢ্‌কে পড়লাম 
আমি। - 

বাড়ির প্রাতিটি ঘর তন্নতন্ন করে অনসন্ধান করলাম । কিন্তু কিছুই 
পেলাম না। 

কাঁজ সাহেব ব্রমশঃই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হতে থাকলেন । অবশেষে রন্জইঘরে 
এসে দাঁড়ালাম আমরা । আমার সিপাইরা হাঁড়ি পাতিল উল্টে পাল্টে দেখতে 
থাকলো। আমি কিন্তু তখন বড় জালাটার মধ্যে উশক মেরে দেখার চেষ্টা 
করছি। কাজি সাহেব বিদ্রুপ করে বললেন, আরে হাত ঢ:কিয়েই দেখ না, 
পাইলেও পাইতে পার অমৃল্য রতন ! ওটা আজ কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে 
আছে এঘরে । সেই থেকে ওটা ইদুর আরশোলাদের দুগ“ হয়ে উঠেছে। 

আমি সতিঃসাঁতিই হাত ঢুকিয়ে টেনে তুললাম এক পোঁটলা রন্তমাথা সাজ- 
পোশাক । সায়া, শেমিজ, কাঁঠুলি, ইজের, বোরখা ইত্যাদি । অর্থাৎ যা যা একটি 
মেয়ের অঙ্গে থাকতে পারে সব। 

কাজি সাহেব দুহাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে বসে পড়লেন । তারপর 
অস্ফুট আওয়াজ তৃলে মেঝের ওপর ঢলে পড়লেন। 

তাঁকে ধরাধার করে শোবার ঘরে নিয়ে গেল আমার সিপাইরা । শুইয়ে 
শদল পালঙ্কে । 

বেশ কিছ-ক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে এল । চোখ মেলেই তিনি আমার 
দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমার একটা কথা রাখবে ভাই ? 

আমি সাঁবনয়ে বললাম, আজ্ঞা করুন হুজুর । 

-বিমবাস কর, প্রকৃত ঘটনা কী আমি জানিনা । তবে এভাবে নিজের 
দোষ-ক্ষালন করতে যাওয়া বাতুলতা মাত । এখবর যদি একবার বাইরে রাষ্ট্র 
হয়ে পড়ে তবে আত্মহত্যা করে মরা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। 
মরতে আমিও ভয় পাই না ভাই, তবে কি জান, সারাটা জীবন উচ্চ সম্মানের 
আসনে বসেছিলাম আমি । দেশবাসী আমাকে ন্যায় এবং স্ুবিচারের প্রতগক 
বলে মনে করে। তারা তো ভাবতে পারে না, আমার দ্বারা কোনও সামানাতম 
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অপরাধও হতে পারে । সেই বিশ্বাস শ্রদ্ধা সম্মান ভন্তি সব নিমেষে ধূলিসাৎ 
হয়ে ধাবে। তার বদলে ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান অসম্মানের জুতোর মালা পরতে 
হবে গলায় । না, না, সে আম সইতে পারবো না। তার আগে এ জীবন 
শেষ করে দেব আমি নিজের হাতে । 

আমি আনত মস্তকে বললাম, এক্ষেত্রে আমাকে ক করতে বলেন হজুরণ 

কাঁজ সাহেব হাউ মাউ করে কে"দে ফেললেন, তুমি আমার ইত্জত বাঁচাও 
ভাই। তোমার হাতেই আমার বাচা মরা নিভ'র করছে । আমার যা কিছু 
সাত অর্থ আছে সব তোমাকে দিক্ছি, নিয়ে যাও, শুধু তার বদলে এই খবরটা 
ঘেন চিরকালের ঘতো চাপা পড়ে যায়। 

আঁম বললাম, ঠিক আছে -তাই হবে হুজুর । 

এরপর অর শোকেই হোক আর আতঙ্কেই হোক, তিন রান পযন্তি 
কাজ সাহেব টিকে থাকলেন না। 

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাপক নিয়ে এ মেয়োট নীলের উপকূলে এক 
প্রাসাদে গিয়ে উঠেছে । 

কাপ্তেন মুইন তার কাহিনী শেষ করলে দ্বিতীর কাগ্তেন উঠে দাঁড়য়ে 
কুর্নিশ জানিয়ে বললো, শাহেনশাহ মহানূভব, এরপর আমি আমার জীবনের 
বাস্তব আভিক্তার কাহনী শোনাচ্ছি, জাঁহাপনাকে 2 


ঞ চি ্ ৬ এ 
লসেকেনাবুে + টিকে ৯৭) 


'দ্বতীয় কাপ্তেন বলতে শুরু করে £ 

জাঁহাপনা, আমার চাচার মেয়ের নঙ্গে আমার শাদীর প্রস্তাব হলো । 
তাতে সে সম্মাত দিয়োছিল 'তনাঁটি শতে। 

- তোমার সঙ্গে শাদী আমার হতে পারে, কিন্তু সারাটা জীবন তিনাঁট 
শর্ত মেনে চলতে হবে তোমাকে 8 

আম জানতে চাইলাম, কী শর্ত? 

এক, জীবনে কখনও তুমি চরস খেতে পারবে না। দুই, কখনও তরমুজ 
ছোঁবে না, আর তিন, কখনও কোনও চেয়ারে বসবে না। 

আম বললাম এ বড় বিদঘুটে শর্ত। যাই হোক, আমি রাজি । 

ব্যস, তারপর যথানয়মে ধুমধাম করে আমাদের দুজনের শাদী হয়ে গেল । 

এরপর অনেককাল কেটে গেছে । তার ভালোবাসায় আমার জীবন ভরে 
উঠেছে । কিন্তু মাঝে-মাঝেই বাবর এ শর্তের কথাগুলো আমাকে হনন করতে 
থাকে। কেন সে আমাকে চরস আর তরমহজ খেতে বারণ করেছে, এবং ক 
কারণেই বা চেয়ারে বসতে দিতে চায় নাসে ? 
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অনেকবার কথার ছলে তার কাছ থেকে এবং প্রক্কত কারণ-_জানার চেষ্টা 
করেছি । কলন্তু প্রাতিবারই সে আমাকে থামিয়ে দয়ে বলেছে, ওসব কথায় 
তামার ক দরকার 2 শর্ত করেছ, শর্ত রাখবে । 

এরপর চুপসে যাওয়া ছড়া আমার আর কি করারই বা থাকে । কিন্তু 
একদিন আর ধৈযধ' রাখতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, ওসব 
শত'ফত“ গুলি মারবো আমি । 

সেইদিনই দোকানে গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম । একটা 
পাকা দেখে তরমুজ আনিয়ে গোটা তরমহজটা গোগ্রাসে খেয়ে পেউটা জয়ঢাক 
বানালাম । তারপর দোকানীকে বললাম, এক ছিলিম সাজ তো ভাই। 

চরসের গোলাপী নেশাটা বেশ জমে উঠলো । আমার প্রাণটা ফ:রফংরে 
হাওয়ায় ডালিমগাছের ডালে বসে শিস দিয়ে উঠলো বহকাল পরে ॥ 

ঘরে ফিরে অ।সতেই আজব ব্যাপার ঘটে গেল মুহূর্তে । আমার শাদী 
করা বাধ বোরখার নাকাব মুখে ঢেকে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো ॥ ্ 

», __তুমি একটা কুত্তার বাচ্চা, ধার জবানের ঠিক থাকে নাসে আবার মানুষ 
নাক! কি দরকার ছিল কসম খেয়ে শত করার 2 শত" করে শাদীই যখন 
করেছিলে আজ তা ভাগ্গলে কোন: আকেলে ? চল, এক্ষুণি কাজির কাছে চল । 
আমি আর তোমার ঘর করবো না, তালাক চাই । 

আমার মেজাজটা তখনও বেশ শারফ ছিল, 1বাবকে শান্ত করার জন্য 
[মিথ্যে করেই বলালাম, কেন বাজে বকছো, বাওবা, আম তো শতের খেলাপ 
কারান । 

_মিথ্যে কথা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো সে, এই তো দেখছি নেশায় বেশ কথা 
জড়িয়ে আসছে তোমার । আর তরমুজ তুমি যে খেয়েছ তা তোমার কাপড়- 
চোপড়ে রূসের দাগ দেখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে । পিছনে নজর করে দেখ, 
তোমার কুর্তার ঝুলটা কেন কুণ্চকে রয়েছে । অমনটা তো চেয়ারে বলেই হতে 

রে! 

নেশার ঘোরে তব আমি স্বীকার করলাম না বাবির আভিযোগ ॥। বললাম, 
ভুল-_সব ভূল ধারণা তোমার । টু 

এবার বাব তেলে-বেগুনে জলে উঠলো, কী আমি মিথ্যে বলছি 2 ঠিক 
আছে চল, কাঁজর কাছে যাই । এখান ফয়সলা হয়ে যাবে । মোটকথা তেমার 
মতো বাজে বেজম্ঘা লোকের সঙ্গে আমি আর ঘর করবো না। 

কাজি সাহেব [বিশেষ সদাশয় স্থাবিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যান্ত । সব শুনেটুনে তিনি 
আমার 'বাবকে নানা য্যান্ত 'দিয়ে বোঝাতে লাগলেন, স্বামীর ঘর হট করে 
ছাড়বো বললেই 'কি ছাড়া যায় ! 

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। সমানে সে কাঁজর সঙ্গে তর্ক করে যেতে 
লাগলো । তার এক কথা, কেন আমি আমার কথার খেলাপ করেছি । 

অবশেষে আমার 'বাবি কাঁজিকে বললো, আপানি যাঁদ আমার তিনটি প্রশ্নের 
সদহত্তর দিতে পারেন তবে আপনার উপদেশ আম মেনে নিতে পারি। 
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কাজি সাহেব বললেন, বেশ বল, ক তোমার প্র্ন ? 

আমার বিবি বললেন, প্রথমে থাকে হাড়ের মতো দড়, পরে হয় শন্ত পেশ 
তারপর একেবারেই থলথলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে ঘায়। কেন? এবং কি 
কারণে 2 

বড় অদ্ভূত প্রন ৷ কাজ সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন । অনেক ভেবে- 
চিন্তেও কোনও জবাব দিতে পারলেন না তখন । বললেন, সারাদনে অনেক 
জা্উল মামলা চালিয়োছি। এখন তোমার এ প্রম্নের জবাব আম দিতে পারছি 
না, ভাল মানুষের মেয়ে ॥ তবে কাল সকালে আদালত বসার পরেও এর জবাব 
তুঁমি পেয়ে যাবে । 

সোঁদনের মতো আদালতের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে গেলেন কাজ । 
প্র“ন তিনটি নিয়ে সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকলেন মনে মনে । কিন্তু 
িছ-তেই সুরাহা করতে পারলেন না। 

"খেতে বসে ভাল করে খেতেও পারলেন না তিনি । কাজির কিশোর কনা! 
বাবার চিন্তান্বিত মুখ দেখে কাছে এগিয়ে এসে বললো, তোমাকে আজ ভাষণ 
চিন্তিত দেখাছ, আব্বাজান ! কণ হয়েছে? 

মেয়েকে আদর করে কাজি সাহেব বললেন, সে বড় কঠিন প্রশন মা, কিছুতেই 
উত্তর খুজে পাচ্ছি না। 

--কী প্রশ্ন আব্বাজান, বলই না আমাকে । দেখি তার জবাব দেওয়া 
যায় কিনা । 

তখন কাঁজ সাহেব আগাগোড়া সমম্ত খুলে বললেন মেয়ের কাছে । মেয়ে 
সব শুনে হাসতে হাসতে বললো, এইজন্য তুমি এত দুভবনা করছো 2 এতো 
পানির মতো পাঁরজ্কার। পুরুষদের পনের থেকে পশ্মন্রিশ বছর বয়স পধণ্তি 
পুরুষাঙ্গ হাড়ের মতো কঠিন থাকে । তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীষের 
তেজে ভাটা আসতে থাকে । পয়নিশ থেকে ষাট অবাধ আর হাড়ের মতো শল্ত 
হতে পারে না, মাংসপেশদর মতো মনে হয়। এবং ষাটের পর একেবারেই 
থলথলে মাংস'পিপ্ড হয়ে যায় । 

এটুকু মেয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যান কাজি । 

পরাদন আদালতে এসে আমার বাবর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন কাজখ 
সাহেব । 

কাজি সাহেবের জবাবে তুষ্ট হয়ে আমার বিবিজান সে যান আমার গুনাহ 
মাফ করে 'দিয়ে ঘরে টেনে নিয়ে এসেছিল । 

ছিতীয় কাপ্তেনের কাহিন শেষ হলো। এবার অন্য এক' কাণ্তেনের' 
পালা । 
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ততপয় কাগ্তেন বলতে শুরু করে £ 

তা হলে শুনুন জাঁহাপনা, গজ্পটা আমার মা-র কাছে শোনা । 

এক সময় এক লবণ হৃদের তরে এক ধীবর-দম্পাঁত বাস করতো । মোটা- 
মুটিভাবে তাদের কোনও অভাব ছিল না। স্বামী রোজ সকালে জাল চুপাঁড়ি 
1নয়ে হুদের তারে মাছ ধরতে যায় । সারাদিনে সে বৌশ মাছ ধরার চেঞ্টা করে 
না। যতট.কু প্রয়োজন তার বেশি কিছুতেই না। ওতে ওদের বেশ ভালভাবেই 
[দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অসময়ের জন্য সণয় হচ্ছিল না কিছ। অবশ্য তা 
ওরা চায়ও না কখনও । 

একদিন জেলের অন্নখ হলো । জেলেনী বললো, থরে খানাপিনা বাড়ন্ত । 
মাছ না ধরলে তো খাবার জুটবে না গো! 

জেলে বলে, কিন্তু আমি সেরে না উঠলে মাছ কী করে ধরবো ? 

জেলে-বৌ বললো, এক কাজ কর, আমি জাল আর চুপ়ি মাথায় নিচ্ছি। 
তুমি আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে হদের ধারে চল তো । শুধু জাল ফেলার 
পা্যাচটা আমাকে হাতে ধরে দএকবার শিখিয়ে দেবে, দেখবে আমিই মাছ ধরতে 
পারবো । 

জেলে বললো, ধন্যৎ তাও কি হয়? তাছাড়া তোমার মতো রূপসণ মেয়ে 
ঘাটে গিয়ে জাল ফেললে হাজার লোক হাঁ করে দাঁড়য়ে পড়বে না? 

জেলে-বৌ হেসে বলে, ওগো ভয় নাই, ওগো ভয় নাই, তোমার বৌ হাত 
ছাড়া হয়ে যাবে না। তা এক কাজ করা যাক, এঁ যে স্ুলতানঘাট--যার পাশে 
স্থলতানের প্রাসাদ গো, চল এঁ ঘাটে যাই । ওখানে উটকো লোকের ঝামেলা 
নাই । কেউ নজর দেবে না তোমার সুন্দরী 'বাবির দিকে । 

সুলতান জানলার পাশে বসে হুদের মনোহর শোভা দেখাছল । হঠাৎ তার 
নজর পড়লো জেলে-বৌয়ের দিকে । আহা, কী খাসা রূপ! এমন মেয়ে 
জেলের ঘরে শুকিয়ে মরছে ! 

জেলে-বৌয়ের জলন্ত যৌবনের লেলিহান শিখা স্থলতানের বুকে আগুন 
ধারয়ে দেয় । নিজেকে আর কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না সে। উাঁজরকে 
ডেকে বলে, দেখ উঁজর, এ জেলেটার বাবর কি রূপ আর যৌবন ! আম তো 
1কছ্‌তেই আর ঠিক থাকতে পারাছ না। জেলেটাকে খুন করে মেয়েটাকে 
এক্ষহৃণ আমার সামনে হাজির কর । 

উাঁজর বিচক্ষণ ব্যন্তি, একটু ভেবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, সে 
কাজটা ফি ভাল হবে, ধর্মাবতার 2 আপান ন্যায়ধমের ধ্বজা ধরে প্রজা পালন 
করছেন। বিনা অপরাধে একটা লোককে খুন করলে প্রজাদের মনে বিষক্রিয়া 
ঘটবে না? তারা ভাবতে পারে এ রাজ্যে জীবনে বে'চে থাকার কোনও 'স্থিরতা 
নাই। সুলতানের খেয়ালে যে-কোনও মানুষের যেকোনও সময় জান চলে 
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যেতে পারে । আপনার সম্পকে তারা একবার অনাস্থার কথা চিন্তা করলে 
দেশের শান্তি বজায় রাখা শস্ত হবে। 

স্থলতান বললো, তুমি যথার্থই বলেছ উাঁজর । বিনা দোষে কাউকে প্রাণদণ্ড 
দিলে প্রজাদের মনে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে । কিন্তু এ জেলে-বৌটাকে যে 
আমার চাই-ই । ওকে দেখা মান্র আমার রক্তে তুফান শুরু হয়ে গেছে । 

উঁজর বললো, সে আর এমন বেশি কি কথা জাঁহাপনা ! আমি সব বাবস্থা 
করে 'দিচ্ছি। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না, সে পথ আমার জানা আছে 
ঢের । 

তখনি উীঁজর সিপাই পাঠিয়ে দিল জেলের কাছে, যাও লোকটাকে এখানে 
হাঁজর কর। 
_. দুরু দুরু কম্পিত বুকে জেলে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ালে উাঁজর 
বললো, তোমাকে তিনাদন সময় দেওয়া হচ্ছে। এই তিনাদনের মধ্যে ওই 
দরবারের মেঝেটা একখানা মাত্র গালিচা 'দিয়ে মুড়ে দিতে হবে তোমাকে । কোনও 
রকম জোড়াতাঁল দেওয়া চলবে না। তাযাঁদনা পার তোমার গদ্ণন যাবে। 
এই স্থলতানের হুকুম । 

জেলে বিনীতভাবে বলে, আমি জেলের পো, মাছ ধরে খাই ॥ মাছের 
ব্যাপারে আদেশ করুন, আমি সাধ্যমতো তামিল করবো । কিন্তু তাঁতীর কাজ 
আমার ঘ্বারা হবে কী করে? আস্ত একখানা গালিচা চোখেই দেখান জীবন 
ভোর। তা আবার বানাবো আম! এ অসম্ভব কাজ আমার ঘাড়ে চাপাবেন 
না হহজব্র। 

উাঁজর ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর, মেলা বকো না। যা হুকুম হয়েছে তা 
তোমাকে করতে হবে । সে কাজ তুমি জান কি জান না, সে সব আমার জানার 
দরকার নাই । এই ধর চীঁন্তনামা, টিপসই দাও একটা । 

__জী টিপসই চান, একটা কেন হাজারটা দিচ্ছি কিন্তু এ গালিচা-ফ।লিচা 
বানানো আমার কর্ম নয় । 

উাঁজর বললো, তোমার এসব ফালতু কথা শোনার সময় নাই আমার। ধর 
টপ ছাপ দাও এখানে । 

দলিলে টিপসই দিয়ে ঘরে ফিরে এল জেলে । স্বামীকে বিষণ্ণ দেখে 
কাছে এগয়ে এসে বোটা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো গো, সুলতান কেন তলব 
করোছলেন তোমাকে ? 

জেলে বলো, কী কার বলতো 'বাবজান ঃ আম জেলের ছেলে, মাছ বই 
অন্য কিছ? জানি না। আমাকে বানিয়ে দিতে হবে একখানা এমন গালিচা যা 
দিয়ে আগাগোড়া সুলতানের দরবারের মেঝে মোড়া হয়ে যাবে । জোড়াতালি 
চলবে না; ছোটবড় হলে হবে না; একেবারে মাপে মাপে চাই। নানা, 
বিবিজান এ অসম্ভব কাজ তো আর আমাদের দ্বারা হবে না। সুতরাং নিঘাৎ 
আমার গদনি যাবে । চল, আর দেরি না করে আজ রাতেই আমরা এ দেশ ছেড়ে 
পালিয়ে অন্য কোনও দেশে চলে যাই । 
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জৈলে-বৌ স্বামণকে শান্ত করার চেম্টা করে বললো, এই সামানা কাজের ভয়ে 
তুমি দেশত্যাগ হবে? কোনও ভয় ভাবনার কারণ নাই । তুমি খেয়ে-দেয়ে 
নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, যা করার যথাসময়ে করে আমি সামাল দেব । 

জেলের পো বলে, কিন্তু এই অসম্ভব কাজ তুমি করবে কি করে ? 

বোটা বলে, আমাদের বাঁড়র পিছনে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, তার নিচে 
দাঁড়য়ে আজ জানাবে, “ও বটবৃক্ষ, তোমার বন্ধ আজ বিশেষ [বিপদে পড়েছে । 
সুলতানের হৃকুম হয়েছে তার দরবার-মহলটা একটা মার গালিচায় ঢেকে দিতে 
হবে। তুমি ছাড়া এ কাজ তো উদ্ধার হবে না, বৃক্ষ বাবা! তখন দেখবে সে 
তোমাকে একটা সুতোর গুল দেবে । সেই গুলিটা জেবে ভরে তুমি উজিরের 
কাছে গিয়ে বলবে, আমাকে একটা লোহার গজাল দিন । গজালটা তুমি ঘরের 
চারপাশে ঘোরাতে থাকবে । ব্যস আর কিছ করতে হবে না, দেখবে সুন্দর 
একখানা ঘরজোড়া গালিচা তৈরাঁ হয়ে যাবে । 

[তনাদন পরে চারাদনের দিন ভোরবেলায় জেলে এ বুড়ো বটগাছের তলায় 
এসে দাঁড়ায় । দুহাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়, ওগো বক্ষপাতি, আজ বড় 
বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি । সুলতানের হুকুম তার দরবারের আগা- 
গোড়া মেঝে একখানা মান্র গালিচায় ঢেকে দিতে হবে । এই অসম্ভব কাজ করে 
দিতে না পারলে আমার গদনি যাবে । তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও বৃক্ষবাবা ! 

একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল । জেলে তাকিয়ে দেখলো তার পায়ের কাছে 
এসে পড়েছে একটা স্থতের গুলি 

গুলিটা কামিজের জেবে ভরে সে সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো । 
উাঁজর বললো, এই যে জেলের পো, এসেছ দেখাঁছ। তা তোমার চুন্তি কেমন 
করে রক্ষা করবে 2? তা না হলে এখান তোমার গদনি যাবে। 

জেলে বলে, আমার ওয়াদা আমি পুরণ করবো । তার আগে আমাকে একটা 
বড় লোহার গজাল এনে দিন। 

উজির প্রশ্ন করে, গজাল দিয়ে কি করবে ? 

--এই সুতোর গুলি দিয়ে আম গালিচা বুনে দেব এখনই | 

উঁজর সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, 
জাহাপনা । এত বড় দরবারের মেঝে ঢাকার জন্য একটা সুতোর গুলি জেবে 
ভরে এনেছে। 

সুলতান বললো, ঠিক আছে, ওকে একটা গজাল এনে দাও, দেখা যাক কী 
করে। 

সঙ্গে সঞ্চে গজাল এসে গেল। জেলে ওটাকে ঘরের একপাশে পুতে 
সুতোর প্রান্তটা বে*ধে দিয়ে গুলিটাকে ঘরের চারপাশে ঘোরাতে থাকলো । 

উাঁজর ততক্ষণে জজ্লাদকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্লীড়া হাতে এসে দাঁড়াতে । 

শাঁণত অস্ম কাঁধে করে ঘাতক এসে দাঁড়ালো ঈরবারের ছ্বারদেশে ৷ উীজরের 
ইশারা পাওয়া মা সে জেলেকে ছিথপ্ডিত করে ফেলবে । সেইভাবে সে প্রস্তুত 


হতে লাগলো । 
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কিছুক্ষণের মধ্যে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে একখানা ঘরজোড়া সুন্দর 
গালিচা বানিয়ে ফেললো জেলে । উজরের মুখ চ্‌ন হয়ে গেল । জেলে বললো, 
দেখুন হুজুর, গালিচাটা পছন্দসই হয়েছে কিনা ? 

উজির বললো, তা হরেছে। কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। 
সুলতানের হুকুম । আজ থেকে ঠিক আটাদন বাদে এই দরবারে হাজির হত 
হবে তোমাকে । সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে একটি আটদিনের শী ॥ সে বাচ্চা 
অনর্গল গুলতাস্পির গল্প শোনাতে পারবে সলতানকে । 

জেলে বললো, এমন গাঁজাখুরি কথা শুনেছে নাকি কেউ কখনও, মান 
আটাদনের কোনও মানব-ীশশহর মুখে কথা ফোটে £ 

_-ওসব অজুহাত শুনতে চাই নাআমি। যেমন করে পার সংগ্রহ করে 
আনতে হবে সেই শিশুকে । এই ধর চুক্তিপত্র, একটা টিপ ছাপ দাও। 

জেলে বললো, একটা কেন হাজারটা টিপসই আম দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু 
আটদিন কেন, আমার জিন্দগীঁভর চেষ্টা করলেও অমন আজব বস্তু আম 
জোগাড় করতে পারবো না, হুজুর | 

-আঃ অবাধ্য হয়ো না । ভুলে যেও না এ হদ্কুম স্বয়ং সূলতানের | যথা- 
সময়ে তামিল করতে না পারলে তোমার গর্দান ঘাবে । 

প্রায় কাদতে কাদতে ঘরে ফিরে আসে জেলে । উৎকাণ্ঠত হয়ে কাছে আসে, 
কি গো, গালিচা বুনে দিতে পারলে ? 

--না না, সে কাজ আঁত চমৎকার ভাবেই হয়ে গেছে । কিন্তু এক নতুন 
ফরমাস হয়েছে । আটাদনের একটা কচি বাচ্চাকে যোগাড় করতে হবে-ষে 
অনর্গল গুলতাপ্পির গল্প শোনাতে পারবে সূলতানকে । তা-না হলে আমার 
গদ্দান যাবে । এবার আর বাঁচবার কোনই উপায় নাই বািবজান। চল অমরা 
দেশত্যাগ করে পালিয়ে যাই আজই রাতে । 

রারি প্রভাত হয়ে এল | শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল । 


নয়শো একচজিলশতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


জেলে-বৌ বললো, সুলতানের শয়তানীর আর শেষ নাই, দেখাঁছ । নচ্ছারটার 
নজর পড়েছে আমার দিকে । কোনও এবটা ছলছহতোয় তোমাকে মেরে ফেলে 
আমাকে হারেমে তোলার সাধ হয়েছে মুখপোড়ার । ঠিক আছে, তুমি কোনও 
চিন্তা করো না, ওর সাধ আম মিটিয়ে 'াচ্ছ। এখন তুম বিশ্রাম করগে, 
আটাদন বাদে যথাসময়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব । 

নয়দনের দিন সকালে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে জেলে-বৌ এ বটবৃক্ষের নিচে 
এসে দাঁড়ালো । 

-_ও বাবা বটবৃক্ষ, তোমার দয়াতে একবার আমার স্বামীর জীবন রক্ষা 
হয়েছে, সেজন্য তোমাকে শতকোটি সালাম জানাই । কিন্তু আবার এক নতুন 
বিপদ এসেছে । সৃলতান হুকুম করেছে একটা আটদিনের বাচ্চাকে নিয়ে যেতে 
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হবে তার সামনে । সে বাচ্চা অনর্গল গ্‌লগস্প শোনাতে পারবে সুলতনকে । 
সুলতানের এই অসম্ভব বায়না ঘি মেটাতে না পারে তবে আমার স্বামীর গদণন 
যাবে । আপনি আনাদের পাঁরবারের হিতৈষা বন্ধু, আপনার সাহায্য না পেলে 
এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না। 

সঙ্গে সত্গে শোঁশো আওয়াজ করে একটা দমকা হাওয়। বয়ে গেল। এবং 
পরক্ষণেই ওরা দেখতে পেল একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু ও"য়া ও"য়া করে কাঁদছে 
পায়ের কাছে। 

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে ঘরে ফিরে এল ওরা । জেলে হতাশ হয়ে বললো, 
[কত বাবজান, এ বাচ্চা তো শুধু কাঁদতেই জানে, কথা বলবে কী করে 

জেলে-বোৌ বলে, তোমার কোন ভাবনা নাই গো, দেখো ঠিক সময়ে এর মুখে 
১থ ফুটবে ! 

ছেনেটাকে কোলে করে জেলে সুলতানের দরবারে আসে । উাঞ্জর বলে, 
এনেছ ? কই দেখি? এই বাচ্চা' কথা বলে ? 

এই বলে সে শিশ্টর গাল টিপে দিয়ে বলে, তোমার নাম কি খোকা 

বাচ্চাটা কিন্তু উা্জরের প্রশ্নের জবাব দেয় না, শুধু ও'য়া ও*য়া করে কেদে 
ওঠে। 

উাঁজর বলে, এ তো দেখাছি এর মুখে এখনও বোল ফোটেশি, সুলতানকে 
গুলগপ্প শোনাবে কী করে এ? 

জেলে রাগতভাবে বলে, ও দিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নাই 
হুজুর, আপাঁন আমাদের বসার বাবস্থা করে দিন। 

উাঁজরের নিদেশে সেখানে একখানা নরম গদখর বড় িভান এনে বসানো 
হলো । ছেলেটাকে কোলে করে জেলে বসে পড়লো তার ওপর । 

সুলতান তখন তাঁর পাশবচর আমির ওমরাহ এবং শহরের গণ্যমান্যদের 
উপাস্থিত হতে ফরমান দিলো ॥ এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উপ্পাস্থত হয়ে 
যে যার যথাযোগা আসন গ্রহণ করে বসলো ॥। সুলতান ছেলেকে উদ্দেশ্য করে 
বললো, এই কি তোমার সেই বাচ্চা, যে আমাকে গুলগণ্প শোনাবে 2 

ছেলে সাঁবনয়ে বললো, জী হা, জাহাপনা 2 

সত্যে সঙ্গে সারা দরবারমহলে কৌতূহলের স্তব্ধতা নেমে এল । জেলের 
কোলে বাচ্চা হঠাৎ কথা বলে উঠলো, সুলতান মহানুভব ! 

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সকলে । একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু সুলতানকে 
যথাযোগ্য আভনন্দন জানালো ? 

সুলতান বললো, ওহে গুণধর, আম তোমার কাছে কিছু গুলতাপ্পর গল্প 
শুনতে বাসনা কার ! 

সকলে তাজ্জব হয়ে শুনতে লাগলো, ছেলেটি বলছে $ কোনও এক সময়ে-_. 
তখন সবে আম প্রথম যৌবনে পা 'দিয়োছি-_একদিন শহরের বাইরে ফাঁকা 
মাঠের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দিপ্রহরের প্রচণ্ড দাবদাহে প্রায় দগ্ধ হয়ে 
পড়োছলাম। মনে বাসনা হলো একটা রসালো তরমুজ উদরস্থ কাঁর। 
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একট;ক্ষণের মধ্যে সংগ্রহও করলাম একটা বেশ বড়সড় গোছের পাকা তরমুজ 1 
দুভাগ করার জন্য ছুরি বাঁসয়ে দিলাম, কিম্তু জাঁহাপনা কী বলবো, তরম:জটা 
কেটে দেখি তার মধ্যে একটা গোটা শহর--কত ঘরবাড়ি প্রাসাদ মসাঁজদ বাগ- 
বাগিচা-_কত মানুষজন তার আর ইয়ত্তা নাই । আম তো তাজ্জব! এমনটা 
যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি আমি । যাই হোক আর কালক্ষেপ "না 
করে তরমহজটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম । বড় চমৎকার শহর । যতদ্‌রে যাই 
স্সদ্দর শ্রন্দর সব ইমারত, ফুলবাগ্সিচা হাটবাজার-_আরো কত কী? একটা 
বাগানে ঢুকে দেখ গাছে গাছে কত রং-বেরঙের পাকাপাকা ফল । দ-চারটা 
পেড়ে খেলাম কি মিষ্টি! প্রাণ ভরে গেল। এরপর আমি আবার চলতে 
থাকি। চলতে চলতে এক সময় শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম । 
চারদিকে সবুজ শস্যের মেলা । একটা চাষীর বাঁড়র সামনে তরকারীর চাষ 
হয়েছে । লাউ কুমড়ো শশা বরবটি নানারকম তরকারি! একটা বরবাঁট 
ছ'ড়ে নিয়ে তার 'বাচ খাব বলে খুললাম । দোঁখ বরবাঁটটার মধ্যে চাষীরা 
লাঙ্গল গর নিয়ে জমি চাষ করছে। অদ্ভূত লাগলো । বরবঁটর মধ্যে ঢুকে 
পড়লাম ! মাঠের আল ধরে চলেছি । চলতে চলতে একটা খামারবাঁড় 
পেলাম । সেখানে দোঁখ মেয়েরা ঢেশকতে ধান ভানছে, কেউ বা যবের ছাতু 
বানাচ্ছে চাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে । আবার কিছু লোককে শস্য মাড়াই করতে 
দেখলাম । আরও একটু এগোতে দেখি একটা লোক ঘরের দাওয়ায় বসে 
আছাড় দিয়ে দিয়ে ডিম ফাটাচ্ছে। এক একটা করে ডিম আছাড় 'দিয়ে 
খানিকক্ষণ মেঝের দিকে তাঁকয়ে থাকছে । আর কা আশ্চর্য, ডিমের এ কুসুম 
থেকে কু"ক কুক করে ডাক ছেড়ে এক একটা মেরাগ মুরগী বোঁরিয়ে চোচা দৌড় 
মেরে পালাচ্ছে এদিক ওদিক । আরও একট. এগিয়ে দেখলাম একটা গাধার 
পিঠে করে বয়ে চলেছে এক বোঝা ডালের রুটি । লোভ আর সামলাতে 
পারলাম না। খানকতক তুলে নিয়ে একখানা রূুটিতে সবে একটা কামড় 
বাঁসয়েছি হঠাৎ দেখলাম আমি তরমুজটার বাইরে বেরিয়ে এসেছি । আমার 
সামনে গোলগাল অর্থাৎ তরমুজটা যেমন রেখোঁছিলাম কাটার আগে ঠিক তেমনি 
আস্তই পড়ে আছে, দেখতে পেলাম । এই হচ্ছে'আমার কাঁহনী, জাঁহাপনা । 

স্থলতান হাঁস আর চাপতে পারে নাঃ হোহো হো করে হাসতে হাসতে 
গাঁড়য়ে পড়ে আর কি! হ্যা বাবা, গুলেরও একটা সগমা থাকা দরকার । এষে 
দেখছি গুলের বাদশা । আচ্ছা, হে গুণধর গুলবাজ ! তুমি যে বললে ডিম 
আছাড় দিতে মোরগ মুরগী ডাক ছেড়ে বোরয়ে পড়লো, একি কোন যুক্তির কথা, 
হলো? | 

বাচ্চাটা বললো, গুস্তাকী মাফ করবেন জাহাপনা ! আজকালকার জগতে 
ধুন্তিবহ কিছুই চলে না। মিথ্যা, জালিয়াত, প্রবণ্ণনা, অসম্ভব এবং অবাস্তবতার 
দাপটেই নিরীহ শান্ত সং মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে আজ ! আপাঁন 
[নিজেকে দিয়েই এর বিচার করুন জাঁহাপনা। আপনার কাম-প্রবৃত্তি চারতাথ 
করার জন্য এই নিরপরাধ 1নরীহ জেলেরপোনকে আপাঁন অসম্ভব অবাস্তব 
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কাজের বায়না চাঁপিয়েছেন। না পারলে তার গদখন নেবেন আপাঁন ॥ এটা কি 
কোন ন্যায়সঙ্গত যুন্তির কথা 2 আসলে আপনার উদ্দেশ্য যেন তৈন প্রকারে 
জেলের-পোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তার জ্রন্দরী বৌটাকে উপভোগ করা । 
এটা কি কোনও সঞ্গত ব্যাপার, ধর্মত আপাঁন বলুন, জাঁহাপনা 2 

দরবারে উপস্থিত আমর ওমরাহরা অবাক হয়ে এ ওর মহখ চাওয়া-চাওযি 
করতে থাকে । 

আচমকা এমনটা ঘটতে পারে ভাবোন স্থুলতান। নিজের লজ্জা ঢাকতে 
সে তখন চটপট দরবার সমাপ্ত ঘোষণা করে উঠে দাঁড়ালো । 

এরপর বাচ্চাটা বললো, চাচা আর এখানে নয়, চল আমরা বাড়ি ফিরে যাই। 

শিশুটিকে কোলে করে জেলে প্রাসাদের বাইরে বোরয়ে এল ! কেউ তাকে 
আর বাধা দিতে এগিয়ে এল না। 

তৃতীয় কাপ্তেন তার গল্প শেষ করলে স্থলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার 
-_চমৎক!র তোমার কিস-সা। 

এরপর সুলতানের চতুর্থ কাগ্তেন মুহণ অল দিন এগিয়ে এসে যথাবিহিত 
কুর্নিশাদি জাঁনয়ে বললো, এবার আমার কাঁহনী শুনুন, জাঁহাপনা । 
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আমার এ কাহিনী আগের কাঁহনীরই শেষাংশ জাঁহাপনা । 

কালক্রমে এ জেলের একটি চাঁদের মতো ছেলে হয়েছিল । ঠিক মায়েরই 
মতো । 

স্ুলতানেরও এক পনু্সন্তান জন্মোছিল । কিন্তু সে দেখতে হয়োছিল ঠিক 
বাঁদরের মতো । গায়ের রঙও কালিপড়া হাঁড়ির মতো! 

সুলতানের ছেলে আর জেলের ছেলে একই পাঠশালায় পড়াশুনা করে। 
প্রতিদিন পাঠশালায় এসেই সুলতানের ছেলে জেলের ছেলেকে জেলে গরাঁব 
1ভাঁখার বলে বাঙ্গ বিদ্রুপ করে । জেলের ছেলেও ছেড়ে কথা কয় না, সে বলে, 
এই যে শাহাজাদা, তা ভাই তোমার শরণরটা একট. ভাল করে ডলাইমলাই কর না 
. কেন 2 ঘষতে ঘষতে, দেখবে, চামড়া একদিন সফেদ হয়ে গেছে | 

এইভাবে প্রায় দহটো বছর কেটে গেল। একদিন স্থলতান-তনয় এসে বাবার 
কাছে নালিশ করলো, আমি আর এ পাঠশালায় যাবো না, আব্বাজান। জেলের 
ছেলে আমার চেহারা নিয়ে রোজ ঠাট্টা তামাশা করে। 

ক্রোধে জহলে ওঠে সুলতান ॥ এত বড় স্পধণ জেলের ছেলের । এখুনি 
এনে ওকে কোতল করবো । ৃ 
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কিন্তু আগের সেই বে-ইজ্জতের ঘটনা স্মরণ করে আপাতত সে পাঁরকম্পনা 
মুলতুবি রাখতে হলো তাকে । ভাবলো, ছেলেটাকে এনে ফাঁনগ দিলে প্রজাদের 
মনে অসন্তোষ বাড়তে পারে । তারা হরতো ভাবতে পারে, সোদনের দরবারে 
জেলেকে কোতল না করতে পারার ঝাল 'মাটিয়োছ আম । 

পাঠশালার মৌলভশকে ডেকে তান বললেন, শোনও শেখ, আমার কথ্য 
মতো কাজ করতে হবে । তাহলে অনেক ইনাম দেব তোমাকে । সেই সঙ্গে 
পাবে সন্দরী সুণ্দরী গুটিকয়েক রক্ষিতা । তোমার পাঠশালায় জেলের ছেলে 
পড়তে যায় । তাকে খতম করতে হবে, যে ভাবে পার । ৃ 

মৌলভা কুর্নশ জানিয়ে বললো, এ আর এমন কাঁঠিন কী কাজ জাঁহাপনা । 
আমার মা'র দুনিয়ার বা'র। কয়েকদিনেই ওকে আম 'পাঁটয়ে শেষ করে 
দেব। 

পরদিন পাঠ শালা শুরু হতে না হতেই জেলের ছেলেকে মোটা লাঠি দিয়ে 
বেমকা পেটাতে লাগলো মৌলভশ । মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো সে 
এক সময় । সারা দেহ দিয়ে রন্তু ঝরে পড়তে লাগলো । মৌলভী দেখলো 
ছেলেটা আর সাড়া শব্দ করে না। ভয়ে সে সরে গেল, কিন্তু মুখের বোলচাল 
ঠিকই চলতে থাকলো, যত্তোসব অপগণ্ড। একেবারে মাথায় কিচ্ছু ঢোকে নাঁ। 
আজ এই পধন্তি থাক, কাল আবার পেটাবো । 

বিকেলে রন্তান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসে জেলের ছেলে কাঁদতে ক্দিত্তে মা- 
বাবাকে মৌলভীর অহেতুক মারের কাহিনী বললো । 

_কাল থেকে আর আমি এঁ পাগশালায় যাবো না, বাবা। 

বাবা বললো, ঠিক আছে, লেখাপড়া করে আর কাজ নাই, চল কাল থেকে 
আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবি। 

পরদিন সকালে সে জাল চুপাঁড় মাথায় নিয়ে বাবার সঙ্গে হদের তরে মন 
ধরতে আসে । 

প্রথম জালে কোনও ভাল জাতের মাছ উঠলো না। উঠলো একটা চ্যাং। 
ছেলেটি বললো, এটা দিয়ে আমি নাস্তা করবো । 

এই বলে সে চুপাড়িতে ফেলে রাখলো । চ্যাংটা মুখ হা করে কথ! বলে 
উঠলো, আমাকে খেয়ে ফেল না জেলের পো । আমি সত্যিই কোনও মাহ নই। 
স্থানভ্রম্ট এক জিন কন্যা । আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। দেখো, সময়কালে 
আমি তোমার ঘথেস্ট উপকার করবো । 

জেলের ছেলে বললো, ঠিক আছে; তোমাকে যেখান থেকে তুলেছিলাম 
সেখানেই আবার ফেলে দিচ্ছি! 

এই বলে সে হ্ুদের জলে চ্যাংটাকে ছ*ুড়ে দিয়ে আবার জাল ফেললো । '* 

রান প্রভাত হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে । 
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দুইদিন পরে। সুলতান মৌলভীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, কা? 
জেলের ছেলেটাকে খতম করতে পেরেছ ? 

মৌলভশ ভদত চাঁকত হয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, না হুজুর, 
প্রথম দিন আমার মার খেয়ে বাড়ি চলে গেল; এই দুদিন আর সে পাঠশালায় 
আসোঁন। খবর পেলাম, সে আর লেখাপড়া করবে না, ওর বাবার সত্গে মাছ 
ধরবে । 

ক্রোধে জলে উঠলো স্থলতান, দূর হ খানাঁকর ছেলে, আমার সামনে থেকে 
ভাগ । 

তারপর সে উাঁজরকে ডেকে বললো, ছোঁড়াটা এখনো বেচে আছে । এখন 
আমাদের কণ কত'ব্য, উাঁজর ? 

উাঁজর মাথা চুলকে বলে, একটা পথ আমি বের করাছ, হুজংর । 

_-বল, শুনি । 

উজির বলতে থাকে, সবুজ শহরের সুলতানের এক পরমাস্ুন্দরশ রূপবতী 
কন্যা আছে । তর সঙ্গে আমাদের শাহজাদার শা হলে চমৎকার মানাবে । 
কিন্তু মুশকিল হলো সবুজ শহরের সুলতান বড় একরোখা বদমেজাজী মানব । 
যে সব শাহজাদারা তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে গেছে এ যাবৎ, তারা আর 
[ফিরে আমতে পারোন॥ সুলতান তাঙ্গের সকলকে শহলে চাঁড়য়েছেন। এখন 
আমার মতলব হলো, এ জেলের ছেলেকে সেখানে পাঠানো । তাকে আপনি 
হুকুম করুন, যেভাবেই পার এ সবুজ দেশের শাহজাদশীকে এনে হাঁজর করতে 
হবে এখানে, তার সথ্গে আমার ছেলের শাদী হবে । 

সুলতান বললো, আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি উজির । চমৎকার হবে। ডাক 
তাকে এখানে -এক্ষ্যাণ । 

সুলতানের পেয়াদা জেলের বাড়িতে এসে এত্তেলা দিল। 

জেলেপু মহম্মদ আনিচ্ছা সত্বেও দরবারে এসে হাজির হলো । উীঁজর 
বললো, শোনও সুলতানের হুকুম» তোমাকে একটা কাজ করে আসতে হবে । 
সবুজ শহরের সহলতানের কাছে যাবে তুমি । তার পরমাস্ন্দরী কন্যাটিকে 
আমাদের চাই । শাহজাদা তাকে শাদী করবে। 

মহম্মদ বললো, কিন্তু সবুজ শহর কোথায় কোন দিকে কিছুই তো 
জানি না আমি। 

উজির উত্তেজিত হয়ে বলে, ওসব কিছুই শুনতে চাই না আমি। এ 
সুলতানের হুকুম । যদি অগ্রাহা কর গদ্ণন যাবে তোমার । 

মহম্মদ সাশ্রুনয়নে ঘরে ফিরে এসে মায়ের কাছে সব বললো । মা বললো, 
বিপদে ধৈর্য হারাতে নাই, ভয় পেতে নেই বাবা । খোদা ভরসা, সব ঠিক হয়ে 
যাবে । আমাদের এই নদাটা যেখানে সম:দ্রের সঙ্গে মিশেছে সেই মোহনায় 
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গিয়ে তুমি দাঁড়াও-_দেখবে, সব পথের সন্ধান পেয়ে যাবে । 

মায়ের কথামতো মহম্মদ সমদ্র-মোহনায় গিয়ে দাঁড়ালো । কিন্তু এদিক 
ওদিক অনেক খোঁজাখ্‌শাজর পর কোনও জনমানুষের সন্ধান পেল না। হতাশ 
হয়ে ফিরে আসবে, এমন সময় জল থেকে লাফিয়ে একটা চ্যাং মাছ ডাঙায় উঠে 
এসে মানুষের মতো কথা বলতে লাগলো, আমাকে চিনতে পারছো মহম্মদ, 
আমি তোমাদের জালে ধরা পড়োছিলাম একাদিন। সেদিন তোমার দয়াতেই প্রাণে 
রক্ষা পেয়েছিলাম । আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত । কিন্তুক 
ব্যাপার বল তো বন্ধু ঃ 

মহম্মদ বলে, ব্যাপার গুরুতর, আমার ওপর সুলতানের হুকুম হয়েছে, 
সবুজ দেশের শাহজাদণকে নিয়ে এসে দিতে হবে তার ছেলের জন্য। কিন্তুসে 
দেশটা কোথায়, কী ভাবেই বা যাবো, কিছুই আমার জানা নাই । 

চ্যাং বললো, মত ঘাবড়াও। আম তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো সেই 
দেশে । কিন্তু সবুজ দেশের সুলতান বড় কড়া মেজাজের মানূষ । তার সামনে 
দাঁড়ালেই শূলে চড়াবে তোমাকে । যাই হোক, আম যখন সঙ্গে থাকবো তখন 
তোমার ঘাবড়াবার কিছ নাই । সব পথ বাতলে দেব। তার আগে তুমি 
উঁ্জরের কাছে গিয়ে বল, সে দেশের শাহজাদণকে আনতে হলে সোনার তরা 
চাই। সেনৌকা ভোগাবলাসের যাবতীয় সামগ্রীতে ঠাসা হতে হবে। তানা 
হলে শাহজাদীর মন উঠবে কেন 2 

মহম্মদের ফরমাশ মতো সোনার পানসী-নৌকা বানিয়ে দিল উজির । নানা 
রত্র-মাঁণক্যে সাঁজয়ে দিল স্থন্দর করে । 

মহম্মদ মা-বাবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল । 

চ্যাং বন্ধ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলে । মহম্মদের আর কোনও অস্থৃবিধা 
হয়না । আটদিন পরে সবুজ দ্বীপের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ে । সোনার নৌকা 
দেখার জন্য শহরবাসশীরা ভেঙ্গে পড়ে । আজব বস্তু, এমন জিনিস না দেখে কি 
থাকা যায়। 

চ্যাঙের পরামর্শে নৌকো ছেড়ে ডাঞ্গায় নামলো না মহম্মদ । দলে দলে 
শহরবাসীরা এসে নৌকোর চমৎকারত্ব দেখে মৃণ্ধ হয়ে চলে যায় । 

এইভাবে একটা সগ্তাহ কেটে গেল, মহম্মদ চ্যাংকে জিজ্ঞেস করলো, এভাবে 
আর একা একা এখানে কতাঁদন বসে থাকবো বন্ধু 2 

চ্যাং বললে, সবুর কর বম্ধু, সময়ে মেওয়া ফলবে । 

সারা সবুজ শহরে লোকের মুখে সোনার তরাঁ ছাড়া আর কোনও কথা 
নাই। শাহজাদী সুলতানের কাছে আব্দার ধরলো, আব্বাজান, শুনাছি আম।দের 
ঘাটে এক সোনার নৌকা এসে ভিড়েছে। সে নাকি চমৎকার দেখার মতো 
জিনিস। তুমি আমাকে অনুমতি দাও বাবা, আমি একবার দেখে আসি । 

সুলতানের ততটা ইচ্ছা নয়ন, 'কিল্তু প্রাণাধিকা কন্যার কোনও কথা ঠেলতে 
পারেন না তান। তাই বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে গিয়ে তুমি দেখে: 
এস । আমি ঢ্যাঁড়া দিয়ে দিচ্ছ, কেউ কাল বাঁড় থেকে পথে বেরুতে পারবে না ॥ 


) 
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পরদিন প্রত্যুষে জনহান রাজপথ ধরে শুধুমান্ত সখা পাঁরচাঁরকা পারবৃত 
হয়ে শাহজাদশী ঘাটে এসে পৌঁছল । মহম্মদ তাকে স্বাগত জানালো নৌকার 
ভিতরে এসে সবকিছ: দেখার জন্য । ৃ 

শাহজ্ঞাদী তার প্রধান পরিচাঁরকাকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠলো । 

আহা, ক স্রন্দর করে সাজানো গোছানো ! কত মূল্যবান হীরে জহরতের 
[নথৃ*ত মনোহর কাজ চারধারে ! চোখ জনুঁড়িয়ে যায় । 

দেখতে দেখতে বিম-স্ধ হয়ে পড়েছিল শাহজাদী । খেয়ালই ছিল না,সে 
এক নৌকার মধ্যে দাঁড়য়ে আছে । হঠাৎ একটা দোলা লাগাতে চমকে উঠে ছই-এর 
বাইরে এসে দেখলো, নৌকাটা তাঁর ছেড়ে অনেকটা ভিতরে এসে তরতর করে 
বয়ে চলেছে । শাহজাদী বুঝতে পারলো সবুজ দ্বীপ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা 
দরে এসে পড়েছে । মহম্মদকে সে জিজ্ঞেস করলো, এমনটা করলে কেন ? 

_-তা না হলে সহজ পথে তোমাকে তোমার বাবার দুর্গ থেকে বের করে 
[নিয়ে েতে পারতাম না। 

-কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে ? 

--ভয় নাই, দোজাকে নয় । এক স্থুলতানের প্রাসাদে । তার পত্রের সঙ্গে 
তোমার শাদী হবে। 

শাইজাদশী ভুরু কুচকে প্রশ্ন করে । কিন্তু সে শাহজাদা দেখতে কেমন 2 
তোমার মতো রূপবান £ 

মহম্মদ বলে, সে আমি বলতে পারবো না। চল, গিয়ে নিজের চোখেই 
দেখতে পাবে তাকে । 

শাহজাদী তার হাতের একটা আংটি জলে ফেলে দিল । কিন্তু চ্যাং বন্ধু 
শীনচে তাঁলয়ে যাওয়ার আগেই গপ করে গিলে ফেললো সেটা । 

_-শাহজাদী বললো, নাআমি অন্য কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলেকে 
শাদশ করতে চাই না। তোমাকে আমার মনে ধরেছে । তুমিই হবে আমার 
স্বামী । এস, আর দেরি করে লাভ নাই, নিচে এই দরিয়ার পান আর ওপরে 
এ& আসমানের চাঁদ সাক্ষী রেখে তোমার আমার শাদী হয়ে গেল আজ । 

শাহজাদকে বুকে জাঁড়য়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে আটটা দিন কেটে গেল। 
নৌকা এসে ভিড়লো তার নিজের দেশে সুলতানের প্রাসাদ ঘাটে । 

মহম্মদ জুলতানকে গিয়ে বললো, আপনার আদেশ মতো সবুজ দেশের 
শাহজাদশকে সঙ্গে করে এনেছি, জাঁহাপনা । এবার তাকে যথা-মধণদায় বরণ 
করে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে । ঘাটের 'সিাঁড় থেকে প্রাসাদের হারেম 
পধঞ্ত সারাটা পথ সবৃজ রেশমের গালিচায় মুড়ে দিতে হবে । তার ওপর পা 
রেখে শাহজাদা হাটিবেন। 

সুলতান উজিরকে নিদেশ দিলেন, যত অর্থের প্রয়োজন হয় হোক, যেমনটি 
দরকার ঠিক তেমাঁন সমাদরে জকে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে। 

সুলতানের হুকুমে দেশ-বিদেশের মহা-মূল্যবান সবুজ গালিচা সংগ্রহ করে 
এনে পেতে দেওয়া হলো । শাহজাদীকে বরণ করে নিতে এল শাহজাদা । 
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--আমি তোমাকে আমার বেগম করে রাখতে চাই । তুমি রাঁজ তো? 

শাহজাদী বললো, রাজ হতে প্যারি, একটা শতে। 

_-কী শর্ত? 

পথে আসতে আসতে দরিয়ার পাঁনতে আমার হাতের একটা আংটি গড়ে 
গেছে, সেই আংটিটা আমার চাই, ওটা এনে দিতে হবে । 

মহা-সমস্যা ; সমহদ্রের জলে যে আংট পড়ে গেছে তাকে কখনও উদ্ধার করা 
সম্ভব ? 

উাঁজর বললো, জাঁহাপনা আপনি কিছু ভাববেন না, এই মওকায় জেলের 
ছেলেকে খতম করে দেব। 

মহন্মদকে ডেকে সে বললো, শোনও জেলের ছেলে, এই শাহজাদীর হাতের 
আংাট সমুদ্রের পাঁনতে খোয়া গেছে । ওটা তোমাকে খু'জে এনে দিতে হবে । 
না হলে শাহজাদণ শাদীতে মত দিচ্ছে না। 

চ্যাং বন্ধ আংটটা যথাসময়ে মহম্মদের হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা শাহ- 
জাদখর হাতের আংটি । ভাল করে রাখ, সময়ে কাজ দেবে । 

মহমম্দ বললো, সে আংট আমি এখুনি এনে দিচ্ছি । 

আংটির সমস্যা মিটে গেল। এবার শাহজাদী কোন ছলনার আশ্রয় নেবে £ 

রাজকুমারী বললো, আমাদের দেশে ষে নিয়ম চাল আছে সেই নিয়মেই 
শাদশর অনুষ্ঠান হতে হবে। 

স্থলতান তাতেই সম্মত হয়ে বললো, বেশ তাতেই আমি রাজি। বল 
তোমাদের দেশের কি প্রথা ? 

শাহজাদী বলতে থাকে ঃ বাসরঘর থেকে ঘাট পর্যন্তি একটা স্রড়ঙ্গ কাটতে 
হবে। সেই সংডুঙ্গপথ ধরে পান্র আসবে গোসল করতে । কিন্তু আসার সময় 
তাকে সারা সুড়গ্গপথ গনগনে কাঠের আগ্নে পা রেখে আসতে হবে । এই 
ভাবে আগুন-পানিতে শুদ্ধ হয়ে তবে সে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে । আমি 
নৌকাতেই অবস্থান করবো তার জন্য। 

স্থলতান শাঁঙকত হলো । অুড়ঙ্গ কাটা হলো প্রাসাদকক্ষ থেকে ঘাট পর্যন্ত । 
এবং সারা সুড়জ্গে কাঠের ডালপালা ভরে দেওয়াও হলো ॥ কিন্তু এ আগুনের 
হলকার মধ্যে ছেলেকে নামিয়ে দিতে তাঁর মন সরলো না। রাজকুমারী অবশ্য 
আশ্বাস 'দিয়োছিল, আমাদের দেশে শাদখীর মতো পবিন্ন বস্তু আর কিছুই নাই। 
সেই কারণে আজ্লাহর আশীর্বাদে পানের দেহে আগুনের আঁচ লাগে না 
এতট;কু । 

তবু সুলতানের ভরসা হলো না। উজির বললো, এক কাজ করা যাক। 
সুড়ঙ্গের ধাঁনতে আগুন দিয়ে আগে মহম্মদকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। সে 
যাঁদ অক্ষত শরীরে ঘাটে গিয়ে পেশছতে পারে তবে বুঝতে হবে সাঁত্যই খোদার 
মাহাত্ব্য আছে। তখন আমরা শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে সড়ঙ্গ, 
আতিন্রম করে ঘাটে গিয়ে শাহজাদ'ীকে বরণ করে 'নিয়ে আসবো । 

সুলতান বললো, আহা 'কি চমৎকার তোমার বৃদ্ধি, উজির! 
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চ্যাং বন্ধু জল থেকে লাফিয়ে উঠে মহম্মদকে বললো, এবার তোমাকে 
স.ড়ঙ্গের মধ্যে পাঠাবে উজির ৷ তবে তোমার কোনও ভয় নাই, আগুন তোমাকে 
সপ করতে পারবে না। তুমি শুধু দুকানে হাত রেখে এই মনটা আওড়াতে 
থাকবে £ 'আল্লাহ তোমার দোয়াতেই আম বেচে আছি ।” ব্যস, দেখবে তোমার 
দেহে কোনও উত্তাপ লাগবে না। 

সুলতানের আদেশে মহম্মদকে হাজির করা হলো । উজির বললো, মহম্মদ, 
এই সংড়ত্গের পবিন্ন আগুনের মধ্যে দিয়ে তোমাকে সব আগে ঘাটে গিয়ে 
পেশছতে হবে । আমরা দেখবো, তোমার গায়ে যি আঁচ না লাগে তা হলে 
আমরা শাহজাদাকো নয়ে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করবো । 

মহম্মদ বললো, ঠিক আছে ! সুড়ঙ্গে আগুন দেওয়া হোক । আমি নেমে 
যাচ্ছি নিচে। 

দাউ দাউ করে জলে উঠলো সুড়ঙ্গের কাঠ । 

মহম্মদ আল্লাহর নাম স্মরণ করে কানে হাত চাপা দিয়ে নিচে নেমে গেল । 
এবং কয়েক মুহৃতের মধ্যেই অক্ষত দেহে এসে পেশছল ঘাটে । 

সুলতানের ভরসা হলো! শাহজাদাকে সত্গে করে সদলবলে সে জলন্ত 
আগ্নকুত্ডের মধ্যে নেমে গেল । এবং সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটার তাই ঘটে গেল! 
সুলতান সপাঁরবারে অঙ্গার হয়ে গেল নিমেষে ॥ 

এর পরের কাহিনী আর না বললেও নশ্য়ই অনুমান করতে পারছেন, 
জাঁহাপনা 2 

চতুর্থ কাপ্তেন তার কাহিনী শেষ করলো । 
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পণ্চম কাস্তেন এগিয়ে এল সুলতান বাইবারসকে গল্প শোনাবার জন্য । 

--তাহলে শুনুন জাহাপনা । 

সে বলতে থাকে ঃ 

একদা এক সুলতান তাঁর উজিরকে বললেন, দেখ উজির, আমি এমন একটা 
আংটি চাই ধা পরলে আমার ইচ্ছামতো ক্রুদ্ধ বা আনন্দিত হতে পারি । ৃ 

উজির বাজারে গিয়ে প্রাতিটি সশ্যাকরাকে বললো সুলতানের অভিপ্রায় । 
1কন্তু কেউই বানিয়ে দিতে পারে বলে জানালো না। 

সুলতান শুনে রুষ্ট হলেন । বললেন, কী আশ্চর্য, এই সামান্য একটা 
বস্তু আমার সলতা'নিয়তে সংগ্রহ করা যাবে না? যাও, তুমি শহর ছেড়ে দূর 
দেশে চলে যাও ॥ যেখান থেকে পার নিয়ে এস এ রকম একটা আংটি । 

সুলতানের হুকুম তামিল করতে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায় উজির । 
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এক বৃদ্ধ শেখ তার খামারবাঁড়তে গম ঝাড়াই করছিল। উাঁজর তার 
কাছে গিয়ে বললো, আচ্ছা শেখ সাহেব, এমন কোনও গুণী লোকের সন্ধান 
দিতে পরার, যে একটা আংট বানিয়ে দিতে পারে । সে আংটি পরলে ইচ্ছামত 
কোধ বা পুলক জাগাতে পারে ? ৃ 

বৃদ্ধ চাষী বললো, আপান একট; অপেক্ষা করুন জনাব, আমি আমার 
মেয়েকে জিজ্ঞেস করে আন । 

বৃদ্ধের কিশোরী কন্যা অসাধারণ রৃূপগহণবতী । সব শুনে সে বললো, 
হশ্যা বাবা, আম পার । আমি বানিয়ে দেব। তুমি মেহেমানকে এখানে খানা- 
[পনা করতে বল। আমি তার মধ্যে তোর করে দিচ্ছি আংটটা । 

সুলতান আংিটা পেয়ে আনন্দিত হলেন । কয়েকদিনের মধ্যেই আংটির 
গুণাগৃণ পরীক্ষা করে বুঝলেন, প্রকৃতই আংটটির দৈব ক্ষমতা আছে। 
উঁজরকে তিনি বললেন, এমন যে গুণবতাঁ কন্যা, তাকে আম শাদণী করতে 
চাই। তুঁম ব্যবস্থা কর, উজির । 

পরাঁদনই মহাধূমধামে সুলতানের সঙ্গে কষক-কন্যার শুভ পাঁরণয় হয়ে 
গেল । চাষীর মেয়ে এসে উঠলো সুলতানের হারেমে । 

কিণ্তু কয়েকাদন পরে চাষী-কন্যা ব*ই অস্তস্থ হয়ে পড়লো । হাকিম ডাকা 
হলো। তিনি বললেন, গ্রামের মেয়ে, খোলামেলা জায়গায় থাকা অভ্যেস। 
হারেমের বদ্ধঘরে এসে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে । এছাড়া অন্য কোনও রোগ 
নাই তার । ওকে একট: নিমল বায়ু সেবন করানো দরকার । 

সুলতান উজিরকে বললেন, নদীর ধারে আমার প্রমোদ-প্রাসাদে বেগমকে 
রাখা হবে, তুমি সব ব্যবস্থা কর। 

সুলতানের ইচ্ছায় সেইদিনই নদীতীরের প্রাসাদে য'ই-এর থাকার ব্যবস্থা 
হলো । 

'জানলা খুললেই সামনে ম্োতস্বিনী । ঝিরঝির করে স্ুশীতল হাওয়া 
বয়ে চলে সারাক্ষণ ৷ অন্দরী ঘৃই জানলার পাশে বসে নদশর মনোহর দৃশ্য 
দেখে দেখে পুলকিত হয় । 

একাঁদন সে জানলার পাশে বসে এক জেলের মাছ ধরা দেখাছিল । লোকটা এক 
একবার জাল ফেলে গ্টয়ে আনছে আর এক এক ঝুঁড় রুপোলণ মাছ তুলছে । 

জেলেটাকে ডেকে সে বললো, এই শোনও, আমার জন্য একবার জাল 
ফেলতো । আম তোমায় একটা মোহর দেব। তবে যা উঠবে সব আমার । 

জেলে বললো, তোমার মতো সুন্দরীর হাত থেকে পয়সা নেব না। আমি 
এমাঁনই 'তোমার জন্য একবার জাল ফেলোছি। . ্‌ 

সেবারে জালে কোনও মাছ উঠলো না। উঠলো একটা তামার কোটো। 
ঢাকনা দিয়ে মুখটা ঢাকা । ফুই একটা দিনার দিতে গেল জেলেকে । ওটা 
আমাকে 'দিয়ে দাও, এই নাও তোমার মোহর । 

জেলে তাত্রপারটি সুন্দরীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, পয়সা আম 
নেব না। 
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যুই বলে, সেকি, তা 'কি করে হয় 2 তুম আমাকে শুধু শুধু দেবে তা 
হয় না। 

জেলের ছেলে বলে, তা যাঁদ দেবার এতই ইচ্ছে তবে সোনা-্দানা কিছু 
চাইনে, তোমার অধরে ছোট একটা চুম্বন করবো, এই অনুমতি দাও । 

বই শিহরিত হয়ে ওঠে । জেলের ছেলের লৌহ-কঠিন বাঁলচ্ঠ বাহুপেশীর 
দিকে মখ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে। ওর প্রার্থনা একেবারে মর করতে 
পারে না। জানলা 1দয়ে মুখখানা সে বাইরে বাঁড়য়ে দের । ছেলেটাও 
এগিয়ে আসে চুম্বন-বাসনায় । কিন্তু মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে যায় । সুলতান 
স্বয়ং সব শুনে ফেলেছিলেন । তিনি ক্ুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে তরবারাখানা 
আমুল বসিয়ে দেন তার বুকে । 

তারপর ব,ই-এর দিকে অপ্নিবাণ হেনে বলে, আমার হাবেম তোমার জনা 
নয । তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পার । 

যু'ই পথে নেমে পড়ে । হাটিতে হটিতে সে এক সমর এসে পেশহয় শহরের 
অপর প্রান্তে । এক দোকানের দাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে । 

পরাদনও দোকানদার ঘৃ*ইকে একই জায়গায় একইভাবে বসে থাকতে দেখে 
[জজ্ঞেস করে, কে গো বাছা, কাল থেকে দেখাছি তুমি এইখানে বসে আছ ? 

যু'ই বলে, আম পরদেশী । আজ দ:দিন আমার খাওয়া হয়নি কিছ । 

_আহা, তাবলনি কেন? চণ আমার বাড়িতে চল । সেখানে খেয়ে 
দেয়ে একটু জিরিয়ে নেবে । 

য'ইকে সত্গে করে দোকানদার তার বাড়তে এসে বৌকে বলে, দেখ, এই 
মেয়টি আজ দুদিন অনাহারে আছে । একে কিহু খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ কর। 

দোকানীর বৌ ঘৃই-এর রূপে ঈর্ধান্বিতা হয়ে নিগ্রো নফরটাকে বলে, এই 
আটকাঁড়কে মুরগণীর ঘরে নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রাখ । 

সারাটা দিন কেটে গেল, কিন্তু খানাপিনা কিছুই দিয়ে গেল না কেউ । 
যু*ই খিদেয় ছটফট করে। তৃফায় ছাতি ফেটে যেতে থাকে । কিন্তু এক 
[বন্দু জলও ওরা পাঠালো না। 

অবশেষে তামার কৌটোটার ঢাকনা খুলে ফেলে সে। নদীর তলায় পড়েছিল, 
হয়তো একটুও জল থাকতে পারে ওতে । 

কিন্তু ঢাকনাটা খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। কৌটোটার ভিতর থেকে 
বোরয়ে এল একটা সুন্দর জলের ঝাঁর। আর বেরুলো খানকয়েক রেকাবী ॥ 
সেগুলো মেঝেয় বিছিয়ে পাততেই নানারকম মুখোরচক খানায় পূর্ণ হয়ে 
উঠলো । 

যু'ই-এর ক্ষুধাও ছিল ভীষণ । .কী করে সে সব সংঘটিত হলো তখন আর 
ভাববার সময় নাই যু'ই-এর । গোগ্রাসে সে খেয়ে নিল সব। 

খাওয়া শেষ করে কৌটোটার দিকে লক্ষ্য করতে সৈ দেখতে পেল তার 
ভিতরে ছোট্র ছোট্ট কতকগুল সুন্দর সুসজ্জিত পৃতুল । ওগুলো বের করে 
সামনে রাখতেই পৃতুল-স্ুন্দরণীরা- পলকে পরমাস্রন্দরী কিশোরীর আকার ধারণ 
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করে নানা ছন্দে নাচতে থাকলো । দশজন নাচুনার হাতে দশাঢ তোড়া ছল? 
নাচতে নাচতে এক সময় তারা সেগুলো যু*ই-এর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো । 
তারপর নাচ শেষ করে এক. সময় আবার তারা ঢুকে পড়লো এ কোটোর 
[ভিতরে । 

যুই-এর মনে আর দুঃখ নাই । সারাদিনে রাতে যখনই প্রয়োজন 
কৌটোটা খুললেই খানাপিনা পেয়ে যায় সে। তার সঙ্গে প্রাতিবারই এ দ্রশটি 
স্রন্দরশ নাচ শেষ করে প্রণামশ রেখে যায় দশটি মোহরের তোড়া ।. 

কয়েকদিন পরে নিগ্রো নফরটা মালকিনকে জিজ্ঞেস করে, মালকিন, এ 
মেয়েটি বাকে মুরগণ ঘরে তালা 'দিয়ে রেখে এসেছিলাম তাকে তো খানাপিনা, 
ফিছু দেওয়া হয়াঁন ? 

দোকানীর বৌ ঝগ্কার দিয়ে ওঠে, তুই থামতো, ও বিদেয় হয়েছে । 

নিগ্রোটার কিন্তু বি*বাস হয় না সে কথা । মুরগণ-ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েটা, 
সেইখানেই শুয়ে আছে। 

চাকরটা দোকানীর কাছে ছতটে গিয়ে খবর দেয় । দোকানদার সঙ্গে সথ্ে 
দোকানপাট বন্ধ করে বাড়িতে বৌকে গালমন্দ করে মহরগর ঘরে যায়। 

য্‌"ই বলে, আল্লাহর দোয়ায় পেট ভরেই খেয়েছি এতাঁদন। 

দোকানী বলে এবার তুমি কী করবে, বাছা 2? কোথায় যাবে বল, আমি 
তোমাকে পেশছে দেব । 

"ই টাকার থলেগুলো দোকানণর হাতে তুলে দিয়ে বলে, এই শহরে আমি 
একখানা চমৎকার বাড়ি বানাতে চাই । এই নিন টাকা--দরকার হলে আরও 
অনেক দেব । আপানি আমাকে একখানা স:রম্য প্রাসাদ বানিয়ে দিন। 

কয়েকদিনের মধ্োই বিশাল প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল যূই-এর জন্য৷ 
ইতিমধ্যে য্ই-এর মুরগট-ঘর মোহরের তোড়ায় ভরে গেছে । 

বাজারের সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিসে প্রাসাদের কক্ষ সাজানো হলো ॥ 
ষু'ই এক যুবক সুলতানের ছদ্মবেশ পরে এসে উঠলো তার প্রাসাদে । 

সুলতান উ্জরকে সঙ্গে নিয়ে শহর-পাঁরক্রমায় বেরিয়েছিলেন ছদ্মবেশে । 
চলতে চলতে 'তিনি য্‌'ই-এর মনোহর প্রাসাদের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়য়ে 
পড়েন । উজিরকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা উজির, এখানে তো এই প্রাসাদটা ছিল 
না। কীব্যাপার, এ তো দেখছি আমার প্রাসাদের চেয়েও সরম্য ॥ মনে হচ্ছে, 
অন্য কোনও দেশের সুলতান আমার শহরে ডুকে পড়েছে, আমার অনুমতি 
ছাড়াই । 

উাঁজর বললো, আপনি কাল শহরে ঢখাড়া দিয়ে জানয়ে দিন জাঁহাপনা, 
কাল রাতে কেউ আলো জ্বালাতে পারবে না । ঘাঁদ দেখেন এই প্রাসাদও অন্ধকার 
হয়ে আছে তবে বুঝবেন সে আপনার অনুগত এক প্রজামান্ত। কিন্তু আপনার 
নিদেশ অমান্য করেসে যদি আলো বালায় তবে বুঝতে হবে সে অন্য 
কোনও পরারুমশালী সহলতান বাদশাহ আপনার সলতানিয়ত জবরদখল করে 
বসেছে । 
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সুলতানের ফরমান শহরবাসীকে জানয়ে দেওয়া হলো পরাদন সকালেই ! 
সন্ধ্যায় সুলতান এবং উজির আবার পথে বেরুলেন ছদ্মবেশে । পথ-ঘাট ঘর- 
বাঁড় সারা শহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । শুধু এ প্রাসাদ্দটি আলোয় ঝলমল করছে । 
সুলতানের আর বুঝতে অসুবিধা হলো না। কোনও এক যৃগ্ধবাজ আক্ুমণকারাঁ 
বাদশাহ তার শহরে অনধিকার প্রবেশ করেছে । 

পরাদনও একই ফরমান জারী করা হলো। সে রাতেও কেউ আলো 
জ্বালালো না। কিন্তু এ প্রাসাদ আলোয় আলোময় হয়ে রইলো । 

সুলতান বললেন, আর দেরি করে লাভ নাই উাঁজর, চল আ'ম তার সঙ্গে 
সাক্ষাং করবো । জানতে চাইবো, কেন সে আমার শহরে প্রবেশ করেছে ? 

উজির বাধা দিয়ে বললো, আগেই আপনার পক্ষে যাওয়া সহজ হবে না 
জাঁহাপনা । ব্যাপারটা কী আমি গিয়ে পরখ করে আসি প্রথমে, তারপর আপাঁন 
যাবেন। 

সুলতান বললেন, ঠিক আছে আজ তাহলে তুমিই দেখে এস । আম প্রাসাদে 
ফিরে যাচ্ছি । 

দ্বাররক্ষীর কাছে বলতেই সে উাঁজরকে এক বিশাল দরবার-মহলে নিয়ে 
এল । ঘরের মাঝখানে একটি সোনার সিংহাসনে ই তরুণ সুলতানের ছন্মবেশে 
আসধন ছিল । উজিরকে দেখা মাত্র সে তাকে চিনতে পারলো । আদর করে 
বসতে দিল পাশের আসনে । সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খানা-পিনা এল । যু 
উাঁজরকে অনুরোধ করলো, আপনি আতাঁথ, মেহেরবানী করে আহারাদি সমাধা 
করুন ॥ 

উাঁজর গোগ্রাসে উদরস্থ করলো সব । ই তাকে একটা মোহরের তোড়া 
উপহার দিয়ে বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনি আত 
পারখব-সরীব মানুষ ৷ দয়া করে এই তোড়াটা রেখে দিন। 

উজির ফিরে এসে সুলতানকে এ প্রাসাদ এবং তার প্রিয়দর্শন তরুণ 
সহলতানের প্রশংসায় পণ্চমহখ হয়ে উঠলো, আপাঁনি বিশ্বাস করুন জাহাপনা, 
অত এশ্ব্ধয আমি জীবনে দেখিনি কখনও । টাকা যেন তার কাছে খোলামকুচি । 
দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছে । এই দেখুন, না চাইতে আমাকে কত মোহর দিয়েছে । 
আমার মনে হচ্ছে, বিপদ আসন্ন ॥ তার অথ এবং পরাক্রম আমাদের তুলনায় 
ঢের বোৌশ বলে আমার মনে হয়েছে । সৃতরাং আত্মরক্ষার উপায় দেখতে হবে 
আমাদের । 

সুলতান বললেন, কাল সন্ধ্যায় আমি নিজে যাবো সেখানে । স্বচক্ষে দেখে 
এসে তারপর যা করার করা যাবে । 

পরাঁদন সম্ধ্যাবেলায় সুলতান এক বণিকের ছদ্মবেশে বোরিয়ে পড়লেন । 
প্রহরণকে বলতেই সে সসম্মানে সৃলতানকে ধুইএর সিংহাসন-সম্মৃখে নিয়ে 
গিয়ে উপাস্থত করলো । 

যশ্ই অলক্ষ্যে মৃদু হেসে সাদর অভ্যর্থনা জানালো তাকে । খানা-পিনায়' 
আপ্যায়ন করলো হথোচিত | তারপর কৌটোটা থেকে দশটি ছোট ছোট পুতুল 
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সামনে দাঁড় করাতেই চোখের পলকে তারা এক একি পরমাসল্দরী কিশোরাতে 
রুপান্তাঁরত হয়ে সূললিত ছন্দে নৃত্য করতে লাগলো । পাঁরিশেষে প্রত্যেকে 
তাদের হাতের তোড়া ধূ*ইএর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে আবার কৌটোর 
কোটরে ঢুকে পড়লো । 

ন্ুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন । 

--এ বস্তু আপানি কোথা থেকে কিনেছেন সুলতান ? 

যু'ই বললো, না, কিনিনি। একজন আমাকে দিয়েছে । 

দিয়েছে? এমন জিনিস কেউ শুধু শুধু হাতছনড়া করে ? 

- শুধু শুধু নয়, অর্থের বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে কিনতে 
চেয়েছিলাম প্রথমে । কিন্তু সে রাজ হয়নি । তার দাবী ছিল অন্য । অবশেষে 
সেই দাবাই পূরণ কষে এটা পেতে হয়েছে আমাকে । 

--কী ছিল তার দাবী ? 

যুই লঙ্জার্ত হয়ে বলে, সে কথা খোলাখদলি আপনাকে কী করে বাল ? 
তবে জেনে রাখুন একটা মোরগ একটা মুরগী দেখলে যা করতে চায় তাই সে 
একটি বার দাবী করোছল আমার কাছে । এবং বুঝতেই পারছেন, আম তা 
প্‌রণ করেছিলাম । 

যুই এখানে 'কিছঃটা মিথ্যা ভাষণ করলো । 

স্থলতান উত্তেজিত হয়ে বললো, ঠিক আছে আমি একবার নয় দু দুবার সে 
কমে রাজি আছি । আপাঁন আমাকে ওটা দিন। 

যূ'ই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু এখনই হেসে ফেললে সব 
মাটি হয়ে যাবে । সে বললো, দুবারে তো আমার সুখ হবে না, সাহেব 2 অন্ততঃ 
চারবার চাই 

সুলতানংক্ষণাৎ বললো, আমি তাতেই রাঁজ । কিন্তু ওটা আমার চাইই, 
সুলতান । ২ ফেরাবেন না আপাঁন। 

যূ*ই বলে, না ফেরাবো না। তবে এই দরবার-মহলে তো সে কাজ হবে না। 
আপান পাশের শয়নকক্ষে চলুন । 

স্থলতানের আর তর সয়না । সে তখুনি উঠে দাঁড়য়ে পড়ে, চলুন 
তা হলে-- 

পাশের ঘরে এসে সুলতান হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে । যুই আর 
[নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। খিল খিল করে হেসে গাঁড়য়ে পড়ে । 

--আপনি এই সলতানিয়তের বাদশা । আপনার 'বত্ত বৈতব পরারুমের 
অন্ত নাই। ক্তু সামান্য একটা তামর-পান্ের জন্যে এীক আপনার কলস! 
তার জন্য আত জঘনাতম কাজে'লিপ্ত হতেও পিছ-পা হন না আপনি । অথচ 
এই আমি আপনার বেগম এই বস্তু এক ধাঁবর-সম্তানের কাছ থেকে সংগ্রহ 
করেছিলাম ছোট্র একটি চুম্বনের প্রতিশ্রাতিতে । আহা বেচারা, তার মনের সাধ 
মনেই রয়ে গেল। এজ্ীবনের মতো আর কোনও দিন কোনও নারণঁকে চুম্বন 
করতে পারবে না সে। আপনার শাণিত তরবারী তার জাঁবনের সব সাধ 
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ঘুচিয়ে দিয়েছে সেদিন। 

স্থললতান স্তব্ধ, বিস্মিত, বিম ! 

এই সেই য"ই- তার বেগম । একে তিনি একাদন প্রাসাদ থেকে তাড়য়ে 
[দিয়োছিলেন পরকীয়া প্রেমের অপরাধে ! 

স্থলতান দুহাত বাড়িয়ে ষুইকে বুকে জাঁড়য়ে ধরেন। তার মুখের ভাষা 
হারয়ে গেছে । শুধহ তাকে বুকে চেপে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনৃভব করার চেষ্টা 
করতে থাকেন । 

কাপ্তেন গল্প শেষ করে থামে | সুলতান বাইবারস মুগ্ধ হয়ে বলে, চমৎকার 
তোমার কাহনী নূর অল দিন । 
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এরপর ষষ্ঠ কাস্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে। 
” এক স্রলতানের পরম রূপবতী এক কন্যা জন্মেছিল। যখন তার বয়স 
সবে সাত, সেই সময় সে একাঁদন মাথায় চিরুণী দিতে দিতে একটা ঢাউস উকুন 
খুজে পেল। উকুনটাকে সে এক তেলের 'শাশতে পুরে মুখে ছাপ এটে 
ভাঁড়ার ঘরের তাকে রেখে দিল । 

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে । শাহজাদীর আর স্মরণে নাই কবে ছোট 
বেলায় সে একটা শিশিতে ভরে রেখোঁছল । 

. শাহজাদী এখন প্রায় ষোড়শী । আরও স্ুল্দরী, আরও চমৎকার হয়েছে 

দেখতে । 

একদিন পে স্থলতানের পাশে দাঁড়িয়েছিল দরবারে । এমন সময় উন্ত্ত 
মোষের মতো দাপাতে দাপাতে সেখানে এসে হাঙর হলো কিম্ভূত কিমাকার 
এক জানোয়ার । 

শাহজাদী শিউরে উঠলো, সর্বনাশ বাবা, এ জানোয়ারটা আসলে একটা 
উকুন। ওকে আমি খুব ছোটবেলায় একটা তেলের 'শিশিতে পরে রেখোছিলাম । 

সুলতান উাজরকে বললেন, ওটাকে মেরে ওর ছাল ছাড়য়ে প্রাসাদের সদর 
ফটকে ঝুলিয়ে রাখ। ঘোষণা করে দাও, যে এঁ ছালটা দেখে বলতে পাররে 
কিসের, কোন প্রাণীর চামড়া, তার সঙ্গে আমার কন্যার শাদী দেব । কিন্তুযদি 
কেউ বলতে এসে ঠিক 'ঠিক বলতে না পারে তবে তার মুন্ডু কেটে. ঝুঁলয়ে 
রাখা হবে ফটকে । 

স্তামের হঃকুমমতো ডীাঁজর জহলাদকে নির্দেশ করতে সে খাড়ার এক 
কোপে এ বিশালাকৃতি উকুনটাকে দ্বিখাষ্ডত করে ফেললো । এবং সেই 
দিন তার ছালটা ছাড়িয়ে প্রাসাদ-ফটকে লটকে দিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া 
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হলো সুলতানের ফরমান । 

দেশ-বিদেশ থেকে কত সুলতান বাদশ।হর ছেলেরা এসে প্রাণ বিসজর্ন দিল । 
কেউ বললো, ওটা একটা বুনো মোষ, কারো বা ধারণা, ওটা এক ধরনের রাম- 
ছাগল । প্রায় চজ্লিশটি শাহজাদার নরমুণ্ড প্রাসাদ-ফটকে ঝুলতে লাগলো ॥ 

অবশেষে একদিন অপ সন্দর শাহরাজাদা এসে বললো, আমি নিশ্চয় করে 
বলতে পারি ওটা একটা বৃহদাকার উকুনের চামড়া । উকুনটা বহুকাল তেলের 
শিশিতে আবদ্ধ ছিল । কিন্তু একাদন সে বিরাট আকার ধারণ করে তৈলপানর 
ভেঙ্চে-চুরে বাইরে বৌরয়ে আসে । 

সুলতান আনন্দে লাঁফয়ে উঠলেন, ঠিক--ঠিক বলেছ তুমি! তাহলে 
তুমিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে । 

সেইদিনই কাজশীকে ডেকে শাদখনামা তোর করা হলো। মহা আড়ম্বরে 
সমাধা হয়ে গেল শাহজাদীর শাদশী । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো ছেচজলশতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ঃ 


একটানা চচ্জিশ দিন ব্যাপী উৎসবে মুখর হয়ে থাকল সারা শহর-প্রাসাদ । 

তারপর জ্বামাতা এসে সুলতানকে বললো, এবার অনংমাঁত করুন জাঁহাপনা, 
আমার বেগমকে আমি দেশে নিয়ে যাই । আমার মা বাবা সবাই অধার হয়ে 
আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমিও বাদশাজাদা, জুতরাং চিরকাল তো 
*বশুরালয়ে পড়ে থাকা আমার শোভা পায় না! 

সুলতান বললেন, সে তো একশোবার । তোমার শাদী করা বেগম--তাকে 
স্বদেশে নিয়ে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের আর 'কি হতে পারে.! ঠিক আছে, 
কালকের দিনটা অপেক্ষা কর, তোমার দানযৌতুক সব গুছিয়ে দিক আমার নফর 
চাকররা । 

জামাতা বললো, ওসবের কিছু প্রয়োজন নাই, জাঁহাপনা । এশ্বর্যধ আমার 
অগাধ আছে । আম শুধু আপনার কন্যাকেই নিয়ে যেতে চাই । 

স্থলতান বললেন, বেশ তাই হবে । তবে কনের সঙ্গে তার মাকেও নিয়ে 
যাও । সে দেখে আসুক তোমাদের দেশ । চিনে আসুক পথঘাট--যাতে সমল্সে 
অসময়ে আমাদের সে পথ নির্দেশ করে নিয়ে যেতে পারবে তোমার শহরে । 

--শাশুড়দকে আবার কেন, জামাতা আপাতত জানায়, তানি বয়সের ভারে 
নুয়ে পড়েছেন। পথের ধকল তাঁর সইবে না। বরং আমিই মাঝে মাঝে এনে 
দেখিয়ে যাব আপনাদের কন্যাকে। 

সুলতান বললেন, আত উত্তম । তে তাই. হোক, আজই তুমি যারা কর। 

এই শাহজাদা জামাতাটি আসলে. কোনও স্থলতান বাদশাহ-পৃত্র নয় । একাঁট 
বহুর্‌পণ দানব । 
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পর্বত-চূড়ায় তার আবাস। সে শাহজাদীকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে 
খুললো । 

শাহজাদী দ-একদিনেই স্বামীর অন্য পাঁরচয় পেয়ে শিউরে উঠলো । 
সারাদিন সে বাইরে বাইরে কাটায় । রাতের বেলায় যখন সে ফিরে আসে তখন 
সারা অঙ্গ রক্তমাখা হয়ে থাকে । শাহজাদশ আন্দাজ করতে পারে তার স্বামী 
অনেক হত্যাকাণ্ড সমাধা করে এসেছে । 

একাদিন সে একটা নরমূণ্ড হাতে ঝূলিয়ে ঘরে ফিরে এসে বললো, এটাকে 
বেশ ভাল করে পাকাও দেখি । 

শাহজাদশ আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, একি বলছো তুমি ? আমি 
কি নরমাংস খাবো ? 

দানব আর জুলুম করলো না। আবার বাইরে বেরিয়ে গেল তথ্দান। এবং 
ক্ষণকালের মধ্যে একটা নাদহস-নদুস ভেড়া মেরে নিয়ে এল । 

সারাদিন দানবটা নানা জন্তু-জানোয়ারের ভয়গ্কর মুর্তি ধারণ করে সারা 
দেশ তছনছ করে বেড়ায় । তার আতঙ্কে কত গর্ভবতী নারী অকালে 
সৃতবৎসা হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই । গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পনাঁড়য়ে ছারখার 
করে দিতে তার বিন্দুমান্ত দ্বিধা জাগে না। বনের সিংহের সঙ্গে লড়াই করে 
অবলখলারুমে প্রাণ সংহার করে তার ! অথচ সে যখন ঘরে ফিরে আসে তার 
[ববির কাছে, তখন সে একেবারে অন্যরকম । শান্তাঁশল্ট 'নিরাহ প্রিয়দর্শন এক 
যুবকের রুপ ধরে হাজির হয় সে শাহজাদীর সামনে । 

একাদন মায়াবশ দানবটা শাহজাদপর মায়ের রূপ ধারণ করে নিজের ঝাঁড়র 
দরজায় এসে কড়া নাড়লো । শাহজাদণ জানলা দিয়ে উশক মেরে দেখলো তার 
মাএসেছে। ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলে জাঁড়িয়ে ধরলো দানবকে, মা, মা তুমি 
এসেছ ? কিন্তু এই দুগ'ম পথ একা একা এলে ক করে মা? 

মায়াবশ দানব বলে, ভালবাসার টানে মা, ভালবাসার টানে । পেটে তো 
এখনও ধাঁরসাঁন, যদি তাঁর দয়ায় দুটি-একটি হয় তখন বুঝবি, সন্তান কি 
বস্তু! 

_-তা মা শুনলাম, তোমার স্বামী একটা মায়াবী দানব ? সেনাকি তোকে 
নরমাংস খেতে বলে 2 এই কথা শুনে আমি তো আর রাতে ঘুমাতে পার না, 
মা। নানা-_ এই দৈত্যদানবের কাছে তোকে আর রেখে যাব না আমি । এখন 
সে ঘরে নাই, এই ফাঁকে চল আমরা কেটে পাঁড় এখান থেকে । 

মায়ের কথায় প্রসন্ন হতে পারে না শাহজাদী । বলে, কে তোমাকে এই 
আজগুবি কথা জানয়েছে, মা। আমার স্বামী মানুষ নয় মায়াবী দানর, সে 
আমাকে নরমাংস খাওয়াতে চায়, এসব তো ডাহা মিথ্যা কথামা। আমিখুব 
সুখে আছি আমার ম্বামশর কাছে । তার আদর সোহাগ রাখবার জায়গা নাই 
আমার । তুম নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যাও মা, আমার জন্য কোনও দৃশ্চিন্তা 
করো না। 

মায়াদানব নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বোরয়ে আসে । বাক, তার যাবি তাকে 
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সাতাই ভালবাসে প্রাণ দিয়ে । 

কিছুক্ষণ পরে সে আবার তার মানব রূপ ধারণ করে একটা ভেড়া কাঁধে 
করে ফিরে আসে । দল-অল স্বামণকে বলে, জান, আজ মা আমাকে দেখতে 
এসেছিল । িল্তু বেশিক্ষণ থাকতে চাইলো না। ৮ 

- ইস, আজই ফিরতে আমার দে হয়ে গেল ॥ তোমার মা-এর সঙ্গে দেখা 
হলে বড় আনন্দ পেতাম । তোমার এক মাস আছে না? তাকে তোমার দেখতে 
ইচ্ছে করে নাঃ 

দল-অল লাফিয়ে ওঠে, করে না আবার! কিন্তু কে তাকে নিয়ে আসবে ? 

মায়াদানব বলে, কাল আ'ম তাকে খবর দিয়ে আসবো । 

কয়েকদিন বাদে মায়াদানব দল-অল-এর মাসপর মত ধারণ করে এসে 
দরজায় করাঘাত করলো । - 

মাসীকে দেখে দল-অল-এর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মাস হা-হূতাশ 
করে কেদে আকুল। বলে, হার-হায়-হায়, এক সবনাশ হলো ! শেষ পযন্ত 
তোর ভাগ্যে লেখা ছিল এক মায়াদানব ! 

আনন্দে উদ্ভাসিত দল-অল মুহূর্তে ক্রোধে ফেটে পড়ে, চুপ কর মাসাঁ। 
আমার স্বামীর সম্বন্ধে যা-তা কথা তোমার মহখে শোভা পায় না। কে বলেছে, 
কোথা থেকে শুনেছ এইসব আজগুবী খবর 2? আমার স্বামণ এক বাদশাহর 
ছেলে । আমার বাবার চেয়ে ঢের ঢের বেশি তার এব“ সম্পদ । আর তার 
মতো রূপবান পুরুষ কেই বা কটা দেখেছে, মাসধ ? 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে ! শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


নয়শো সাতচজ্লিশতম রজনন £ 
আবার সে বলতে শুর; করে £ 


মাসী-বেশী মায়াদানবকে অল-দল ভেড়ার মাংস দিয়ে ভুরিভোজন 
করালো । 

_েলে তো মাসা, কীসের মাংস আমরা খাই তা নিজেই বুঝতে পারলে ? 
তোমার তো ধারণা আমরা নরমাংস ছাড়া আহার কার না। ছি ছি, এত নচ 
তোমাদের ধারণা ! 

/ মাসী বললো, আমি নাহয় বুঝলাম, বাছা । কিন্তু কত লোকে কত কণী 
বলে যাচ্ছে তোর বাবার কাছে। একবার তান এসে চক্ষে দেখে গেলে ভাল. 
হতো। ্‌ 

বেশ তো মাসা, বাবাকে একবার আসতে বল না আমার বাড়তে । তার 
প্রাণ্থধিক কন্যা কি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে কাটাচ্ছে নিজের চোখেই তিনি দেখে 
যান। 

মাসী বললো, বেশ তাই বলবো, এখন চাঁল বাছা । 

একটু পরে মায়াদানব আবার মানুষরূপ ধরে একটা ভেড়া কাঁধে করে ঘরে " 
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ফিরে আসে । সব শুনে বলে, আমার বরাতটাই খারাপ, একটুর জন্য মাসীর 
সঙ্চে দেখা হলো না। | 

কয়েকদিন পরে সে দল-অল-এর ?পতা সুলতানের রূপ ধরে এসে উপস্থিত 
হলো । বাবাকে পেয়ে কন্যা আকুল হয়ে ছুটে গেল । স্থলতানরপী মায়াদানব 
দল-অলকে আদর করে সাশ্রুনয়নে বললেন, মা, এই তোর ভাগো ছিল! শেষে 
আমি তোকে একটা মায়াব দানবের হাতে তুলে দিলাম । 

বাবার চোখের জল দেখে সব গোলমাল হয়ে গেল দল-অল-এর ! ফিসফিস 
করে বললো, চুপ, বাবা, আস্তে । হয়তো সে এখনি এসে পড়বে । জান বাবা, 
সে সাতিই কোনও স্থুলতান বাদশাহর ছেলে নয় । দানবই বটে। প্রথম প্রথম 
সে আমাকে নরমাংস খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করেছিল । আম খেতে অস্বীকার 
করায় সে অবশ্য আমাকে জোর*জুল:ম করেনি । তারপর থেকে রোজ একটা 
করে ভেড়া নিয়ে আসে সে আমার জন্য। কিন্তু 'নিজে খায় মানুষের মাংস । 
আমার ভয় হয় বাবা, একদিন না সে আমাকে মেরে খেয়ে ফেলে! 

দল-অল-এর শেষ কথাটা তার মহখেই রয়ে গেল, মায়াদানব তার ভয়াল 
ভয়ঙ্কর দানবের রূপ ধারণ করে দাঁতমুখ খিচিয়ে তেড়ে এল ॥ বলা বাহুল্য 
আতঙ্কে শিউরে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল দল-অল । 

হুম, এবার বুঝেছি, তুমি আমার নামে কি রকম নিন্দে করেছ তাদের 
কাছে। 

দল-অলকে এক হাত দিয়ে তুলে আবার ছহড়ে দিল সে। 

_-আমাকে বাঁচাও, প্রাণে মেরো না। কসম খাচ্ছ, আর কক্ষণো কাউকে 
বলবো না। 

-তোমাকে আর বিশ্বাস কার না। তোমার যখন ধারণাই হয়েছে কোনদিন 
তোমাকেই আমি খেয়ে ফেলবো, সে ধারণা আমি মিথ্যে হতে দিতে পারি না। 
আম তোমাকে খাব? কিন্তু বল, কোন:দিক থেকে শুর? করবো ? 

দল-অল আর্তনাদ করে ওঠে, এই আমার নিয়তি । এইভাবে তোমার হাতে 
আমাকে মরতে হবে, আমি তা ঠৈকাবো কেমন করে । ঠিক আছে, তোমার যখন 
ইচ্ছে, খেও, আমাকে । কিন্তু আজ আমার শরীর নোংরা হয়ে আছে। এই 
অবস্থায় আমার দেহের মাংস খেতে তোমার আস্বাদ লাগবে না । আমাকে হামামে 
[নিয়ে চল, আগে আম ঘষে মেজে গোসল করে সাফ হয়ে উাঁঠ তারপর আম 
নিজে থেকেই তোমার খাবার টেবিলে বসবো । তখন তুমি আমার শরণরের 
যেখান থেকে শুরু করতে ইচ্ছে কর, করো; তখন তোমার রুচিও হবে, খেতেও 
ভাল লাগবে আমাকে । | 

দল-আলের কথা মায়াদানবের মনে ধরলো । বললো, ঠিক আছে তাই হবে। 

তৎক্ষণাৎ সে স্নানের কাপড়-চোপড় এবং একটা বড় সোনার গামলা সঙ্গে 
নিয়ে তার একটা অনুচর ভত্যকে যাদুবলে গাধায় রূপান্তরিত করে এবং নিজে 
একটা রাখাল বালকের রূপ ধরে দল-অলকে এ গাধার 'পঠে চাপিয়ে গ্রামান্তরে 
এক হামামের উদ্দেশে রওনা হলো । 
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কিছ-ক্ষণ পরে সে হামামের কাছে এসে পেশছলো । হামামের নার+-প্রহরীর 
হাতে তিনাটি স্বর্ণমুদ্রা গুজে দিয়ে মায়াদানব বললো, শোনও মেয়ে, হীন 
হচ্ছেন এক শাহজাদী। একে অন্দরে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করে শাহ কেতায় 
গোসল করিয়ে তারপর আমায় কাছে 'দিয়ে যাবে, কেমন ? 

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ওকে দামী 
আতর-পানীতে গোসল কারয়ে 'দিচ্ছি। আপান এই দরজার পাশে বস্তন ৷ 

এই বলে ছার-রক্ষিণী দল-অলকে নিয়ে হামামের ভিতরে চলে গেল । 

হামামঘরের বৈঠকখানায় অপ্রেক্ষমান অন্য মেয়েদের পাশে দল-অলকে 
বায়ে ছার-রাক্ষিণী চলে গেল । একে একে অন্য মেয়েরা স্নানের ঘরে প্রবেশ 
করে। কিন্তু দল-অল আর ওঠে না। বষ'্ণ বদনে বসে সে নিজের নসীবের 
কথা ভাবতে থাকে । আর একটু বাদেই সে মায়াদানবের পেটে চলে যাবে ! 
উফ: ভাবতেও কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর 2 চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে | 

একদল মেয়ে হাসিতে উচ্ছল হয়ে হামামে ঢোকে | দল-অলকে কাঁদতে দেখে 
ওরা বলে, সে কি কাদছো কেন গো? গোসল করবে তো? চলো, আমাদের 
সঙ্গে চলো, একসঙ্গে মজা করে গোসল করা যাবে । 

দল-অল ঘাড় নাড়ে, না ভাই তোমরা যাও । আমি আর গোসল করে কী 
করবো? এ জীবনের সব সাধ-আহলাদ আমার শেষ হয়ে গেছে ! 

মেয়েগুলো আর ওকে ঘাঁটালো না। হামামের ভিতরে ঢুকে গেল ! 

একটু পরে এক বাুঁড় মাথায় একটা চুপাঁড় নিয়ে প্রবেশ করলো । এই 
হামামে সে নিত্য ছিনেবাদাম ও পাঁনফল বিক্রি করতে আসে । বারা এখানে 
গোসল করতে আসে তাদের কাছে 'বাক্কু করে এক আধলা পায়। তাই দিয়ে 
সে কোনরকমে জীবিকা নিবাহ করে। বাঁড়ার 'নজের কোনও গৃহ নাই। 
সারাদিন ফাঁর করার পর এই হামামেরই এক কোণে সে পড়ে থেকে রাত 
কাটায় । 

বুড়টাকে ইশারায় কাছে ডাকে দল-অল | বলে, চি বুড়িমা, আমাকে 
খানিকটা চিনেবাদাম দাও তো । 

বাড়ি একটা ঠোঙায় চিনেবাদাম ভরে দল-অল-এর হাতে দেয় । 

-স্কত দাম 2 |] 

বৃঁড় বলে আধ দিরহাম, মা। 

[নীজের গলার মূল্যবান জড়োয়ার ছারউা খুলে সে বডির হাতে দেয়, এটা 
রাখ, তোমার বালবাচ্চারা স্থখে থাকবে । 

বাঁড় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দল-অঙ্গ-এর দিকে । দল-অল বলে, আচ্ছা 
বাঁড় মা, তোমার এই ঝাঁড় আর পরনের সাজপোশাকগুলো আমায় দিতে 
পার? ঘযাঁদ দাও তবে তোমাকে এই সোনার গামলাটা এবং আমার গায়ে যত 
গহনা আছে সব দেব। 

বড় এবার রেগে ওঠে । গরাঁব বলে কি আম মানুষ নই মা? ০ 
তামাশা অপমান করবে ? 


৪৮২. 


দল-অল বলে, সত্যি, বিশ্বাস কর বাঁড় মা, আমি তোমার সঙ্গে একবিন্দু 
রঙ্গতামাশা করাছ না। বাদ সাত্য সত্যিই তোমার সাজপোশাক আর এঁ ঝুড়িটা 
আমাকে দাও, আম কথা দিচ্ছি, আমার বলতে এখানে ঘা আছে সব তোমাকে 
দেব । 

বৃডি তার ময়লা ছেড়া জামাকাপড় ছেড়ে দিল । দল-অল সঙ্গে সঙ্গে তার 
দেহ থেকে মূল্যবান সাজপোশাক খুলে দিল বুড়কে। বাঁড়র ময়লা ছেড়া 
সাজপোশাক এবং বোরখা পরে চিনেবাদাম আর পাঁনি-ফলের ঝুড়িটা মাথায় 
তুলে নিয়ে গৃটি গুটি সদরের দিকে এগিয়ে গেল অল-দল । 

হামামের দরজার পাশে বসৌছল রাথাল-বেশ' মায়াদানব । দরজা পার 
হয়েই অল-দল হাঁক শুরু করলো, চিনেবাদাম পানিফল নেবে গো 

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। মায়াদানব দ্বার-রক্ষিণীকে তাগাদা 'দিল, 
কই গো মেয়ে, আমার মালকিন এখনও বেরুচ্ছে না কেন? বাও না একবার 
দেংখ এস। 

মেয়েটি ঝগ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপু অত অধৈর্য হচ্ছো কেন ? একি 
যেমন তেমন গোসল নাকি । পুরো বাদশাহণ কেতায় আতর গোলাপ-পাঁনতে 
নাহাতে হবে। তারপর পাঁরপাটি করে সাজপোশাক পরাতে হবে । গায়ে 
খুশবু ছড়াতে হবে, সময় লাগবে না ? 

মায়াদানব ঘাড় নেড়ে বলে, তা বটে, তা বটে । 

রাত ঘনিয়ে আসে । এবার ঘ্বাররক্ষাঁ হামামের সদর বন্ধ করতে উদ্যত হয় । 
কিশ্তু মায়াদানব রুখে দাঁড়ায়, এযাই, এটা কি হচ্ছে ঃ আমার মালকিন রয়ে গেল 
অন্দরে, আর তুমি দরজা বন্ধ করে 'িচ্ছ যে ? 

মেয়োট বলে, সে কি ! হামামের ভিতরে তো কোনও খদ্দের নাই । সবাই 
গোসল করে চলে গেছে । শুধু মাত্র এক 'ফিরিওলি বুড়ি শুয়ে আছে এক 
কোণে । তা সে তো রোজই এখানে রাত কাটায় । 

মায়াদানব এবার লাফিয়ে এসে মেয়োটর ট্‌শট চেপে ধরে, তোমার ওসব 
বুজরুকী আম শুনতে চাই না। আমার মালকিনকে বের করে দাও। না 
হলে গলা টিপে শেষ করে দেব ? 

মেয়েটি প্রাণপণে মায়াদানবের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে চিৎকার তোলে, ওগো 
কে কোথায় আছ বাচাও-বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেললো । 

চে'চামেচি চিৎকারে নিমেষে হাজার লোক জমায়েত হয় সেখানে । মায়াদানব 
রেগাঁতিক দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায় । 

দল-অল ফেরিওলির ছদ্মবেশে হন হন করে হটিতে হাঁটতে কয়েকটা 
গ্রাম পিছনে ফেলে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে এক থখর-স্রোতা নদীর কূলে এসে 
দাঁড়ায় । 

পথশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লাল্ত। সবুজ, ঘাসের ওপর এলয়ে পড়ে বেশ 
কিছ-ক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে অঞ্জলিভরে নদীর জল পান করে সে। গারপর আবার 
শুরু হয় পথ চলা । | 


॥ 
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চলতে চলতে একদিন সে এসে উপাস্থত হয় এক শহরে । সেখানকার” 
সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে প্রহরীকে বলে, আমি এক স্ুলতান-কন্যা, তোমাদের 
বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাং করতে চাই । 

খবর পেয়ে সুলতান তাঁর পূুত্নকে পাঠালেন আঁতাঁথকে স্বাগত জানাতে । 
শাহজাদা দল-অলের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি-প্রার্থনা করলো । 

দল-অল সম্মত হলো। সেইদিনই কাজন-সাক্ষী ডেকে শাদীনামা তোর 
করাল স্বলতান। 

সারা শহরে প্রাসাদে উৎসবের ধূম পড়ে গেল। বিকেলের দিকে এক শেখ 
এল জুলতান-সমীপে । তার সঙ্গে ছিল একটা তাগড়াই ভেড়া । সুলতানকে 


কুনিশ জানিয়ে সে ভেড়াটা ভেট দিল স্থুলতানের পুত্রের শাদণী উপলক্ষে ॥ 7 


বললো, এই ভেড়াটাকে অনেক আদর যত্ব করে লালনপালন করোছ আমি, 
জাহাপনা। আজ শাহজাদার শাদশ উপলক্ষে এটা আপনাকে প্রদান করে ধন্য 
হতে চাই আমি । 

স্থলতান প্রণীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এই ভেড়ার মাংস বড় উপাদেয় 
হবে মনে হচ্ছে ॥ কাল সকালে একে জবাই করা হবে । 

শেখ বললো, কিন্তু জাঁহাপনা একটা কথা, ভেড়াটাকে আমার বিবি সবসময় 
হারেমের মধ্যে রেখে পালন করতেন । তাই নারীসঞ্গ ছাড়া সে শান্ত থাকতে 
পারে না। আমার অনুরোধ, আজকের রাতটা একে আপনার হারেমে বেধে 
রাখবেন । না হলে এ ব্যাটা মহা অশান্তি করে সকলের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে । 

জুলতান হারেমের খোজাকে বললেন, আজ রাতটা এই ভেড়াটাকে হারেমে 
নিয়ে গিয়ে বেধে রাখবে । কাল সকালে জবাই করা হবে । 

অনেক রাতে ভেড়ার্‌পণ মায়াদানবটা তার আসল মতি" ধরে দাঁড়র বাঁধন 
ছিড়ে ফেলে দল-অল-এর বাসরকক্ষের দিকে ধাবমান হলো । কিন্তু এ সময় 
দল-অলকে পাহারা দিচ্ছিল বেহেস্তের এক জিন । মায়াদানবের উগ্র রুপ দেখে 
সে বুঝতে পারলো, এই শয়তান রাক্ষসটা নশ্চয়ই শাহজাদীকে অপহরণ 


করবে। তৎক্ষণাৎ সে রাক্ষসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুমদাম গোটাকতক | 


কিল ঘুষ বাঁসিয়ে দিতেই সে অকা পেয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝেয় । 

পরদিন সকালে সবাই দেখলো, ভেড়াটা বাসরঘরের দরজার সামনে মুখ 
থুবড়ে পড়ে আছে। 

দল-অল বিপদ মস্ত হয়ে স্বস্তির নিঃ*্বান ছাড়ে। 
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এরপর সপ্তম কাগ্তেন এগয়ে এল তার কাহন শোনাতে । 

সে বলতে থাকে £ 

আমি যে জেলায় বাস করতাম সেই জেলায় এক চাষীর বাড়িতে এক রাতে 
এক আরব দন্থ্য হানা দিয়েছিল । সে যখন গমের বস্তা ধরে টানাটানি করছিল, 
তখন গৃহস্বামী জেগে উঠে চোর চোর বলে সোরগোল তুলে পাড়াপড়শীদের 
জাঁগয়ে তুললো । চোরটা এমনভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো ষে, আমরা 
অনেক খোঁজাথুশজ করেও তার টিকি দেখতে পেলাম না ! নিরাশ হয়ে চলে যাবো 
ভাবাছি, এমন সময় গমের বস্তাব গাদা থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম । 
এবং সথ্গে সঙ্গে আমিও ছাটে গেলাম সেইদিকে । দেখলাম একটা লোক 
বুকের ওপর একটা আড়াই-মণি গমের বস্তা নিয়ে শুয়ে আছে ঘাপটি মেরে । 

লোকটিকে টেনে বের করে দাঁড় 'দিয়ে বেধে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার, 
অমন আওয়াজ করে ধরা দিলে কেন ? 

লোকটা বললো, আওয়াজ আম ইচ্ছে করে কারান, মালিক। গমের 
বস্তাটা পেটের ওপর এমনভাবে চেপে বসোঁছল যে, পেটের বায়ু সশব্দে 
বেরিয়ে গেছে। 

সপ্তম কাশ্তেন বললো, তারপর চোরটাকে আমি বেদম প্রহার দিয়ে ছেড়ে 
দিয়েছিলাম । 

সপ্তম কাগ্তেনের এই আত ক্ষুদ্র কাহিনী শুনে সুলতান সন্তুষ্ট হতে 
পারলেন না। তিনি অষ্টম কাগ্তেনকে ডাকলেন । 


ৃৃ পৃ রর 


অস্টম কাগ্তেন বলতে শুরু করে £ 

এক বাঁশখ-বাদকের বৌ একদা একটি পন্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল । 
স্বামটার কোনই সঙ্গাঁত ছিল না! ধাইকে তার পাওনা-গণ্ডাও দিতে পারলো 
না। প্রসূতির জন্য পথ্যও সংগ্রহ্্হলো না । 

- অগত্যা সে ঘর ছেড়ে পথে বেরুলো ভিক্ষা করতে । 

সে মাঠের পথে চলতে চলতে এক সময় লক্ষ্য করলো, একটা খামারবাড়ির 
খাঁচার ওপর বসে একটা মুরগণ আজান দিচ্ছে। 

খাঁচার মধ্যে মুরগীর গোটাকয়েক িম দেখে সে আর লোভ সামলাতে না 
পেরে এদক ওাঁদক দেখে নিয়ে টুক করে ডিমগুলো তুলে নিল এক হাতৈ এবং 
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অন্য হাত 'দয়ে খপ করে ধরে ফেললো মহরগাঁটাকে । 

ঘরে ফিরতে ফিরতে সে ভাবলো, যাক, আল্লাহর দোয়ায় আমার বিবিকে 
মুরগীর ঝোল খাওয়াতে পারবো । আর এই ডিম কটা দিয়ে ধাই-এর খণ শোধ 
করা যাবে । 

বাজারে ঢুকে বাঁশী-বাদক এক স্যাকরার দোকানের পাশ দিয়ে পার হয়ে 
যাচ্ছিল, এমন সময় ইহদশ জহরণর ডাকে থমকে দাঁড়ালো সে। | 

_-কি গো বাছা, তোমার হাতে কণ ? 

বাশিন-বাদক বলে, একটা মুরগী আর কয়েকটা ডিম । 

জহুরণ জিজ্ঞেস করে, ডিম কটা বেচবে 2 

হ্যাঁ 

--কত নেবে ? 

বাঁশন-বাদক ভাবছে কত চাইবে । ইহুদী আবার বললো, খুব বেশি হলে 
দশ দিনারের বোশ হওয়া উচিত নয়, কী বল? 

এবার বাঁশন-বাদক বুঝতে পারে ইহদণটা তার সত্যে মস্করা করছে। না 
হলে কয়েকটা ডিমের দাম দশ দিনার বলে কেউ ? 

-আপাঁন তো ভালই জানেন জহ্‌রী সাহেব, এই ডিমের ও দাম হতে পারে 
না। তবু আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন কেন 2 আমি গরীব বলে ? 

জহুর ভাবলো, লোকটা বাঁঝ আরও বোঁশ কিছ? চায়, তাই সে বললো, 
ঠিক আছে, পনের দিনার নিও ? 

বাঁশী-বাদক চিংকার দিয়ে ওঠে । ইয়া আল্লাহ, এ কি মসিব্বতে ফেললে 
আমাকে । 

জহুরী অনারূপ ভাবলো । সে বললো, আচ্ছা কুড়ি দিনারই দেব । . 

বাঁশ-বাদক দেখলো লোকটা রাঁসকতাই করুক আর যাই করুক, ডমগুল্ো 
সে ছাড়বে না। বাঁশী-বাদক ডিমগুলো ওর সামনে নাশিয়ে দিয়ে বললো, কই 
দামটা দিয়ে দিন। 

জহুরী গুণে গুণে কুঁড়াটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিল বাঁশ-বাদকের হাতে । 
টাকাগুুলো পকেটে পুরে সে উরধ্বাসে ছুটে চললো ঘরের দিকে ॥ জহর 
তার 'পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, হ'যাগো, এমন ডিম কি আরও আছে। 
তোমার ঘরে ১ যাঁদ থাকে কাল আবার নিয়ে এস ॥ এইরকম দামই দেব । 

বাঁশী-বাদক বলে, মুরগীটা যাঁদ পাড়ে তবে কাল সকালে তোমাকে বেচে. 
যাবো । 

জহুর বললো, না না, তোমার আর কষ্ট করে আসার দরকার নাই । তার, 
চেয়ে তোমার বাঁড়টা আমাকে 'চানিয়ে দাও, কাল থেকে রোজ সকালে আম 
গনজে 'গয়ে ?নয়ে আসবো । আর শোন, এবার থেকে প্রাতটির জন্য কুঁড় [দর্নীর, 
করে দেব। ৃ 

বাঁশী-বাদক সম্মত হয়ে জহুরণকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে বাবর জন্য বাজার, 
থেকে অন্য একটা মুরগণ কিনে বাড়ি ফিরলো । 
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পরাদন সকালে উঠে বাঁশী-বাদক তার 'বাবকে বললো, দেখো, ভুলেও যেন 
কখনও এ মহুরগ্ীটাকে জবাই করে খেও না। ওর এক একটা ডিম কুঁড়ি দিনারে 
বিকাবে। এইভাবে কিছুদিন যাঁদ সে ডিম দেয় তবে দেখে নিও, আমরা আর 
এইরকম গরীব থাকবো না। 

এইসময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থাঁময়ে চুপ করে 
বসে থাকে । 


নয়শো উনপণ্চাশতম রজনখ £ 
আবার সে বলতে শঃরু করে ঃ 


ইহুদণ প্রতিদিন সকালে আসে । বাঁশশ-বাদক একটা করে ডিম দেয় তাকে । 
সে খুশি মনে কুঁড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা গুণে দিয়ে যায় । 

এইভাবে কালক্রমে বাঁশী-বাদকের হাতে বেশ মোটা টাকা জমে ওঠে । একাদিন 
সে বাজারে একটা দোকান কেনে । 

এখন জার সে গরখব বাঁশী-বাদক নয়, শহরের বেশ গণামান্য পয়সাওলা 
সওদাগর । তার পত্রের পাঠশালা যাওয়ার বয়েস হলো। সে এক অবৈতাঁনক 
পাঠশালা খুলে দিল তার বাঁড়র পাশে । মাইনে করে মৌলভা রাখলো ॥ 
পাড়ার অন্য সব গরীব ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলেও লেখাপড়া শিখতে 
থাকলো 

.বাঁশী-বাদকের এখন অনেক পয়সা । মকায় গিয়ে পূণ্য সয় করে আসবে 
এই বাসনায় সে তীর্ঘযা্ীদের দলে ভিড়ে গেল । যাবার আগে বিবিকে সাবধান 
করে গেল, জহুরীটা হয়তো তোমাকে অনেক টাকার লোভ দেখাবে । কিন্তু 
খবরদার, কোনও দামেই মুরগাঁটা তাকে বেচে দিও না কিন্তু! 

পরাঁদন সকালে ইহহদট। একটা বাক্স কাঁধে নিয়ে বাঁশী-বাদকের বাবর কাছে, 
এল । বাক্সের ডালা খুলে সে বললো, এই যে বাঝ্সভর্তি মোহর দেখছো, এগুলো 
সব তোমাকে দেব, তার বদলে তুমি আমাকে তোমার মুরগ্নীটা বিক্রি করে দাও । 

এক বাক্স চকচকে স্বর্ণমুদ্রা.দেখে বাঁশন-বাদকের বাবর চোখ নেচে ওঠে । 
কিন্তু স্বামীর সতর্কবাণী স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যায় । নাগো,সে 
পারবো না। সে যাওয়ার সময় বলে গেছে, আগি যেন তোমাকে শুধু ডিমই 
বাক্ত কার। মুরগী বেচতে বারণ করে গেছে । 

জহুরণ বাক্সটা মেঝের উপর উপুড় করে ফেলে দেয় । একরাশ সোনার 
দিনার । জহুরণী বলে, কতগুলো মোহর, একবার তাকিয়ে দেখ । এত টাকা 
পাওয়া যাবে এ একটা মান্র মুরগীর জন্যে, তা কি তোমার স্বামণ ভাবতে 
. পেরেছিল কোনও 'দিন ? 

বাঁশশ-বাদকের বাব বলে, ঠিক আছে মরগপটা তাহলে বেচেই দিচ্ছি 
তোমাকে । নিয়ে যাও। 

ইহুদী বলে, না গো মেয়ে, ও মুরগী আম নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে ৮ 
তুমি কেটেকুটে আচ্ছা করে বানাও আমার জন্য । আমি একটা কাজে যাচ্ছি ফিরে: 
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এসে খাবো । কিন্তু একটা কথা, আগার মুরগীর একটুকরো মাংসও যেন গাড়া 
মেরো না। যত চালাকী করেই কাট আগ খেতে বসে সব বুঝতে পারবো কোন 
মাংসটা নাই । আমার মাংসের একটা টুকরো যাঁদ পেটে পুরো তবে আমি পেট 
চিরে তা বের করে নেব, বলে দিলাম । 

বাঁশী-বাদকের বাব বলে, আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মাংস কেউ 
সুখে দেবে না। » 

দুপুরে মাদবাসা থেকে ফিরে আসে ছেলে । খিদেয় সে চনমন করছিল । 
রস্গইঘরে এসে বলে, মা খেতে দাও, বন্ড খিদে পেয়েছে । 

মা বলে, একট? দাঁড়া বাবা, বানিয়ে পাচ্ছি । এখন তো কিছ তোর হয়ান । 

ঘরের একপাশে রাখা সদ্য রান্না করা মুরগাটার সুগন্ধ পেয়ে সে বলে, 
এ তো দেখাঁছ মুরগণ রে'ধেছ, আমাকে দাও আম খাব । 

_সর্বনাশ ! ও মুরগরশর দিকে নজর দিসনি। ইহুদী জহুরী এক বাক্স 
মোহর দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনেছে খাবে বলে । বলে গেছে, একটা টুকরো 
কম হলে সে ধরে ফেলবে । তুই একটু বণ বাবা, আমি এখুনি তোর খানা 
পাকিয়ে দিচ্ছি । 

না ছেলের খানা বানাতে ব্যস্ত ছিল, এই ফাঁকে ক্ষুধার্ত পুত্র গামলার ঢাকনা 
খুলে মুরগীর একটা টুকরো তুলে মুখে পুরে দেয় অলক্ষ্যে । 

[জিভে স্বাদ লাগে, আরও একটুকরো তুলে নেয় সে মায়ের অজান্তে । এই 
ভাবে এক এক করে পুরো মরগণটাই সাবাড় করে ফেলে সে। | 

হঠাৎ ম্লায়ের নজর পড়ে শূন্য গমলার দিকে । সে প্রায় আতনাদ করে 
ওঠে । এ কি করাল বাবা? লোকটা ধম, ধূর্ত ইহুদী । আমার সঙ্গে 
শর্ত হয়েছে, তার মাংস কেউ খেলে তার পেট চিরে সে বের করে নিবে সেই 
মাংস । এখন ক উপায় হবে বাবা? 

ছেলেটি বলে, আমি সটকে পড়লাম । ইহদীটা এলে বলো, আমি ছুরি করে 
খেয়ে পালিয়েছি। অরপর দেখা ঘাবে সে ব্যাটা কেমন কাণ্তেন। 

যথাসময়ে ইহুদটা এসে বললো, কই আমার মাংস দাও । 

বাঁশী-বাদকের বৌ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলে, খোদা হাফেজ, আপনার জন্য 
মাংসটা বানিয়ে আমি ঢেকে রেখোঁছিলাম যত্ত করে । কিন্তু, কি বলবো, আমার 
ছেলেটা মাদ্রাসা থেকে ফিরে আমাকে না বলেই সবটা খেয়ে ফেলেছে । 

ইহুদশ হুহ্কার ছাড়ে, কোথায় সেঃ আমি তার পেট চিরে বের করবো 
আমার হকের মাংস । একি মাঙনা চাইছি নাকি? নগদ এক বাক্স সোনার মোহর 
দয়োছ তোমাকে এ একটা মুরগখর জনা । তোমার সঙ্গে আমার যা ওয়াদা 
তা পুরণ করতেই হবে তোমাকে । 

বোটা বলে, কিন্তু ছেলে তো ঘর ছেড়ে পালিয়েছে ! 

কোথায় পালাবে 2? আমি তাকে ধরবোই । 

এই বলে উন্মত্তের মতো ছুটে বোরয়ে গেল সেখান থেকে । 

শাহর ছেড়ে গ্লাপ্তর, প্রান্তর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে আধার প্রান্তর গ্রামে 
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অনঃসম্ধান করে বেড়াতে লাগলো ইহুদী । অবশেষে এক বাগানের মধ্যে দেখতে 
পেল ছেলেটিকে । কাছে এসে বললো, তুমি আমার মুরগী খেয়েছ, তোমার পেট 
চিরে আমি এ মাংস বের করবো । 

এই বলে ছযারটা বাগিয়ে ধরলো সে ছেলোটর পেটের দিকে । কিন্তু 
অসামান্য দক্ষতায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ইহুদশীর হাত থেকে কেড়ে নিল অস্বখানা । 
বললো, তোমার লঙ্জা করে না? একটা তুচ্ছ মুরগীর মাংসের জন্য তুমি আমার 
পেট চিরতে এসেছে ? যাও, এখান থেকে । না হলে তোমার এ ছুরি তোমারই 
বুকে বসে যাবে। | 

ইহুদশ কিন্তু তখন ক্রোধে হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলেছে! ছেলোটির 
ওপর সে ঝাঁপয়ে পড়লো ॥ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা ঘটা সম্ভব তাই ঘটে 
গেল পলকে । 

ছেলোটির হাতের ছার বিদীর্ণ করে দিল ইহুদীর বুক । প্রাণ-হঈীন দেহটা 
লিয়ে পড়লে। মাটিতে । 

এরপর ছেলেটি বাঁড় ফেরার জন্য ছটতে লাগলো । কিন্তু পথ ভুলে সে 
বাড়র বদলে এসে পেখছলো এক সুলতানের প্রাসাদ-ফটকে । সেখানে সশস্ত 
প্রহরীরা দামামা পিটিয়ে ঘোষণা করছিল, তামাম দুনিয়ার জাঁদরেল নও- 
জোয়ানদের দ্বন্ববুদ্ধে আহ্বান করছেন শাহজাদী। যাঁদ কারো তেমন তাগদ 
থাকে তবে [তান এগয়ে আসতে পারেন । শাহজাদীকে বনি পরাস্ত করতে 
পারবেন তার গলাতেই মালা দেবেন তান । কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, যদি 

. লড়াই-এ পরাজয় ঘটে, তবে কোতল হতে হবে তাকে । 

ছেলেটি স্থলতানের সামনে উপাঁস্থিত হয়ে বললো, আমি আপনার কন্যার 
সথ্যে শাস্তর পরণীক্ষা 'দিতে প্রস্তুত, জাহাপনা । 

সুলতান বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও । কেন বেঘোরে প্রাণটা 
হারাবে বাছা! আমার কন্যা অপরাজের । আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হারাতে 
পারোন। কতশত শাহজাদার প্র।ণবাঁল হয়েছে, এ পরন্তি তা ক তুমি জান? 

ছেলেটি বলে, ওসব জেনে আমার লাভ নাই। আমি তার সঙ্গে লড়তে 
এসোছি॥। তাকে হারয়ে আম শাদী করবোই । আর আম যাঁদ হার, তবে 
তো আপাঁন আমার গর্দান নেবেন, তাও আমার অজানা নয়। 

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তা হলে এই ছুন্তনামায় সই কর। চুন্তির শর্ত 
সব এতে পারত্কার করে লেখা আছে । 

কুষ্তির লড়াই শুরু হলো । " 

দরবার-প্রা্গণের ঠিক মাঝখানে গালিচা বিছানো হলো । ছেলে আর মেয়ে. 
মুখোম্যাথ দাঁড়য়ে । উভয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো । 

এরপর দুজনে দুজনকে বাহ্‌পাশে আবদ্ধ করে প্রবল বিক্মে একে অন্যকে 
কাবু করার কসরত ভাঁজতে থাকলো । 

সেএক অভ্তপৃব মঞ্লষত্ধের দ.শ্য । একবার ছেলেটি মেয়েটিকে চ্যাং 
দোলা করে তুলে আছাড় মারতে উদ্যত হয় । আবার কখনও বা মেয়েটি সাপিনীর 
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মতো আশেপাশে জড়িয়ে ধরে ছেলেটিকে । 

এইভাবে একটানা দুঘন্টা চলতে থাকে ওদের লড়াই । কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কেউই কাউকে গালিচায় ফেলে দাবিয়ে রাখতে পারে না। 

স্বলতান ক্রোধে আরন্ত হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন, তাঁর কন্যা নিজের 
শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করতে পারছে না কিছুতেই । চিৎকার করে ওঠেন তিনি, থাক 
থাক খুব হয়েছে, আজ থাম তোমরা । কাল আবার দেখা যাবে। 

সুলতান তাঁর কক্ষে চলে গেলেন এবং সেরা হাকিমকে তলব করলেন। 

-শোনও হাকিম, আজ রাতে এ ছেলেটিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান 
করে ওর সর্বাঙ্গ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। আমি বুঝতেই পারাছি না, 
যে কন্যাকে এর আগে উনচল্লিশ জন জাঁদরেল জোয়ান ছেলে কাবু করতে না 
পেরে প্রাণ হারয়েছে, তাকে কি করে এই ছেলেটা আজ সামাল দিতে পারলো ? 
আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সে এমন কোন বস্তু অঙ্গে ধারণ করেছে, যার আমিত 
বন্ধমকে পরাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না আমার কন্যার পক্ষে । তুমি আজ রাতে 
ভাল করে পরাক্ষা করে দেখ ছেলেটিকে! তার দেহাভ্যন্তরে নিশ্চয় কোনও 
অলৌকিক বস্তু ল:ঃকানো আছে । সন্ধান করে আজ রাতেই তা বের করে 
ফেলতে হবে তার শরীর থেকে । এ কাজ যদি যথাযথ সমাধা করতে পার 
যথাযোগ্য ইনাম পাবে তুমি । কিন্তু ু্দ ব্যর্থ হও, তা হলে তোমার মুন্ডূহীন 
ধড়খানা কুকুর দিয়ে খাওয়াবো আমি । 

ন্তরাং রাত্রি গভীর হলে হাঁকম 'নাদ্রুত ছেলেটির পাশে এসে কড়া-জাতের 
একটা ওষুধ ওর নাকের সামনে ধরলো । এবং লথ্গে সঙ্গে ছেলোটি অসাড় হয়ে 
এলিয়ে পড়লো বিছানায় । হাকিম পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো, ছেলোঁটর 
পেটে একপ্রকার মুরগীর মাংস আছে । এবং এ মুরগখর মাংসের বলেই সে 
মহা বলবান হতে পেরেছে । 

নিপুণ হাতে পেটে ছার বাঁসয়ে এ মুরগীর মাংসখন্ডগদ্ুলি এক এক করে 
সব বের করে দিল হাকিম । তারপর সংদ্ষভাবে সেলাই করে ওষুধ লাগিয়ে 
দিল। সে ওষুধের এমন গুণ কিছুক্ষণের মধোই একেবারে নিখতভাবে 
জোড়া লেগে যায় কাটা চামড়া । এরপর নাকে ভিনিগার ঘষে দিয়ে সে বেরিয়ে 
গেল। 

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই ছেলেটি বুঝতে পারলো তার দেহের 
অসাধারণ শান্ত বলঃস্ত হয়েছে । অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। তখন 
সে বেশ বুঝতে পারলো, গতকাল তার দেহে অমিত বিরুম এসেছিল এ মুরগীর 

মাংস ভক্ষণের জন্য । পেটে হাত বুলিয়ে সে শিউরে উঠলো । না, আজ . 

তো তার পেট প্রায় খালি। এই অবস্থায়, কোন: সাহসে, সে এ শাহজাদণর 
সঙ্গে কুস্তি লড়ার দ:ঃসাহস করবে । 

প্রাসাদ ছেড়ে সে পালালো সেই মুহৃতে। উধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে 
একসময় সে এসে থামলো বিবদমান তিন বন্ধুর এক আন্ডায় । ওরা ভীষণ 
রকম চৌচামেচি করে ঝগড়া-ঝাটিতে মত হয়ে উঠেছে। 
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কা ব্যাপার, কেন তোমরা এমন ঝগড়া করছো ? কিসের এত গোল ? 

ছেলোটর প্রশ্নের জবাবে ওরা বললো, একটা জিনিস নিয়ে । 

কী এমন বস্তু? 

একজন বললো, এই গাঁলচাটা। এটা যাদহুমল্ম করা । এই গ্রাঁলচায় চেপে 
তুঁড়ি বাজিয়ে তুমি যেখানে যেতে ইচ্ছে কর যেতে পারবে । তাসেকাফ 
প্বতিমালার উত্যুঙ্গ চূড়াতেই হোক না কেন, নিমেষে তোমাকে সেখানে পেশছে 
দেবে । 

ছেলেটি বললো, এই মূল্যবান বস্তুখানি নিয়ে টানাটান না করে এসো 
আমি তোমাদের বিরোধের একটা স্ুসঙ্গত সমাধান করে দিই। 

ওরা বললো, ঠিক আছে, আমরা রাজি । তুমিই এর মীমাংসা করে দাও । 

ছেলোঁট বললো, আগে গালিচাখানা মাটিতে বিছাও। আমি দেখি কতটা 
লম্বা, কতটা চওড়া । 

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরাধার করে গালিচাখানা বিছিয়ে দিল সামনে । এবার 
ছেলোটি ছোট্ট একটা ঢিল কুঁড়য়ে নিয়ে এ গালিচার ঠিক মাঝখানে গিয়ে 
দাঁড়ালো । তারপর বললো শোন, আমি এক দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে এই 
চিলটা ছশড়ে দেব! তোমাদের মধ্যে যে আগে ছুটে গিয়ে এটা কুড়িয়ে আনতে 
পারবে সেই এই গালিচার মালিক হবে । কা, রাজ সবাই £ 

[তিনজনেই সমস্বরে লাফিয়ে উঠলো, রাজ, আমরা রাজ । 

ছেলেটি এক দুই তিনগোণা মাত্র প্রাণপণে জোরে টিলটা ছশুড়ে দিল অনেক 
দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ছুটে গেল ওরা তিনজন । আর সেই ফাঁকে 
ছেলেটি তিনবার তুঁড়ি বাঁজয়ে বললো, ওহে গালিচা, যেখান থেকে আজ সকালে 
আম পালিয়ে এসেছি এবার আমাকে এ প্রাসাদের সেই কক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে 
চল। 
ছেলেটির মুখের বাক্য শেষ হতে না হতে শোঁ শো করে উধ্বাকাশে উঠে 
গেল গালিচাথানা, তারপর বায়হবেগে উড়ে চলতে থাকলো । 

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছেলেটি দেখলো গালিচাখানা এসে 
. নামছে সেই প্রাসাদের দরবার-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে--গতকাল যেখানে সে 
শাহজাদীর সথ্গে মজ্লষুদ্ধে মেতেছিল । 

ছেলোট বুকে চাপড় মেরে দ্বন্ঘযুদ্ধে আহ্বান জানালো, কই, কে কোথায় 
আছ, লড়বে এস আমার সঙ্গে । আমি এবার এক প্যাঁচে কাত করে দেব। 

শাহজাদী এই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে পরাজিত করে 
যাবে এমন লড়াকু জোয়ান সে আজও দেখেনি । 

গালিচার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি, ছেলেটির একেবারে 
মুখোম্াথি। এই সময় ছেলেটি তিনবার তুঁড় বাজিয়ে বললো, সোজা নিয়ে 
চল কাফের চড়ার । 

মুখের কথা শেষ হতে না হতে গাচাখানা উপরে উঠে নিমেষে উধাও হন্নে 
,গেল। সুলতান তথা উপস্থিত হাজার দর্শক হতবাক নির্বোধের মতো 
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দাঁড়য়ে রইলো শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে । 

পলকে কাফের চূড়ায় এসে নামলো ওরা । ছেলেটি প্র*্ন করলো, এবার 
কে জিতলো, সুন্দরী 2 তোমরা কায়দা করে আমার পেট থেকে মুরগণর 
মাংসগুলো বের করে নিয়ে অসদুপায়ে নিজাব করার জঘন্য কৌশল তো 
করেছিলে! এবার আমও শচে শাঠ্যং করেছি । কুস্তির লড়াই করবো বলে 
ছল করে তোমাকে এই গালিচায় দাঁড় করিয়ে লোপাট করে এনেছি । এখন বল, 
তোমাদের ফন্দীর তুলনায় আমার চাতুরণী কতটা বোশ দোষের 2 

এই সময় রান্র প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


ইল । 


নয়শো পণাশতম রজনন £ 
পরদিন আবার সে বলতে থাকে £ 


মেয়েটি মিনাতি জানিয়ে বললো, যা হয়ে গেছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা 
কর তুমি । এখন আন তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মপমর্পণ করছি। 
যাঁদ মেহেরবানশ করে আমাকে আমার বাবার কাছে 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাও, কথা 
দিচ্ছি, আমার বাবাকে দিয়ে ঘোষণা কাঁরয়ে দেব, তুমিই হবে আমার একমান্ 
স্বামী । ৃ 

ছেলোট বললো, সে তো আঁত উত্তম কথা । কিন্তু একটা প্রবাদ আছে 
জানতো, লোহা যখন তেতে লাল হয়ে থাকে তখনই তাকে পায়ে প্রয়োজন 
মতো আকারের জিনিস বানাতে পারা যায়। সুতরাং এস এই মৃহূর্তেই 
তোমার কুমারীত্ব আমার হাতে খতম হয়ে যাক । 

মেয়েটি বললো, বেশ তাই হোক । 

মেয়েটিকে গালিচার ওপর চিৎ করে শোয়ালে সে। তারপর যথাকর্তবা 
সম্পাদনের জন্য তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কটিদেশ স্থাপন করার পূর্বে মেয়েটি 
প্রচপ্ড জোরে ছেলোঁটির তলপেটে একটা লাখি বাঁসয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে 
আর্তনাদ করে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লো সে । আর সেই মওকায় 
মেয়েটি তিনবার তুঁড় বাজিয়ে গলিচাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাকে আমার 
প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে চল । | 

পলকে গাঁলচা উড়ে চলে গেল । ছেলেটি একা পড়ে রইলো, সেই নির্জন 
কাফ পর্বত-চড়ায় ৷ 

পাহাড়ের শিখরে অসংখ্য গাছপালা । সবই অজ্জানা অচেনা । কত গাছে 
কত রকমের বিচি সব ফুল ফল। কিন্তু ছেলেটির কিছুই ভাল লাগে না। 
সে ভাবে এই দুলশ্থ্য পাহাড়-চূড়া থেকে কীভাবে কতাঁদনে সে 'মাঁটির সমতলে 
নামতে সক্ষম হবে। 

দুটি 'দিন অনাহারেই কেটে গেল। গাছে গ্রাছে অনেক ফল, কিন্তু ভরুসা 
করে থেতে পারে না। কেজনে সে সব ফল খাদ্য কি অখাদ্য |. 

1কম্তু খিদের জালা বড় জ্বালা । আর সহ্য করা যায় না, ঘাই ঘটুক, & 


৪৯৭ 


গাছের ফল সে থাবেই ৷ স্বাদ সে ফলের বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে, তব তাকে 
খেতে হবে। 

হলুদ আর লাল রঙের দুই রকমের ফল দেখতে পেল সে পাশাপাশি দুটি 
গাছে । একটা হলুদ বণের ফল ছিশ্ড়ে নিয়ে কামড় বসাতেই সারা শরীর রি রি 
করে উঠলো মুহূর্তে । ছেলেটি দিশাহারা হয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ফলাট । 
[কন্তু ততক্ষণে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে 
পারলো তার মাথা 'দিয়ে শিং গজাচ্ছে । এবং একটা দুটো নয়, ষোলটা । 

তখন শিংগুলো বড় হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করে তার চারপাশে 
ছড়িয়ে পড়লো । আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেক শিং থেকে অপংখ্য 
ডালপালা গজিয়ে সে এক বীভৎস আকার ধারণ করলো । 

মৃত্যু অবধাঁরত জেনে মরিয়া হয়ে সে একটা লাল ফল ছি'ড়ে নিয়ে কামড় 
শদল । আর ক. এক আশ্চর্য অলোকিক মল্মবলের ন্যায় মৃহতে শিংগুলো 
আবাব মাথার মধ্যে ঢুকে মালিয়ে গেল । 

তৎ্ক্ষণাং ছেলের মাথায় ফন্দী খেলে গেল । দই পকেটে হলুদ আর লাল 
ফলে ভরে নিয়ে পায়ে পায়ে সে নিচের দিকে নামতে থাকলো । 

পাহাড়ের দুর্গম উতরাই পথ । একট পা হড়কালে হাজার হাজার হাত 
খনচে গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে । যাই হোক আল্লাহর দোয়ায় অবশেষে 
একদিন সে সুস্থ দেহে সমতল মাটিতে নামতে পারলো । 

তারপর পায়ে হেটে প্রায় মাসাধিক কাল পরে একদিন সে এ স্থলতানের 
প্রাসাদ-সম্মুখে এসে উপাস্থিত হলো । 
_. হলংদ ফলগুলো একটা চুপড়িতে নিয়ে ফারিওলার বেশ ধরে সে প্রাসাদের 
সামনে 'দিয়ে হাঁক দিতে দিতে চলতে লাগল ঃ ফল 1নবে গো, বহুত মজাদার 
পাহাড়ী ফল। একবার থেলে বার বার খেতে হবে । এ ফল যে খাবে সেও 
পস্তাবে, যে না খাবে সেও পস্তাবে। ফল নেবে গো, বড় আজব পাহাড় 
মিষ্টি ফল-_. 

শাহজাদী জানলার পাশে বসে লোকজনদের পথচলা দেখাঁছল । ফোরওলার 
মাথায় অদ্ভুত ধরনের এ ফল দেখে সে খোজা বান্দাকে বললো, যা তো কিছ: 
ফল কিনে নিয়ে আয় । 

খোজাটা ছেলেটার কাছ থেকে গোটাকয়েক হলহ্দ ফল কিনে এনে শাহজাদীর 
ছাতে দিল । 

--বাঃ কি সন্দর দেখতে 

এই বলে একটা ফলে কামড় বসাতেই শাহজাদশীর সারা শরীর রি রি.করে 
ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে মাথার চারপাশ দিয়ে ষোলটা শিং ফশ্ড়ে বেরুতে 
লাগলো । মুহূর্তের মধ্যে শিংগুুলো বাড়তে বাড়তে 'বশাল প্রাসাদকক্গ ভরে 
গেল । অসংখ্য ডালপালা বেরিয়ে এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো ক্রমশঃ । 

সারা প্রাসাদে হৈ চৈ পড়ে গেল। হাকিমকে ডেকে আনা হলো ।' 
1কন্তু অনেক ভাবে পরাক্ষা করেও সে ব্যাধির কারণ বুঝতে পারলো না। 


৪৯৩ 


তখন সুলতান সারা দেশে ঢাঁড়া পিটে ঘোষণা করে দিলেন, তরি কন্যার ব্যাধি 
যে সারিয়ে দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদ দিয়ে দেবেন তিনি । 

এই মওকাতেই দিন গৃনছিল ছেলেটি । সুলতানের সামনে এসে জানালো, 
শাহজাদণর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে সে। 

লাল ফলের একটা ছে টুকরো সে শাহজাদশর ঠেখটে ঘ'ষে দিল। আর' 
সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার বহ্‌ শাখা-বিস্তত শিংগুলি সুড়জ্জড় করে মাথার মধ্যে 
ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল । 

ন্লতান বিশ্বাস করলেন, এই ছেলের দ্বারাই তাঁর কন্যার রোগ নিরাময় হতে 
পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, এরই সঙ্গে শাহজাদীর শাদী 
হবে। 
কাজ ও সাক্ষণকে ডাকা হলো ! শাদীনামা তোরি করে দিলেন তারা | সেই 
দিনই শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল । 

স্থলতান জামাতাকে সাদর স্বাগত জানালেন । দেশবাসী আনন্দ উৎসবে 
মুখর হয়ে উঠলো । 

বাসরঘরে ছেলেটি শাহজাদখকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, তা হলে শেষ 
পর্যন্ত কার জিত হলো শাহজাদী ? 

শাহজাদী চোখ মেলে দেখলো, সেই ছেলেটি, যাকে কুস্তিতে হারাবার জন; 
তার পেট চিরে মুরগীর মাংস বের করা হয়েছিল, যাকে সে একদা অত্যুচ্চ কাফ- 
পর্বতচূড়ার একা ফেলে যাদহ-গালিচায় চেপে উড়ে পালিয়ে এসেছিল । 

লজ্জায় সে ছেলেটির বুকে মুখ লুকিরে ফেললো । 


কে ১১০ টুকটুকে 


এরপর নবম কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে £ 

একটা বাঁজা মেয়ের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা। মেয়েটির যৌবন ছিল 
ডগ্রমগে । স্বামী-সহবাসও সে 'নিত্যই করতো । কিন্তু হায়রে কপাল ! একটা, 
সন্তানও সে পেটে ধরতে পারলো না। 

মেয়েটি এতকাল আল্লাহর কাছেই পহ্ধ-সন্ত্রানই কামনা করে এসেছে, কিন্তু 
তাতে তান সদয় হলেন না দেখে এবার সে নিদেনপক্ষে একটি কন্যাই প্রার্থনা, 


করলো । 
খোদা এবার প্রসন্ন হলেন । যথাসময়ে একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা-সন্ভাঙ্গ 

প্রসব করলো সে। | 
আদর করে মেয়ের নাম রাখলো সে সিতুখান । 


৪৯৪ ঙং 


যখন তার দশ বছর বয়স, সেই সময় একাদিন সে তার ঘরের জানলার 
পাশে বসোছিল । এমন সময় সুলতান-পত্র সেই পথ আতিক্রম করার সমন তার 
নজর গিয়ে পড়লো 'সিতুখানের ওপর ৷ এবং প্রথম দর্শনেই ধাকে বলে মর্ছ্ছা 
_ প্রায় সেই দশা হলো শাহজাদার । 

অনেক হাকিম বাদ্য এল । অনেক দাওয়াই কবচ দিল তারা । ৪৪০৪ শাহজাদার 
অন্গধ আর সারে না। 

অবশেষে একদিন এক বৃদ্ধা এসে শাহজাদাকে পরাক্ষা করে বললো, এ তো 
কোন বিমার নয় । হয় আপনি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। নয়তো কোনও 
মেয়ে আপনাকে গভীরভাবে প্রেম-নবেদন করেছে । 

শাহজাদা বললো, আম প্রথম দর্শনেই প্রেমে মজে গোছ। কিন্তুকেসেঃ 
আগ তো তাকে ধান না, জানি না, তার কী নাম? পার তুম? পার তুম 
তার পারিচয় জেনে দিতে 2 

বৃদ্ধা মৃদ্দ হেসে বললো, আম সেইজন্যেই এসোছ আজ । তার নাম 
[সত্তখান, দশ বহরের চাঁদের মতো সুন্দর একটি মেয়ে-_জানলার ধারে সে বসে- 
[ছিল। আপনার চোখে ওর চোখ পড়ে গিয়েছিল ! কা, তাই না? 

“ শাহজাদা বৃদ্ধার হাত চেপে ধরে, তুমি ঠিকই ধরেছ, বুঁড়মা। এ সেই 
মেয়ে। ওকে দেখামান্ত আম পাগল হয়ে উঠোছি । উঃ, কী যে ষণ্্ণা এই বুকে, 
কণ করে তোমাকে বোঝবাবো । 

বৃদ্ধা বললো, শান্ত হোন, ধৈধ ধরুন বেটা । তার সঙ্গে যাতে দেখা-সাক্ষাং 
হয় তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। 

এই বলে সে সৌদনের মতো শাহজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সটান চলে 
এল সিত্তুখানের বাঁড়তে। 

_-সুখবর আছে মা, তোমার মতো ভাগ্যবতী আর কে? স্বয়ং সুলতানের 
ছেলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে । তোমাকে না দেখতে পেলে সে আর 
বাঁচবে না। 

1সত্তুথান বলে, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুড়িমা? সে বাদশাহর 
ছেলে, আর আম এক গরীবের মেয়ে ? 

বাঁড় বলে, সে ব্যবস্থা আম করবো । তুমি এক কাজ কর, তাঁতীর বাড় 
গিয়ে শনের কাজ শেখো। 

সত্তুখান মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি শনের তাঁত বোনা 
শিখবো । ও-পাড়ার তাঁতী-বৌর কাছে বলে তুম ব্যবস্থা করে দাও। 

মা বলে ওসবের দরকার নাই মা। শনের গন্ধ নাকে গেলে তুই সহ্য করতে 
পারাঁব না-সে বড় কঠিন কাজ। 

মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা । বলে, না, আমার কিছ হবে না। তুমি ব্যবস্থা 
করে দাও । 

অগত্যা বাধ্য হয়ে মেয়ের জন্য মা তাঁতশীর বাড়ি যায় । 

পরাঁদন থেকে ?সত্ৃখান তাঁতে কাজ শিখতে থাকে । কিন্তু দিন দুই পরে 
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মাকু চালাতে চালাতে হঠাৎ এক সময় শনের ধারালো সুতো 'বিধে যায় 
সিতুখানের নখের ভিতরে । 

যণ্তণায় আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে । 

অনেক চেষ্টার পর জ্ঞানাফিরে আসে সিত্খানের । কিন্তু শরীর বড় 
“ুরবল হয়ে পড়ে । হাকিম বলে যায়, মেয়েকে ন্দীর মুক্ত বাতাসে রাখতে 
পারলে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। 

[সত্তুখানের বাবা একটা বজরা ভাড়া করে মেয়েকে নদীর নির্মল বায়ু 
সেবনের ব্যবস্থা করে। 

এঁদকে এ বহ্ধা শাহজাদাকে গিয়ে খবর দেয়, আপনার ভালবাসাকে দেখার 
এক চমৎকার সুযোগ এসেছে । সিত্ভখান এখন নদণর কিনারে এক বজরায় বাম 
করছে। ০ 
সেইদিনই বিকালে শাহজাদা উপস্থিত হলো নদীর ঘাটে। বৃদ্ধা আগে 
থেকেই হাজির ছিল সেখানে । 

সিত্খান দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত জানায় শাহজাদাকে । শাহজাদা সে 
আামণ্তণ উপেক্ষা করতে পারে না। 

আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দুজনে দুজনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে । 

এইভাবে বিকাল গাঁড়য়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে । বৃদ্ধা বলে আজ রাত হলো । 
এখন আপনি প্রাসাদে ফিরে যান শাহজাদা । কাল আবার আসবেন । 

পরদিনও এল শাহজাদা । তার পরাদনও । | 

প্রেমের বন্যায় দুকুল ছা'পয়ে যেতে চায় দুজনের । জীবনে এত ভালবাসা 
থাকতে পারে, এর আগে কেউই অনুভব করতে পারেনি । 

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে 'সিপ্তুখানের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুত 
করতে করতে শাহজাদা বলে, আমার বোধহয় আর আসা হবে না তোমার কাছে। 

-কেন, কেন? 

মেয়েট শঙ্কিত হয়ে আবার জাঁড়য়ে ধরে শাহজাদাকে । 

-আঁম সুলতানের ছেলে, তুমি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে । তোমার সঙ্গো 
আমার এই মাখামাখি আমার মা বাবা উজির আমির কেউই ভাল চোখে 
দেখছেন না। 

সিত্বখান কে'দে আকুল হয়, তা হলে ? তা হলে কী করে আম বাঁচবো? 

" ছেলোঁটও কে'দে সারা হয় । আমারও তো সেই কথা সত্ব? তুমি ছাড়া 
তামাম দুনিয়া আমার কাছে অজ্ধকার হয়ে আসবে । ৃ 
পরদিন শাহজাদা আর এল না। তারপর দিনও না। তুর বিরহে 
গাছের পাখিরা কাঁদে । ফল শুঁকয়ে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে । 

[বিকেল হলেই নিভু বজরা ছেড়ে নেমে নদণীর ঘাটের পাশে শ্যামল দূরবাদল- 
শাধ্যায় লুটিয়ে পড়ে থাকে । কিন্তু পড়ে থাকাই সার হয়। বৃথা চোখের্‌ 
জল চোখে শুকিয়ে যায়, সে আর আসে না। 

একদিন বিকেলে সিত্ুখান ঘাসের শধ্যায় শুয়ে বিরহের গান গাইছিল । 


৪৯৬ 


হঠাৎ তার নজর পড়লো, অদ্‌রে ঘামের ওপর পড়ে আছে একটা পাথর-বসানো 
আংট ! বেশ চকচক করাছল । 

আংটটা কুড়িয়ে নিয়ে সিতু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরাঁক্ষা করে দেখতে থাকে । 
আত সাধারণ ধাতুর তোর । কানাকাড়ও দাম হবে না। কিন্তু পাথরটা বড় 
চমৎকার । ঘোরাতে 'ফিরাতেই তারার আলোর ঝিলিক হানে। বাঁহাতের 
মধ্ামাতে পরে নিল সিভ্ভ। ডান হাতের তালুতে একটু ঘষে ধুলো ময়লা 
পাঁরজ্কার করতে গেল । কিন্তু ঠিক সেই মৃহৃতে* তার সামনে এসে উপস্থিত 
হলো এক বিশালকায় দৈত্য । আভূমি আনত হয়ে সে সিত্তুখানকে কুর্ণিশ 
জানিয়ে বললো, বান্দা হাজির মালাকন। আজ্ঞা করুন, ক করতে হবে ? 

প্রথমে ভয়ে তো শিউরে উঠেছিল 'সত্ুখান ! কিন্তু দৈতোর বিনয়াবনত 
ভাবভঙ্গী দেখে ধড়ে প্রাণ পেল সে । বুকে সাহস এনে বললো, শোনও দৈত্য, 
এ যে সুলতানের প্রাসাদ দেখছো, ঠিক এ রকমই আর একখানা প্রাসাদ আমাকে 
বানয়ে দিতে হবে ওরই ঠিক পাশে । 

দৈত্য সেলাম জানিয়ে বলে, জো হুকুম মালকিন | 

পরাদন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই িত্খান দেখলো সুলতানের প্রাসাদের 
পাশে আর একখানা তাদ্‌শ ইমারত গরবিতি মাথায় দাঁড়য়ে আছে। 

দৈত্য এসে বললো, আপনার হুকুম তাল করেছে বন্দা। আর কোনও 
আজ্ঞা আছে মালকিন ? 

[সত্ব বলে, না। এখন শুধু আমকে ওখানে পেশছে দিয়ে যাও । তারপর 
আবার যখন দরকার হবে ডাকবো! 

শাহজাদা মা-এর কাছে এসে বললো, মা, ওটা কাদের প্রাসাদ 2 আমাদের 
চেয়েও তো বাহারী দেখাছি। 

--কী জানি বাবা, হয়তো কোনও পরদেশশ সুলতান বাদশাহর হবে। 

পুত্র বলে, মা তুমি একবার গিয়ে আল।প-সালাপ করে এস না ওদের 
শাহজাদীব সঙ্গে । 

মা বললো, ও প্রাসাদে শাহজাদী আছে, কে বললো তোকে ! 

-আমি যে ওকে দোতলার বাবান্দার জাফরাঁর সামনে দাঁড়য়ে থাকতে 
দেখোছ, মা! 

মা হাসলেন, ও, আচ্ছা এখন তুই যা আমি খোঁজ নচ্ছি। 

সেইদিনই বেগমসাহেবা সিতুর বাঁড় এল । সিত্ুর অসামান্য রূপ- 
'লাবণ্য দেখে মুস্ধ হয়ে গেলেন তিনি । বললেন, বেটি, এখনও তুমি শাদী 
করনি কেন ? 

কোন সুযোগ-সুবিধা হয়নি বেগমসাহেবা | 

সিত্য 'নিরুত্ঞাপ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। বেগমসাহেবা অবাক হল, সে 
কি। তোমার মতো এমন রূপবতী কন্যাকে মাথার মণি করে নিয়ে যাওয়ার 
বাদশাহজাদার অভাব আছে নাক। তুমি যাঁদ রাজি থাক মা, তবে আমার 
ছেলের সঙ্গে তোমার শাদশ হতে পারে। 
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সত বলে, আপনার ছেলেকে আম শাদী করতে পাঁর। তবে একট! 
শর্ত আছে। 

--কী শত বেট ? 

আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, এটা চাউর করে দিতে হবে । এবং সেও 
সাঁতাই মরার মতো পড়ে থাকবে। তারপর তাকে পর পর সাতখানা" 
শব আচ্ছাদনে ঢেকে সারা শহরের পথ ধরে শোক-মিছিল করে ঘাঁরয়ে এনে 
আমার এই বাগানে নামাতৈ হবে ! 

বেগমসাহেবা বললেন, বেশ ঠিক আছে । তোমার শর্তের কথা গিয়ে বাল 
আমার ছেলেকে । 

প্রাসাদে ফিরে এসে বেগমসাহেবা পুত্রকে সব বললেন। শাহজাদা তখুঁনি 
মরার মতো ভান করে পড়ে রইল । মা কেদে ভাসাতে লাগলেন ! 

কিছুক্ষণের মধোই বিরাট এক শোক-মিছিল বের হলো শহরের পথে । 
শাহজাদার অকাল-মৃত্যুতে সারা শহরবাসী চোখের জল ফেললো । তারপর এক 
সময় শবাধার এনে নামানো হলো সত্বুখানের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে | 

সবাই 'বিদায় নিলে সিত্বখান নিচে নেমে এসে এক এক করে শবাচ্ছাদনগুলো 
সারয়ে দেখলো ॥। সে এরই জন্যে এতদিন দিন গুনছিল। 

_-আরে তুমি ? 

1স্তখান বিস্ময়-বিস্ফারত চোখে তাকায় । শাহজাদাও লাফিয়ে ওঠে, 
আরে তুমি 2 আম যে তোমার জনই এতদিন অপেক্ষা করাছলাম মণি ! 

গল্প এখানেই শেষ। 

স্থলতান বাইবারস প্রত হয়ে বললেন, চমৎকার তোমার কাহিনী জালান 
অল-দন। এর আগে এমন কাঁহনী শুনছি বলে মনে পড়ে না। 

এরপর দশম কাগ্তেন এগিয়ে এল তার কাহিনী শোনাতে । 


৮৪ ৮০৮৪ ০৮৪ 


এক সময়ে এক বাদশাহ ছিল । তার একমাব্র পুন । নাম মহম্মদ । একদিন 
শাহজাদা বাদশাহকে বললো, বাবা আমি 'শাদী করবো । 

বাদশাহ বললেন, আত উত্তম কথা । তবে কিছুদিন সবুর কর, আগে 
তোমার মাকে জিজ্জেস করি, হারেমের কোনও সগ্গীকে সে পছন্দ করে রেখেছে 
না তোমার জন্য । 

শাহজাদা বললো তার চেয়ে বাবা, আমি নিজেই পছন্দ করে ঠিক করে: 


নিই ? 
বাদশাহ বললো, আমার তাতেও আপাতত নাই। 


৪৯৮ 


এরপর শাহজাদাকে সুন্দর একটা তাজি ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিলেন 
বাদশাহ । 

একটানা দুইদিন চলার পর এক মাঠের ধারে এসে শাহজাদা দেখতে গেল, 
এক চাষী পিশয়াজকলি কাটছে আর তার পাশে এক যৃবতী কন্যা সেগুলো 
গুছিয়ে আঁটি বাঁধছে। 

শাহজাদা ওদের পাশে গিয়ে সালাম জানিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে, 
মেয়েটিকে বলে, আমাকে একট: পানি খাওয়াও তো? 

মেয়েটি জল এনে দেয় । শাহজাদা নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দেয় পাটি 
তারপর চাষীর দিকে তাকিয়ে বলে, শেখসাহেব, আপনার কন্যাটি আমার হাতে 
দেবেন ? 

চাষা কৃতার্থ হয়ে বলে, আমি আপনার বান্দা । এর চেয়ে আনন্দের আর 
কি হতে পারে ? 

শাহজাদা বলে, তা হলে ওই কথাই রইল । এখন আমি আমার শহরে ফিরে 
যাচ্ছি। শাদীর সব উৎসব আয়োজন করে আবার ফিরে আসবো ? 

শাহজাদা প্রাসাদে 'ফিরে এসে বাদশাহকে বলে, বাবা পার সম্ধান পেয়েছি । 
এক চাষীর মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে । ওকেই আমি শাদখ করবো । 

বাদশাহ বললেন, এক চাষীর কন্যাকে তোমার মনে ধরলো? ঠিক আছে,” 
তোমার মাকে সেখানে পাঠাচ্ছি। সে সব জেনে আসুক, দেখে আসুক ! 

শাহজাদা বললেন, বেশ তাই পাঠান । 

যথাসময়ে নফর-চাকর-দাসদাসী সমভিব্যাহারে বেগমসাহেবা চাষাঁর খামারে 
পেশছলেন ! চাষাঁ-কন্যা আদর আপ্যায়নের কোনও ঘটি রাখলো না। মেয়েটির 
র্‌পলাধণ্য এবং বিনীত ব্যবহারে প্রত হয়ে বেগমসাহেবা প্রস্তাব রাখলেন, 
তোমাকে দেখে আমার বড় পছন্দ হয়েছে মা, আমার ইচ্ছা তুমি আমার পৃন্ত্রবধ; 
হও । 

মেয়েটি বললো, কিন্তু তাতো হতে পারে না। আমি কোনও স্বলতান 
বাদশাহর ছেলেকে স্বামী বলে বরণ করবো না। 

বেগমসাহেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন মা কী কারণ ? 

মেয়েটি সপ্রাতিভভাবে জবাব দেয়, আমার স্বামী হাতে-কলমে কাজ-কাম 
করবে এই আমি চাই! কিন্তু আপনার পুন সোনার চামচ মুখে করে জন্মেছেন, 
তাঁন কি কুটোগাছটা হাতে ধরতে পারবেন ? 

ক্রোধে আরন্ত হয়ে ফিরে এলেন বেগমসাহেবা ৷ স্বামীকে বললেন, 
একেবারে বাজে । এত বড় স্পর্ধা! মেয়েটা বলে কিনা বাদশাহর ছেলেকে সে 
শাদী করবে না। 

কারণ ? 

বাদশাহ প্রশ্ন করেন। . 

কারণ, মেয়েটি তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবে, যে তারই মতো চাষবাসের 
কাজে মেতে থাকবে। 


৪৯৯১ 


বাদশাহ বললেন, সে তো ঠিকই বলেছে । 

কিন্তু শাহজাদা একথা শুনে শয্যা গহণ করলো । 

স্থতরাং বাদশাহ সমস্ত চাষী এবং কারিগরদের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে 

ফরমান জার করলেন। সুলতানের আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার! যথা 
সময়ে দেশের তাবৎ কলাকুশলীরা হাঁজর হলো । 

প্রথমে এক স'তধরকে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ, তুমি আমার পুত্রকে কতদিনে 
তোমার কাজ 'শাখয়ে দিতে পারবে ? 

সুন্ধর বলে, অন্তত দূটি বছর সময় লাগবে, জাঁহাপনা । 

স্বলতান তাকে পাশে দাঁড়াতে বলে এক কর্মকারকে প্রশ্ন করলেন । তুণ্মি 

. কতাঁদনে পারবে তোমার জাতব্যবসার কাজ শেখাতে ? 

কর্মকার বললো, তা হুজুর বছরখানেক লাগবে । 

তাকেও পাশে সারয়ে দিলেন বাদশাহ । কিন্তু এক এক করে যাকেই প্রন 
করেন সেই বলে এক বছর কিংবা দু বঙ্ছর । আবার কেউ তারও বেশি সময় 
প্রার্থনা করে। 

বাদশাহ হতাশায় ভেত্গে পড়েন। 

এমন সময় একটা বে*টে বাঁটকুল দুবলা লোক ল্যাং প্যাং করে লাফাতে 

,লাফাতে বাদশাহর সামনে এগিয়ে আসতে থাকে । 

বাদশাহ ঈষৎ বিরন্ত হয়েই তাকে জিজ্ঞেস করে, কণ ব্যাপার তুমি অমন করে 
বাঁদর নাচ নাচছে কেন ? 

_জী হুজুর, আমিও এক কারিগর । জাঁহাপনার তলব পেয়ে এসেছিলাম 
এই সভায় । তা আমার স্বর আকার দেখে বুঝ শাহেনশাহর নজরেই ধরলো 
না। তাই এঁ রকম অগ্ুগভগ্গ করে বান্দা আপনার দহম্টি আকর্ষণ করাছিল, 
'গ্ুদ্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা । 

-তা তুমীককর? 

_জাীঁ আমি তাঁতী। কাপড় বুনে খাই । 

_বেশ, এখন বলতো, তোমার তাঁতের কাজ আমার ছেলেকে কতদিনে 
শেখাতে পারবে | 

--মান্র এক ঘণ্টায় জাহাপনা ! 

বাদশাহ অবাক হুয়ে তাকায় লোকটার দিকে ? পাগল নাকি ? 

--এক ঘণ্টায় শেখাবে তোমার বিদ্যা, একি সম্ভব ? 

--আলবত সম্ভব, জাঁহাপনা । 

_-ঠিক আছে, শাহজাদাকে আমি তোমার সঞ্চে দাচ্ছ। । তাকে নিয়ে যাও. 
তোমার বাড়তে । | 

শাহজাদাকে সঙ্গে করে তাঁতিধ তার নিজের ঘরে ফিরে এল ।॥ এবং তাঁতের 
পাশে বসিয়ে সে তাকে বললো, আপাঁন শুধু আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন, 
হজে । এই মাকুটা আমি এদিক থেকে চালিয়ে দেব আর ওদিক 'দিয়ে ধরে 
ন্ব। 


&$০০ 


শাহজাদা এক মনে তঁতিশর ততি বোনা দেখতে থাকে । এবং কিছুক্ষণের 
মধোই মেটামুটি স্রন্দর একখানা রুমাল বনে ফেলে সে। 

এরপৰ তাঁতী বলে, এবার আপনি তাঁতে এসে বসন হুজর । যেমনাঁট 

লেন ঠিক তেমনিভাবে মাকু চালিয়ে আপাঁনও একখানা রুমাল বুনন দেখি । 

শাহগাদা অতি সহজেই একখানা চমৎকার কাজকরা রুমাল বুনে ফেলতে 
পারে । 

দ:খানা রুমাল হাতে করে শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে 
তাঁতী । রহমাল দুখানা বাদশাহর হাতে দিয়ে বলে. এই দুখানার মধ্যে একখানা 
আপনার পত্র বুনেছে। এখন আপনি বলুন দেখ, জাঁহাপনা, কোনখানা 
আপনার পুণের বোনা ? 

অপেক্ষাকৃত নিরেস রুমালখানা দেখিয়ে বাদশাহ বলেন, এইখানা মনে হচ্ছে! 

--না হুজুর, ওখানা আমার হাতের । 

বাদশাহ অবাক হয়ে বলেন । এত চমৎকার কাজ আমার ছেলের হাতের 
কাজ ? 

তখন তিনি বেগমের কাছে গিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, তোমার ছেলে পাকা 
তাঁতণ হয়ে গেছে । যাও, এবার চাষীর মেয়েকে বলে কয়ে রাঁজ করাও গে! 

' চাযণ কন্যা শাহজাদার হাতের বোনা দেখে মুস্ধ হয়ে বললো, এরপর আমার 

আর অমত নাই! আপান শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন বেগমসাহেবা । 

গল্প শেষ হলো । 

সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার হিতোপদেশের কাহিনী শোনালে হে 
কাপ্তেন! 

এরপর একাদশ কাগ্তেন সালা অল-দিন কাহিনী শোনাবার জন্য এাঁগয়ে 
এল । 


গু সণ ২০ 


এক সুলতানের বেগম এক শুভনক্ষত্ে একটি প্র-সন্তানের জন্ম দিলেন । 
ঠিক সেইদিনই সেই ক্ষণে সুলতানের আস্তাবলের এক গর্ভবতী ঘোড়া একটি 


বাচ্চা প্রসব করলো । 

সুলতান বললেন, আল্লাহ আমার পযুঘ্রের জন্যই বুঝি তাকে একই সময়ে 
দুনিয়ায় পাঠালেন ! 

শাহজাদার তরুণ বয়সকালে বেগমসাহেবা দেহ রাখলেন একাদিন। আর 
কি আশ্চ সেইদিনই আস্তাবলের এ ঘোড়াটারও মত্যু হলো । 

যাই হোক, দিন কাটছিল! বাদশাহ হারেমের এক বাদীকে বেগম করলেন । 


৫০১ 


নব-পরিণসতা বাদী-বেগমের মোহে সারা দিনরাত আচ্ছন্ন হয়ে কাটান সৃলতান । 
তাঁর একমান্ধ পুন্ধ অনাদরে অবহেলায় কোনও রকমে বাড়তে থাকে প্রাসাদে । 
একা একাই বিদ্যালয়ে যায় । একা একাই ফিরে আসে । এতবড় প্রাসাদপুরীতে 
একমার এ ঘোড়া ছাড়া তার আর পেয়ারের বলতে কেউ ছিল না। 

এই সময় রাণ্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঙ্প থামিয়ে চপ করে বসে 
থাকে। 


নয়শো বাহান্নতম রজনী ঃ 

আবার সে বলতে শুরু করে £ 

শাহজাদার সৎমাটি ছিল একটি অসৎ মেয়ে । প্রানাদের হাকমের সঙ্গে 
তার ছিল অবৈধ প্রণয় । 

একাদিন তারা যুক্তি করলো পথের কাঁটা এ ছেলেটাকে দুনিয়া থেকে সরাতে 
হবে | হাকিম বললো, ঠিক আছে, আম বিষ এনে দেব, তুমি ওর খাবারের সঙ্গে 
মাশয়ে দিও । 

[বদযালয় থেকে ফিরেই শাহজাদা সোজা গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে। তার 
একমাত্র বন্ধ: ঘোড়াটাকে আদর সোহাগ করে দানাপানি খেতে দেয় । সোঁদন সে 
বিদা(লয় থেকে ফিরে আস্তাবলে গিয়ে দেখে ঘোড়াটা অঝোরে কাঁদছে । কাছে 
গিয়ে আদর করে জিতজ্ঞস করে সে, কি দোস্ত, কাঁদছো কেন? তোমার কি 
কোনও অসুখ করেছে £ 

ঘোড়াটা ঘাড় নেড়ে বলে. না, সেজন্য নয় । আম কাঁদাছি তোমার জন্য? 

--আমার জন্যঃ কেন? 

ঘোড়া বলে, তোমার সৎমা যে তোমাকে আজ রাতে খাবারের সঙ্গে বিষ 
মাশয়ে দেবে । দোহাই তোমার, ও খাবার তুমি খেও না। 

শাহজাদা সোহাগ জাঠনয়ে বলে, তুম আমাকে এত ভালবাস 2 ঠিক আছে, 
ও খাবার আমি খাব না। 

সন্ধ্যা হতে না হতে সংমা নিজের হাতে খাবার সাজয়ে শাহজাদাকে ডেকে 
বলে, খেয়ে নাও বাবা । 

শাহজাদা খেতে বসে খাবারে একগা পোকা পড়েছে বলে রেগে মেগে থালা- 
গুলো সব উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে । টোবিলের নিচে যে পোবা বড়ালটা 
প্রসাদের আশায় বসোছল, আস্ত ফলারটা পেয়ে সে গোগ্রাসে খেতে খেতে 
তখান মেঝের ঢলে পড়লো । 

এই দশ্য শাহজাদার নজর এড়ায় না। কিন্তু সে যেন কিছুই দেখোনি, 
এমাঁন ভাব দেখিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল । 

বাঁদী-বেগম তার প্রণয়ণকে প্রশ্ন করলো, কা ব্যাপার ছেলেটা আগে থেকে 
সব টের পেল কি করে 2 

হাকিম বললো, এঁ ঘোড়াটা সব্্ঞ। দৈব ক্ষমতাবলে সব ও দিব্য চক্ষুতে 
দেখতে পায় । ওই সাবধান করে দিয়েছে শাহজাদাকে । 
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বাঁদীটার হিংম্র চোখ জলে উঠলো, তা হলে আগে এঁ ঘোড়াটাকেই খতম 
করতে হবে। 

হাঁকম বললো, হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় নাই। তুমি অসুখের ভান করে 
পড়ে থাক। সুলতান আমাকে ডাকবেন । তখন আমি তাঁকে বলবো, এ অসুখ 
একটিগাত দাওয়াই-এ সারতে পারে । তা আপনার সবচেয়ে প্রিয় অশ্বের বুকের 
কলিজা 'দয়েই কেবল তরি করা সম্ভব । 

হাকিমের পরামর্শমতো বাঁদ-বেগম শষ্যা নিল। সুলতান চিন্তিত হয়ে 
হাঁকিমকে ডাকলো । 

সব শুনে সুলতান বললেন, ব্যাপারটা একট মুশাকিলের । ঘোড়াটা ছেলের 
বড় আদরের | যাই হোক, সে পাঠ শৈষ করে ফিরে আসক, তাকে বুঝিয়ে রাজ 
করাচ্ছি। 

[বদ্যালয় থেকে ফিরে এল শাহজাদা । সুলতান তাকে কাছে ডেকে বললেন, 
তোমার মা অসংস্থ । একমান্র তোমার ঘোড়ার কলিজার বানময়ে তার রোগ 
1নরাময় হতে পারে । মায়ের রোগমযান্তর কথা ভেবে আমি তোমাকে ঘোড়াটার 
সায়া ত্যাগ করতে বলছি, বাবা । 

শাহজাদা ক্ষণকাল মৌন থেকে বললো, ঠিক আছে বাবা, আমি সম্মত 
আছ । তবে আমার জন্মের পর থেকে ওর পিঠে আমি চাঁড়ীনি কোনও দিন। 
ও তো চিরাদনের মতো চলেই যাবে আমার কাছ থেকে, তাই শেষ 'বিদায় দেবার 
আগে আজ আমি ওকে নিয়ে একট. বাইরে ঘুরে আনি । 

সুলতান বললেন, বেশ যাও, শেষ বারের মতো তোমার মনের সাধ মিটিয়ে 
এস। 
আস্তাবলে গিয়ে উত্তম সাজে সক্তজিত করলো সে ঘোড়াটিকে। তারপর 
বাইরে -এসে পিঠে চেপে বসলো । পক্ষীরাজ তীঁরবেগে ছ্‌টে গেল, পোলো 
মাঠের ওপ্রান্তে। আবার চোখের পলকে 'ফিরে এল প্রাসাদ-প্রাত্গণে । আবার 
সে বাঁক নিয়ে বায়ুবেগে ছুটতে থাকলো শহরের সদর রাস্তা ধরে। 

ছ্টতে ছুটতে এক সময় সে শহরের শেষ প্রান্ত ছাঁড়য়ে ফাঁকা মরং-প্রান্তরে 
গিয়ে পড়লো । 

এরপর আর পিছন দিকে ফিরে অকালো না শাহজাদা । ঘোড়াটা ছ'টতে 
ছুটতে বিশাল প্রান্তরও আতক্রম করে অন্য এক গ্রামাণলে প্রবেশ করলো । 

একটানা তিনদিন ছুটার পর এক নতুন সলতানিরতের শহরে এসে উপনীত 
হলো ওরা । 

,  জুলতানের প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের ওপারে 
একটা জলের কুয়া । একটা লোক জোড়াবলদের ঘানি ঘুরিয়ে কাঁপকলের সাহায্যে 


জল তুলছিল। 
শাহজাদা ঘোড়া থেকে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বললো, আমি পরদেশী । 


সঙ্গে কোনও রেস্ত নাই। আমাকে যাঁদ একটা কাজ-কামের ব্যবস্থা করে দাও 
তবে খুব ভাল হয়। 
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লোকটি বললো, আমার এই ঘাঁনর বলদ দুটে!কে চালাতে হবে, পারবে ? 

শাহজাদা বলে, খুব পারবো ! 

এরপর সে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে বলে, এবার বিদায় বন্ধু, তুমি চলে যাও । 
এখান্ইে আমার একটা 'হল্লে হয়ে গেল । 

ঘোড়াটা বললো আমার ঘাড়ের একগাছি লোম ছি'ড়ে রাখ বন্ধ । যখনই 
প্রয়োজন হবে একটা লোমে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে আমি হাজির হবো 
তোমার সামনে । 

ক্য়ার ওপাশে ফৃলবাগিগা । সেই বাগিচায় প্রতিদিন বিকালে সুলতানের 
সাতটি কন্যা বেড়াতে আসে । হঠাৎ সৌঁদন ওরা এক প্রিয়দর্শন তরুণকে ঘানির 
রাখালের কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে যায়। এক বোন বলে, দ্যাখ দ্যাখ, 
ছেলেটি ক সুন্দর ॥। মনে হয় বড় ঘরের আদরের দুলাল । 

ছোট বোন বলে, রাখালই হোক আর যেই হোক ওকে ছাড়া আমি অনয 
কাউকে শাদই করবো না। 

সুলতান মেয়েদের ডেকে ব্যালেন, আমি ঠিক করেছি পছন্দমতো পানের 
সঙ্গে তোমাদের শাদ দিয়ে দেব । 

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর সাতটি কন্যার শাদী দেবেন তান । 
দেশের আববাহত যুবকরা ইচ্ছা করলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে । 
কন্যারা যে ঘাকে পছন্দ করবে তার সত্গেই সেই কন্যার শাদী দেওয়া হবে ! 

যথাসময়ে দেশ-ীবদেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক এসে সমবেত হলো । 
কন্যারা রুমাল হাতে বসলো আলন্দে। তারপর নজের নিজের পছন্দসই পাত্রের 
দিকে ছ'শ্ড়ে দিল সেগুলো । 

সুলতান দেখলেন, ছ'খানি রুমাল হ'জন ভাগাবান যুবকের মাথায় গিয়ে 
পড়েছে । 

যথাসময়ে এ ছয়টি পাত্রের সঙ্গে ছয়টি কন্যার শাদণ হয়ে গেল। কিন্তু 
ছোট কন্যা তার রমাল নিক্ষেপ কবেনি। সে কারণে তার শাদ৭ আর হতে 
পারলো না। 

সুলতান ছোট কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বড় বোনরা সবাই যে যার 
মতো স্বামী পছন্দ করে নিল, |কল্তু তুমি করলে না কেন ? 

ছোট কন্যা বললো, আমি যাকে শাদী করতে চাই, সে আপনার আমন্মণে 
উপাঁস্থত হয়নি, বাবা । 

_কেসে? ূ 

- আমাদের বাগানের পাশে যে কৃয়াটা আছে তার ঘানির রাখালকে আমি 
স্বামী হিসেবে পেতে চাই, বাবা । র 

-বেশ তো, তাই হবে ।. আম তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। 

 সেইদিনই রাখালবেশা শাহজ্াদার সঙ্গে ছোটকন্যার শাদ" হয়ে গেল মহা 

ধূমধামে | | 

এরপর বাদশাহ? জামাই-আদরে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন 
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শাহজাদা খবর পেল যে তার বাবা ইন্তেকাল করেছেন । এবং শূন্য সিংহাননে 
চেপে বসেছে সেই হাকিম ৷ ঘোড়ার একটি লোমে আগুন ধারয়ে দিল শাহজাদা । 
আর তক্ষুণি এসে হাজির হলো এ ঘোড়াটি । শাহজাদা বললো, বন্ধু, বাবা 
দেহ রেখেছেন । এখন আমার [সিংহাসন আধকার করে বসেছে এ হাকিম । চল, 
আর দোরি নয়, এখুনি আমাকে দেশে ফিরতে হবে । 

*বশূরের এক বিশাল সেনাবাহিনী সধ্গে নিয়ে সে সেইদিন নিজের শহরে 
রওনা হয়ে গেল। 

এরপর এ&ঁ শয়তান হাকিমের কি দশা হয়েছিল 'নশ্চয়ই অনুমান করতে 
পারছেন জাঁহাপনা । 

গলপ শেষ হলো । 

স্থলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার ! 

এরপর দ্বাদশ কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার গল্প শুর করলো £ 
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এক গ্রলতানের এক বন্ধ্যা বেগম ছিল । দেশ-বিদেশের কত হাকিম বাদ্য 
এসে দাওয়াই বাঁড় দিয়ে গেছে 1কন্ত বেগম সন্তান-সম্ভবা হতে পারেনান। 

একদিন এক মূর এল । নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, আমি আপনার 
বেগমের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা সর্ত আছে । 

সুলতান জিজ্ঞেস করেন, কী শর্ত ঃ 

--আপনার বেগমের গভে প্রথম যে সন্তান উৎপাদন হবে তা আমাকে দয়ে 
দিতে হবে । 

স্থলতান তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বললেন, [নিশ্চয়ই দেব ! 

মূর তখন দুটি মণ্ডা বের করে স্বুলতানের হাতে তুলে দিলেন । তার একটি 
নবুজ আর একটি লাল রঙের । 

-_এই সবুজটা আপনি নিজে খাবেন, জাঁহাপনা। আর এই লাল মণ্ডাটি 
খেতে দেবেন বেগমসাহেবাকে । এরপর যা করার তিনিই করবেন । 

এই বলে মূর বিদায় নিল। ূ 

যথাসময়ে বেগম একাট প্র-সন্তান প্রসব করলেন । সুলতান তার নাম 
রাখলেন মহম্মদ ॥ 

অপাঁরসীম আদর-যত্বের মধ্যে লালিত হতে লাগলো মহম্মদ । তার লেখা- 
পড়ার জন্য বিশেষভাবে যত্ববান হলেন ্ুলতান । 

এরপর বেগমসাহেবা ছিতীয় পুমের জন্ম 'দলেন ॥। তার নাম রাখা হলো 
আলী ॥ আলণ কিন্তু মহম্মদের মতো প্রিয়দর্শন বা মেধাবা হলো না। এরপর 
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আরও একটি পূরসন্তানের মা হলেন বেগমসাহেবা । তার নাম মাহমুদ । এই 
ছেলোট একেবারে গবেট হাদা। 

দশ বছর পরে । 

একাদন এ মূর এসে স্ুলতানকে বললেন, আপনার ওয়াদা পূরণ করুন, 
জাঁহাপনা । আমার প্রাপ্য জ্যেষ্ঠ পুন্রটিকে আমার হাতে দিয়ে দিন । 

সুলতান বেগমের কাছে গিয়ে মূরের দাবীর কথা জানাতে বেগম প্রবল 
আপাত্ত করে বললো, না না, সে হতে পারে না। আপাঁন বরং আলণকে দিয়ে 
দন ওর হাতে । 

আলগকে সঙ্গে নিয়ে মূরাটি বিদায় হলো । হাঁটতে হাটতে দুপুর গাঁড়য়ে 
গেল । প্রচণ্ড সয'তাপে দুনিয়া তখন ঝলসে ঘাচ্ছে। এক জায়গায় থেমে মূর 
আলগকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার খিদে-তেষ্টা পায়নি । 

আলণ বললো, পাক্কা আদ্ধেক দিন ধরে একটানা হাঁটছি, এখনও আপনি 
গজজ্ঞেস করছেন, থিদে পেয়েছে কিনা 2 আশ্চর্য ! 

গমূর গম্ভর হয়ে শুধু একটা আওয়াজ করলো, হুম ! 

তারপর সে আলণকে নিয়ে আবার ফিরে এল সুলতানের প্রাসাদে । 

_এ ছেলে তো আমার নয়, জাঁহাপনা ঃ তিনজনকেই একসঙ্গে এনে দাঁড় 
করান এখানে, আমি নিজে চিনে নেব কোনটা আমার । 

সুতরাং 'নরুপায় সুলতান তিন পূন্রকেই এনে পাশাপাশি দাঁড় করালেন। 
মহম্মদকে দেখিয়ে মর বললেন, এই হচ্ছে আমার। 

মহম্মদকে সত্গে নিয়ে আবার সে হটাপথে রওনা হলো । প্রায় আধখানা 
দিন আঁতক্রান্ত হয়ে গেল! সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে দুনিয়া। একসময় 
মুর এক জায়গায় দাঁড়য়ে মহম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, খাবে কিছ? ? খিদে-তেস্টা 
পায়ান তোমার ? 

মহম্মদ বিনয়াবনত হয়ে বললো, আপনি যদি তৃষ্ণাত হন তবে আমিও 
তৃষ্ণার্ত। আপনি যাঁদ ক্ষুধার্ত বোধ করেন, তবে আমিও ক্ষুধার্ত সন্দেহ 
নাই । 

যাদুকর বুকে জাঁড়িয়ে ধরলেন মহম্মদকে । আদর সোহাগ করে বললেন, 
এই তো বুদ্ধিমান বিনয়ী ছেলের কথা । তুমি জ্ঞানে গাঁরমায় শ্রেষ্ঠ হবে । 
তুমিই আমার সন্তান । 

মহম্মদকে হাতে ধরে সে মরোকো শহরে এসে উপাস্থিত হলো । একটি 
উদ্যানের স্থশীতল ছায়ায় বসে দুজনে খানাপিনা করলো। তারপর মহম্মদের 
হাতে একথানা কিতাব তুলে দিয়ে মূর বললো, খুলে পড় দেখি ! 

মহম্মদ বইটার পাতা ওজ্টাতে থাকলো । কিম্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারলো 
নাঁকিছু। একেবারে দুবোধ্য ভাষা । 

ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলো মূর, তোমাকে আমি. নিজের পত্র বলে গ্রহণ 
করোছি। অথচ এই বই তুমি পাঠ করতে পারছো না £ দেখ চেষ্টা কর, এর 
পাঠোদ্ধার তোমাকে করতেই হবে । তা না হলে, গগ এর ম্যাগগ্ের নামে শপথ 
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করে বলছি, একমাস পরে তোমার ডান হাতখানা আমি কেটে বিাচ্ছন্ন করে দেব । 
এই আমি চললাম । ঠিক একমাস পরে আবার আমি ফিরে আসবো তোমার 
কাছে! এই সময়ের মধ্যে ষেভাবে পার এর পাঠোদ্ধার করবে । এ 

এই বলে মহম্মদকে এ বাগানে ফেলে রেখে সে হন হন করে বেরিয়ে গেল 

এরপর উননিশটা দিন আতিবাহত হয়ে গেছে । মহম্মদ এ বইখানা টি 
সারাদিন রাত নাড়াচাড়া করে। কিন্তু বইটার ঘে কোন্‌ দিক সোজা উটটা 
কোন. দিক উল্টো-_-তাই সে আন্দাজ করতে পারে না। বইটাকে ফেলে যেধ্যে। 
সে উঠে দাঁড়ালো, না, মরতে ঘখন হবেই তখন এ দুবোধ্য পৃশথর পাতায় ম্দদর 
থুবড়ে পড়ে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে সে খোলামেলা মুক্ত হাওয়ায় ঘু.* 
বেড়াবে বাকী দিনটা । দেখবে প্রকৃতির শোভা, গাইবে গান প্রাণভরে । রি 

পায়ে পায়ে সে বাগানের অপর প্রান্তে চলে যায় । কতরকম ফলে ফলে 
ভরা বাগানাট । দেখে চোখ জাঁড়য়ে যায় মহম্মদের | 

হঠাৎ একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়তে আঁংকে ওঠে সে। একটি 
পরমাস্ুন্দরী কিশোরী । তার মাথার দুটি বেণী দিয়ে বেধে গাছের ডালে 
ঝুলিয়ে রেখে গেছে কেউ ! মহম্মদ কাছে গিয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করে নিচে 
নামালো । কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ভরে এল মেয়েটির চোখে । দুহাত বাঁড়য়ে 
মহম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কে তুমি ? এখানে এলে কী করে ? 

মহম্মদ বললো, তার কাহিনী । ৃ্‌ 

উনন্লিশটা দন চলে গেছে । সে বইএর একবর্ণও আম উদ্ধার করতে 
পারিনি । আগামীকাল মূরের আসার তারিখ । আমি, জানি কালই আমার 
এই ডান হাতখানা কেটে ফেলবে সে। 

মেয়েটি বললো, অমন বিচলিত হয়ো না। আম জান এ পহাঁথ পাঠ 
করতে । বলবে কী করে কার কাছে শিখোছ ? কারো কাছে শাখিনি, আমার 
অন্তর থেকেই আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম । এ মূর আমাকেও বলেছিল, 
পুীথখানা পাঠ করতে । আমি গড় গড় করে পড়ে দিতেই সে রাগে ফেটে 
পড়লো । তারপর চুলের বেণ* ধরে নিয়ে এল এই গাছতলায় । তারপর একটা 
ডালে ঝুলিয়ে রেখে চলে গেল । সেই থেকে আমি এখানে এইভাবে ঝুলছিলাম । 
যাক, সে সব কথা, এখন চল তোমাকে আমি পুশথটার পড়া শাখয়ে দিই । 

ঘ্টাখানেকের মধ্যেই মহম্মদ গড়গড় করে পড়ে যেতে পারলো গোটা বইটা । 
মেরোটি বললো, কাল ঘখন মুর এসে তোমাকে পড়তে বলবে, তুমি কিন্তু ভুলেও 
পড়ে দিও না। তাহলে সে তোমাকেও গাছের ভালে ঝুলিয়ে রাখবে । 

মহম্মদ বললো, কিন্তু তা নাহলে ও যে আমার ডান হাতখানা কেটে 
ফেলবে ? 

--সেজন্য তুম ভেব না। আমিসব ঠিক করেদেব। এবার আর দোঁর 
করো না। আম যেমনটি গাছের ডালে ঝৃলাছিলাম তেমনি করে আমাকে আবার 
ঝুলিয়ে রেখে এস এঁ ডলে । ৃ 

পরাঁদন যাদুকর মুর এসে উপাস্হত হলো । 
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এবার নিশ্চয়ই পৃশথখানা পড়ে শোনাবে আমাকে ? 

মহম্মদ আমতা আমতা করে বলে, তা কি করে সম্ভব, বলুন! আম তো' 
এ ভাষার একি বণও চিনি না। 
জ. মূর রাগে আপ্নমর্তি ধারণ করে বললো, ওসব কোনও ওজর আম শুনতে 

না। 
আপএই বলে সে তলোয়ারটা খুলে এক কোপে নামিয়ে দিল মহম্মদের ডান 
দিন খানা । 

_এই আম চললাম, কিন্তু আবার আসবো একমাস পরে । তখনও যদি 
গেযখ তুমি পড়তে পারছ না তা হলে তোমার গদ্ণন নেব আমি । 
ত মূর আর এক ণৃহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে । মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল 
কোথায় । | 
কাটা হাত নিয়ে কাঁদতে কদিতে মহম্মদ এ*স দাঁড়ালো মেয়েটির সামনে । 

-তোমার কথামতো কাজ করে এই আমার লাভ হলো । 

মেয়েটি মদ; হেসে বললো, আমাকে আগে নামাও, তারপর আম তোমার 
হাত জেড়ো লাগিয়ে দিচ্ছি । 

ছেলেটি ওকে নিচে নামালে সে একটা গাছের তিনটি পাতা ছিড়ে এনে রস 
করে কাটা হাতে লাগিয়ে দিতে হাতখানা জোড়া লেগে গেল । ৃ 

মহম্মদ অবাক হয়ে বললো, এমন অলৌকিক দাওয়াই তুমি পেলে কার 
কাছে? এ মূত্র শিখিয়েছে ? 

মেয়েটি ঠোঁট ওলটায়, মুর £ এ মূর শেখাবে আমাকে 2 ওক জানে ষে 
শেখাবে ? এই বিদ্যেটা আয়ত্ত করার জন্য আজ চল্লিশটা বছর হন্যে হয়ে ঘুরছে 
সারা দুনিয়া । 1কল্তু আরও চল্লিশ বছর ঘুরলেও, আ'ম জানি, এ বিদ্যা সে 
[শিখতে পারবে না কারো কাছে। 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে রইল । 


নয়শো 'তিপ্পাল্নতম রজনন ? 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


এরপর মেয়েটি পহীথখানার কয়েকটা ছত্র আবাঁত্ত করে পাঠ করলো । এবং 
অন্য একটা লতার পাতা হাতে নিয়ে তুলতেই বায়ুবেগে ধেয়ে এসে দাঁড়ালো 
দুটি উট । মাথা মাটিতে নুইয়ে ওরা সালাম জানালো মেয়েটিকে । 

সে বললো, এই উট দুটো কোনও সাধারণ উট নয় । এরা তাঁরবেগে ছুটে 
চলতে পারে। এসো আমরা দুজনে দুটোর পিঠে চেপে বসে নিজের দেশে 
পালিয়ে যাই। পরে যথাসময়ে তুমি আমার বাবার কাছে এসে আমার পাণি- * 
প্রার্থনা করো। আমার বাবার সলতানিয়ত তোমার অজানা নয় । তবু পথঘাট 
সব বলে 'দিচ্ছি। 

মহম্মদ প্রাসাদের এক খোজা নফরকে বললো, এই উটটা আজই হাটে নিয়ে 
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পগয়ে বিক্রি করে দিয়ে আয় | কিন্তু খবরদার, এর লাগামটা যেন বেচে দিসনি । 

হাটে গিয়ে এক চরসখোর দালালের পাল্লায় পড়ে দারুণ জমে গেল 
খোজাটা । কারণ সেও চরসের এক ভন্ত। ঝোঁকের মাথায় গণ্প জমাতে 
জমাতে দালালটা খোজাকেও একটু প্রসাদ দিয়োছল। আর তাতেই সে 
বেমালুম সব গুলে খেয়ে শাহজাদার কথা অমান্য করে লাগাম শুদ্ধ উটটা প্রায় 
জলের দরে বেচে দিয়ে গেল তার কাছে । 

দালালটা উটকে তার দোকানের সামনে বে'ধে একটা কাঠের গ্ামলায় 
খাঁনকটা পানি এনে ধরলো তার সামনে । লাগামটা খুলে দিল । উটটা 
' পাঁনতে মুখ না দিয়ে এক এক করে চারখানা পা ডুবিয়ে দিল গামলঃর মধ্যে । 
আর কা আশ্চর্য, এ অত বড় পাহাড় সমান উটটা 'নমেষে এতটুকু ইশ্দুর 
থানার মতো হয়ে গিয়ে জলের মধ্ো ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

চরসখোর দালালটা “গেল গেল ধব ধর” আওয়াজ তুলে পাড়া-পড়শীদের 
হত-ঢাঁকত করে দিল । মুহূর্তে ছুটে এল সবাই চারদিক থেকে । 

_-কী, কী হলো শেখ ? 

আমার উটটা এ পানির গামলার মধ্যে ডুবে গেছে । ওকে আর খুজে 

পাচ্ছি না। 

প্রতিবোশরা মূচাক শ্েস এ ওন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো । 
একেই না বলে চরসখোর ! এ তো গরহকেও গাছে তুলে দিতে যাচ্ছে । 

এদিকে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন ওদিকে সেই যাদুকর মূর, পখিরা 
পাঁলয়েছে দেখে ক্লোধে জঙ্লতে থাকে । হম: আমাকে ধাপ্পা দিয়ে কোথায় 
পালাবে বাছারা 2 পাণথবী বা যে-কোন গ্রহনক্ষত্্েই তোমরা থাক, খুজে আমি 
বের করবোই । 

আর তিল মাত্র সময় বিলম্ব ন! করে সে তখুনি মহম্মদের শহরে রওনা 
হয়। এবং চোখের পলকে এসে পৌছয় সেই উটের দালালের দোকানের 
সামনে ! দালালটা তখন উট হারাবের শোকে কপাল চাপাঁড়য়ে হা-হুতাশ 
কলাছল । যাদহকর ওকে আম্বাস দয়ে বললো, তোমার উট আম খুজে এনে 
দেব, শেখ । কিচ্ছু চিন্তা করো না। এখন একটা কাজ কর, উটের এই 
লাগামটা আমাকে দিয়ে দাও । তার বদলে আমি তোমাকে উটের কেনা দামের 
চেয়ে আরও একশো দিনার বোশ দিচ্ছি । 

দালালটা এক কথায় সম্মত হয়ে লাগামটা দিয়ে দিল মূরকে । খুশির 
আনন্দে নেচে উঠলো যাদুকর । এ লাগামটা মল্মপূত। ওটার সাহায্যে 
আবার উউটা ফিরে পওয়া সম্ভব হিল । এ ছাড়াও এ লাগামটা ইচ্ছামতো যে- 
কোনও মানুষকে যে-কোনও স্থান থেকে পাকড়াও করে এনে হাঁজর করতে 
পারে। 

লাগামটা ধরে তাকে আদেশ করা মান প্রাসাদ থেকে মহম্মদকে টেনে বের 
করে আনলো সে। যাদুকরের সামনে এসে মহম্মদ মন্-চালিতের মত হাঁটু 
গেড়ে বসে ষল্টাঙ্গে প্রণাম জানালো । যাদুকর তাকে পলকের মধ্যে একটি 
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উটে রূপান্তরিত করে লাগামটা তার মুখে পারিয়ে দিয়ে পিঠের ওপর চেপে 
বসলো । 

এবার যাদুকর যাবে এ শাহজাদনর শহরে । 

উট হয়ে মহম্মদ যাদুকরকে পিঠে করে সারাটা পথ বয়ে নিয়ে এল । এবং 
সারাক্ষণ ধরে যে দাঁত দিয়ে লাগামের দড়িটা কুট কুট করে কাটতে কাটতে 
আসছিল । শাহজাদ৭র প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে এসে থামলো যাদ্‌কব । 
[নচে নামার জন্য উটকে হাঁটু গেড়ে নিচ হওয়ার জন্য নির্দেশ করলো সে । উট- 
মহম্মদ তখন লাগামের দ়িটা প্রায় কেটে শেষ করে এনেছে । হঠাৎ মাথায় 
ঝাঁকাঁন দিতে লাগামের দাঁড়টা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে 
লাগামের দৈবগুণ নম্ট হয়ে যাওয়ায় মহম্মদ শাপমুুক্ত হয়ে একটা ডালিম গাছের 
অততুযচ্চ শাখায় একটা বিরাট ডালিম হয়ে ঝুলতে থাকলো । অনেক চেম্টা করেও 
আর তাকে নাগালের মধ্যে পেল না যাদুকর । 

শাহজাদীর বাবা সুলতানের দরবারে উপাস্থত হয়ে মুর তার পরিচয় 'দিয়ে 
প্রার্থনা জানালো, আপনার উদ্যানের একাটি ডালিম যাঁদ আমাকে দান করেন 
প্রভূ, তবে আমার অন্তসত্ব বাবর মনোবাসনা পূরণ করতে পাঁর। আপাঁন 
তো জানেন জাঁহাপনা, গভবিতঈ নারীর কাননা-বাসনা অপর্ণ রাখলে স্বামীকে 
দোজকে যেতে হয় । 

সুলতান বললেন, 'কিম্তু দরবেশ জী, এখন তো ডালমের সময় নয়, কণ করে 
আপনাকে সে ফল দেব? আপাঁন বরং অন্য কোনও ফল যাজ্জা করুন ॥। আমি 
আপনার অভিলাষ পূর্ণ করতে চাই । 

যাদুকর বললো, কিন্তু অন্য ফলে আমার কাজ হবে না; প্রভু আপনার 
বাগানে ষে একটি মান্র ডালিম হয়েছে সেইটিই আমার আবশ্যক । 

স্থলতান 'বিচ্মিত হয়ে বললেন, আমার উদ্যানে একট ডালিম ধরেছে এখন £ 
আপনি কি অন্য ফলকে ডালিম ভ্রম করেননি ফাঁকরসাহেব ? 

তখন বাগানের প্রধান মালিকে সুলতান হুকুম করলেন, যাও, বাগানের 
ডালিম গাছগুলোর মধ্যে একটায় নাকি একটি ডালিম ধরেছে । ওটা পেড়ে 
নিয়ে এসে এই দরবেশজণকে দিয়ে দাও । 

মালি বললো, এক অসম্ভব সংবাদ শোনাচ্ছেন জাহাপনা ! সূর্য পশ্চিমে 
উদয় হতে পারে কিন্তু অকালে কখনও ডালিম গাছে ফল ধরে না। 

--তব আমার আদেশ, একবার বাগানের গাছগুলো পরীক্ষা করে এস। 

, মালি অবিশ্বাস নিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেল । এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে 

এসে বললো, না হুজুর, আপাঁন ষে সংবাদ পেয়োছিলেন তা যথার্থ নয় । 

এবার যাদুকর বেশ কঠিন কণ্ঠে প্রাতিবাদ করে বলে, এই মালি সত্য ভাষণ 
করছে না, জাহাপনা । আমি এখনও বলছি আপনার উদ্যানে একটি মাত 
ডালিম ধরে আছে । ও ভাল করে না দেখেই আপনাকে ধোকা দিচ্ছে । আমার 
সঙ্গে সে চলুক, আম দেখিয়ে দেব ডাঁলমটা । আর যাঁদ দেখাতে না পারি 
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শাহেনশাহ যেন আমার গদ্ণান নেন । 

সুলতান বললেন, আপনার কথাই মেনে নিলাম ফাঁকরসাহেব। আপনি 
মালির সত্গে বাগানে চলে যান। 

িছ-ক্ষণের মধ্যে মালি বিরাট আকারের একটা ডালিম এনে স্থলতানের 
হাতে দিল । অত বড় ডাঁলম সুলতান জীবনে দেখেনান কখনও । খুশিতে 
[তান ডগমগ হয়ে উঠলেন । উজিরকে বললেন, এমন একটা আশ্চ* ফল আমি 
অন্যকে দান করতে চাই না উাঁজর। 

উজির বললো, কিন্তু আগেই তো আপনি শর্ত করেছেন জাহাপনা ! যাঁদ 
এই ফলাটি সাঁত্াই বাগানে না পাওয়া যেত, তবে তো আপনি এই ফকিরের 
গর্দান নিতেন । 

_অবশ্যই । কারণ, শর্ত তাই ছিল । 

উজির বলে, তা হলে শর্তের অন্য দিকটাও আপনাকে রক্ষা করতে হবে, না 
হলে আঁবচার হবে হুজুর । 

স্থলতান ঘাড় নেড়ে বললেন, তম যথার্থ বলেছ উাঁজর । তাহলে ঘোরতর 
অধর্ম হবে । 

এই বলে সুলতান ডাঁলিমটা যাদুকরের হাতে অর্পণ করতে গেলেন । কিন্তু 
কি কারণে বোঝা গেল না, ডালিমটা হাত ফসকে শ্বেত পাথরের মেঝেয় পড়ে 
ফেটে চৌচির হয়ে সব দানাগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লো । সত্গে সঙ্গে 
যাদুকর দুহাত 'দিয়ে দানাগ্‌লো খণুটে খুঁটে কোচড়ে ভরতে লাগলো । 

এইভাবে একটি বাদে সব কাট দানাই সে সংগ্রহ করে নিতে পারলো । 
কিন্তু যেটি নাগালের বাইরে একটা গতের মধ্যে ঢেকে গেছে সেটাকে আর 
কিছুতেই কব্জা করতে পারলো না। অথচ যাদুকর 'নাশ্চত জানে, এ 
দানাটর মধ্যে মহম্মদ অবস্থান করছে। 

গতটার মধ্যে মুখ নামিয়ে সে হাত বাঁড়য়ে দিল দানাটিকে তুলে আনবার 
জন্য । হঠাৎ প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেল যাদুকর । সুলতান 
এবং দরবারের সবাই লক্ষ্য করলেন, একখানা তরবারশর আমূল বদ্ধ হয়ে গেছে 
যাদহকরের বক্ষদেশ । ফিনাঁক দিয়ে রন্ত বেরুচ্ছে । 

গো গোঁ আওয়াজ তুলে মুহূর্ত মধোই যাদুকর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করলো । আর তখন এ গর্ত থেকে নিজের ইচ্ছায় বোরয়ে এল প্রিয়দর্শন 
শাহজাদা মহম্মদ । 

সুলতানের গাশেই দাঁড়য়োছিল শাহজাদী। সে বাবাকে বললো, এই সেই 
শাহজাদা মহম্মদ । এর কথাই তোমাকে বলোছলাম আমি । 

এরপর সুলতান মহম্মদকে আদর করে পাশে বসালেন । সেইদিনই কাজী 
সাক্ষী ডেকে নিজের কন্যার সঙ্গে শাদা দিয়ে দিলেন মহম্মদের ৷ 

স্বাদশ কাস্তেন নাসর অল দিনের কাহিনী শেষ হলে সুলতান বাইবারস 
প্রীত হয়ে প্রতোক কাগ্তেনকে একশত 'দিনারের আঁতীরন্ত মাসোহারার বাবস্থা 
করে দিলেন। 
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শাহরাজাদ মংচাক হেসে কাহিনী শেষ করে থামলো । 

স্থলতান শাহারয়ার প্রীত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ আজ সত্যিই মনে হচ্ছে 
রাতগুলো কত ছোট ছোট । অথচ একদিন ছিল যখন নিদ্র রানির প্রহর 
গুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম । তখন মনে হতো ওরা যেন অশেষ অননুত, 
[কিছুতেই ফুরোতে চাইতো না। আজ এই অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছে__- 
সে শুধু তোমার এই সব মধুর গল্পের জন্য । 

শাহরাজাদ বলে, তাই ঘাঁদ মনে করেন জাঁহাপনা, তবে আরও অনেক 
কাহিনণ আপনাকে শোনাতে পারি । 

_সে তো শুনবোই, শাহরাজাদ । 

শাহরাজাদ আবার এক নতুন কাহনী শুরু করে 2 
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সারকাস্তেন দেশের এক শহরে এক প্রবল পরাক্কান্ত বাদশাহ দোদর্ন্ড 
প্রতাপে প্রজা শাসন করতেন । তাঁর নাম জইন অল মুলক । তাঁর 1তনাট 
পুন-সন্তান জন্মেছিল। তারাও সবাই বাপ-কা বেটা । লক্ষজনের মাঝে 
থাকলেও যে কেউ তাদের একনজরে চিনে দিতে পারতো । অমন শ্ুন্দর রৃপ- 
যৌবন আল্লাহর আশীর্বাদ । 

বাদশাহ জইন অল মুলক কিন্তু কনিষ্ঠ পনুত্রকে ঈষৎ নেকনজরে দেখতেন । 
একদিন তিনি গণকদের ডেকে পত্রের খিকুজী তৈরি করতে বললেন । 

গণকরা অনেক গুণে পড়ে বললো, আপনার এই প্‌দুত্রাটি পরম শুভক্ষণে 
জন্মেছে । তার স্থখ ও সম্ভোগের তুলনা নাই । কিন্তু একটা ব্যাপারে 
জাঁহাপনা আপাঁন নিজে সতর্ক থাকবেন । এই পুুন্লের দিকে আপনার বিশেষ 
পক্ষপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে আপাঁন বিরত হওয়ার চেষ্টা 
করবেন। না হলে আখেরে আপনার চক্ষরেত্ব নস্ট হবে। | 

গণকদের কথায় বাদশাহ বেশ রুষ্ট এবং "চিন্তিত হয়ে উজিরকে হুকুম 
দিলেন, এই ছেলেকে আমার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো দূরে রাখবে। 
এক কাজ কর, একে আর এর মাকে দূরে কোথাও নির্বাসন দিয়ে এস । এ পাপ 
আমি আর প্রাসাদেই রাখতে চাই না। 

সুলতানের হুকুম তামিল করা হলো । 

এক 'ির্জন বনে তাদের জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়ে সেখানে মা এবং 
ছেলেকে রেখে এল উজির । 

এরপর বহুকাল কেটে গেছে । কনিত্ঠ পুর নূরাজহান ঘোড়ায় চেপে সারা 
বন-প্রান্তর ছংটে বেড়ায় । 
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একাদন এ বনে বাদশাহ জইন অল মুলুক শিকারে গেলেন । এবং এক 
সময় আত্মজের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন । কিন্তু কি নিষ্ঠুর নিয়তি, পুনের 
সঙ্গে দৃষ্টি বানিময় হওয়ার সঞ্যে সঙ্গে তানি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন। শিকার 
মাথায় উঠলো, তখুনি তিনি ফিরে এসে নিজের প্রাসাদে বন্দ? হয়ে রইলেন। 
বাদশাহর আর বুঝতে বাকী রইল না, এ ঘোড়সওয়ার যুববই তাঁর কানষ্ঠ 
পুত্র! কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি, ইয়া আল্লা! এঁক হলো আমার, সব 
সন্তানের িতাই পূরদের দেখে পুলকিত হয়, কিন্ত আমার ভাগ্যে এই 
আঁধিয়া জুটলো ? 

দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা হিম বাদ্য এল । তারা পরীক্ষা করলো 
বাদশাহর চোখ ॥। এবং সবাই এক মত হয়ে রায় দিল, কোন সাধারণ দাওয়াই-এ 
এ ব্যাধি সারবার নয় । তাঁর অন্ধত্ব সারাবার একটি মান উপায় আছে, কিন্ত সে 
বড় দুঃসাধ্য কর্ম, অবশ্য সে পরামর্শ আমরা জাঁহাপনাকে দিতে পার না। 

স্থলতান জিজ্ঞেস করলেন, কি এমন দুঃসাধ্য কর্ম 2 

--চীনের এক সমহদ্রকন্যা ! 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে এল ! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইলো । 


নয়শো পণ্চান্নতম রজনব £ 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


হকিমরা বললো, চীনের এক অভ্যন্তর-প্রদেশে সে মেয়ে বাস করে। তার 
পিতা প্রবল পরাক্লান্ত শাহেনশাহ ঠফরোজশাহ । শাহ-কন্যার ফুল-বাগিচায় 
একটি সমবদ্র-গোলাপ গাছ আছে । সেই গাছের ফুল যদ সংগ্রহ করে আনা 
যায় তবে তা দিয়েই শুধু সুলতানের চোখের ব্যাধি সারানো সম্ভব হবে। এ 
গোলাপ দৈবগুণ-সম্পন্ন । যেকোনও জন্মান্ধ তার দৃন্টি ফিনে পাবে তার 
গদণে । 

তৎক্ষণাৎ বাদশাহ জইন অল মুলহক ঘোষণা করে দিলেন, ঢখনদেশ থেকে 
যে এ সমদ্রগোলাপ এনে দিতে পারবে তাকে তিনি তাঁর সারা সলতানিয়তের 
অর্ধেক দিয়ে দেবেন। 

কিন্তু এমন দুঃসাধ্য কাজে অপরে এগিয়ে আসবে কেন ? বাদশাহর বড় দুই 
পুত্র জাহাজে পাল তুলে যাত্রা করলো চীনের উদ্দেশে । ছোট ছেলে 
নৃরজিহানও আলাদা ভাবে যান্না করলো চীঁনদেশে। তার একমান্ধ পণ, পথ যত 
দ্গমই হোক, যত প্রাণ-সংশয় বিপদই সামনে আস্মুক, সে শকছুতেই ভরাবে না ! 
যেন তেন প্রকারে সে এ সমুদ্রগোলাপ সংগ্রহ করে আনবেই আনবে । 
অর্ধেক সলতানিয়তের লোভে নয়, তার জন্মদাতা পিতার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে 
আনাই তার একমাঘ ধ্যানজ্ঞান | 

জাহাজে পাল তুলে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া নয়, সে বেছে নিল 
মাটির পথ। তার প্রিয় অশ্বে জিন লাগাম চাঁপয়ে সেইদিনই সে ছুটে 
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চললো বন মরুপ্রান্তর শহর গ্রাম গঞ্জ আতনক্রম করতে করতে । 

একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আঁবরামভাবে সে চলতে 
থাকে । অবশেষে একদিন সে গভীর অন্তহণন বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ 
করলো ॥। কোথায় পথ, কীভাবে তার মধ্য থেকে বাইরে বেরুনো যেতে পারে, 
কিছুই তর জ্ঞাত নয়। গাছের নিবিড় ডাল পালায় উপরের আকাশের কণামান্ত 
সূর্যালোক প্রবেশ করতে দেয় না। ঘন মসাীময় অন্ধকার । দিন কি রাত 
1কছুই বোঝা যায় না। তার মধ্য দিয়ে আঁতি সন্তর্পণে পথ করে চলতে থাকে 
সে। যত পথই আঁতক্রম করে, এক বিন্দু আশার আলো দেখতে পায় না, তবু 
সে অকুতোভয়, উন্নতশির হয়ে পথ চলে। কত রকম পশ-পাখীর ভয়াল 
ভয়গকর আওয়াজ, কিন্তু নূরাঁজহান ওসব কানে তোলে না। বুঝতে পারে 
যেকোনও মুহূর্তে কোনও এক হিংস্র জন্তুর মুখ-গহছবরে সে ঢুকে যেতে পারে, 
1কন্তু তাতেও তার পথ চলার বিরাম নেই । 

সামনে ঘন কালো অন্ধকার । হঠাৎ নূর দেখলো দুটি সোনার রঙের 
গোলক তার দিকে এগিয়ে আসছে । নূর বুঝতে পারলো কোনও ভয়ঙ্কর 
শিকারী জানোয়ারের চোখ । মত্যু অবধারিত, পালাবার পথ নাই, পালাবার 
চেষ্টাও সে করলো না। 

ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ গোলক দাট আরও িকটবতর্ঁ হলো । এবার সে বুঝতে 
পারলো ছোটখাটো পাহাড়ের মতো একটা দৈত্য-দানব তার মুখোমুখি এসে 
দাঁড়য়ে পড়েছে । 

নূর আল্লাহর নাম করে সালাম ঠুকলো দৈত্যটাকে | নূর-এর সুন্দর চেহারা 
দেখেই বোধহয় দৈতাটা বেশ খশি-খুশি ভাব নিয়ে কাছে এসে বসে পড়লো ॥ 
নূরও ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো । এবং ঝোলা থেকে একথানা তণ্দুরী রুটি 
বের করে দৈতটার দিকে বাড়িয়ে দিল। রুটিখানা নিয়ে মুখে পরে দিয়েই 
দৈত্যটা প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলো । 

_-বাঃ তোমার খাবার তো বড় চমতকার খেতে 2 মানুষরা কা করে এত 
ন্রন্দর খাবার বানাতে পারে ? 

নূর বলে, এ আর এমন কি ভাল খাবার । আমাদের দেশে হলে তোমাকে 
অনেক সুন্দর সুন্দর খানা-পনা খাওয়াতে পারতাম । 

দৈত্য অবাক হয়ে বলে, এর-চাইতেও ভাল ! সে কেমন খাবার ? কৈ দেখি, 
আর একথানা দাও তো, ভাই ! 

নূর আর একখানা রুটি বের করে দৈত্যের হাতে দেয় । দৈতাটা খুব খাঁশ 

হয়ে বলে, এমন অপৃৰ জিনিস তুমি আমাকে খাওয়ালে বদ্ধ, ক করে তোমার 
এ উপহারের প্রাতদান দিই বলতো ? 

নূর বলে, না না, তার ক দরকার ! সামান্য দুখানা রুটিই তো দিতে, 
পেরেছি আপনাকে ! 

--সামান্য বলছো এই খাবারকে 2 আমার শরীর জাঁড়য়ে গেছে তোমার 
রুটি খেয়ে । যাক, এখন বল কী কাজে লাগতে পার তোমার ? এরপর বাদ, 
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তোমার কোনও কাজে না লাগতে পারি, তবে দিল আমার ট্কেরো টুকরো হয়ে 
ঘাবে। 

নূর বললো, সাঁত্যই যাঁদ আমার কিছ উপকার করতে চান তবে একটা 
কাজ করে দিতে হবে আপনাকে! 

--কাঁ কাজ বল? তিন ভূবনের যেখান থেকে যা এনে দিতে বলবে, এন্সহাণ 
তা হাজির করে দেব আমি । 

নর বললো, না, আপনাকে এনে দিতে হবে না। আমাকে 'নয়ে যেতে হবে 
এক জায়গায় । 

- কোথায় ? 

শাহেনশাহ ফিরুজের কন্যার ফুল-বাগিচায়। সেখানে শুনোছি, সমদ্্র- 
গোলাপ গাছ আছে । এ গোলাপ ফুল আমার দরকার । আমি নিজে হাতে 
তা চয়ন করবো । 

নূরের কথা শহনে দৈত্যের মুখমন্ডল সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে 
গেল মুহূর্তে । বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে তারপর বললো, এ অসম্ভব ! 
এঁ বাগানে বেহেস্তের জিন পরাঁরা পাহারা দেয়। ওখানে তো আমার যাওয়া 
সম্ভব নয়, বন্ধহ। 

নূর বলে. আপাঁন আমাকে বাগানের কাছে পেশছে দিন । তারপর ক করে 
কাষেদ্ধার করতে হয় আমি দেখবো । 

দৈত্য বললো, ঠিক আছে, চল আগে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই তো ! 
তারপর ভাবা যাবে কি ভাবে কি করা যায় । এস, আমার কাঁধে এসে বসে পড় । 
আম তোমাকে নিয়ে বায়ুবেগে উড়ে যাবো চীনদেশে । 

বায়র বেগই বটে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নূরকে নিয়ে দৈতাটা বাদশাহ 
1ফরুজের কন্যার প্রমোদ-উদ্যানে এসে উপনীত হলো । বাগানের অদূরে নরকে 
নাময়ে দিয়ে সে বললো, এঁ দ্যাখো, দেয়ালে ঘেরা সেই বাগান। একটু 
এগোলেই সদর ফটক দেখতে পাবে । তুমি চলে যাও । আমি এখানে অপেক্ষা 
করবো তোমার জন্য । কাজ শেষ করে ফিরে এস, আমি তোমাকে পৌছে দেব 
তোমার মুলুকে । 

বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে নৃর-এর দুচোখ জড়িয়ে যায়। চারাদকে 
বহু 'বিচিন্ত বর্ণের কত না ফুলের সমারোহ । নর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। 

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা পুকুর । শান-বাধানো তার ঘাট । সেই 
পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা ফুলের গাছ। গাছে ফুটে আছে একটি মানত 
লাল রঙের ফৃল। সে ফুলের মদির গন্ধে সারা বাগান আমোদিত হয়ে 
আছে । নূর বৃঝতে পারলো এই সেই সমঃদ্রগোলাপ। 

তথাাঁন জলে নেমে পড়লো । সাঁতরে গিয়ে ছি'ড়ে আনলো ডালসমেত 
ফুলটা। পদুকুরের পাড়ে উঠে ফুলটাকে আত সবত্ষে কুর্তার নিচে কোমরে . 
গুজে নিল সে। তারপর বাগানটার চারপাশ ভাল করে দেখতে লাগলো । 

এক জায়গায় এসে নূর দেখতে পেল এক পরমাজদ্দরী কিশোরী কেশ) 
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এলায়িত করে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে । মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ সুন্দরীর 
রূপ-সুধাপান করতে থাকলো সে । আশা করতে লাগলো, হয়তো একট:ক্ষণ 
পন্ই ওল ঘুম ভেক্গে যাবে । কিন্তু না, অনেকক্ষণ পাশে বসে থাকার পরও 
ওর ঘুম ভাঙ্গলো না। এদকে দিনের আলে [ফুরিয়ে আসছে, আর অপেক্ষাও 
করা যায় না, নূর তার হাতের একটা আংট খুলে কিশোরীর আঙ্গুলে পাঁরয়ে 
দিয়ে বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল । 

দৈতাটা হাঁসমখে স্বাগত জানালো নূরকে, কী, কাজ হয়েছে ? 

নূর বললো, হপ্যা। যে জন্যে এসেছি তা পেতে কিছু বেগ পেতে হয়ান। 

--তা হলে আর একখানা রহ ছাড়, বন্ধু । 

নূরও হাসলো, এই নাও, একখানা নয় দুখানা দিলাম | বাব্বা এই সামান্য 
রুটি তোমার এত ভাল লেগেছে ? 

নূরকে কাঁধে চাপিয়ে আতি অজ্পকালের মধ্যেই দৈত্যটা জাইন অল 
মুলুকের প্রাসাদে এনে নামিয়ে দিল । 

সমুদ্র-গোলাপের গন্ধ নাকে শুকতেই সুলতান জাইন 'দিব্দৃষ্টি মেলে 
তাকালেন। আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আম সব দেখতে পাচ্ছি নর, 
সব পারিত্কার দেখতে পাচ্ছি । 

এরপর সুলতান উাঁজর আমর ওমরাহদের ডেকে ঘোষণা করে দিলেন, এখন 
থেকে আমার সারা সলতানিয়তের অধেকি মালিক হবে আমা'র কাঁনষ্চ পুর 
নৃরাঁজহান। 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গম্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো সাতান্নতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


নৃূরাঁজহান একটা বিরট বাগিচা বাঁনয়ে তার ভিতরে একটা পুকুর তোর 
করে সেই পুকুরের মাঝখানে গোলাপের ভালটাকে পুতে রাখলো । 

বড় দুই পত্র শূন্য হাতে ফিরে এল ॥ জুলতান দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন 
এবং তাঁর পুরস্কারস্বরূপ ছোট ভাই অর্ধেক সলতানিয়তের মালিক হয়েছে 
দেখে তারা বিমর্ষ এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে বললো, ওসব সমদদ্র-গোলাপ টোলাপ 
কিছ: নয়, সবই শয়তানের যাদু । 

পুত্রদের এবম্বিধ আচরণে ক্নুদ্ধ হয়ে সুলতান তাদের ডেকে যাচ্ছেতাই 
ভাবে বকলেন, তোমরা কি আল্লাহর সৃষ্টি গাছ-গাছড়ার গদুণাগুণও স্বীকার . 
করতে চাও না? তাঁর অপার মাহমা কে বুঝতে পারে 2 . তবে শোনো একটা 
গ্প বাল £ 

এক সময়ে হিন্দস্থানের এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর হারেমে ছিল 
শতাধক পরমাম্ুন্দরী বাঁদশ। সারা দনয়া থেকে বাছাই করে সংগ্রহ 
করেছিলেন তান। কিন্তু এ সত্তেও তাঁর একটিও সন্তান হলো না। সেই 
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দুঃখে বাদশাহ কাতর হলেন । 

যাই হোক অবশেষে তাঁর সবকাঁনষ্ঠা বাঁদশ একসময় গভবত হলো, এবং 
বঙাসময়ে ফুটফুটে সুন্দর একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করলো । মেয়ের মা 
ভয়ে আড়ম্ট হয়ে গেল। বাদশাহ মনে-প্রাণে কামনা কবেছেন, তাঁর যেন একটি 
পুত্র সন্তান হয়। এখন যদি তাঁকে বলা হয় কন্যা জন্মেছে, তবে তান সে 
দুঃখ হয়তো সহা করতে পারবেন না। ভাই সুলিতানকে সে খবর পাঠালো যে 
পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছে । কিন্তু গণৎকার বলেছে পুত্রের বয়স দশ বছর 
পুরো না হওয়া পযন্ত সুলতান যেন তার মৃখদর্শন নাকরেন। তাতে 
ভয়ানক আনজ্ট হবে । 

মেয়োটি যখন দশে পা দিল, সেই সময় থেকে তার মা তাকে ছেলের সাজে 
সাজিয়ে রাখতে লাগলো । শুধু সাজে-পোশাকেই নয়, শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলনও 
তার ছেলের ধাঁঢে বদলে দিতে লাগলো সে। এইভাবে মেয়েটি দিনে দিনে 
একটি বালকের ন্যায় আচার আচরণে অভ্যন্থ হয়ে পড়'লা । 

সারাদিন সে শাহজাদার বেশে সেজে-গুজে থাকে । ঘোড়ায় চড়ে ছুটে 
বেড়ায় । তলোয়ার খেলে, শিকার করতে বেরোয় । 

স্বলতানের আনন্দ আর ধরে না! পাত্র-গবঝে গাব্ত তাঁর বুক । তাঁর 
ভবিষ্যতের উত্তরাধকার-এর দিকে অশলক চোখে তকয়ে থাকেন স্থুলতান । 
ভাবেন, এত বড় বিশাল নলতানয়ত, কিন্তু এই পৃতটি নাহলে সবই ছারখার হয়ে 
যেত একাদিন ! খোদা বহহত মেহের্বান, তাঁকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তানি 

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে আক্পাহর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকেন সুলতান । 

আরও পি বছর কেটে গেল । প।শের দেশের এক স্থলতান-কন্যার সঙ্ছে 
পুনের শাদদীর কথা পাকা করলেন তান এবং সে কথা সগর্বে ঘোষণা করে 
লেন সারা দেশে । 

শাহজাদী একদিকে শিহরিত, অপরদিকে আতাঙ্কত হলো । আস্থির মনে 
সে একা একা ঘুরে বেড়ায় মাঠে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে । এনন একটা অস্বস্তিকর 
পাঁরাস্থাত থেকে সে রেহাই পাবে কি করে ? 

একদিন সন্ধ্যায় সে এক বনের মধ্যে বিচরণ করছিল । এমন সময় এক 
গাছের নিচে এক জিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শাহজাদীর ! পরম রূপবান সে । 

শাহজাদর রূপে মুগ্ধ হয়ে জিন তাকে শুভেচ্ছা জানায় । শাহজাদও 
জনের অসামান্য রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়ে তার কাছে এাগয়ে যায় । 

1কছ:ক্ষণের মধ্যেই ওদের দুজনের বেশ ভাব জমে ওঠে । শাহজাদী তার 
আসন্ন বিবাহ এবং তার সমূহ বিপদের কথা তাকে বলে। 

জিন তাকে তার ীনজের পুরুষত্ব প্রদান করে শাহজাদীর নারীত্ব নিজের 
দেহে বদল করে নিয়ে বলে, প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলোছি। 
তাই আমার পুরুষত্ব তোমাকে দিয়ে তোমার নারীত্ব গ্রহণ করলাম আমি | কিন্তু 
একটা শর্ত, আত সঞ্গোপনে রাখবে এ সংবাদ, কেউ যেন না জানতে পারে। 
তোমার কাজ সমাধা হয়ে গেলে আবার তুমি আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে ! 


৮১৭ 


এরপর যথাসময়ে শাহজাদণ বরের সাজে সেজে-গুজে পালকীতে বসলো । 
অহা ধূমধামে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে গেল । এবং সেই রাতেই পানী গর্ভবতী 
হলো। এর ঠিক নয় মাস পরে একদিন একটি পুররসন্তানের জন্ম দিল সে। 
স্তীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বামী বললো, যাক, আমার অভীম্ট সিদ্ধ হয়েছে”। 
তুমি আমাদের বংশ রক্ষা করেছ । এবার আমার দায়িত্ব মোটামুটি শেষ । তুমি 
এখন থেকে নিজের পুত্রকে নিয়ে জথে স্বচ্ছন্দে এই হারেমে বাস কর। আমি 
আমার কাজে ব্যস্ত থাকবো এখন থেকে । 

সেইদিনই সে বনে প্রবেশ করলো জিনের সন্ধান করতে । দেখাও পেল 
তার । কিন্তু এক চেহারা হয়েছে তার ! শরীর শীর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু 
পেটটা বিরাট একটা ধামার আকার ধারণ করেছে । 

শাহজাদী বললো, আমার ওয়াদা পূরণ করতে এসেছি । তোমাকে অশেষ 
ধন্যবাদ, তোমার দয়ায় আজ আমার মনস্কামনা পণ হয়েছে । সবাঁদকে 
আমার কূল মান রক্ষা হয়েছে । যাক, এবার তোমার জানিস তুমি ফেরত নিয়ে 
আমার নারশত্ব আমাকে ফিরিয়ে দাও । 

জন কেদে ফেললো, তুমি তোমার কথা ঠিকই রাখতে পেরেছ, কিন্তু আম 
পারানি। 

_-কেন, কি হয়েছে ? 

দিন বলতে থাকে £ তোমার নারাত্ব নিয়ে আমি আত সযত্বে সাবধানে 
লালন করছিলাম । কিন্তু কাল হলো আমার কামনা । একাঁদন নাশ রাতে 
দল বেধে কয়েকটা জিন উড়ে যাচ্ছিল আকাশ পথে । ওরা আমাকে দেখতে 
পেয়ে নিচে নেমে আসে । ওদের মধ্যে একটি উঠাঁত বয়সের ছোকরা জিনকে 
দেখে আম পাগল হয়ে উঠি । সেই রাতে সব কান্ডজ্জান হারিয়ে তার সঙ্গে 
রাঁতরগ্গ কার । আঃ, সে কি পরমানন্দ তোমাকে কি করে বোঝাবো ! যদিও 
তুমি জন্মগতভাবে নারী, তবুও নারীত্বের আস্বাদ তুমি পাওাঁন কখনও । আম 
পুরুষ ছিলাম যখন তখন অনেক মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছি । তাতে যে 
জ্ুথ পেয়েছি, সে সুখের তুলনায় রমণীরূপে পুরুষকে উপভোগ করার জুথ 
অনেক গুণ বেশি । 

আমি অত্যন্ত দ22থত, লজ্জিত, তোমার বহু ঘতে লালিত এই নারণত্ব আমি 
অক্ষত রাখতে পারনি । এখন কথা হচ্ছে, এই পাপবিদ্ধ নারণদেহ ফিরিয়ে 
নিয়ে তুমি কি করবে ? তার চেয়ে আমার পুরুষত্ব নিয়েই তুমি সারাজীবন 


কাটাও। 
শাহজাদী বললো, আমার তাতে ভালই হবে, কিন্তু তোমার কোনও খেদ 


থাকবে না ? 

[জিন বলে, খেদ £ কি বলছো তুমি? নারীদেহ ধারণ করে যে অমৃতের 
ওবাদ আম পেয়েছি, পুরুষের পক্ষে তা আহরণ করা কি সম্ভব ? তুমি কিচ্ছু 
ভেবে না, তোমার এই নারপদেহ আমাকে অনন্ত সুখের সম্ধান দিয়েছে । এ 
আমি তোমাকে 'ফারয়ে দিতে পারবো না। 


৬১৯৮ 


সুলতান জাইন অল মুলুক বললেন, এই গঞ্প থেকেই বুঝতে পারছ তোমরা 
আল্লাহর এই জগতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় । তাঁর ইচ্ছাতে একটা মেয়েও 
ছেলেতে রূপান্তাঁরত হতে পারে । স্থুতরাং আজ আমার ছোট ছেলের চেষ্টায় 
আল্লাহর করুণায় আমি আমার অন্ধত্ব থেকে মযান্ত পেয়েছি, একথাই বা শয়তানের 
যাদু বলে ব্যংগ করছো কেন 2 তাঁর করুণা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হতে 
পারে। সুতরাং তোমরা এবার বিদায় হও । আমি আমার প্রতিশ্রুতি মতো 
নূরাঁজহানকে সলতা নিয়তের অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছি । 

এবার আমরা বাদশাহ ফিরুজের কন্যা সুন্দরী লিলির দিকে চোখ ফেরাই £ 

প্রতিদিন বিকালে শাহজাদী লিলি তার শখের উদ্যানে বেড়াতে যায় ৷ ঘুরে 
ঘুরে প্রতিটি ফুলগাছের পাঁরচধণ করে নিজের হাতে । 

সেদিনও সে বাগানে গিয়োছল ৷ গাছগুলো দেখাশুনা করতে করতে এক 
সময় সে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । এরপর শাহজাদা 
নৃরীজিহানের আবিভণব ঘটে । এবং সে তার হাতের আঙ্গুলে একটি আংট 
পারয়ে দিয়ে চলে যায়। 

ঘুম ভাতগতেই শাহজাদী লিলি তার সাধের গোলাপ গাছটা দেখতে না পেয়ে 
আঁংকৈ ওঠে । তারপর নিজের আঙ্গুলে অচেনা এক আট দেখে বিস্মিত হয় । 
এ ি করে সম্ভব £ তার ফুলবাগিচায় বাইরের মানুষ প্রবেশ করলো কি 
করে? এমন স্থরক্ষিত স্থানে তো কারো পক্ষে আসা সম্ভব নয় ? 

শাহজাদী হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে । সমদদ্র-গোলাপ তার চোখের মণি, বুকের 
কলিজা । তাকে ছাড়া সে বাঁচবে কি করে 2 কে সেই দুব্ত্, যে তার যথা- 
সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে ? 

শাহজাদী বাদশাহ ফরুজের কাছে সব কথা জানালো । 

_ বাবা, এ সমদূদ্র-গোলাপ ছাড়া আমি বাঁচবো না। ও আমার চোখের মণি। 
ওকে দেখতে না পেয়ে আমার চোখের যন্ত্রণা শুর হয়েছে । যদিও আমি 
নাজুক এবং নাবালকা তবু বাবা এ চোরটাকে আমি খুজে বের করবোই। 

সেইদিনই শাহজাদী তার সশস্ঘ নারী-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে পিতার মুলক 
ছেড়ে সারকাম্তানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। এবং যথালময়ে সে এসে 
পেশছলো সুলতান জাইন অল মুলুকের শহরে । 

সে সময় সারা শহর আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে হাসছিল । যুবকের ছদ্মবেশ- 
ধারণ শাহজাদশ লাল পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে জানলো, সুলতান জাইন অল 
মুলুক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পনর দুঃসাধ্য সাধন করে চখন 
, দেশ থেকে সমদ্রগোলাপ এনে পিতার দন্ট ফিরিয়ে দিয়েছে । তারই আনল্দে 
আজ মেতে উঠেছে সারা দেশ । সুলতান মাস্তহস্তে দান ধ্যান করছেন। গোটা 
বছর ধরে চলবে এই উৎসব। 

শাহজাদশ লিলি আনন্দে নেচে ওঠে । যাক, তাহলে তার হারানাধর হদিশ 
পাওয়া গেল । 

খুব ভাল করে শাহজাদার ছদ্মবেশে সেজেগুজে সে সুলতানের প্রাসাদে 
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এসে উপস্থিত হলো । 

প্রাসাদের চত্বরে একটা ফহলের বাগিচা, শাহজাদী দেখতে পেল তার সমদ্র- 
গোলাপ ফ:টে আছে একটা বিরাট চৌবাচ্চার মাঝখানে । 

সকলের অলক্ষ্যে অনায়াসেই সে তার গোলাপ গাছটাকে লোপাট করে, 
পালিশয় যেতে পারতো, কিন্তু এ চোরটাকে সে একবার নিজের চোখে দেখতে 
চায়। তাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো । 

কিছুক্ষণ পরে শাহজাদা নূর তার বাগানে এল । শাহজাদার আলোক- 
সামান্য রূপ-যৌবন দেখে শাহজাদশ লিলি বিমুগ্ধ সিরা হয়ে গেল। ভূলে 
গেল সে তার প্রাতীহংসা। অপলক চোখে সে ভাকিয়ে রইল নংরের মুখের 
দিকে । | 

বেশ ছু পরে সম্বিত ফিরে পায় লিলি । হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে 
আবার তাকার সামনে । কিন্তু কোথায় সেই চোর নিমেষে উধাও হয়ে গেছে 
সে। 

__ও৪, চোরটা দেখাহ শুধু আমার গোলাপ-্চাবাটাই ছুরি করোনি, জা 
দেখছি আমার বকের ভালোবাসাও নিঙড়ে নিয়ে পালিয়েছে । ইয়া আল্লাহ 
একি হলো আমার? এর জন্যে আম কার কাছে ন।লিশ জানাবো ? 

[বরহ-বেদনায় হৃদয় কাতর হলো শাহজাদীর । এ বাগিচার ঘাসের ওপরেই 
সে বসে পড়সলা । 

িল্ত অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন সে দেখলো চোর চূড়ামাণ আর 
ফিরে এল না, তখন রস হতাশ হয়ে নিজের বাহিনীর মধ্যে ফিব্রে এল । 

এক টুকনো কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে নরাঁজহানকে একখানা খং 
লিখলো সে। তারপর তার পাঁরয়ে দেওয়া আণটিটাসহ চিঠিখানা সে পাঠিয়ে 
গদল এক পাঁরচারকার হাতে । 

শাহজাদা নূর তার আংঁট দেখে চমকে উঠলে,। এক অজ্জানা আনন্দে 
দুলে উঠলো বুক | তবে কি সে এসেছে 2. তবে কি তার দেখা পাবো 2 চিঠি 
খানা সে খুলে পড়তে থাকলো £ 

প্রমাঁপতা আল্লাহর অশেষ করুণায় তোমার দর্শন পেলাম । 'তাঁনই 
তোমাকে নিপুণ হাতে নিখুতভাবে গড়েছেন । আহা! কি 'নিদর্ঘ তানি। 
আমাদের অঙ্গের মতো তোমার দেহেও তো তিনি একট আধট; খ'তট্‌ত রেখে 
দিতে পারতেন। একে একপেশে ছাড়া আর কি বলবো, বল ? তোমাকে যে 
দেখবে, প্রথম দর্শনেই তার সব অহঙ্কার, গর্ব আভিজাত্য লুটিয়ে পড়বে তোমার 
পায়ের উপর । 

তোমার চোখের এ যাদহ আমাকে নিয়ত আকর্ষণ করছে কেন £ আমার কী 
হবে বলতো 2 আম কি তোমার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পড়ে ছাই 
হয়ে াবো ? তাই কি তুমি চাও ? যে তুষের অনল জব্লছে আমার বুকে তা কি 
কোনাঁদন নিভবে? আর সেই শাম*বত বাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবে £ এক হৃদয়ের 
অব্য্ত ভাষা আর এক দরদণ হনয় ছাড়া কেউ শুনতে পায় না। 


৬২০ 


আজ আর নয়, এখানেই ইতি করাছ। 

নূরাঁজহান 'চাঠখানা বন্ধ করে আঁব্ট হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ । 
তারপর কাগজ কলম নিয়ে জবাব লিখতে থাকলো । 

শোনও রজত-শহভ্রা, তোম।কে যেদিন প্রথম দেখেছি, সোঁদন থেকে আমার 
সব চেতনা তোমাতেই বিলঃস্ত হয়ে গেহে। জগতে যা কিছু অপরূপ সুন্দর 
দেখি তার মধ্যেই তোমার মুখ দেখতে পাই আমি । আকাশের তারারা তোমাকে 
ন্ুনজরে দেখে না। তার কারণ তুমি ওদের সব জ্যোতি কেড়ে নিয়েছ যে! 

তোমার [চিঠির শব্দগুলো তর হয়ে আমার কলিজা এ-ফোঁড় ও-ফেড়ি করে 
ফেলছে । তোমাকে দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য আমার হৃদয়ের কান্না কি 
তুম শুনতে পাচ্ছো না, প্রিয়তমা ! আর অহেতুক বিলম্বে কি বা প্রয়োজন 2 
মিলনের স্ুতবন্ধ তো তোঁর হয়ে গেছে । তুমি পায়ে পায়ে চলে এস না আমার 
বাগানে ? দেখবে কত ফংল, কত ফল, ঝরন।, কত কোয়েল রঙে রঙে গানে গানে 
সুখর করে রেখেছে । এসোনা? 

বিরহের যে কি যন্ত্রণা সে তো ভূন্তভোগ বিরাহণশ ছাড়া বুঝতে পারে না। 
তবে কি তোমার বুকে কোনও কষ্ট নাই 2 আমার দশা তো জবাই করার পর 
দাপানো মোরগের মতো ! দন রাত ছটফট করাছি। সুতরাং আর দোর নয়, 
শীঘ্র চলে এস। 

আমার কলম আর সরছে না। হাত কাঁপছে, ব্‌ক কাঁপছে । সর্বাঞ্গ থরথর 
করছে । 

চাঠখানা ভাঁজ করে নূরজিহান পরিচারকা দূতীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, 
তোমার মালফকিনকে বুঝিয়ে বলো আমার অসহায় অবস্থা । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


নয়শো উনষাটতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে ঃ 


6ঠিখানা পেয়ে লিলির দেহ মনে শিহরণ জাগে । 

_-ওরে, তোরা আমায় সাজিয়ে দে। আমি তার আভসারে যাবো । 

সখীরা অপরূপ সাজে সাঁজয়ে দিল শাহজাদী লিলিকে । তারপর সে 
এসে উপাস্থিত হলো নূর-এর ফুল-বাগিচায় । সেখানে অধীর হয়ে অপেক্ষা 
করাঁছল শাহজাদা । 

দুজনের মিলন হলো । 

এরপর ওরা অমর্ত প্রেমের সায়রে গা ভাসয়ে সুখে সম্ভোগে সারাটা জশবন 
কাটিয়ে দিয়েছিল । 

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামে । দুনিয়াজাদ দিদিকে জড়িয়ে ধরে চুমু 
খেয়ে বলে, ওঃ, ক চমৎকার গল্প দাদ 2 আর কি সুন্দর করেই না বলতে 
পার তুমি 2 এই রকম আর একটা শোনাও না ? 


&২১ ৰ 
আরব্য (৪থ৭--৩৩ 


শাহরাজাদ মুচকি হেসে বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো বোন । অবশ্য মহামানা 
জাঁহাপনা ধদি আজ্ঞা করেন-_ 

স্থলতান শাহরিয়ার বলে, আমার অনূমাতির কোনোও প্রয়োজন নাই। 
শাহরাজাদ তুমি তো জান, একটা রাতও তোমার গঞ্প না শুনলে আম ঘুমোতে 
পার না। 

শাহরাজাদ বলে, তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আরও একটা 
মজার কাহিনী শোনাচ্ছ। 


গু গু 


কাইরো শহরে এক সময়ে এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র মুচি বাস করতো । পুরোনো 
জুতো মেরামত করে কোনরকমে কায়-কলেশে জীবিকা নির্বাহ করতো । তার 
পয়সা ছিল না সাঁত্য, কিন্তু সততা ও সারল্যের জন্য বহু বিতবানরাও তাকে 
হিংসে করতো । 

1কল্তু ভাগের কি নিম্ম পরিহাস, এ রকম এক নিরীহ মানুষের ভাগ্যে 
জুটেছিল এক খাপ্ডারণী বৌ। তার মতো পরব্রীকাতর কুছুটে মুখরা নীচ 
প্রক্তির নারী বড় একটা দেখা যায় না। তার অমানুষিক অত্যাচারে অসহায় 
স্বামশীটি সদাই ভাত সন্মস্ত থাকতো । 

মহচির নাম মারুফ । তার বৌ ফাতিমা । 

একদিন ফতিমা এসে স্বামীকে বললো, শোনো, আজ সন্ধ্যায় বাঁড় ফেরার 
সময় আমার জন্যে খাঁনকটা 'কুনাফা' হালওয়া নিয়ে এস । হ্যাঁ, হালওয়াটা 
যেন মধ? দিয়ে মাথিয়ে আনতে ভুলো না। আম আবার চানর রসফস পছন্দ 
করি না। 

মারুফ বিনীতভাবে বলে, শোনো চাচার মেয়ে! হাতে এখনও একটা 
দিরহাম নাই । তবে আশা করছি আঙ্লাহ আজ দেবেন । যাঁদ পাই তবে: 
তোমাকে কুনাফা খাওয়াবো আজ । 

বগ্কার দিয়ে ওঠে ফতিমা, তোমার এ সব বুজরুকর বাক্যি আম শুনতে 
চাই না। রোজগার করতে পারবে কি পারবে না, সে আমার দেখবার নয় । 
আমি তোমাকে যা হুকুম করলাম তা আমার চাই-ই। তা সেতুমি চুরি করে. 
আন বা রোজগার করে আন আমার জানতে ইচ্ছে নাই । কিন্তু কুনাফা না 'নিয়ে 
যাঁদ খালি হাতে ঘনে ফেরো তবে তোমার বরাত খুব. খারাপ হবে, এই বলে 
দিলাম । তোমার এ আম্লাহ-ফাজ্লাহর দোহাই আমি শুনবো না তখন । 

মারুফ মৃদু প্রাতিবাদ করতে ঘায়, আহা অমন করে বলো না বিবিজান, 
আমরা সবাই তো তাঁরই করণায় বেচে আছি । তিনি না জোটালে কার সাধ্য 


৫২২ র্‌ 


জোটাতে পারে। 

--ও সব ফালতু কথা রাখ, অক্ষম অপদার্থরাই ও সব বলে। যাই হোক, 
আমার সাফ কথা, কুনাফা আমার চাই__ 

এই বলে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে । 

মারুফ বাজারে গিয়ে তার ছোট্র দোকানটা খুলে খদ্দেরের প্রত্যাশায় বসে 
রইল। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, সারাটা দিনে কেউ এল না তার কাছে। 
একটা দিরহামও রোজগার হলো না। 

ফতিমার লাঞ্ছনার ছবি মনে ভাসতেই আতঙ্কে আ্যাঁংকে উঠলো সে। কুনাফা 
দুরে থাক রাতের রুটি-সব্জীই বা জোগাড় হবে কি করে ? 

বাড়ির পথে চলতে থাকে, কিন্তু পা আর চলে না। এক সময় সে বাজারের 
বড় মেঠাই-এর দোকানের সামনে এসে দাঁড়য়ে পড়ে । হতাশ হয়ে জবলজ্বল 
করে তাকিয়ে থাকে দোকানের সাজানো মিঠাই মণ্ডার থালাগুলোর দিকে । 

দোকানী বৃদ্ধ সদাশয় ব্যন্তি। মুচি মারুফকে সে বিলক্ষণ জানে । তার 
মতো সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ এ শহরে খুব বেশি নাই, সেকথা কেই বা না 
জানে? কাছে এগিয়ে এসে দোকানী মারুফকে জিজ্ঞেস করে, কি মারুফভাই, 
[কিছু নেবে ভাবছো ? 

মারুফ আরও মুষড়ে পড়ে, হ্যাঁ বাঁড় থেকে বেরুবার সময় বিবি বলেছিল 
কুনাফা নিয়ে যেতে । কিন্তু আল্লাহ আজ একটি আধলাও আমার জন্যে বরাদ্দ 
করেনান। তাই খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে । 

দোকানী আরও কাছে এঁগয়ে এসে বলে, সে কি কথা, না হয় নাই হয়েছে 
রোজগার, তা বলে ঘরের বাব সাধ করে একটা জিনিস খেতে চেয়েছে তা সে 
খেতে পাবে না, তা কি হয় ঃ আমি যখন জেনেছি, তখন আর তোমার ও নিয়ে 
দৃভাবনা করার কারণ নাই, মারুফভাই । তোমার 'বাঁবজান কতটা খেতে পারবে 
কুনাফা-__নিয়ে যাও আমার দোকান থেকে । পয়সার জন্যে খদতখ'ত করো না । 
সে তুমি যে 'দিন বাড়তি রোজগার করতে পারবে দিয়ে ষেও। তোমার মতো 
মান্ষকে একটু খুশি করতে পারাও তো সৌভাগ্যের কথা মারুফভাই । 

একটা ভারি বোঝা মাথা থেকে নেমে গেল, মারুফ দোকানের ভিতরে গিয়ে 
দাঁড়লো । 

- আমাকে এক পোয়া কুনাফা দাও তাহলে । 

দোকানী হালওয়ার রেকাবীতে জমানো কুনাফার চাকে ছার বসিয়ে একটা 
চহি কেটে তুলে পাল্লায় চাপিয়ে দেয় । 


মারুফ বলে, কুনাফাটুকু মধু মাখিয়ে দাও ভাইসাব। 
দোকানধ বলে, মধ আজ ফুরিয়ে গেছে, যাই হোক ঘন চিনির সিরায় 


ডুবিয়ে দিচ্ছি। খেতে মধুর চেয়ে খারাপ লাগবে না। আমার বেশির ভাগ 
খন্দেরই তো মধু ছেড়ে চিনির 'সিরাই পছন্দ করে। 

মারুফ আমতা আমতা করে বলগলো, বেশ তাই দাও। 

বাড়ির দরজায় পা রাখতেই ছুটে আসে জাহাবাজ ফতিমা । 
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»-কই, কই আমার কৃনাফা কই? 

হালওয়ার মোড়কটা বাড়িয়ে ধরতেই বাজের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে 1ণয়ে সে 
ঘরে ঢুকে যায। এবং একটুক্ষণ পরে আবার সে গাঁক গাঁক করে তেড় আসে 
মারুফের দিকে । 

_এই তোমার মধুর কুনাফা! আমি না তোমাকে বলেছিলাম মধু মাখিয়ে 
আনবে ? কিন্তু তা না এনে এই ছাইপাঁশ চিনির পিরায় চুবিয়ে এনেছ কেন ? 
এ কি কোনও মানুষে মুখে দিতে পারে ? 

এই বলে সে কৃনাফাসুদ্ধ বেকারীখানা ছুড়ে মারে মারুফের মাথায় । 
এবং এতেও সে ক্ষান্ত হয় না, বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপয়ে পড়ে স্বামীর ওপর । 
এক হাতে চুলের মুঠি ধরে আর এক হাতে কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে 
বেপরোয়াভাবে । 

রেকাবীঁর আঘাতে মারুফের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। ঠোঁট বেয়ে গল গল 
করে রন্তু পড়তে থাকে । স্বাভাবিক কারণেই সেও কিং ধৈয" হারিয়ে ফেলে। 
স্ত্রীকে মুক্ত করার জন্য ঈষং বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় মারুফ । এর ফল 
আরও মারাত্মক হয়। ফাতিমা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে, ওগো কে 
কোথায় আছ গো, রক্ষা কর, রক্ষা, কর, এই শয়তানটা আমাকে মেরে ফেললো-- 

নারী-ক্ঠের আর্তনাদে পাড়া-পড়শীরা ছুটে এসে স্বামী-স্ৰশর ইত্যাকার 
লড়াই দেখে লঙ্জাহত হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়য়ে পড়ে। 

মারুফ স্মীর আঘাত সামলাবার জন্য ফাতিমার হাত মুষড়ে "রেছিল। তার 
ফলে ওর হাতের একটা আঙ্গুল গেছে ভেঙ্গে। আর ফতিমার রেকাবীর 
আঘাতে মারুফ হারিয়েছে একটা দাঁতি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ ও বুক। 

পাড়া-পড়শীরা এই রকম একটা অফ্বাঁ্তকর পারাস্থিতির কিভাবে মোকা- 
'বিলা করবে ভেবে পায় না। 

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিবেশীরা জানতে পারে মধুর 
বদলে চিনির রসের কুনাফা আনা হয়েছে বলেই এমন অঘটন ঘটেছে । 

প্রীতবেশীরা ফতিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, মধুর চেয়ে চিনির সিরা 
মাখানো কুনাফা খেতেই বেশী ভাল। এতে মারুফের কমুর কিছ: হয়নি। 
আমরা তো সবাই চিনির রসের কুনাফাই খাই । এতে এতো ক্রোধের কি কারণ' 
হতে পারে? আর কি জন্যে বা তুমি তার একটা দাঁত ভেঙ্গে দিলে, ভাল 
মানুষের মেয়ে 2 ছিঃ ছং, এ তোমার দারুণ অন্যায়-_দারুণ অন্যায় ! 

এই বলতে বলতে পড়শীরা বিদায় নিল। 

আগন্তৃকরা চলে যাওয়ার পর ঘরের দাওয়ার এক পাশে বসে গজরাতে, 
থাকে ফাতিমা, হুম, পাড়ার লোককে তুমি আমার বিরুদ্ধে ক্ষোপয়ে উুলছো ? 
ঠিক আছে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি! 

হিংম্র বাঘনীর মতো রন্তচক্ষু মেলে সে তাঁম্ব করতে থাকে। ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কুনাফার ট:করোগুলো কুড়িয়ে জলে ধুয়ে একটা রেকাবাঁতে সাজিয়ে 
আবার মারুফ স্পীর সামনে ধরে সোহাগ জানিয়ে আস্তে আস্তে বলে, আহা, 
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রাগ করে কি হবে, নাও খেয়ে নাও । কাল তোমাকে আমি আবার মধু মাথ্ৰ 
কুনাফা এনে দেব । 

কিন্তু ফতিমা এক লাঁথ মেরে মার্‌ফকে নিচে ফেলে দেয়, দূর হও আমার 
সামনে থেকে । তুমি কি ভেবেছে তোমার এই অখাদ্য হালওয়াটা আম বসে 
বসে গিলবো ? আমার নাম ফতিমা, এই তোমায় আম বলে রাখলাম, কালকের 
মধ্যেই তোমাকে আমি শেষ করবো । 

মারূফ আর ঘাঁটাতে সাহস করলো না ফাঁতিমাকে । নিজেই সে হালওয়ার 
টুকরোগুলো বেশ তৃপ্তি করে গলধঃকরণ করলো ॥ 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মারুফ তোর হয়ে দোকান খুলতে চলে 
গেল তাড়াতাড়ি । আল্লাহ আজ হয়তো তাকে বাণিত করবেন না। সে মনে 
মনে ভাবলো, আজ যা পয়সা পাবে তার সবটা দিয়ে সে বাবর জন্যে মধুর 
হালওয়া কিনে নিয়ে যাবে। 

[কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কোন খদ্দের এল না দোকানে । খন্দের এল না, 
কিন্তু দুজন পাই এসে দাঁড়ালো যম-দুতের মতো । 

- চলো, কাজী সাহেবের এজলাসে যেতে হবে তোমাকে । 

িপাই দুটো মারুফকে হাতকড়া পারিয়ে টানতে টানতে কাজীর আদালতে 
'নয়ে গিয়ে হাজির করলো । মারুফ দেখতে পেল পূ্বাহ্েই তার 'বাঁব ফাতিমা 
হাজির হয়েছে সেখানে । তার একখানা হাত ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা । তাতে 
খানিকটা লাল লাল ছোপও দেখা যাচ্ছিল। ফাতিমার অন্য হাতের আঙ্গুলে 
ধরা একটা ভাঙ্গা দাঁতি। 

ভীত চিত মারুফকে দেখে গর্জে উঠলেন কাজা সাহেব, ওই বেশরম 
বতমিজ এদিকে এস, তোমার কি প্রাণে একটও ডর নাই 2 এই অসহায় দুর্বল 
+রীর ওপর তুম নির্মম 'নর্যাতন চালিয়েছ 2 তার হাত ও দাতি ভেঙ্গে দিয়েছ 2 
এত বড় স্পর্ধা তোমার ? 

অভিযোগ শুনে মারুফ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো । এমন ডাহা 'মধ্যার 
সে কি জবাব দেবে? এ ভাঙ্গা দাঁতটা তো তারই নিজের! অথচ ফতিমা 
সেটাকে তার নিজের বলে চালিয়েছে কাজীর কাছে ? 

মারুফকে নিরুত্তর থাকতে দেখে কাজীসাহেব ভেবে নিলেন, আভিষোগ 
পুরোপুরি সত্য, স্বামনটারই এই সব কাণ্ড ! 

তৎক্ষণাৎ তিনি জহলাদকে হুকুম করলেন, লোকটা বদমাইশ, ওকে 
একশ, ঘা বেত লাগাও ॥ 

কাজণর নিদে'শ অক্ষরে অক্ষরে তালিম করা হলো তখনি । এই নিষ্ঠুর 
বেন্লাঘাঁতে জর্জারত হয়ে অসহায় আর্তনাদে লুটিয়ে পড়লো মারুফ । আর 
সেই দ-্ট শয়তান মেয়েছেলেটার চোখ দুটো খুশিতে লক-লক করে নাচতে 
থাকলো । : 
আদালত থেকে বোঁরয়ে ব্যথা-বিষ-জজরিত নিজের দেহটাকে কোনও রকমে 
টানতে টানতে এক সময়ে সে নখল নদের উপকূলে এক পড়োবাড়ির মধ্যে 


্ 
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প্রবেশ করে আশ্রয় নিল। দেহের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের জল 
আর রোধ করতে পারে না সে । মনে মনে প্রাতিজ্ঞা করে, না না, আর কখনও 
সেঘরে ফিরে যাবে না এ জহ্লাদ মেয়েছেলেটার কাছে। তার জন্যে যদি 
বেঘোরে পড়ে তাকে মরতেও হয় মরবে সে। 

এই পড়োবাড়িতেই সে দুদিন পড়ে রইল । তারপর আস্তে আস্তে উঠে, 
নদীর ঘাটে গিয়ে একটা চালান নৌকায় চেপে বসলো । এবং যথাসময়ে 
নৌকাখানা তাকে পেশছে দিল দামিয়েত্তায় । সেইথানেই সে বন্দরের মুটের 
কাজ করে কোনও রকমে দিন গুজরান করতে থাকলো । 

এরপর জাহাজের কাগ্তেনের স্ুনজরে পড়ে একাদন সে খালাসীর চাকর” 
পেল। তখন থেকে শুরু হলো তার সমদূদ্র-জীবন । 

জাহাজের খালাসী হয়ে সে দেশে দেশে ঘরে বেড়ায় । কত নতুন নতুন 
শহর বন্দর, কত না বিচিত মানুষের সঙ্গে তার পাঁরিচয় ঘটে । 

বড় স্থখেই কাটছিল দিন। কিন্তু একদিন সব বিপর্যস্ত হয়ে গেল । 
ঘ্‌ণ+ ঝড় উঠলো সমুদ্রে । সেই ঝড়ের দাপটে কাঠের নৌকাখানা খান খান 
হয়ে গেল পলকে । সমহুদ্র তখন উত্তাল । সঙ্গী-সাথীরা কে যে কোথায় 
তলিয়ে গেল কিছুই হাঁদশ করতে পারলো না মারুফ ! অবশ্য তথন আত্ম- 
রক্ষা ছাড়া অন্যদিকে খেয়ালই বা কে রাখতে পারে ? 

মারুফের বরাতের জোর, সে প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেল কোনও কমে । এ 
প্রবল জলোচ্ছবৰাসের মধোও সে ভাঙ্গা জাহাজের একথস্ড কাঠ ভাসতে দেখে 
আঁকড়ে ধরতে পারলো । এবং সেই কাঠের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে 
একদিন এসে পেশছলো এক সমুদ্র উপকূলে । 

যতক্ষণ তীরের সন্ধান মেলোন ততক্ষণ মারুফ প্রাণপণে পা” চালিয়ে 
সমুদ্র পাঁড় দিয়ে চলেছিল। আহার নিদ্রা নাই, অথচ আমিত শস্তি সাহস 
এবং সহনশীলতার কোনও ঘাটাঁতি ঘটোন এই কশদন। কিন্তু কিআশ্চর্ধ ! 
তীরে পৌছামান্ত কোনও রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সে তরণ- 
ভাঁমতে বালীর বিছানায় ঢেলে দিতে পেরেছিল মান্ন। তারপর আর.তার 
কিছুই মনে নাই । 

ঘুম ভাঙ্গলো মারুফের । চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো তার সামনে 
দাঁড়য়ে এক জমকালো সাজ-পোশাকে নজ্জত এক প্রির়দর্শন ধুবক । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো বাষট্রিতম রজনী 
আবার সে বলতে থাকে 


--খোদা মেহেরবান, আপনি কে মালিক, এইখানে এইভাবে পড়ে রয়েছেন ? 
যুবকের প্রশ্নের উত্তরে মারুফ তার দুঃখের কাঁহনী শোনায় তাকে। সে 
বলে, আপান চলুন আমাদের শহরে । আমাদের বাড়িতে । সেখানে কিছাদিন 


৫২৬ 


এ শীবশ্রাম করে সুস্থ হতে পারবেন । আচ্ছা, আপনার দেশ কোথায় জনাব ? 
। হখে মনে হচ্ছে আপনি মিশরের মানুষ । . 

--আপনি ঠিকই ধরেছেন, মালিক । কাইরো শহরে আমার বাঁড়। 

--কাইরো 2 কাইরোর কোন মহজ্সায় ? 

মারুফ বলে লাল পথ জানেন ? এ লাল পথে আমার ঘর। 

-আপনি কি করতেন সেখানে ? ওখানকার কাকে কাকে চেনেন ? 

--আমার জাত-ব্যবসা জুতো তৈরি করা। অতি দাঁরদ্র সাধারণ মানূষ 
মামি । আমার যারা পরিচিত তারা সবাই সাধারণ মানুষ, কেউ-কেটা নয় 
কেউ । যাঁদ জানতে চান তাদের অনেকের নামই আমি বলতে পারি আপনাকে । 

এই বলে সে তার পাড়া-পড়শঈদের অনেকের নামই গড়গড় করে বলে গেল । 

যুবক প্র*ন করলো, আচ্ছা শেখসাহেব, আপানি ওখানকার শেখ আহমদকে 
ক্গানেন ? আতর 'বারু করেন ? 

_খুব চিনি। তিনি তো আমারই প্রতিবেশী ! একেবারেই পাশাপাশি 
বাড়। বলতে গেলে ওদের বাড়ি আমার বাঁড়র মধ্যে একটা মাত্র দেওয়ালের 
কারাক। 

যুবক জানতে চায়, তিন কি ভাল আছেন ? 

- খোদার কপায় ভালই আছেন মালক। 

-এখন তার কটি ছেলেপুলে ? 

_এখন পর্যন্ত তিনটি, খোদা তাদের সুখে রাখুন । 

যুবক এবার জানতে চায়, আচ্ছা, মুস্তফা মহম্মদ আর তার ভাই আলা 
কেমন আছে ? 

মারুফ বলে, বড় ভাই মুস্তফা সাহেব ওখানকার মাদ্রাসার শিক্ষক । তাঁর 
পাশ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাবান। আগ্নাগোড়া কোরণ তার কণ্ঠস্থ । নানা 
স্বরে ছন্দেও নানা ভাবে তাঁন তা লোককে শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ছোটজন 

রে আলার একটা ডান্তারখানা আছে । আতরের কারবারও করেন তিনি । ওদের 
বাবাও এই কারবার করতেন । তিনিই তাঁর দোকানের পাশে ছোট ছেলের জন্য 

& আর একটা দৌকান করে দিয়েছেন । আলীর ছেলে মহম্মদ আমার বাল্যকালের 
বন্ধু । এক সঙ্গে খেলাধূলা করে আমরা বড় হয়োছ। আন্লাহ ওকে সুখে' 
রাখুন। কিন্তু জাঁন না সে আজ কোথায় ? বে'চে আছে কি নাই, তাও কেউ 
বলতে পারে না। 

ছোটবেলায় আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল একি থৃষ্টান ছেলে । ওর বাবা 
পয়সা এবং প্রাতপাত্বতে ডাকসাইটে ছিল । একদিন মহম্মদ এ ছেলেটাকে নিয়ে 
মজা করতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধলো । ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তর বাবার 
কাছে নালিশ করলো । বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে কোতোয়ালের কাছে এজাহার দিয়ে 
এল তখুনি। 'সিপাইরা মহম্মদকে পাকড়াও করার জন্যে মহম্মদের বাড়ি 
চড়াও হলো। কিন্তু ধরতে পারলো না। মহম্মদ খিড়কণর দরজা দিয়ে সে 

এযে পালালো আর ফিরলো না কোনও দিন । আজ বিশটা বছর পার হয়ে গেছে 
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মহম্মদের কেউ কোনও সম্ধান দিতে পারেনি! 

সারুফ একটা দীর্ঘ*বাস ফেলে চুপ করলো । 

যুবক আকুল হয়ে মারুফকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেদে ওঠে । 
মারুফ, মারুফ আমাকে চিনতে পারছো দোস্ত? আমিই সেই মহম্মদ ! 

এর পর মারুফকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ তার গ্রাসাদোপম ইমারতে এসে 
পেশছলো । নফর চাকর খোজা নিগ্রো দারোয়ান পাহারাদারে সরগরম হয়ে 
আছে সারা প্রাসাদ । দামী দামী আসবাব গালিচার জমকালো সব ঘরুঃদোর ! 
মহম্মদ বললো, এই আমার গরাবখানা । 

পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে মহম্মদ সব কাজকর্ম ভূলে মারুফকে নিয়ে 

মেতে রইল কয়েকটা দিন । 

মহম্মদ জানালো, এই শহরটায় এসে ইকাতিয়ান অল খাতানের দাক্ষিণ্যে সে 
আজ বহু ধনদৌলতের মালিক হতে পেরেছ । এখন সে এই শহরের সবচেয়ে 
সেরা ধনণ ব্যন্তি। 

মহম্মদ বললো, মারুফ, আল্লাহর কৃপায় আমি অনেক পেয়েছি । এত 
অথে" আমার প্রয়োজন নাই । যাঁদ তুম আপাতত না কর তবে আমার সম্পদের 
কিছদ তোমাকে 'দিয়ে ধন্য হতে চাই আমি । 

সে একটা থলেয় এক হাজার সোনার দিনার ভরে মারুফের হাতে তুলে দিল, 
বন্ধুকে বন্ধুর উপহার, নাও বন্ধয। কাল সকালে তুমি আমার সবচেয়ে সেরা 
খচ্চরে চেপে আমার দোকানে যাবে । এ সময় বাজারের অনেক গণমমান্য 
সওদাগররা আমার পাশে থাকবে । তোমাকে দেখামাত আমি ছুটে যাবো তোমার 
কাছে। খচ্ছরের লাগাম ধরে তোমাকে নামতে সাহায্য করবো । এবং এমন 
স্বাগত সম্ভাষণ জানাবো যাতে তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে সওদাগর-মহলে | - 
তারা বুঝবে, তুমি যে-সে ব্যন্ত নও। তারাও তোমাকে খাতির অভ্যর্থনা 
জানাবে । এর পর বাজারে একটা সেরা দোকান কিনে দেব তোমাকে 1 তুমি 
মালিক হয়ে বসবে সেখানে । খুব শিপ্গিরই দেখবে দারুণ পয়সা জমে যাবে 
তোমার ব্যবসায় । কত গণামান্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার । অচিরে 
তুমিও আমার মতোই এই শহরের সম্ভ্রান্ত এক সওদাগর হয়ে অতীতের সব 
দুঃখ"তাপ ভুলে যেতে পারবে । তোমার খাণ্ডারণী স্মীর দবঘবহার নিয়ত 
তোমাকে দহন করছে জানি। কিন্তু হাতে পয়সা হলে সে সব আঘাত তুমি 
ভুলে যেতে পারবে, বম্ধু। 

এ মহত্বের তলনা কোথায়, মারুফ মন্তমগ্ধের মতো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে 
বসে থাকে । 

পরাদিন সকালে মারুফ সাজগোজ করে খচ্চরে চেপে বাজারে এসে উপাস্থিত 
হয় । মহম্মদ তখন তার সওদাগর সঙ্গসাথীদের সঙ্গে খোশ-গঙ্পে মেতেছিল, 
মারুফকে দেখামাত্র সে ছুটে গিয়ে স্বাগতম জানায় । খচ্চরের লাগামটা চেপে 
ধরে বলে, মেহেরবানী করে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দাও দোস্ত । আমার 
ক? সৌভাগ্য, আজ তুমি আমার দোকানে এলে । ও 
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এর পর পুবশানদিষ্টি নাটকটি যথাযথভাবে আভনীত হয়ে গেল । 

উপ্পাস্থত সওদাগররা পরদেশশ এক সওদাগরকে যথাবাহত মযণদা সহকারে 
আদর আপ্যায়নের রুটি রাখলো না। মারুফ গম্ভীর চালে মাথা হেলিয়ে 
সকলকে শুভেচ্ছা জানালো । 

সওদাগররা পরস্পরে ফিস ফিস করে আলোচনা করতে থাকলো । ইনি 
নিশ্চয়ই কোনও বিশাল ধনী সওদাগর ৷ তা না হলে মহম্মদ সাহেব স্বয়ং অত 
খাতির সম্মান করেন ? 

মহম্মদ একবার গলা খাটো করে তার সওদাগর বন্ধুদের উদ্দেশ করে বলে, 
জান তো ইনি কে 2 তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী সওদাগর । টাকার কুমার ! 
কেউ জানে না ওর কতটাকা। ডান নিজেও বোধ হয় মাপ করতে পারবেন না 
ও*র ধন-দৌলতের পরিমাণ । সারা পাৃথবী জুড়ে ও'র কারবার । সব দেশে 
ও"র দোকানপাট আছে । এখানে আসার উদ্দেশাই তাই-একটা জমকালো 
দোকান খোলা । এত যে বিত্ব, কিন্তু মানুষ হিসেবে ও"র তুলনা বিরল । 
একেবারে মাটির মানুষ বলতে যাকে বলে, তাই | ধারে ধীবে ও"র আরও অনেক 
গুণের পরিচয় পাবেন আপনারা । তবে নিজের ঢাক তো নিজে পেটান না 
কখনও. তাই জানতে একট সময় লাগবে । 

সওদাগররা মারের প্রাতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আরও ঘাঁনষ্ঠ হতে আগ্রহন হনে 
উঠলো । প্রত্যেকে তার বাড়িতে খানাপনা করার জন্য আমল্মণ জানাতে থাকলো | 
মারুফ মধুর হাসি হেসে সবারই নিমল্পণ গ্রহণ করলো মাথা পেতে । কিন্তু 
আপাতত কিছুদিন তা রক্ষা করার অক্ষমতা জানিয়ে বললো, আপনারা আমার 
গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক । আম আপনাদের এদেশে এসেছি আমার 
দোস্ত মহম্মদের আঁতাথ হয়ে । তান ঘতদিন না আমাকে ছাড়বেন ততদিন 
আম এ*র সঙ্গেই খানাঁপনা করবো । তারপর ছাড়া পেলে অবশ্যই মিলিত 
হবো আপনাদের সঙ্গে । 

এইভাবে অতি অজ্প সময়ের মধ্যে মারুফের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়লো । লোকের মহখে মুখে ফিরতে লাগলো তার এ*ব্ের কথা । স্বয়ং 
মহম্মদ লোককে বলতে লাগলো, ওরে বাবা, মারুফ-_সে তো ধনকুবের, তার 
কাছে আমি নাস্য। 

একাঁদন এ সংবাদ সেখানকার সুলতানের কানেও পেশছল । উজরকে ডেকে 
সুলতান বললেন, দেখতো উজির, আমার শহরে কে এক জগৎবিখ্যাত ধনী 
সওদাগর নাকি এসেছে, তার এতো ধন-দৌলত, কোন স্তলতান বাদশাহরও নাই ! 
সে নাকি অনেক মূল্যবান সওদাপত্র সঙ্গে এনেছে । এবং পরে নাকি আরও 
কোটি কোটি 'দিনারের অমূল্য সব হণীরে জহরত নিয়ে আসছে তার সহচররা । 
আমার বিশ্বাস এই শহরের অথথ শকুন সওদাগররা ওকে চুষে খাওয়ার 
জন্য ও পেতে আছে । তম একবার খোঁজ নাও তো, কে সেই লোক 2 তাকে 
নিয়ে এস আমার সামনে ॥ অমন একজন বিতৃবান মানুষ আমার মুলুকে এসে 
যাতে প্রতারত না হতে পারে সেটা তো দেখা দরকার আমার । হয়তো এমনও 
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হতে তার দ্বারা আমার বা আমার বাচ্চাদেরও কিছ উপকার হতে পারবে ! 

উজির বিচক্ষণ ব্যন্তি, সব শুনে সুলতানকে বোঝাবার চেজ্টা করে, আপাঁন 
একট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাহাপনা। সব্‌রে মেওয়া ফলে। ধনপতি 
সওদাগর সাহেবের হরে জহরতের লটবহরগ;লো এসে পেশছাক, তারপর না 
হয় তাকে আমল্ণ জানানো যাবে । 

একথায় স্রলতান রুষ্ট হলেন, তোমার ক মাথায় গোবর পোরা আছে উীঁজর ? 
সোজা সরল কথাটা বুঝতে পারছ না? তুমি ভাবছো, ওর মালপন্র এসে 
পোছনর পর এ শকুনীরা তাকে আস্ত রাখবে ? না না, তোমার বুদ্ধিতে চললে 
আমি সব হারাবো, তাঁম আর দোঁর না করে আজই এক্ষ-ণি তাকে সসম্মানে নিয়ে 
এস আমার প্রাসাদে । 

মুচি মারুফ এসে যথাবাহত কৃর্নশ।দি করে স্ুুলতানকে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলো । 

মারুফের নম বিনয়ী আদব-কায়দায় প্রণীত হলেন সুলতান । 

_শুনেছি আপান শ্রেষ্ঠ ধনী সওদাগর । জগৎ জোড়া আপনার ব্যবসা 
বাঁণজ্যর খ্যতি। তা আমার মৃূলুকে কি আভিপ্রায়ে এসেছেন, বাঁণক । 

_ব্যবসাই আমার একমান্ন উদ্দেশ্য, জাঁহাপনা । আপনার শহরেও এসোঁছি 
ব্যবসা করবো বলে। তা আমার লটবহর এখনও এসে পেশছয়নি । না হলে 
দেখাতে পারতাম, কি ?ি ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আম করবো এখানে । আসৌনি, 
ভবে দু-একাদনেই পেশছে যাবে মালপন্ত । অনেক মূল্যবান হীরে জহরৎ আছে 
তার মধ্যে। আপনার কন্যা বা বেগমের নিচ্চয়ই পছন্দ হবে । 

তখন সুলতান তাঁর সণ্চিত সব মণি-রত্বাদি বের করে একটা বিরাট মনুক্কো 
মারুফের হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখুন তো এটা কেমন জানিস ? 

মু্তো হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করার ভান করেই মেঝেতে ফেলে 'দিয়ে 
জুতোর গোড়ালশ ঠুকে গুড়িয়ে দিল । 

সুলতান শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ এ কি করলেন আপান ? ও যে মহামূল্য 
রত্ব! প্রায় হাজার মোহর দাম হবে ? 

মারুফ 'বজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপানি, 
হাঞ্জারখানেকই দাম হবে। কিন্তু আমার লটবহরের মধ্যে এক বস্তা মুক্তো 
আছে তার একটাও এত ছোট এত কম দামী নয়, জাহাপনা । সেগুলোর 
প্রত্যেকটি দেখতে যেমন বাহার তেমাঁন দামেও অনেক বোঁশ মূল্যবান । 

এতে স্থলতানের লোভ শতগ.ণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মনে মনে স্থির 
করে ফেললো, এমন ধনকুবেরকে তো হাত ছাড়া করা ঘায় না, আমার কন্যার 
সঙ্গে শাদী দিয়ে সম্পকের জালে জড়িয়ে ফেলতে হবে একে । 

এই সময় রান্নি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গন্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে । 
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স্থলতান মারুফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বনে প্রীত 
হলাম, বাঁণকসাহেব। এখন আমার আভলাষ, আপাঁন আমার কন্যাকে শাদশী 
করুন। আপনি আমার দেশের মাটিতে পা রেখে আমাকে ধনা করেছেন । 
আমার কন্যাকে আপনার বাদ করে দিয়ে আম আমার অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা 
কার। আপাঁন যদি অমত না করেন তবে শাদীর অয়োজন কার । আমার 
পুত্রসন্তান নাই। তাই আমার মৃত্যুর পর আপানিই আমার মদনদে বসার 
আধকারা হবেন। 

'মারুফ ক্ষণকাল নিরাস্তভাবে মৌন হয়ে ক যেন ভাববার ভান % 1 
তারপর বললো, জাঁহাপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস আমার নাই । কিন্তু 
এত তাড়াহুড়োর কি দরকার 2 আমার লটবহর পেশছতে দিন, তারপর না হয 
শাদীর দিনক্ষণ ধা" করা যাবে । তাছাড়া, শাদী বলে কথা, অনেক খরচপত্রের 
ব্যাপার রয়েছে । আমার ধনরত্ব এসে না পেছলে কি করে এখাঁন সম্ভব, 
জাঁহাপনা 2? আমার যান বেগম হবেন তাঁকে তো হাজার মোহর করে দ? লক্ষ 
তোড়া উপহার দিতে হবে আমাকে ! এসব তো আর সঙ্গে করে আনা যায় 
না। আমার লোকজনরাই তা নিয়ে আসছে! এছাড়া গরীবদের মধ্যে দান 
ধ্যানও তো করতে হবে॥। তাতে হাজার টাকা করে হাজারটা তোড়া অন্তত 
দ্ুরকার । শাদীর রাতে এটা আমাদের বংশের অবশ্য করণীয় কর্তব্য । এ না 
হলে আমি বাসরঘরেই ঢুকবো না। এছাড়া যাঁরা আমার শাদীতে উপছৌকন 
দেবেন তাঁদের জন্যও এঁ রকম আরও হাজারটা তোড়া চাই। মার খানা-পিনার 
জন্যও বরাদ্দ রাখতে হবে এক হাজার তোড়া । এরপর হারেমের অন্য সব বাঁদী- 
বেগমদের জন্য উপহার আছে। প্রত্যেক বাঁদী-বেগমকে হাজারটা মনুক্তো বনানো 
সাতনরাী জড়োয়ার হার অবশ্যই দেব আমি । এইসব যথাযথভাবে করতে গেলে 
আমার লোক-লস্কর এসে না পে ছন পযন্তি কী করে এ শাদা সম্ভব হতে 
পারে জাঁহাপনা ? 

্টইসব শুনে সুলতানের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে । ওরে বাপ, 
প্রশ্যৈ দেখছি বিরাট ব্যাপার ! এমন পাত্র তো হাতছাড়া করা সম্ভব নয়। 

_-সে জন্য আপাঁন উ্ঘ*ন হবেন না, মারুফ সাহেব । জাঁকজমকের একট] 
ঘাট রাখবো না আমি । যেমনাট আপাঁন বলবেন, বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নেবেন, 
'ঠিক ঠিক তেমন হবে সব। আপনার লটবহর খন এসে পেছবে তখন না 
হয় আপনি আমার মেয়ের দেনমোহর দেবেন। এখন শুভ কাজ সম্পন্ন হতে 
দিন। এ নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। আপনার নগদ যা দরকার বলুন, আমি 
আমার ধনভাণ্ডার থেকে দিয়ে দিচ্ছি । তাছাড়া শাদীর উৎসবের জন্য ধা খর5 
হবে সব আমি করবো । তবে শুভ কাজে আমি বিলম্ব করতে চাই না। যত 
শীঘ্র সম্ভব শাদী হয়ে যাক, এটাই আমার ইচ্ছা । আপান আর দ্বিধা সঙ্কোচ 
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২ 
করবেন না। আমার যা সবই তো আপনার হবে একাদন । 

সুলতান তখনই উঁজরকে ডেকে পাঠালেন । 

--শোন উজির, আমীর মারুফের সঙ্গে শাহজাদীর শাদী পাকা করে 
ফেলেছি ৷ এখন তুমি শেখ অল ইসলামকে একবার খবর দাও, আমি তার সঙ্গে 
এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই । 

সুলতানের সিদ্ধান্ত শুনে উীঁজর গম্ভীর হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে 
রইলো সেখানে । 

স্থলতান অধৈষ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? 
কিছু বলবে কী? 

_ জাহাপনা, উজির করজোড়ে মনাতি জানায়, আপনি আর কটা-দিন 
অপেক্ষা করুন। শাহজাদীর শাদণ, এ তো চাট্রিখাঁন কথা নয়! ভাল করে 
কূলশীল না জেনে যে-কোনও লোকের হাতে তো তুলে দেওয়া যায় না তাকে। 
সওদাগরাঁটর কথাবাতণ শুনে আম বিশেষ প্রীত হতে পাঁরাঁন, তার কারণ তার 
আদব-কায়দার মধ্যে কোথায় যেন একটা খানদানী মেজাজের খাকৃতি আছে । 
আপাঁন আর কটা-দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা । ওর লটবহর 
পেশছতে দিন এখানে । 

স্থনতান ক্লোধে ফেটে পড়তে চাইলেন, তুমি একটা বিশবাসথাতক । আমার 
সর্বনাশ করতে আছ এখানে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি । তুমি ভেবেছ, 
তোমার মতলব আমি টের পাইনি ? আমার কন্যাকে শাদী করে তুমিই আমার 
মসনদে চেপে বসতে চাও । কিন্তু সে আমি হতে দেব না কিছুতেই । শোনও 
উঁজর, আর যাঁদ কোনও ভাবে আমার কাজে বাগড়া দেবার কোশিস কর তবে 
তোমাকে খতম করে ফেলবো আমি । এ পযন্ত যত পান্রই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, 
তারা কেউ শাহজাদীর যোগ্য নয় এই অজুহাতে তুমি তাদের বাতিল করে 
দয়েছে। তখন আমি তোমার ফিকির বুঝতাম না, তাই বাধা দিইনি । কিন্তু 
এখন দেখাছ, এইভাবে তুমি আমার কন্যাকে বাঁড়য়ে দিতে চাইছো । যাতে 
আরও কেউ না তার দিকে হাত বাড়ায় । পরে তার যোগ্য পান্ন যখন আম 
সংগ্রহ করতে পারযষো না, তখন তুমিই তার পাঁণ প্রার্থনা করবে, এই তোমার 
ফন্দী! সে গুড়ে বালি, তা আম হতে দেব না। মারুফকে হাতছাড়া করলে 
তার মতো ষোগ্য পাত্র কোথায় পাব আর ? তাছাড়া, সে আমার জামাই হলে 
তার ধন-সম্পদ সবই তো আমার ভাণ্ডারে জমা হবে । তখন আমিই হবো 
তামাম আরব দুনিয়ার সেরা ধনবান বাদশাহ । আর আমি এ*বর্ধবান হলে 
তোমাদেরও লাভ হবে। যাক ওসব কথা, এখন আর দোর না করে তুমি শেখ 
অল ইসলামকে খবর দিয়ে এস্‌। 

কাজী শেখ অল ইসলাম এসে শাদীনামা তোর করে 'দিয়ে গেল । সুলতানের 
আদেশে সারা শহর প্রাসাদে সাজসাজ রব ছড়িয়ে পড়লো তখ্যান। আলোর 
মালায় সাজানো হলো প্রতিটি গৃহ ইমারত প্রাসাদ । নৃত্য গানে মুখর হয়ে উঠল 
পুরবাসীরা | 
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“মারুফ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের তখতে বসে চোখে সর্ষের ফল দেখতে থাকলো । 

এ কি কাণ্ড সেকরে বসলো? এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তো সে জানে-- 
মৃত্যু! কিন্তু এখন পালাবারও তো পথ নাই । সে চেষ্টা করতে গেলেও 
মংত্যু ! 

দল বেধে দলে দলে মেয়েরা এসে ভরে ফেলেছে প্রাসাদ-আঙ্গনা । একদল 
গাইছে, একদল বাজনা বাজাচ্ছে, আর একদল স্ুলিত ছন্দে নেচে চলেছে । 

এসব কিন্তু মারুফের বিষবং মনে হতে লাগলো তখন । শুধু ভাবতে 
লাগলো, কি করে এই বিড়ম্বনা থেকে মৃক্তি পাওয়া যায় । 

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল । 

এরপর শাহজাদকে অপূর্ব সাজে সাজিয়ে বাসরঘরে এনে হাজির করলো 
*পখী বাঁদীরা । মারুফের বুক কাঁপতে লাগলো । এখন সে কী করবে ? হায় 
ঈসাও্লাহ ! 'নয়াতি তাকে কোথায় ঠেলে দিল ? 

শাহজাদরীকে বাসরঘরে রেখে সবাই চলে গেল । পালঙ্কের এক পাশে বসে 
মারুফ ভেজা-বেড়ালের মতো কাঁপছে । শাহজাদী এসে পাশে বসে তার 
একখানা হাত নিজের কোলে তুলে নিল । 

_-তুমি অমন মুখ গোমড়া করে জবুথবু হয়ে বসে আছ কেন প্রাণনাথ ? 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল ॥ শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইল । 


নয়শো চৌষট্রিতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


মারুফ কোনও রকমে উচ্চারণ করতে পারলো, একম্রান্ন খোদা ছাড়া আর 
কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে । 

--এ কথা কেন বলছো গো 2 আমাকে দেখে কি তোমার পছন্দ হয়ান। 
আমি কি এতই কুৎীসত ? 

মারুফ বলে, না না, তোমার কী দোষ? এর জন্য দায়শ একমান্র তোমার 
বাবা। 

-কেন, কি করেছেন তিনি ? 

মারুফ বললো, আম তখনই বার বার বলোছিলাম, আপাঁন এত তাড়াহুড়ো 

"” করবেন না, আগে আমার সব লটবহর পেশছতে 'দিন। কিন্তু তিনি সে কথায় 

কর্ণপাত করলেন না। আমাদের শাদীর প্রথম রাত, তোমাকে প্রাণভরে সাজাবো । 
সাতনরী মুক্তোর মালা পরাবো নিজের হাতে । কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ 
হলোনা। আমার ইচ্ছে ছিল, হারেমের সব বাঁদী-বেগমকে মূল্যবান উপহার 
পাঠাবো । কিন্ছু তাও পারলাম না। এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায় £ 

শাহজাদশী আশ্বস্ত হয়ে বললো, ও, ওই কথা । ছাড়তো ওসব, ভোবো না। 
এখন সাজ-পোশাক খুলে কাছে এস । এ মধ্যামিনী এ সব ছুটো চিন্তায় ন্ট 
করো না, সোনা । আমি তোমার সোনাদানা বষয়-সম্পদ কিছুই চাই না। 
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তোমার মতো স্বামণ পেয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য । তোমার লটবহর 
আসন্মুক না আল্ক, তার জন্যে আদৌ আমি লালায়িত নই । তুম যাঁদ একান্ত- 
ভাবে আমার হও তার চেয়ে বেশি আর ক প্রয়োজন ১ আমার ধনদৌলতের 
কোনও বাসনা নাই। ওতে কি মন ভরেঃ আম বাদশাহজাদী, এশ্বর্ষের 
অভাব কিছু নাই, কিন্তু বি*বাস কর, চিরকাল ধন-দৌলতকে আম তুচ্ছ'জ্ঞান 
করে এসেছি। ওতে আমার কোনও আপসান্ত নাই । থাক ওসব কথা, আজকের 
এই মধুর রাতি তোমার আমার দেহ মন প্রাণ এক সঙ্গে মিশে যাক, এর চেয়ে বড় 
আর কী হতে পারে! এস, সাজ-পোশাক খোল, আর দোর করো না। আমার 
সারা দেহ মন কামনায় জর-জর হয়ে উঠেছে, এস সোনা, দেরি আর আঁম সইতে 
পারছি না। 

_-তা হলে তাই হোক, মারুফ ক্ষিপ্র হস্তে সাজ-পোশাক খুলে খুলে 
ছত*ড়ে ফেলতে লাগলো মেঝের ওপর । 

পরদিন সকালে উঠে হামামে গিয়ে বেশ ভাল করে গোসল করলো মারুফ ॥ 
তারপর দারুন সাজে সেজে-গুজে গিয়ে বসলো দরবারে । উাঁজরকে বললো, 
যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে যথাযথ মাদার সাজ-পোশাক উপহার 
গদন। 

সকলে নতুন জামাই-এর বদান্যতায় ধন্য ধন্য করতে লাগলো । 

এইভাবে কুঁড়িটা দিন পার হয়ে গেল। শাহজাদ স্বামশস্রখে গর্বিতা 
হয়ে উঠলো । মারুফের কথা আর কী বলবো 2 

এদিকে উজির চিন্তিত হলো, এলাহী খরচের ধাক্কায় ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে 
পড়েছে । অথচ জামাই-এর লটবহরও এসে পৌঁছল না। সুলতানের কাছে 
গিয়ে সে করজোড়ে বললো, জাঁহাপনা কোষে আর কোনও অথথ নাই । এঁদকে 
জামাতার লটবহরও এসে পেশছায়ান ৷ এখন ক হবে আম বুঝতে পারাছি না! 

সুলতান ঈষৎ বিচলিত বোধ করলেন, কিল্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে 
বললেন, পেশছতে হয়তো কিছু বিলম্ব ঘটছে । কিন্তু তা নিয়ে দূর্ভাবনার 
গছ. নাই, সবুর কর, ঠিকই এসে পেশছবে। 

উজর তিন্ত হাঁস হেসে বললো, আপনার কথাই যেন সত্য হয় জাহাপনা। 
'িম্তু যতদিন যাচ্ছে আমি চিন্তিত না হয়ে পারছি না। ভাঁড়ার শূন্য হয়ে 
পড়েছে । অথচ শাহজাদণীর শাদী হয়ে গেছে এক অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে। 
জান না নসীবে কি আছে। 

_ তোমার কথায় আমিও চিন্তিত হচ্ছি, উজির ! তবে শুধু দোষারোপ 
না করে আমাকে কিছ উপায় বাতলাও । যাঁদ প্রমাণ করতে পার আমার জামাতা 
একজ্রন ঠগ প্রতারক মিথ্যাবাদী তবে তারও আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো । 
1কম্তু তার আগে তো আমি কিছু করতে পারি না। 

উজির বলে, আপাঁন যথার্থই বলেছেন জীঁহাপনা, বিনা প্রমাণে কারো সাজা 
হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আর কেউ নয়, শুধু মানত 
আপনার কন্যাই আপনাকে আলোকপাত করতে পারেন । আমার কথা শঃুনুন, 
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্জাকে একবার আপাঁন ডাকুন এখানে । আমি [নিজে তাকে দুএকটা প্রশ্ন করতে 
চাই । 'অবশ্য শাহজাদশর কোনও রকম অমর্ধাদা না ঘটে সেদিকে আমি সজাগ 
থাকবো । 

_ঠিক আছে, তাই হোক, গর্জে উঠলেন সুলতান, যাঁদ প্রমাণ হয় মারুফ 
জালিয়াত, সে আমাদের প্রতারণা করেছে, তবে জামাতা হয়েও সে মউ এড়াতে 
পারবে না। 

সে সময় মারুফ প্রাসাদে ছিল না। সুলতানের নিদেশে শাহজাদণ দরবারে 
এসে পর্দার আড়ালে বসলো । সুলতান-কন্]াকে উদ্দেশ করে বললেন, দরবারে 
এখন শুধু আমরা তিনজন, আর কেউ উপাঁস্থত নাই । উাঁজর তোমাকে দু- 
একটা ব্যান্তগত প্রশ্ন করতে চায়, তুমি তার জবাব দিলে আম খুশি হবো । 

শাহজাদী ফ:'সে উঠলো, কী তোমার মতলব, উজির 2? বল, কণ জানতে 

"চাও ? 

উজির নম্র কণ্ঠে বললো, মালকিন, ধনভাগ্ডার প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। 
আমনর মারুফের লটবহর এখনও এসে পেশছয়নি। এবং কবে পেশছবে তাও 
তো বোঝা যাচ্ছে না। সেই কারণে আপনার পিতা আমাদের মহামান্য জাঁহাপনা 
আপনাকে কয়েকটা প্রন করার আঁধকার দিয়েছেন। এখন বলুন, এই পরদেশগ 
সম্পর্কে আপনার কী আঁভমত ? এই কুঁড় দিন ব্যাপী আপিন তাকে খুব কাছে 
থেকে দেখেছেন, আপনার মনে কী কোনও রকম সন্দেহ দানা বে'ধেছে ? 

- আল্লাহ মারুফকে দীর্ঘায়ু করুন, আল্লাহ আমার স্বামণর প্রাতি সহায় 
থাকুন, আপনি জানতে চান তাঁর সম্বন্ধে আমার কী ধারণা 2 তবে শুনুন, 
একটুও খারাপ নয় বরং অত্যন্ত ভাল । অমন মানুষ হয় না। তাঁর সঙ্গে 
শাদী হওয়ার পর থেকে রূপে রসে আনন্দে কানায় কানায় পাঁরপূণ হয়ে উঠেছে 
আমার জবন-যৌবন ॥ আমার স্বামীর মধ্যে যে সব সংগুণ আমি প্রত্যক্ষ 
করেছি, তা খুব কম মানুষেরই থাকে । এক কথায় সে আমার স্ুধাপান্র, এবং 
আমিও তার কাছে তাই । 

স্থলতান উাঁজরকে উদ্দেশ করে বললেন, কী শুনলে তো? ধুচলো তোমার 
সন্দেহ 2? আমার জামাতার মতো মানুষ সাঁত্যই আমি দোখান কখনও । 

উজির কিন্তু সে কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে, 
"আচ্ছা এ লটবহরে কি কি সামানপন্ত আছে তিনি বলেছেন ? 

--ওসব দিয়ে আমার কী দরকার 2 আমাদের ভালোবাসার মধ্যে বিষয় 
সম্পদের কথা উঠবেই বা'কি করে? আর তুচ্ছ এ হরে জহরতের বাক্স-পণ্াটরা 
এল কি এল না, তাতেই বা আমার কঃ ওসবে আমার কোনও দিন কোনও 
রকম আসান্ত ছিল না, আজও নাই । 

উজির বলে, তথাপি যদি আদৌ সেগুলো কখনও এসে না পৌঁছয় তাহলে 
আমাদের খানাঁপনা চলবে কি করে মালীকন ঃ আপাঁন তো শুনলেন ভাঁড়ার 
থালি হয়ে গেছে! ] 

- খোদা মেহেরবান, তাঁর ওপর ভরসা রাখুন, তিনিই সব ছ্রালিয়ে দেবেন । 
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উাঁজর কি যেন বলতে যাচ্ছল, স্থলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে। 
'শাহজাদী যা বলেছে এর পরে আর কথা চলে না, উাঁজর। তুমি থামো। 
আমার কন্যা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক কথা বলছে । 

তারপর তিনি শাহজাদীকে উদ্দেশ করে বললেন, শোন বেটি, তুমি কথায় 
কথায় তার কাছ থেকে জেনে নেবার চেস্টা করো, কবে নাগাদ তার মালপন্র সব 
এসে পেশছবার সম্ভাবনা আছে । কারণ বুঝতে তো পারছো, শাদীর জন 
প্রচুর খরচ হয়ে গেছে । ভাড়ার শন্য হয়ে গেছে, অথচ পাওনাদারের অনেকের 
দেনাই মেটানো হয়নি । তারা তাগাদা দেবে, সে তো সহ্য হবে না। আমি 
যাঁদ বুঝতে পারি কোন সময় নাগাদ এসে পেশছবে সেই মতো তাদের অরিখ 
দেব, পাওনা 'নয়ে যাওয়ার জন্য । তা নাহলে দেনা মেটাবার জন্য অন্তবর্ত 
সময়ের জন্য আমাকে কোনও নতুন কর ধাধ করতে হবে । 

শাহজাদী পদণর আড়াল থেকে কর্নিশ জানিয়ে বলে, জো হুকুম জাঁহাপনা | 
আজ রাতেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো । তারপর কাল সকালে আপনাকে 
জানাবো । 

সেইদিন রাতে দ:ুজনে পাশাপাশি শুয়েছিল, শাহজাদী তার একখানা হাত 
রাখলো মার্‌ফের কাঁধে । কাছে টেনে নিয়ে এল তাকে । অধরে অধর রাখলো । 
গভীর আবেশে চুম্বন করলো দুজনে । তারপর শাহজাদী স্বামণকে সোহাগ 
করতে করতে কথাটা পাড়লো, তুমি আমার বুকের কলিজা, চোখের মাঁণ, 
তোমাকে ছাড়া একাঁটি দিনও আম বাঁচবো না সোনা, তোমার উদ্দাম ভালবাসার 
জোয়ারে আম হালভাগ্গা পালছেপ্ড়া দিশাহারা নাবিকের মতো ভেসে চলোছ। 
কোথায় কতদ:রে কোন নিরুদ্দেশের অজানা ঠিকানায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে 
আম জান না, জানতে চাইও না । তবে একথা ঠিক, এক সূত্রে বে'ধেছি জীবন, 
তোমার যা হবে আমারও তাই হবে ॥ আমাদের দুজনের একই নিয়াত। কেউ 
তা বদলাতে পারবে না । 

তাই তোমার কাছে আমার যেমন লুকাবার কিছ নাই, আমি বিশ্বাস কার 
আমার কাছেও গোপন করার মতো কিছুই থাকতে পারে না তোমার । আচ্ছা 
বলতো সোনা, তোমার লোক এ সব লটবহর নিয়ে কবে নাগাদ এসে পেশছবে 
এখানে ? আমার বাবা এবং উাঁজর বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই ব্যাপারে । 
অবশ্য তার কারণও আছে । শাদর জন্যে অত্যধিক বায়ের চাপে ভাঁড়ার প্রায় 
শূন্য হয়ে পড়েছে । তোমার কিন্তু কিন্তু করার কোনও কারণ নাই, সোনা । 
যদ আশঙ্কা কর, তারা পথ হারিয়ে ফেলে"ছ । এখানে আসতে হয়তো আরও 
অনেক দোঁর হতে পারে, তবে অসঞ্ডকোচে আমাকে সব বল। তুমি নিশ্চিন্ত 
থেকে, আমি সব দিক বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইল । 
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নয়শো প'য়ষট্রিতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 
এই বলে সে মারুফকে আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতে 
লাগলো । 
হো হো করে হেসে উঠে মারুফ শাহজাদশকে আদর জানিয়ে বললো, এই 
একটা সহজু সরল প্রশ্ন করতে ভামকা করতে হলো কেন, সোনা ? 
নূহূর্তের জন্য চুপ করে গেল মারুফ । তারপর খাঁকারা 'দিয়ে গলাটা 
পাঁরঙ্কার করে নিয়ে বললো, শোনও সোনা, আসলে আমি কোনও সওদাগর 
এই | আামার কোনও ধন-দৌলত কিছু নাই । স্বদেশে আমি এক আত 
ধারণ দাঁরপ্র চর্মকার ছিলাম । লোকের পায়ের জুতো সাঁরয়ে দিয়ে আমার 
জ্কীবিকা চলতো । ফাতিমা নামে এক দজ্জাল খণ্ডারণী মেয়েকে শাদী 
করোছলাম সেখানে । সে আমার জীবনে চরম অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালো । তার 
অত্যাচারে জজণারত হয়ে একদিন ঘর ছেড়ে পথে নামতে হলো আমাকে । 
ভারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তোমাদের এই শহরে এসে পৌছলাম 
ভাগা6কে | 
এইভাবে মারুফ তার জাঁবনের সব খুটিনাটি কাহিনী তুলে ধরলো 
শাহজাদীর সামনে । | 
সব শুনে শাহজাদী হেসে লুটয়ে পড়ে মারুফের বুকে, ও৪, তুমি কা 
সন্দর ! তোমার বৌটা অমন দজ্জাল ছিল বলেই না আজ তোমাকে আমি 
আমার বুকের কলিজা করে পেয়েছি । সত্যিই তোমার মতো মজার মানূষ 
আম দোখাঁন কখনও । এমন করে তুমি ভালবাসতে জান, অথচ তোমার 
বোকা বৌটা তোমাকে বুঝতে পারলো না ? যাক, পারেনি সে আমার সৌভাগা । 
কন্তু এখন মুসাকি হলো, বাবা এবং উজিরকে কি বলা যাবে। তারা যাঁদ 
আসল ব্যাপার শোনেন তবে তো তোমার নঘণৎ গর্দান যাবে । ও, নানা, সে 
আমি সইতে পারবো না সোনা । তোমার এক মুহূর্তের অদর্শন আমাকে 
অধীর করে তোলে । তোমাকে যদি ওরা ফাঁসী দেয় তবে আমিও আত্মঘাতী 
সরা । 
তারপর একট.ক্ষণ ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে, শোনও আর দেঁরর 
কাজ নাই । আজ ভোরেই তুমি প্রাপাদ থেকে এ শহর মুলক ছেড়ে অন্য কোনও 
দুর দেশে রওনা হয়ে বাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার মোহর আর আমার 
কিছু গহনাপন দিচ্ছি । আমার একান্ত বিশ্বস্ত এক নফরকে তোমার সঞ্চে 
নয়ে যাও । তুমি যেখানে অবস্থান করবে সে এঁ ঠিকানাটা জেনে এসে জানাবে 
আমাকে । আম তোমাকে মাঝে দৃত পাঠিয়ে এখানকার হালচাল জানাবো । 
অর পরে ঘা করার, দরকার হবে তাই করবো । আমার আশা. বাবাকে আমি 
এমনভাবে বোঝাতে পারবো যাতে 'তোমার কোনও মান ইজ্জত একট.কু খোয়া 


শা যায় তাদের কাছে। 
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মারুফ রুতজ্ঞ হয়ে বললো, আমি যদি বাঁচি তোমার কল্যাণেই বাঁচব 
সোনা । এ ছাড়া আর কোনও পথ নাই । 

এরপর সে রাতে আর কোনও কথা হলো না ওদের । প্রাত্যহিক রাতরঙ্গ 
শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লো দ্‌জনে । 

শেষ রাতে শাহজাদীর ঘুম ভাঙ্গতেই মারুফকে জাগিয়ে তুললো পেন 
1নজে হাতে সাজিয়ে গজিয়ে দিল এক বান্দার সাজ-পোশাকে । বললো, সাবধানে 
থেকো । তোমার জন্যে আমি বড় চিন্তায় থাকলাম । মাঝে মাঝে আমার 
লোক যাবে তোমার কাছে । তার মারফত সব জানতে পারবে । 

সকালে দরবারে বসে স্থলতান শাহজাদীকে ডেকে পাঠালেন, পাতল৷ 
পর্দার আড়ালে এসে বসলো সে । সুলতান জিজ্দেস করলেন, কাল রাতে তাকে: 
[জিজ্ঞেস করোছিলে, বেটী £ 

শাহজাদী ফৃশপয়ে কেদে উঠলো, আপনার এঁ বুড়ো উজরের মনস্কামনাই 
পূর্ণ হয়েছে বাবা । 

সুলতান ডী্ঘগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, কী হয়েছে ? 

শাহজাদ৭ কান্নাবজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, কাল রাতে খানা-পিনা সেরে 
আমরা শোবার আয়োজন করছি, এমন সময় এক প্রহরী এসে দরজায় করাঘাত 
করলো । দরজা খুলতেই সে বললো, প্রাসাদের বাইরে এক দত এসেছে । সে 
জামার্তা সাহেবের সহ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আম বললাম, নিয়ে এস তাকে 
এখানে । 

দত এসেছিল আমার স্বামীর দলের লোকজনদের কাছ থেকে । একখান। 
চিঠি সে বাঁড়য়ে দিল আমার স্বামীর দিকে । আমি উৎকণন্ঠিত হয়ে তাকিয়ে 
রইলাম । চিঠিখানা পড়া শেব করে সে একটু হেসে বললো, ও কিছু নয়, 
পথের মধ্যে বাদাবী ডাকাতরা আক্রমণ করে আমার পাঁচশো 'সিপাই বপকন্দাজের 
চারশোকে ঘায়েল করে হরে জহরতের প্রায় চঁজিলিশটা বস্তা এবং করেক শো 
গাঁট কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়ে গেছে । 

--আমি আঁংকে উঠলাম, সর্বনাশ ! 

তান কিন্তু মৃদু হেসে চিঠিখানা 'ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে বললেন, 
সর্বনাশ কেন হতে যাবে, স্মেনা ? যা গেছে তার পাঁরমাণ সাকুল্যে নয় দশ লাখের 
বোঁশ হবে না। তার জন্য আমাদের এই মধুরান্রি বিষাদ করে তুলতে চাই না। 
তোমার মুখের এক কণা হাসির দাম তার চেয়ে লক্ষ্য গুণ বেশি । ও নিয়ে 
তুমি ভাবনা করো না। এসো আমরা শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পাড়ি । 
কাল ভোরে আমাকে একট সকাল সকাল ডেকে দিও। আমি দ্‌তের সঙ্গে 
রওনা হয়ে যাব । আমাকে না দেখলে, আমার মুখ থেকে ভরসার .কথা না 
শুনলে আমার লোকজনরা স্বাস্ত পাবে না। 

তারপর দৃূতকে বললেন তিনি, তুমি প্রাসাদের ফটকে অপেক্ষা কর। কাল 
ভোরে তোমার সঙ্গে যাব আমি । 

খুব সকালেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন। জানি না নসীবে কি আছে। 
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তান গিরতে পারবেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার উাজর 
প্রাতনিয়ত আমার স্বামণর অমহ্গল কামনা করে এসেছে । আমার বিশ্বাস এ 
[বিপর্ধয় তারই অভিশাপে ঘটেছে । 

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না শাহজাদশী। দরবার ছেড়ে 
হারেমে চলে গেল কাঁদতে কদিতে । 

স্থলতান গর্জে উঠলেন উজরের ওপব, যত নন্টের গোড়া তুমি । তোমার 
অমগ্গল কামনার জনেই এমন বিপদ ঘটতে পারলো । ছিঃ ছিঃ, একি তোমার 
ননচ প্রতি উজির, অনোর ভাল একটও দেখতে পার না তুমি ? 

মার্ফকে পিঠে নিয়ে সুলতানের তাঁজি ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকে । 
মুচির ছেলে মারুফ. জীবনে কখনও ঘোড়ায় চাপেনি । সে কেন তাঁজর উদ্দামতা 
ঞহ্য কবতে পারবে % ধীরে ধীরে শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো । অনুতাপ 
করতে থাকলো, কেনই-বা শাহজাদণঁকে সে আসল কথা সব খুলে বলতে গেল ? 
তা না হলে তো প্রাসাদের ধবলাস ছেড়ে আজ আবার তাকে পথে নামতে 
হতো না। 

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় সে এক গ্রামের মধ্যে এসে 
প্রবেশ করলো । তখন সূর্য উঠে গেছে । খিদেও বেশ পেয়েছে । কিন্তু 
খেয়াল হলো তাড়াহুড়ার মধ্যে আসার সময় সে খানাপনা কিছু সঙ্গে নিতে 
বেমালুম ভুলে গেছে । 

একটা বাঁড়র আঙ্গিনায় দুটো গরু বাঁধা ছিল । আরগ্ঘরের দাওয়ায় বসে 
গৃহস্থ জাবনা তোর করাঁছল । মারুফ এগয়ে গিয়ে ডাকলো, এই ষে শেখ 
সাহেব 

গৃহস্থ এগিয়ে এসে সালাম জাঁনয়ে বললে, খোদা হাফেজ । আপনাকে 
দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুলতানের বরকন্দাজ ! 

মারুফ বললো, হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন আপনি। 

- আমার গরাঁবখানায় আপনার পায়ের ধুলো 'দিতে আজ্ঞা হোক ! 

মারুফ বললো, না শেখসাহেব, খুব তাড়া আছে । স্বুলতানের জরুরী 
কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে । একটু কিছ? খাবার 
দিতে পারেন আমাকে ? 

শেখ বিশেষ লাঁজ্জত হয়ে বললো, গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক, ঘরে 
খ্বানা বাড়ন্ত আপাঁন যাঁদ মেহেরবানশ করে নেমে ঘরে একটা বিশ্রাম করেন তাবে 
আম ছুটে গিয়ে পাশের গ্রামের হাট থেকে এক্ষুণি কিছু নিয়ে আসতে পারি। 
ততক্ষণে আপনার ঘোড়াটাও কিছ দানাপানি খেয়ে [জিরিয়ে নিতে পারবে । 

মারুফ ঘোড়া থেকে নেমে দাওয়ায় গিয়ে বসলো । গৃহস্থ ছ:টলো পাশের 
গ্রামের হাটে । 

অজ্পক্ষণের মধোই খানাপিনা কিনে নিয়ে এল সে। আতাঁথকে আদর 
আপ্যায়ন করে খাওয়ালো । মারুফ খুব খাঁশ হয়ে তাকে একটা রি উপহার 
দিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো । 
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চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে গেল । এক মাঠের মধ্যে এসে এক চাষাঁকে 
মাঠে হাল চালাতে দেখে তার কাছে এসে বললো, আমি বড় তৃষ্কাত" একটু পানি 
খাওয়াতে পারো ভাইসাব ? 

স্থলতানের পাইককে দেখে চাষ সসম্ভ্রমে তাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, 
আপনি মেহেরবানী করে এই গাছতলায় একট: বিশ্রাম করুন মালিক, কাছেই 
আমার ঘর, যাবো আর আসবো, এই ভর দুপুরবেলায় আপনি এলেন, শুধু 
পানি তো আর আপনাকে দিতে পারি না, একটু কিছু মুখে দিলে আমি খুব 
খাঁশ হবো । 

মারুফ বলতে যায়, না না, তার কী দরকার, শুধু একটু পান পেলেই 
আমার যথেম্ট হবে । 

চাষী বলে, আপনার যথেষ্ট মনে হলেও আমার তো হবে না জনাব । আপনি 
একট? বন্জুন, আম যাবো আর আসবো । 

চাষী হাল রেখে গ্রামের দিকে চলে যায় । মারুফ ভাবে এরা কত ভাল, 
আতাঁথ এদের কাছে পীরের মতো । আহা, লোকটা তার চাষের কাজ কামাই 
করে আমার আহারের জন্য ছটলো । : 

মনটা বড় খু'ত খু'ত করতে লাগলো মারুফের । ভাবলো, লোকটা যতক্ষণ 
না ফিরে আসে ততক্ষণ সে একটু চাষ করে দেবে ওর জমি । 

হালের কাছে গিয়ে বলদ জোড়াকে চালিয়ে সে লাঙল চালাতে থাকলো । 
এক পাক ঘুরতে না ঘুরতে এক জায়গায় এসে লাঙ্গলের ফলাটা আটকে গেল । 
অনেক লাঠি পেটা করেও গর দুটোকে এক পা এগোনো গেল না। 

মারুফ বুঝলো মাটির তলায় কোনও পাথরের চাই-এ আটকে গেছে লাঙ্গলের 
ফলাটা। জাঁমর আলে কোদাল রাখা ছিল । মারুফ সেই কোদাল দিয়ে মাটি 
কেটে লাঞ্লের ফলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা তামার মোটা পার 
টেনে তুললো । কৌতৃহলখ হয়ে আরও দুচার-কোদাল মাটি কেটে তুলতে গিয়ে 
খন: খন: করে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে অবাক হলো । 

একটা শ্বেত পাথরের চাঙ্গড় । অনেক কসরত করে পাথরটাকে সরাতেই 
দেখতে পেল একটা সুড়ঙ্গ ॥ উ"ঁক দিয়ে বুঝতে পারলো, একটা 'সিশড় নিচে 
নেমে গেছে। 

সভয়ে সে সিশড় বেয়ে সুড়খ্গের নিচে নামতে থাকলো । বিস্ময়ে মারুফের 
চোখ বি্ফারিত হয়ে ওঠে । একি অসম্ভব কাণ্ড! স্ড়খ্গের নিচে প্রকাণ্ড 
একটা কক্ষ । তার চারপাশে থরে থরে সাজানো অনেকগ্যলো জালা ! সবগুলো 
সোনার মোহরে ভার্ত। 

মারুফ একটা দরজা দিয়ে পাশের আর একটা ঘরে প্রবেশ করে। সে ঘরেও 
অনেকগুলো জালা । সেগুলো 'কিচ্তু সব মনুক্তোয় ভরা । 

পাশের আর একখানা ঘরে সে দেখতে পেল জালা জালা ভার্ত সব হরে 
চুন পাল্লা এবং বহু মূল্যবান সব মাঁণ-মাণিক্য। 

পাশে আর একখানা ঘর । সে ঘরে কিচ্ছু নাই । একেবারে শূন্য ফাকা । 
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শুধু একটি ছোট টুলের ওপর রাখা আছে আতি ক্ষুদ্র পাঁতলেবং আকারের 
একটি স্ফটিকের কৌটো । 

এক অজানা আশায় দুলে উঠলো মারুফের বুক। সে অনেক গল্প কাঁহনা 
শুনেছে । এই ধরনের ছোট্র কৌটোর মধ্যেই নাক এমন দৈব বস্তু থাকে হার 
দারা সারা দুনিয়ার ধনরত্ব পলকে হাতের মুঠোয় চলে আসতে পাবে । 

 কৌটোর ঢাকনাটা খুলে সে একটা আংটি পেল। মীনায় কাজ করা। 

দুবেধ্য ভাষায় ি ষেন সব লেখা আছে তার ওপর । 1কছদই পড়তে বা বুঝতে 
পারলো না মারুফ । বাঁ হাতের কনিষ্ঠাতে আংটিটা পরে নিল সে। তারপর 
হাতের তালু দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে চাইলো । 
» তৎক্ষণাং একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল মারুফের কানে, আম 
্খানেই আছি । দোহাই আপনার, অত জোরে জোরে আর ঘষবেন না আংটা । 
আমার বড় ব্যথা লাগছে । আপনার যা প্রয়োজন মেহেরবানী করে হকুম করুন, 
বান্দা তািল করার জন্য সদাই প্রস্তুত আছে, মালিক । আপাঁন যা বলবেন, যা 
চাইবেন চোখের পলকে তা করে দেব, এনে দেব । যদি বলেন, কোনও বাদশার 
সারা মুলক ছারখার করে জ্বালিয়ে দিতে হবে তাও যেমন পাঁর আবার যদি 
হুকুম করেন, এক রাতে সাতমহলা প্রাসাদ বানিয়ে দিতে, তাও করে দিতে পারি। 
আমার অসাধ্য কিছুই নাই, শুধু আপানি একবার হুকুম করে দেখুন । আমি 
আপনার দাসানুদাস, এই বিম্ব-সংসারে ধত জীন দৈত্য আছে আম তাদের 
সমাট । আপাঁন যা ইচ্ছা করেন আম তা পলকে পূরণ করে দেব। কিন্তু 
আপনার কাছে আমার বহং মিনতি অত জোরে জোরে ঘষবেন না! বড় ব্যথা 
নাগে। 

মারূফ বৃঝতে পারল তার আঙ্গুলের আংটর ভেতর থেকেই এ আওয়াজটা 
বের হচ্ছে। 

_ আন্লাহ তুমি এক বিস্ময়কর সান্ট, কিন্তু কে তুমি? 

মারুফের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, আমি ভাগ্যবিধাতা। এই আধাটর 
চখতদাস। এই আংটি যার কাছে থাকে আমি তারই আজ্ঞাবহ হই। এখন 
সাপাঁনই আমার একমান্ প্রভু । আমার অসাধ্য বলে কিছুই নাই। আমি জিন 
ট্ট, আমার অধাঁনে বাহাত্র জন সেনাধ্যক্ষ, তাদের এক একজনের সেনাবাহিনীতে 
(₹ককোটি বিশ লক্ষ করে জিন সৈন্য আছে । তারা প্রত্যেকে সহম্্ হাতির শঙ্তি 
রে। এখন আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন কী অসাধারণ আমার 
চমতা! তবে বলতে পারেন, তা হলে কেন আমি আপনার কাছে এমন দাসত্ব 
বীকার করছি কাতর ভাবে। তার উত্তর--আপনার হাতেই আমার জীবন । 
ই আংটি আমার হৃতংপিপ্ড ॥ এটাকে ষদি আপাঁন নম্ট করে ফেলেন, আমার 
তত্যু ঘটবে । সেই কারণে এখন যে আপাঁনই আমার একমাত রক্ষাকতা । 
রাপনাকে প্রসন্ন রাখাই আমার একমান্ত কাজ । আপানি আজ্ঞা করুন, প্রভু আমি 
নাপনাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই । তবে একটা কথা, আপনি কিছুতেই দ্বিতীয়বার 
রণ করবেন না এই আংটর মাঁনা। তাতে আমার দেহে আগুন ধরে যাবে 
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এবং চিরকালের মতো আপানি আমাকে হারাবেন । আম দেহত্যাগ করবো 
তৎক্ষণাৎ । 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে 
বসে থাকে। 


নয়শো সাতষাট্রতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


মারুফ বলে, শোনও ভাগ্যাবধাতা, তোমার সব কথাগুলো আম মন দিয়ে 
শুনোছি। মগজে তা গাঁথা হয়ে থাকবে । আচ্ছা একটা কথা বলতে পার, কে 
তোমাকে এই পাতালপুরীতে এই কৌটোর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল ? 

আংট-দৈত্য বললো, এখন আমরা যেখানে আছি এটা সাদ্দাত ইবন আদেবের 
সেই বিখ্যাত রত্বাগার । তার আম পেয়ারের বান্দা ছিলাম । এই আংটি 
তিনি হাতে ধারণ করতেন সব সময় । 

মারুফ বললে, আচ্ছা বান্দা, তুমি কি এই স্ুড়ঙ্গের সমস্ত ধনরত্ব আমার 
[নরেশিমতো এখান থেকে অনন্র পাঁরয়ে নিয়ে যেতে পার 2 

--কেন পারবো না মালিক ? আপাঁন হুকুম করুন । 

_-তা হলে তাই কর। এখুনি এখানকার সব ধনরত্ব উপরে নিয়ে চল + 
এককণাও কিছ: রেখে যাবে না। আমার পরে যারা আশায় আশায় আসবে 
তারা যেন কিছই না পেতে পারে৷ 

মারুফ দেখলো বারাঁট তাগড়াই জোয়ান ছেলে এসে দাঁড়ালো তার সামনে 
তাদের প্রতোকের মাথায় বিরাট বিরাট বাক্স । 'তনাট ঘরের জালা থেকে ঢেলে 
সমুদয় হীরে চুনি পান্না মুক্তো মোহর মাণিমাঁণিক্য বোবাই করলো এ বাক্সগুলোয় । 
তারপর মারুফকে আঁভবাদন জানিয়ে পলকে অদশ্য হয়ে গেল । 

আংটকে উদ্দেশ করে মারুফ বললো, চমৎকার ! এবার আমার অনেকগুলো 
গাধা খচ্চর উট চাই । আর চাই পাইক বরকন্দাজ, নফর চাকর এবং সহিস। 
এই সব সামানপন্ন ইকাঁতয়ান অস খতানে নিয়ে যেতে হবে । 

আংটর দৈত্য একটা হাঁক ছাড়তে এক পাল উট গাধা খচ্চর ও নফর চাকর, 
পাইক বরকন্দাজ সাঁহসরা এসে হাজির হলো সেখানে । 

মার্‌ফের নিদেশে বাঝগঠুলো উটের পিঠে চাপানো হলো । তারপর তারা 
যারা করলো ইকতিয়ানের পথে । 

মারুফ বললো, শোনও বান্দা, এবার আমার আরও হাজারথানেক জানোয়ার 
চাই। তার্দের পিঠে বোঝাই থাকবে দামণ দামী রেশমা কাপড়ের গটি । সে সব 
কাপড় সংগ্রহ করতে হবে সিরিয়া, মিশর, গ্রাঁস পারস্য, হিন্দুস্তান এবং চাইনা 
থেকে । সেখানকার সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিস ছাড়া চলবে না। 

মারফের মুখের কথা শেষ হতে না হতে হাজারখানেক উট গাধা খচ্চরের 
একটা পাল আবিভূত হলো সেখানে । তাদের পিঠে ভার ভার কাপড়ের 
পাঁটি। 
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মারুফ এই বিশাল লটবহর নিয়ে ইকাঁতিয়ানের পথে রওনা হয়ে যাবে, এমন 
সময় এ চাষী দুখানা রুটি একটু নুন লঙ্কা পেয়াজ নিয়ে উপাস্থত হলো 
সেখানে । এই আতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন এলাহ) ব্যাপার কি করে সংঘটিত 
হতে পারলো, 'কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলো না। 

মারুফ হাসতে হাসতে চাষীকে বললো, কী খুব অবাক হয়ে গেছ না? তা 
অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার । 

চাষী কৃশ্ঠিত হয়ে বললো, আপান যে স্বয়ং স্থলতান, তা তো আমি বুঝতে 
পারনি জাহাপনা। তা হলে এই আধপোড়া রুটি আর পেয়াজ আপনার জন্য 
না এনে আমার ঘরের দুটো পোষা মুরগী মেরে খানা পাকিয়ে এনে দিতাম । 

মারুফ বলে, তাতে কি হয়েছে । তোমার এই শুকনো রুটি পেয়াজই 

মামি বড় তৃপ্তিৎকরে খাবো ভাইসাব ॥। কই দাও আমার হাতে । 

মারুফ দুখানা রুটি আর একটা পেয়াজ নিয়ে ম,খে পুরে দিল । 

--তোমাদের এই আত্মরিকতা কোনও পয়সা দিয়ে কেনা যায় না, দোস্ত ! 
পোলাও মাংস তো রোজই খাই, কিন্তু আজ যা খেলাম তা অমৃত; মনে থাকবে 
অনেক কাল। 

মারুফ বিদায় নেবার সময় বললো, আচ্ছা চলি ভাইসাব। আম [নিজে 
সুলতান নই এখনও, তবে স্থলতানের জামাতা বটে । ভাবিষ্তে তাঁর অবর্তমানে 
হয়তো আমিই স্গুলতান হয়ে মসনদে বসবো একদিন। তখনও তোমার এই 
আতিথ্যের কথা মনে থাকবে আমার । আমি সুলতান বা সুলতানের জামাতা, 
সে কথা তো তুমি জানতে না। তা সত্তেও তো এক অচেনা অজানা পরদেশী 
পথচারাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য তোমার হ্ৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । হাতের 
কাজ ফেলে তার সেবার জন্য ছুটে গিয়েছিলে ঘরে ! এমনটা ক'জনে করে 
আজকাল £ মানুষ হিসেবে তুমি অনেক অনেক বড়। তোমার মতো দাতার 
প্রাণ ক'জনের হয় ? 

_-এবার তোমাকে আমি ভালবেসে কিছ; উপহার 'দিয়ে ষেতে চাই চাষীভাই | 
এই যে যত লটবহর দেখছো সামনে- সব আমার । আমিই তার একচ্ছত্র মালিক। 
এখন বল, কাঁ তোমার চাই ? এক জোড়া উট, এক জোড়া গাধা আর এক জোড়া 
চ্চর তুমি নাও । তোমার জমি-খামারের কাজে লাগবে ! আর এদের পিঠে যে- 
সব গাঁট দেখছো তার মধ্যে আছে মূলবান সব রেশমী কাপড় । এগুলোও 
তোমাকে দিয়ে গেলাম ৷ এ দ্বারা তুমি তোমার জামজমা কিছ? বাড়াতে পারবে । 
চাই ক ব্যবসা বাণিজ্য করেও মুনাফা করতে পারবে । 

এরপর যাঘ্া শুরু হলো ইকতিয়ানের পথে । 

যথাসময়ে শহর সীমান্তে এসে পেশছলো মারুফ । দূত খবর বয়ে নিয়ে 
গেল জ্লতানের দরবারে । মারুফ সেখানে দল-বল নিয়ে অপেক্ষা করতে 
থাকলো । ্‌ 

দত যখন দরবারে প্রবেশ করলো তখন উজির আর সুলতানের মধ্যে এইর্‌্প 
কথাবার্তা চলছিল £ 
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উজির বলছিল, জাঁহাপনা আর কতকাল অলনক চিন্তায় বসে বৃথা কালক্ষয় 
করবেন? আপনার জামাতা মহামান্য আমীর প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করেছে । 
আগাগোড়াই সে আপনাকে ধাস্পা দিয়ে গেছে । লোক-লঞ্কর লটবহর কিছুই 
তার নাই--কিছই এসে পেশছবে না । আমরা তাকে সন্দেহ করেছি এটা বুঝতে 
পেরেই সে প্রাসাদ থেকে কৌশলে কেটে পড়েছে । 

উজিরের কথা একেবারে ডীড়য়ে দিতে পারেন না সুলতান । বলেন, হম, 
আমাকে এমনভাবে ধোকা দিয়েছে সেঃ ককম্তু কোথায় পালাবে? কোথায় 
গিয়ে বাঁচতে পারবে? এখুনি দিকে দিকে সৈন্য পাঠাও ৷ যেখানেই সে 
পালিয়ে যাক ধরে নিয়ে আসতে বল! 

এই সময় মারুফের দূত যথাবাহত কুনিশ জানিয়ে স্ুলতানকে উদ্দেশ 
করে বললো, আম আমীর মারুফের বান্দা! তার বার্তা বহন করে এনোছ 
আপনার কাছে। তিনি লোক-লস্কর ও লটবহর নিয়ে আমার পিছনে পিছনে 
আসছেন । অজ্পক্ষণের মধ্যেই শহর সীমান্তে এসে পেশছবেন ॥ আপনাকে 
এই সংবাদ জানাবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন । ূ 

সুলতান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ক্রোধে 
ফেটে পড়লেন উঁজরের ওপর । 

_-এই তুঁম-_তুমিই যত নম্টের গোড়া ! তোমার বাদ্ধিতেই আমি বিভ্রান্ত 
হয়ে তাকে ধরে আনবার জন্য সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছিলাম । ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার 
কথা ! 

হারেমে কন্যার মহলে এলেন সুলতান । 

_মা জননী, সুখবর আছে । মারুফ তার দলবল নিয়ে এসে পৌছচ্ছে 
একটু পরেই । আমি জানতাম সে আসবেই ॥ তার মতো সৎ মানুষ সাত্যই 
আ'ম দেখান । যাই তাকে অভ্যথনা করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কার গে । 

এই বলে সুলতান দ্রুতপায়ে মহল ছেড়ে চলে গেলেন। শাহজাদীর ম:খে 
চোখে দুশ্চিক্তার ছায়া নেমে এল । এ আবার কা হলো? মুচির ছেলের 
মাথায় আবার ক নতুন ফাঁদ্দ গজালো ? কিন্তু ত নতুন চালই সে দিক তাতে 
তো কোন কাজ হবে না। এ শয়তান উজরের জেরার মুখে পড়ে তার সব 
ফিকিরই ফাঁস হয়ে যাবে । উফ, তারপর যে কী ঘটবে তা আর ভাবতে চায় 
না শাহজাদী । লোকটা আসলে অত্যন্ত ভাল মানুষ, সহজ সরল । কিন্তু 
তার নিজের ধারণা, তার মতো চালাক 'আর কেউ নয় । 

শাহজাদী ভেবে পায় না, তাকে বার বার বারণ করা সত্বেও কেন সে 
আবার আসছে । শাহজাদণ তো তাকে বলেছিল সবদিক ব্যবস্থা করে সে-ই 
তাকে খবর পাঠাবে । সেই সময় পর্যন্ত সে ধৈধ” ধরে থাকতে পারলো না ! 

আবার সে ভাবে, ধৈর্য ধরে সে থাকবেই বাকী করে? সে নিজেও তো 
পাগ্থলিনী-প্রায় হয়ে উঠেছে । ভালবাসা এমন বস্তু যা কোনও বাধাকেই বাধা 
মনে করে না, কোনও বিপদকেই 'বিপদ জ্ঞান করে না। সেও এখন বোধ হয় 
উদভ্রান্ত প্রোমিক হয়ে 'দিশাহারা হয়ে ছহটে আসছে এখানে । 
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কিন্তু এখানে এলে তো তার মৃত্যু অবধারত। না, সে কি ভেবেছে, বাবার 
কাছে সে অকপটে সব কথা খুলে বলে নিজের দৈন্য তুলে ধরে প্রাণ ভিক্ষা 
করবে? তা যদ করতে যায় সে, তবে তার চেয়ে আহম্মকীর আর কিছুই হবে 
না। সরল সত্যকথা বলে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত করা যাবে না। তার 
অবশাম্ভাবী পরিণতি ক যে ঘটতে পারে তা বোধহয় এ বোকাটা আন্দাঙ্গ 
করতে পারেনি, তাই ছহটে এসেছে আবার । 
সৃলতানের নির্দেশে প্রাসাদ এবং সারা শহর আলোর মালায় সাজানো 
হলো । রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ-ছ্বার স্থাপন করা হতে লাগলো । শহরের 
সবাই উন্মুখ হয়ে রইলো আমণীর মারুফকে দেখবার প্রত্যাশায় । 
মারুফের বন্ধু মহম্মদ আতাঁগকত হয়ে উঠলো । সর্বনাশ, এ তো আত্মঘাতনঈ 
কিপার ঘটাতে চলেছে মারুফ ! সে সামান্য মুচির সন্তান। অথচ চাল- 
বোল দিয়ে সুলতানকে বৃঝিয়েছে সে জগৎ বিখ্যাত বাঁণক সওদাগর । সত) 
ঘটনাটা যখন উদ্বাটিত হয়ে যাবে তখন বেচারার ক দশা হবে । ও কি জানে না 
সুলতানের সঙ্গে প্রতারণা করার ক কঠিন সাজা? 
কিন্তু মহম্মদ হতভম্ব হয়ে গেল যখন দেখলো৷ সাত্য সাতাই মারুফ বিশাল 
এক বাঁহনী নিয়ে শহরের পথ দিষে এগিয়ে চলছে । সুলতানের উজির আমীর 
সেনাপাঁতিরা স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে বরণ করে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে 
নিজের চোখকে নিজেই 1ব*বাস করতে পারে না মহম্মদ । 
এই সময় রান প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প, থামিয়ে বসে রইলো 


চুপ করে। 


নয়শো উনসত্তরতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


প্রাসাদে পেশহুলে সাদর অভ্যর্থনা করে সুলতান তাঁর পাশে এনে বসালো 
মারুফকে । 

মারুফ তর নফরদের বললো, প্রথমে হীরে জহরতের বাঝ্সগুলো এনে এখানে 
খোল । 

সূলতানসহ দরবারের সবাই তাজ্জব হয়ে দেখতে থাকলো সেই অভাবনীয় 
ভর্বর্য । 

মারুফ সে সব দুহাতে বিতরণ করতে লাগলো উপস্থিত আমীর উাজর 
এবং গণ্যমান্য ব্যন্তিদের মধ্যে । সংলতান রাগে ফসতে লাগলেন, ইস: জামাইটা 
কী আহম্মক ! এমন সব অমূল্য মণিরত্র এইভাবে নয় ছয় করে বিলাচ্ছে সে। 
কিন্তু মহখ ফুটে কথাটি বলার সাহস হলো না তাঁর। 

কিম্তু এক এক করে যখন প্রায় গোটা পাঁচেক বাক্স উজাড়হয়ে গেল তখন 


আর মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে গ্যরলেন না তিনি । 
--থাক থাক অনেক হয়েছে বাবা, আর বিলিয়ে কাজ নাই । এভাবে দানছতু. 


করলে শেষ পষস্ত আমাদের থাকবে কী? 
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কিন্তু মারুফ হাসতে হাসতে বললো, আপিন উতলা হবেন না আব্বাজান, 
আমার ভাঁড়ার শেষ হবার নয় । 

কিছক্ষণ পরে উাঁজর এসে জানালো, জাঁহাপনার কোষাগার পরিপূণ হয়ে 
গেছে । আর [তিল ধারণের স্থান হবে না। 

সুলতান বললেন, প্রাসাদের অন্য একটা মহল খাল করে নিয়ে তাতে 
রাখবার বাবস্থা কর। 

মারুফ বললো, শুধ? একটাতে হবে না জাঁহাপনা, আপাঁন আরও চার পাঁচটা 
বড় বড় কামরা খালি করার হুকুম দিন। আমার সব সামানপন্ত তাতেও ধরবে 
কনা সন্দেহ আছে। 

রানে শাহজাদীর ঘরে এসে মারুফ এক অস্বাস্তিকর পারস্থিতির মধ্যে 
পড়লো । একদিনে কেদে কে'দে মুখ চোখ ফাীলিয়ে ফেলেছে সে। স্বামগর 
অদর্শন বিরহ তাকে কাবু করে ফেলেছিল খুবই । এখন তার অভিমান প্রাতিহত 
হয়ে বর্বার মতো ঝরে পড়তে লাগলো । 

_ত্দমি আমার সঙ্গেও ছলনা করতে পেরেছ, সোনা 2 এটা কি তোমার 
উচিত হয়েছিল ! 

মারুফ অবাক হয়ে বলে, তোমার সঙ্চে ছলনা ? হায় আল্লাহ, এক কথা 
শোনালে আমায় ? খোদা কসম, তোমার কাছে তো কোনও কথা ল:কাহান 
আমি ? ৃ 

_লুকাওনি £ মিথ্যেবাদী কোথাকার । কেন তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়ে 
বলেছিলে, তুমি এক দীন দরিদ্র মহুচির ছেলে 2 কেন বলেছিলে, তুমি আমার 
বাবাকে ধাপ্পা দিয়ে আমাকে শাদী করেছ ? উাঁজর যখন বাবাকে 'বাষয়ে দিচ্ছিল 
তখন তুম কোনও প্রাতিবাদ করলে নাকেন? কেন আমার পরামশে প্রাসাদ 
থেকে পালাবার ছল করে সরে পড়লে 2 কেন? কেন? 

দু হাতে এলোপাতাড়ী কিল বসাতে লাগলো সে মারুফের বুকে পিঠে । 

মারুফ হাল্কা হাতে ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলে, আহা শোনই 
না আমার কথা ! 

_না না, আম শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না। তুমি একটা ঠগ্‌ 
প্রতারক, ধাপ্পাবাজ । 

মারুফ এবার শাহজাদণীকে শান্ত করার জন্য একট শন্ত হাতে বুকের সঙ্গে. 
লেপ্টে ধরে অধরে অধর রাখে । মুহূর্তে সব দাপাদাঁপ শেষ হয়েযায় 
শাহজাদীর । সেও দুহাতে জাঁড়য়ে ধরে ম্বামীকে | 

তারপর শান্ত নিস্তব্ধ কয়েকটি মহত কেটে যায় । 

তারপর আবার ঝড় ওঠে । সে ঝড়ের দাপাদাঁপিতে কোথায় যে কভাবে 
তছনছ ছিন্ন ভিন্ন ছন্রাকার হয়ে যায় সব, তার আর খেয়।ল থাকে না কারো । 

প্রথম আধবেশন সম।”্ত হয়ে গেলে মারুফ শাহজাদীকে নিজের হাতে 
জড়োয়ার গহনা পাঁরিয়ে দিতে থাকে । গলায় সাতনরা মুক্কোর মালা । নাকে 
হীরের নাকছাঁব, কানে চুণী পান্নার মাকড়ী, কোমরে রত্বিছা, পায়ে হীরে 
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বসানো মল, হাতে বাজুবন্ধ, বাহুতে সাপের মাথার মাঁণ বসানো তাগা, মাথায় 
টায়রা, আর কত কী ? 

মারুফ বলে, আমার যত আছে রোজ এক প্রস্থ কর্রে নতুন নতুন গহনা এবং 
সাজ-পোশাক জীবনের শেষ দিন পযন্ত পরতে পারবে । কোনওটা ঘুরিয়ে 
পরার দরকার হবে না, মাণি। 

শাহজাদী বলে, এ সবে আমার তেমন আপান্ত নেই, সে তো আমাকে ভাল 
করেই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছ ৷ সোনা, আম চাই তুমি আমার বুকে থাকবে 
1জন্দগঁ ভর । আমি তোমার বাদী হয়ে সেবা করবো-এই আমার একমান্র 
সাধ ! 

পরাদন খুব ভোরে সুলতান এসে করাঘাত করলেন দরজায় | 

দরজা খুলে স্লতানকে উদন্রান্ত পাণ্ডুর অবস্থায় দেখে শাহজাদণ বিস্ময়াহত 
হয়ে বাবাকে হাতে ধরে একটা কুঁিতে বসায় । 

_-কী হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন উীদ্বিপ্ন দেখাছি কেন ? 

একটা বাটিতে করে খাঁনকটা জল এনে সে স্থলতানের চোখে মুখে ছিটিয়ে 
দেয়। সুলতান হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে, বড়ই দুঃসংবাদ বেটী। ভাবাছ, 
তোমাদের এই স্ুখ-মিলনের মুহূর্তে তা বলা ঠিক হবে কিনা । 

মারুফ এগয়ে এসে বলে, আপনি কোনও রকম দ্বিধা সত্কোচ না করে খুলে 
বলুন বাবা, কী হয়েছে ? 

স্থলতান বলে, তোমার লোকজন যারা লটবহর সঙ্গে করে এনেছিল তারা 
সংখ্যায় হাজারেরও বেশি হবে । এই এক রাতের মধ্যে তারা কীভাবে কোন 
দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে আমার সদা জাগ্রত প্রহরী কেউই কিছ বলতে 
পারছে না। শহরের কোনও লোকেরও চোখে পড়েনি তাদের শহর ছেড়ে চলে 
যাওয়া । এ তো একেবারে ভূতুড়ে কাণ্ড ! কিছুই আম বুঝতে পারাছ না, 
এমন এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো কি করে 2 আমি ভয়ে মরছি, তোমার কাছে এর 
কৈফিয়ৎ নেব। 

মারুফ হো হো করে হেসে গাঁড়য়ে পড়ে । 

--আপনি ও নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করবেন না, বাবা । ওরা থাস্থানেই 

লে গেছে। এবং হঠাং ওদের এই অন্তর্ধানে মোটেই আমি অবাক হইনি । 
আবার আম ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আবার তারা এসে হাজির হবে এখানে । 
ওদের কোনও আনষ্ট হয়নি, বেশ বহাল তাঁবয়তেই সবাই স্বদেশে ফিরে 
গেছে। 

একথা শুনে সুলতান কৌতুক বোধ করলেন ৷ এমন মজার ব্যাপার উাঁজরকে 
না বলে কি পারেন তান ? 

_এ পব শুনে তোমার কী মনে এখনও সন্দেহ জাগছে উজির, আমার 
জামাতা যেসেলোক নয়! তার ওপর আল্লাহর অশেষ করুণার দৃম্টি আছে। 
না হলে এমন অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে ? 

উাঁজর মনে মনে বললো, এইবার মওকা পেয়েছি । কি করে প্রাতশোধ নিতে 
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হয় এবার দেখিয়ে দেব বাছাধনকে | 

স্বলতানকে উদ্দেশ করে সে বলে, জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার 
আছে। আপন যাঁদ শোনেন তবে আমার ধারণা, আপনার মনের আঁধার কেটে 
যাবে। 

- বল কী বলতে চাও ? 

-এত ধন-দৌলতের উৎস কোথায়, তা বাদ জানতে চান তবে আমীর 
মারুফকে মাতোয়ারা করে দিতে হকে। তাহলে তান নিজেই আপনাকে বলে 
দেবেন এর গুগ্ত রহস্যের কথা । যখন তিনি সরাবের নেশায় নাচতে থাকবেন 
তখন আপনি তাঁকে কায়দা করে প্রশ্ন করবেন । এবং দেখবেন তখনই সে 
গড় গড় করে বলে দেবে সাঁত্য কথাটা । 

সুলতান লাফয়ে উঠলেন, বাঃ চমতকার মতলব এ*টেছো তো উাঁজর ! 

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে, স্বলতান মারুফ এবং উজরকে সঙ্গে নিয়ে পানাহারে 
বসলেন। 

একে একে অনেকগুলো পান উজাড় করে দিল মারুফ | ক্লমে নেশা জমে 
উঠলো । এবং একট পরে কথা জাঁড়য়ে আসতে লাগলো তার। কারণে অকারণে 
হাসির গমকে গাঁড়য়ে পড়তে থাকলো সে। সুলতান স্থযোগ বুঝে মারুফকে 
জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বেটা তোমার জীবনের বিচি অভিযানের কোনও 
কাহনশই শোনা হয়ান এতদিন । আজ শোনাবে ? 

এই সময়ে রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে ৰসে 


রইল । 


নয়শো সত্তরতম রজনন £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


নেশার ঘোরে আগাগোড়া সব কাহিনী বলে গেল মারুফ ॥ কাইরোতে এক 
দরিদু মৃচির ঘরে তার জন্ম, তার দদ্জাল বৌ, তার অমানুষিক অত্যাচার, বাড় 
থেকে পলায়ন- ইত্যাদি ইত্যাদি । সব শেষে কী ভাবে তার ভাগ্য পরিবর্তন 
ঘটলো-কাী করে সে দৈব আংটি পেয়ে রাতারাতি বিপুল এশ্বযের মালিক 
হতে পারলো-_সব কাঁহনীই আদ্যোপান্ত বলে গেল সে গড়-গড় করে । 

স্থলতান এবং উজির উল্ম:খ হয়ে. তাকালেন মারুফের হাতের দিকে । উজির 
বললো, আমীর সাহেব, এ আংটিটা একবার দেখিয়ে আমাদের চোখকে ধন্য 
করবেন? 

মারুফ বলে, অবশ্যই ৷ 

এই বলে নিবেশধ মারৃফ সেই মহামূল্য আংটটা খুলে শঘ্নু উাঁজরের হাতে 
তুলে দিল । 

--এই নিন, এই আংটির মধোই বাস করে এ জীন দৈত্য । 

প্রায় ছে! মেরে আংটি মারুফের হাত থেকে তুলে নেয় উজির । নিজের 
আঙ্গুলে পরে নিয়ে ঘর্ষণ করে।' 
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শ্্সূত্গে সঙ্গে গুরহগম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর শোনা যায় । 

-এই তো আম এখানে, আদেশ করুন মালিক, কী করতে হবে? বাদ 
বলেন কোনও এক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারি, অথবা গড়ে দিতে পারি এক 
[বিশাল শহর সলতানিয়ত । অথবা যাঁদ হুকুম করেন এনে দিতে পারি কোনও 
স্থবলতান বাদশাহর শির । 

উাঁজর বললো, শোনও আংাটর বান্দা, এই খানকীর ছেলে সুলতান আর এই 
মুচিটাকে এখুনি নিয়ে গিয়ে রেখে এস এক উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে। 

সঙ্গে সঙ্গে জ্ুলতান এবং মারুফ শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠে নিমেষে অদৃশ্য 
হয়ে গেল। 

উাঁজর দরবারে গিয়ে তখতে বসলো । উপাঁস্থত আমর ওমরাহ সৈন্যধ্ক্ষদের 

[ঝাতে ল।গলো, এ অপদার্থ সুলতান এবং তার জামাই .এই দেশটাকে রসাতাল 

য়ে দিচ্ছিল । আম তাদের উষর মরৃভূমিতে নির্বাসন দিয়োছি। এখন 
থেকে আমিই তোমাদের সুলতান ॥। আমাকে যদি তোমরা সহজভাবে মেনে নাও, 
অতি উত্তম । কিন্তু যাঁদ কেউ বিদ্রোহ করার চেষ্টা কর তবে জেনে রেখ মউং 
তার সামনে দাঁড়য়ে পড়েছে । 

দরবারের কেউই একথার প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। এরপর উজির 
শাহজাদীর কাছে সংবাদ পাঠালো, আমাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও, 
শাহজাদী। এতদিন ধরে তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি আকুল হয়ে আছি । 

শাহজাদণ পূবাহ্ছেই খবর পেয়েছিল, উজির বিদ্রোহ করে তার বাপ এবং 
স্বামীকে নিবাসনে পাঠিয়েছে । সে বুদ্ধিমত? মেয়ে, খোজা নফরকে দিয়ে 
খবর পাঠাল্যে, আমি আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপাঁনি 
এই বাঁদকে পায়ে আশ্রয় দিয়ে কতার্থ করুন। কিন্তু একটা কথা বলতে শরম 
হচ্ছে, এখন আমি রজস্বলা হয়েছি । এই অপাঁবন্ধ দেহ কটা দিন আপনার 
ভোগে লাগবে না । আমি যখন শুদ্ধ হবো তখন আপনাকে খবর দেব । 

উজির বলে পাঠালো, ওসব মাসিক-ফাসিক আম জানি না, জানতে চাই না, 
আজই এক্ষ*ণ আমি তোমাকে সম্ভোগ করতে চাই । আমি যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত 
থেক। 

শাহজাদশ জানালো, বেশ আপনার ঘাঁদ অরুচি না হয় আমার আর আপাস্ি 

চটী! আন্ুন, নিজের চোখেই দেখে যান । 

খুব দামী সাজ-পোশাকে নিজেকে সাজালো সে । দুষ্প্রাপ্য আতরের খুসবু 
মেখে নিল সারা অঙ্গে । 

.. উজির এল। লাস্যময় বিলোল কটাক্ষ হেনে হাসিমুখে সাদর অভার্থনা 
জানাতে কোনও ঘটি রাখলো না শাহজাদী । 

- আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য ! এই মধুময় রাঘিটির জন্য আমি কত 
কাল ধরে প্রত্যাশা করে বসেছিলাম । এতাঁদনে সে সাধ আমার আজ পূর্ণ হবে 
--এ আনন্দ আম রাখবো কোথায় প্রভু ! 

এরপর সে ধীরে ধারে তার অঙ্গবাস ছেড়ে ফেলতে আরম্ভ করে। 
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হঠাৎ শাহজাদা আত'নাদ করে উঠে বোরথা টেনে নিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত 
করে ফেলে । উজির উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কা? কা ব্যাপার অমন 


[চিৎকার দিয়ে উঠলে কেন ? 
- আপনি কী? একটা অচেনা পরপুরুষের সামনে আমাকে বিবস্মা হতে 


বলছেন ? 
উজির ঘরের এদিক ওদিক তঁক্ষ দৃষ্টি মেলে অনুসন্ধান করার চেঙ্টা করতে 
থাকে। 
-কই কাউকেই তো দেখছি না, শাহজাদী । তুমি আমি ছাড়া ঘরে তো 
তৃতীয় প্রাণী কেউ নেই ? 


শাহজাদশ বললো, নেই মানে? আপনার এ আংটির ভিতরে একটা আস্ত 
দৈত্য বসে আছে, আর বলছেন কেউ নেই ? 

উজির লাজ্জত হয়ে বললো, ইয়া আল্লাহ, একথা তো আমার খেয়ালই ছিল 
না একেবারে । হু* তাইতো, এই বান্দাটা চুঁরয়ে চুরিয়ে সব দেখে ফেলতে 
পারতো আথাদের কাজ কারবার ? ছিঃ ছিঃ, কি বে-শরম ব্যাপার হতো বলতো, 
শাহজাদী ? ভাগ্যে তৃমি খেয়াল করেছিলে ! দাঁড়াও, এটাকে খুলে বালিশের 
তলায় চাপা দিয়ে রাখছি । তা হলে তো আর দেখতে পারবে না ব্যাটা । 

শাহজাদী বললো, তা বটে। বালিশের নিচে চাপা পড়ে থাকলে আর দেখবে 
কিকরে? | 

আংটিটা খুলে বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রেখে উজির উদগ্র কামনা নিয়ে 
শাহজাদীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । ঠিক এই সময় তাক বুঝে প্রচণ্ড 
জোরে একটা লাথ বসিয়ে দেয় শাহজাদী। একেবারে উঁজিরের বিচির উপর । 
অসহ্য ষন্দ্রণায় আতণনাদ করে ছিটকে পড়ে যায় সে মেঝের উপর ॥ এবং সেই 
সুযোগে বালিশের তলা থেকে টুক করে আংটিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতের 
আঙ্গালে পরে নিয়ে আস্তে একবার ঘর্ষণ করে শাহজাদা । 

-_বান্দা আপনার সামনেই আছে, হুকুম করুন মালাকন ! 

শাহজাদী বললো, এই শয়তানটাকে অন্ধকার কৃপ-কারাগারে নিক্ষেপ কর। 
তারপর আমার বাবা এবং স্বামণীকে নিয়ে এস এই প্রাসাদে । দেখো, তাদের 
যেন কোনও তখাঁলিফ না হয়। 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


থাকে । 
নয়শো একাত্তরতম রজনণ £ 
আবার সে বলতে শর: করে £ 


তৎক্ষণাৎ উজরকে দলা পাকিয়ে তুলে নিয়ে যায় অদৃশা দানব । এবং 
পর মুহূর্তেই, শাহজাদী দেখলো, তার বাবা এবং স্বামী তার সামনে এসে 


দাঁড়য়েছে। 


_ তোমার খুব কণ্ট হয়েছে না ঃ 
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ধাহজাদ”ী বাবা এবং স্বামীর কাছে এগিয়ে আসে । 

স্থলতান বলে, হাতা বেশ হয়েছে । ধূ ধূ করা উত্তপ্ত মর[প্রা্তর + 
কোথাও একবিন্দু পানির চিহ্ন নাই । তবে অ্্নক ভাগ্য যে অঙপ সময়ের 
মধোই ফিরিয়ে আনতে পেরেছ তুমি । নাহলে দহ-একদিনের মধ্যেই মরতে 
হতো সেখানে । কিন্তু মা, এমন অসাধ্য সাধন কী করে করলে তুমি । উজিরের 
হাত থেকে তোমার হাতে এল কী করে এ আংটিটা ? 

শাহজাদী বললো, সে সব কথা পরে বলছি বাবা, আগে তোমরা একটু 
জিরিয়ে নিয়ে খানাপিনা করে নাও। 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উঁজরের বদমাইশির সব কাহিনশ সবিস্তারে বললো 
শাহজাদী। সুলতান কোধে ফেটে পড়তে চাইলেন । ওকে আমি ফাঁসী দেব, 
ম্লাগুনে পুড়িয়ে মারবো । কা বল, মারূফ ? 

--তাই করুন বাবা, ও লোকের আর বেচে থাকার কোনও অধিকার নাই । 

তারপর শাহজাদীর দিকে হাত বাঁড়য়ে সে বললো, কই আমার আটটা 
আমাকে দিয়ে দাও, মাণি। 

শাহজাদী ভ্রকুটি হেনে বললো, না, এটা আমার কাছেই থাকবে । তোমার 
হাতে থেকেই তো এই বিপাত্তি ঘটলো । তোমাকে দিলে আবার কখন কণ কাণ্ড 
ঘটিয়ে বসবে কে জানে । তার চেয়ে আমার কাছেই থাক । 

মারুফ বললো, তা ধা বলেছ। আম তো ছাই অত প্যাঁচ পয়মার বুঝ না। 
কখন কে ঠকিয়ে হাতিয়ে নেবে কে জানে । যাক, ওটা তোমার কাছেই থাক । 

পোলো মাঠে উাঁজরের ফাঁসীর মণ্চ তৈরি করা হলো ! তার নিচে সাজানো 
হলো কাঠের লকাঁড়। এবং তাতে ধাঁরয়ে দেওয়া হলো আগুন । হাজার হাজার 
শহরবাসীর উপাঁস্থতিতে উঁজরের জীয়ন্ত দেহটা লেলিহান অপ্নাশিখায় পুড়ে 
আংরা হয়ে গেল মুহৃতে। 

স্থলতান মারুফকে সিংহাসনে বাঁসয়ে শাসনভার তুলে দিলেন তার হাতে । 
আংটটা শাহজাদীর হেফাজতেই রয়ে গেল । এরপর মারুফ সুখে শান্তিতেই 
বেশ িছ-কাল কাটালো । 

[কিন্তু বিপদ ঘটলো একাঁদন রানে । 

প্রাতাহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে নিজের কামরায় এসে সবে শুয়ে পড়েছে, 

সময় অতর্কিতে এক আধবুড়ো মেয়ে মান্ষ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের 

র। বাখিনীর মতো সে হঃঙকার ছাড়লো । মারুফের দাড়িগচ্ছ মুঠি করে 
ধরে বেদম ঘৃঁষ চালাতে লাগলো ॥। ফলে, তার আরও দুখানা দাঁত ভেঙ্গে পড়ে 
গেল তক্ষ্যাণ । 

এই অর্ধ বুড়িট৷ যে কে তা নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে অস্ত্রাবধে হয়নি ? 

মারুফের বৌ ফাঁতমা খ'জতে খু'জতে এত দূর দেশ অবাধ চলে এসেছে । 

_হুম, তুমি ভেবেছে, দেশ ছাড়া হয়ে পালিয়ে বাঁচবে 2 আমাকে না বলে 
ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার কী করে তোমার সাহস হলো সেই কৈফিয়ত আমার 
চাই। ওরে কুক্তার বাচ্চা, তুই কি ভেবোছলি পালিয়ে নিস্তার পাবি আমার 
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হাত থেকে ? মেরে হাড় গুশড়য়ে দেব তোর, শয়তান, বেজ্লিক কোথাকার ! 

মারুফ কোনও প্রকারে ফতিমার কব্জা থেকে নিজেকে মস্ত করে চোঁচা দৌড় 
দিয়ে শাহজাদীর ঘরে এসে ঢুকে স্পড়ে । মাথার টুপী উড়ে গেছে, গায়ের 
কামিজ আধখানা ফতিমার হাতের মুঠোতেই রয়ে গেছে । পায়ে চাট নাই । 

শাহজাদ মারুফের এই উদজ্রান্ত আতাগকত মূর্তি দেখে উৎকশ্ঠিত "হয়ে 
জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? তোমার এ দশা হলো কী করে ? 

--আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও সোনা 1! এই বলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
গেল শাহজাদীর পায়ের তলায় । 

একটা বাটিতে করে জল এনে স্বামীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে থাকে 
শাহজাদী। একট পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকার মারুফ । ঠিক 
এই সময় দঙ্জাল ফতিমা রণমৃর্তি ধরে শাহজাদশীর কামরায় ঢুকে পড়ে চড়া 
গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় সেই খানকীর বাচ্চা, আজ তারই একদিন কি 
আমারই একাঁদন দেখে নেব আমি । 

তারপর শাহজাদশর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে 'নিয়ে দাঁত কড়মড় করে 
চোখ পাকিয়ে তাকায়, হুম, তাহলে তুমিই সেই মেয়েমানষ ৷ দাঁড়াও তোমারও 
ওষুধের ব্যবস্থা করছি । 

শাহজাদী বুঝতে পারলো উন্মাদ মেয়েছেলেটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । 
সেই মুহূর্তে সে আংটটা ঘষে দৈত্যকে হুকুম করলো, এ মেয়েটাকে পাকড়াও 
কর যেন সে আমার ওপর চড়াও হতে না পারে । 

ফতিমা প্রাণপণে কসরৎ করেও নিজের হাত পা এক চুল এাঁদক ওদিক 
করতে পারে না। ক্লোধে দাঁত কড়মড় করতে পারে শুধু । চোখ দুটো ভাটার 
ঘ্তো জঙ্লতে থাকে । 

মারুফ এগিয়ে আসে ফতিমার কাছে । কিন্তু তার সেই বাঁভৎস ভাবে 
দাঁত মুখ [থ'চানো দেখে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যার । 

শাহজাদী আংটর দৈত্কে বলে, ওকে এবার বাগানে নিয়ে গিয়ে একটা 
গাছের গুড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে বেধে রেখে দাও । 

এরপর ফতিমার কি হয়েছিল জানি না, তবে মারুফ আর শাহজাদী সুখে 
সম্ভোগ্ের মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল দুজনে । 

শাহরাজাদ গন্প ঞুশষ করে থামলো । 

সুলতান শাহরিয়ার বললো, রাত তো এখনও অনেক বাকী ॥। আর একটা 
আরম্ভ কর শাহরাজাদ । তোমার গস্প শোনার নেশা আমায় পেয়ে বসেছে । 

শাহরাজাদ বলে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য, জাঁহাপনা ! আপাঁন বত 
দিন শুনতে চাইবেন ততাদিনই তো আমি বেচে আছি। আম যৌদন আপনার 
মনমতো কিস্‌সা শোনাতে পারবো না সেইদিনই তো আমার দিন শেষ হয়ে 
যাবে। 

থাক ওকথা । এবার নতুন কাহিনী শুনুন, জাহাপনা । 

আলেকজ্ঞান্দ্রা শহরে একটি ধুবক বাস করতো । উত্তরাধিকারী সূত্ে 
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পতার কাছ থেকে সে প্রচুর ধনরত্ব এবং বিষয় সম্পাত্ত লাভ করে । এর মধ্যে 
[ছিলো পর্যাপ্ত জলের সরবরাহযনুন্ত অপযপ্তি জমি, অগুনতি পাকা ইমারত 
ইত্যাদি । শিশুকাল থেকে নে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে দিয়ে মান.ষ হয়, তা সত্তেও 
পাব ধম্্রন্থে মানুষের যে কটি গুণের কথা বলা হয়েছে তার সব কেই তার 
মধ্যে বিদ্যমান ছিল । ঈশ্বর প্রোরত মানৃষকে সে ভালবাসতো, প্রয়োজনে 
মানুবকে সাহাধ্য করতে পারলে সে আর কিছ? চাইতো না। 
এই বপৃল ধনসম্পাত্ত পেয়ে যুবকটি চিন্তায় পড়ে গেলো, কেমন কবে 
এই 1বষয় সম্পাত্ত সবচেয়ে স্রন্দরভাবে কাজে লাগানো যায় ! অবশেবে সে স্থির 
করলো যে, একজন সত্যকার জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেবে । জানাশোনার মধ্যে 
তার ঠীপতার এক শেখ বন্ধু ছিলেন, যুবকাঁট তার কাছেই যাবে বলে মনস্থ 
করলো । 
যুবকটি শেখের কাছে তার বন্তব্য পেশ করে । শেখ ঘণ্টাখানেক গভনর 
চিন্তায় মণ্ন হয়ে থাকেন, তারপর 'তাঁন বলতে শুরু করলেন,--আবদুর 
বহম।নের পাত্র! আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন । শোন, ধনরত্ব দঃখনদের 
মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে পৃণ্যকর্ম, আল্লাহ এতে খুশী হন । কিন্ত 
একাজ তো যে-কোন ব্যন্তিই করতে পারে ! নিজের প্রয়োজনের আঁতারন্তু ধন- 
সম্পার্ত অন্যকে বধালয়ে দিতে গেলে মস্ত বড় গৃণর আঁধকারী হতে হয় না, 
এ অত্যন্ত স্বাভাঁবক কাজ । দান আরো এক রকমের আছে, সে হলো নিজের 
বুদ্ধ শান্ত, নিজের জ্ঞান অন্যকে বতরণ । পৃথিবীতে যারা চির অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হয়ে আছে, তাদের যে আলোর পথ দেখাতে পারে সেই আমার মতে 
সবচেয়ে পুণ্যবান ব্যান্ত । আর মনে রেখো, একমাত্র সাত্যিকার জ্ঞান? ব্যক্তিই এই 
পুণোর আঁধকারী | প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে হলে গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করতে হয়, গভীর ধ্যানে নিজেকে নিমঞ্জিত রাখতে হয় । বৎস! সম্পদে নয়, 
তুম তোমার মনকে সত্যকার ধনী করে তোলো, তুমি একজন দানবীর হয়ে ওঠ, 
মানুষকে আলোর পথ দেখাও, এই আম চাই । আল্লাহর নামে শপথ করে 
বলছি, এর চেয়ে ভালো পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারবো না। 
ধনী যুবকটির আরো ব্যাখ্যা জানতে চাইবার ইচ্ছা করলো কিন্তু শেখকে 
দখে তার মনে হয় শেখ আর কিছ; বলতে রাজ নন॥। অগত্যা সে ফিরে 
উর ॥ শেখের স্ুপরামশে অনুপ্রাণিত হয়ে সে একদিন বই-এর বাজারে 
খাঁজ করতে গেলো । সমস্ত পুস্তক বিক্রেতাকে সে একত্রিত করে, (এদের 
মধ্যে কিছু কিছু সত্যকার দৃল'ভ বই ছিল, এগ্ীল সেই বিশেষ লাইব্রেরীর বই 
যেগ্াীল খুঙ্টানরা পুড়িয়ে ফেলে, যখন আমরু বিন অল অস আলেকজান্দিয় 
শহরে প্রবেশ করেন। ) এবং তাদের কাছে যত দ:ম্প্রাপ্য-মূল্যবান গ্রন্থ ছিল 
সবগুলিকে তার গৃহে পেশছে দিতে অনুরোধ জানায় । পুস্তক ব্যবসায়ীরা 
বই নিয়ে এলে সে সকলকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে খুশখ করে ॥ কিন্তু মাত্র এই 
কাটতে তার অনুসাঁন্ধৎসা পূণ“ হল না, সে তখন কায়রো, দামাস্কাস, বাগদাদ, 
পারস্য, মরক্কো এবং হন্দুস্তানে দত প্রেরণ করলো, এমন কি খজ্টানদের দেশেও 
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সে লোক পাঠাতে ভোলে না । প্রত্যেককে সে নিদেশি দিয়ে দিলো যে, যে কোন 
মূল্যে সত্যিকার কোনো ্ুগ্রন্থ তারা যেন ছেড়ে না আসে । দৃতরা একে একে 
বই-এর বোঝা সাথে নিয়ে ফিরে আসে । যুবকটি প্রতিটি গ্রন্থ সযঘত্ে সাজিয়ে 
রাখে একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের অভান্তরে । গম্বুজের প্রধান ফাটকের মাথায় 
সে নীল আর সোনাল? অক্ষরে সুন্দর করে লিখে দেয়-_-“গ্রন্থ-গদ্বুজ”ঃ ! 

ভোর হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকল । 


নয়শত বাহাত্তরতম রঙ্গনী £ 
সে আবার বলতে শুরু করে £ 


যুবকাঁট যত্ব ও মনযোগ সহকারে বই-পাঠে মনোনিবেশ করে। সুন্দর 
স্মতিশন্তি থাকায় সে দ্রুত জ্ঞান আহরণ করতে থাকে । অপ কিছহদিনেই 
সে সমসায়িক যে-কোন মহাজ্ঞানী ব্যান্তকে আপন মেধায় অতিক্রম করে যায় ! 
সম.্ধ চিন্তাশান্ত অন্যের সাথে সমানভাগে ভাগ করে নেবার জন্য সে তার 
বন্ধু-বাম্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ক্লীতদাস, অতাঁথ সকলকে আমন্যণ করতে থাকে 
তার গ্রন্থ-গম্বুজে । ভিক্ষুকরা তার দরজায় সমাগত হলে, সে সকলকে প্রথমে 
পানাহারে তৃণ্ত করে তৃলতো, তারপর তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু 
করতো- আমার প্রিয় মেহমান, এসো আজ রাতে শুধুমাত্র নাচগানে মন 
না দিয়ে আমরা কিছু জ্ঞান আহরণ কারি! একজন সুধা ব্যান্ত বলে গেছেন £ 
তোমার জ্ঞানের বাণী বিতরণ করে সকলের কানকে তৃপ্ত কর। যে সাঁত্কার 
জ্ঞানকে আহরণ করতে পারে সেই প্রকৃত ধনী। ঈশবরকে যে খুশী করতে 
চায়, তাকে সত্যিকার জ্ঞানী হয়ে উঠতেই হবে, কারণ তার বাণীই সকল জ্ঞানের 
উৎস। কিন্তু দুঃখের কথা তার খুব কম সন্তানই এই সত্যকে সম্যক উপলা্ধ 
করতে পেরেছে । 

এছাড়া আম্লাহ তার পয়গম্বর বা দেবদূতদের মুখ দিয়ে অনেকবার 
বলেছেন যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তোমার যে বস্তু, দান করলে তাই দান কর। 
দান করে কখনও গর্ব বোধ করো না, কারণ একজন দাম্ভিক দাতা একটি 
পাথরের পাহাড়ের মতো, যে পাথরের ওপর মাঠির আবরণ খুবই সাগান্য। 
যখন বৃষ্টি হয় তখন খুব সহজেই তার মাটির আবরণ ধুয়ে মুছে যায়, পড়ে 
থাকে শুধুমান নিঃসার পাথরের টৃকরো । এই সমস্ত লোক দান করে কোনই 
পুণ্য সয় করতে পারে না। কিন্তু যারা নিজেদের আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য 
দান করে থাকে তারাই সত্যকার দাতা । তাদের জ্ঞানে পাহাড়ে প্রাতটি দান যেন 
এক একটি বৃক্ষ রোপণের মত। যখন বৃষ্টি হয়, প্রতিটি বক্ষ ধীরে ধারে 
সঞ্ীবিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে । একমাত্র এরাই 
আমার স্বগেদ্যানে প্রবেশের রাস্তা খুজে পায় । 

এইজন্য আমি আজ তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি । এতদিন আম যা 
কিছু শিখোছ, তা আমি নিজের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে চাই না, তোমাদের 
সবার সাথে আমি তা সমান ভাগে ভাগ করে নিতে চাই । কতটুকু আমার জ্ঞান 
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এতে শুধু তারই পরাঁক্ষা হবে, আর কিছ: নয় । 

এসো বন্ধুগণ, আজ আমরা হাতহাস-উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটুখানি 
বাইরের দিকে চেয়ে দেখবো । অতাঁতের সুন্দর সমঞ্ধশালী দিনগুলি আমাদের 
চোখের সামনে দিয়ে হে'টে চলে যাবে, আমাদের আত্মাকে সঙ্জীবত করে নিয়ে 
যাবে তাদের মধুর রসে । আমাদের সেই জ্যোতিম'য় আলোর পথে পা পা করে 
এগিয়ে যেতে পারবো । আমেন। 

সমণ্র আতাথবৃন্দ তাদের হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন”। 

ষুবকাঁট নিঃশব্দে বসে পড়ে, কিছুক্ষণ স্গভর চিন্তার পর সে আবার 
বলতে শুরু করে। 

_বন্ধুগণ, কি ভাবে বলতে শুরু করবো জানি না। সেই মহান বীরত্বপৃণণ 
গে আমাদের [পতা-প্রাপতামহরা কেমন জাঁবন যাপন করতেন আম তারই 
দু'একটা নমুনা তুলে ধরতে চাই তোমাদের সামনে ৷ তাঁরা ছিলেন তাঁদের 
মাটি মায়ের সুযোগ্য আরব-সন্তান ! কত শান্তশালী কাব ছিলেন তখন, যাঁরা 
না জানতেন লিখতে, না জানতেন পড়তে । অদম্য প্রেরণাই ছিলো তাঁদের 
একমাত্র সম্পদ । তাঁদের না ছিল কালি, না ছিলো কলম, না ছিলো সমঝ্দার 
শ্রোতা, অথচ তাঁরাই দিনে 'দিনে গড়ে দিয়ে গেছেন আমাদের এই আরব-ভাষা, 
যে ভাষা আল্লাহ 'নজে বেছে নিয়েছেন । পয়গম্বরের বাণ পাঠাতে তান তো 
এই ভাষাই ব্যবহার করেন ! আমেন ॥, 

আঁতাঁথ সমবেত স্বরে হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন । 

যুবকটি তখন বলে, সেই মহান বারত্বপং্ণ যুগের সহম্্র গল্পের মধ্যে 
একটি গঞ্প আমি আজ তোমাদের বলাছ। 

যুবকাঁট গুছিয়ে বসে গল্প শুরু করে। 

কাব দরাইদ বন িমাহ ছিলেন বানী জুশাম উপজ্ঞাতির একজন শেখ । 
সেই মহান বারত্বপর্ণ যুগের প্রথম আমলের লোক ছিলেন তান । যোদ্ধা 
[হসেবে তাঁর ত সুনাম ছিল, কাব হিসাবে তাঁর যশ ছিল ততোধিক । অগ্‌নাতি 
তাঁবূর মালিক ছিলেন তিনি । তাছাড়া তাঁর ছিল প্রচুর তৃণাচ্ছাঁদত জমি ও 
গৃহপালিত পশর পাল । 

বানী-ফিরাস উপজাতির সাথে তাদের চির অসন্তোষ লেগেই ছিল । রাবিয়াহ, 
ব্রধভযিতে অমন নামজাদা যোদ্ধা আর জন্মায়নি। একদা দরাইদ সেই বানী- 
ফিরাসদের আক্ুমণ করবেন স্থির করলেন ।॥ বাছা বাছা কিছ যোদ্ধা বেছে 
নিয়ে তান যাত্রা শুরু করলেন । ষেতে যেতে তাঁরা একটা উপত্যকায় এসে 
পেশছলেন, এাঁট ছিল তাঁদের শন্নুপক্ষের দখলে । হঠাং দূর দিগন্তে তাঁর 
চোথে পড়লো একটি লোক পায়ে হেটে এগিয়ে ষাচ্ছেন, তার পিছনে একাঁটি উট, 
উটে চেপে বসে আছে একটি মাঁহলা। দরাইদ তার একজনকে ডেকে বললেন, 
--এ লোকটিকে আর্ুমণ কর। . 

ঘোড়সোয়ার যোদ্ধাঁটি ঘোড়া ছটিয়ে এগিয়ে বায় । লোকটির কাছাকাছি 
পেশছতে চিংকার করে ওঠে বাচতে চাও তো মেয়েটিকে ফেলে এখনই 
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পালাও। তিনবার সাবধান বাণ উচ্চারণ করে যোদ্ধাটি। বিজ্ঞ লোকটি 
তাতে কর্ণপাত করে না, শান্ত পদক্ষেপে হে'টে যেতে থাকে । যোদ্ধাটি খুব 
কাছাকাছ এসে পড়তেই তিনি উটাটকে থামিয়ে একটি সুমধুর গান ধরলেন £ 
চলরে ছুটে ঘোড়সোয়ার 
চিত্ত রেখে ভাবনাহীন। 
প্রশান্ত দিন সামনে তোমার 
গর্ব তোমার আকাশে লন । 
দেখাই যখন হল মাঝে 
বন্ধু এমন অকস্মাং 
তলোয়ার কেন খাপে ঢাকা থাকে 
যুদ্ধ হোক না আজ একহাত ! 
বলতে বলতে চঁকতে তিনি বর্শা চালান, মুহূর্তে দরাইদের সেই যোদ্ধার 
মৃতদেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে । চালকহাীন ঘোড়ায় তিনি তখন চেপে বসেন। 
মাঁহলাটর প্রাত ঈষৎ কুর্ণশ করে তিনি আবার এগয়ে যেতে থাকেন, পিছনে 
পিছনে অনুসরণ করতে থাকে উটাট। লোকটির মধ্যে বিন্দুমান্ত চাণ্ল্য দেখা 
যায় না। ও 


ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে, গজ্প থামিয়ে শাহরাজাদীও চুপ করে বসে 
থাকে। 


নয়শত তিয়াত্তরতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 
দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর যোদ্ধাটি আর ফিরে এলো না, তখন 
1তাঁন আরো একজনকে পাঠালেন। দ্বিতীয় যোদ্ধাটি ঘোড়া চালিয়ে ছুটতে 
ছুটতে দেখতে পায় তার বন্ধুর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, তখন সে সেই 
খুনী লোকটিকে ধাওয়া করে। প্রথম যোদ্ধার মত সেই একই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করে তিনবার, িন্তু লোকটি কিছুতেই কর্ণপাত করেন না, শান্তভাবে 
তাঁর নতুন পাওয়া ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যেতে থাকেন । কাছাকাছি আসতেই 
তিনি উটাটকে থাময়ে দেন এবং এই গানটি গ্রাইতে গাইতে ঘোড়া চালিয়ে 
যোদ্ধাটির দিকে ছুটে আসেন £ 
নিয়াত যখন এই পথে আজ 
পাঠাল তোমায় বম্ধু মোর 
সত্য কথাটি জেনে যাও শুধু 
যেমন সত্য এ মরুভূমি ধু-ধু 
রবিয়াহর হাতে বর্শা ঘখন 
হেসে ওঠে তাতে অনেক জোর ! 
রবিয়াহর বর্শা আবার চকিতে ঝলসে ওঠে, দ্বিতীয় যোদ্ধার মৃতদেহ 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্ত মধ্যে, আত্মরক্ষার কোন সুযোগই সে পায় না। 
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রবিয়াহ বিন্দুমার বিচলিত হলেন না, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যেতে 
থাকলেন । 

ছিতীয় যোদ্ধাটিও যখন ফিরে এলো না, দরাইদ তখন চিন্তায় পড়ে গেলেন । 
তৃতাঁয় এক যোদ্ধাকে তিনি তখন পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন ॥। এই 
লোকটিও কিছুদূর গিয়ে তার বন্ধুদের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে 
দেখতে পেলো । মৃতদেহ দুটি ডিঙিয়ে সে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় উটে চেপে 
একটি মাঁহলা চলেছেন, তার সামনে ঘোড়ায় চেপে একটি পুরুষ, তার হাতে 
তাচ্ছিল্যের সাথে ধরা রয়েছে একটি বশণ। 

- শয়তান কুকুর, তোর যোগ্য শাস্তি এবার নে। যোদ্ধা চিৎকার করে 
“তার দিকে ছহটে আসতে থাকে । রবিয়াহ বিচলিত হন না, উটট থামিয়ে বিদ্যুৎ 
ঈবগে ঘুরে দাঁড়ান, মুখে তাঁর এখনও গান £ 

ফিরে দেখ ভাই সাথরা তোমার 

ধূলায় লুটায় শকুনীর আশে 
শিক্ষা বখন হল না তোমার 

ঠাঁই হোক তব সাথদেরই পাশে ! 

দরাইদের তৃতীয় যোদ্ধার বুক তিনি বার বার বিদ্ধ করে দিতে থাকেন, তাঁর 
আক্রমণের আকস্মিকতায় তৃতীয় যোদ্ধাও হাত তোলার অবসর পায় না। কিন্তু 
এই বারম্বার আকরুমণে রবিয়াহ্‌র বর্শাঁটি ভেঙে যায় । তিনি বুঝতে পারেন 
যে, তার নিজস্ব উপজাতির তাঁবু খুব কাছেই এসে পড়েছে । একটুও বিচলিত 
না হয়ে তান তাই এগয়ে চললেন, মৃত শত্রুর অস্ত খুলে নেবার কথা তানি 
চিন্তাও করলেন না। 

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর কোন যোদ্ধাই ফিরে এলো না, তখন তিনি 
নিজেই এগিয়ে গেলেন ॥। কিছ:দূর গিয়ে তানি দেখতে পেলেন পর পর তিনজন 
যোদ্ধার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে । দরাইদ তাঁর সাথীদের মৃত্যুতে 
গভীর দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন । এদিকে রাঁবয়াহ ততক্ষণে একটি টিলার 
আড়ালে চলে গেছিলেন, তানি আড়াল থেকেই জুশাম-কবিকে চিনতে পারলেন । 
বাণ-ফিরাসের শেখের তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কেন তিনি তাঁর মত 
হকির দেহ থেকে অস্দ্রটি খুলে নিলেন না! কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বর্শর 
কাঠের হাতল হাতে নিয়েই 'তাঁন দরাইদের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তৃত 
হলেন । 

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন রবিয়াহ নিরস্র, তখন তাঁর শত আকোশ সত্ত্বেও 
তাকে আক্রমণ করতে পারলেন না। চিৎকার করে রবিয়াহ্‌কে জানালেন, বন্ধু 
ঘোড়সোয়ার! তোমার মত একজন 'নিরস্ঘ লোককে আমি খুন করতে পারবো 
না। কিন্তু আমার দল প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে । তারা তোমাকে 
একা নিরস্ম অবস্থায় দেখতে পেলে টুকরো টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলবে । 
তুমি আমার এই বশণাটি নিয়ে যাও, আমি আমার লোকদের মাঝে ফিরে যাচ্ছ, 
ওদের আমি ফাঁরয়ে নিয়ে যাব কথা 'দিঁচ্ছ। 


৬৫৭ 


বশণটি রবিয়াহর দিকে ছহড়ে দিয়ে তান ফিরে চললেন । তাঁর দলের 
লোকদের তিনি বোঝালেন, লোকটির অসম সাহস! আমাদের তিনজন 
যোদ্ধাকেও পরাস্ত করেছে, তাদের মৃতদেহ এখন বালিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, 
আমার সাথে তীব্র যুদ্ধের পর আমার অস্নও ওর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়েছে । এমন শান্তশালী শরুকে আক্ুমণ করে কাজ নেই। চল, আমরা 
ফিরে যাই । 

লোকজন নিয়ে তিন নিজেদের অগণুলে ফিরে এলেন, রবিয়াহ্‌কে তিনি 
সেবারের মত অব্যাহতি ?দলেন । 

বছর ঘুরে যেতে লাগলো, রবিয়াহ একদিন মৃত্যুবরণ করলেন ॥। একজন 
বীর যোদ্ধার মতই তান মৃত্যুকে আলিঙগরন করলেন । দরাইদের উপজাতির 
সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি শেষ পধনন্ত প্রাণ হারালেন । 

তাঁর মৃত্যুর প্রাতশোধ নিতে ফিরাস-যোদ্ধাগণ বাণ-জহুশামদের ওপর নতুন 
এক আক্রমণ শুরু করলো । রাঘির অন্ধকারে তারা তাঁবু আক্রমণ করে, হঠাৎ 
আক্রমণে শঘ্লুকে পয্যাদস্ত করে ফেলে সহজেই । বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধাকে 
তারা বন্দী করে নিয়ে যায় । সাথে নেয় কিছ লুশ্ঠিত ধন-সম্পদ আর কয়েকটি 
মহিলা । বন্দঈদের মধে) ছিলেন শেখ দরাইদ । 

শঘুদের মধ্যে এসে পড়ে দরাইদ নিজের নাম প্রকাশ পেতে দিলেন না, সযত্ছে 
গোপন করে রেখে দিলেন । শুরা জানলো না যে, তারা কাকে বন্দী করে 
এনেছে । শন্ত প্রহরায় তাদের রেখে দেওয়া হল । 'ফিরাস-রমণনরা তাকে দেখে 
মুগ্ধ হয়ে গেল, কেউ কেউ তাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করলো । দরাইদ 
অস্বাস্ততে পড়ে গেলেন । তখন একজন মহিলা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, 
ফিরাসের বোকা যোদ্ধারা, তোমরা কাকে ধরে এনেছো জান 2 ইনি একাদিন 
তোমাদের সাহায্যেই এাঁগয়ে এসেছিলেন । নিনরস্ম রাবয়াহ্‌কে হাতের মুগোয় 
পেয়েও খুন করেননি, অথচ তার অ্পক্ষণ পৃকেই রবিয়াহ এদের দলের 
[তিনজনকে হত্যা করেন, নিরস্ম রাবয়াহ্‌কে ইনি এর বর্শ দান করে ফিরে যান । 

মহিলাটি তার বোরখার একাংশ দরাইদের দিকে ছুড়ে দেন, অথণৎ দরাইদকে 
তিনি রক্ষা করতে চান। তারপর দলের যোদ্ধাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি. 
আবার বলতে শুরু করেন, ফিরাসের যোম্ধারা, তোমাদের এই বন্দীটিকে তোমরা 
আমায় 'দিয়ে দাও । 

যোদ্ধারা তখন কাব দরাইদকে ঘিরে ধরে, তার নাম জানতে চায় । 

- আম দরাইদ বিন সিমাহ, তান উত্তর দেন, __কিন্তু এই মহিল।টি কে ? 

মহিলাটি নিজেই উত্তর দেন, --আমি রেয়তা, গিজংল অল তিয়নের কন্যা । 
সোদিন সেই উটের পিঠে আমিই চেপেছিলাম । রবিয়াহ্‌ আমার স্বামণ। 

[তিনি তাঁর দলের যোদ্ধাদের প্রাতাঁট তাঁবুতে গিয়ে বললেন, _-ফিরাসের 
যোদ্ধারা, সিমাহ-পন্রের সেই মহানৃভবতার কথা স্মরণ আছে তো 2 রবিয়াহ্‌কে 
খুন না করে ইনি তাঁর নিজের বর্শা দান করেছিলেন । আজ তোমরা স্থযোগ 
পেয়েছ, এর যোগ্য উত্তর 'দিতে ভুল করোনা । নয়তো ফিরাসদের নামে 
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লোকে একদিন থুতু ছ"ুড়বে। 
দরাইদকে তারা মুস্ত করে দেয়, রেয়তা তখন তাঁর মৃত স্বামীর অস্ত্রটি কাব 
দরাইদকে ফিরিয়ে দিলেন । 
দরাইদ তাঁর নিজের উপজাতির মধ্যে ফিরে আসেন, কৃতন্ঞতা-স্বরূপ বাণী- 
1ফরাসদের তিনি আর কোনাঁদন আক্রমণ করেনাঁন । বছরের পর বছর কেটে 
যেতে থাকে, দরাইদের বয়পও বেড়ে চলে, কিন্তু তার কবিত্ব শান্ত কমে না, 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলে । 
বানী-সোলাইম উপজাতিদের মধ্যে আমর কন্যা সুন্দরী তুমাঁদর অল খানসা 
বাস করতো । তুমাদর ছিলো স্ুবিখ্যাত কাব । মরুভামর চারাদকে তার 
স্থনাম ছাড়য়ে পড়েছিলো । একদিন দরাইদ ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে 
শসোলাইমদের তাঁবকুর কাছে এসে পড়েন। এক টিলার আড়াল থেকে তানি দেখতে 
' পান নিজনে বসে তুমাদির তার পিতার একটি উটকে পরিচধণযা করছে । গ্রীম্মের 
দুর্শান্ত দাহ থেকে মুক্ত পেতে সে যংসামান্য পোষাকে নিজেকে আবৃত করে 
রেখেছে । চারিদিক সম্পূর্ণ নির্জন, সে আপন মনে তার প্রিয় উটের পারচর্যযা 
করতে থাকে সযত্বে। দরাইদ আড়াল থেকে এই অপরৃপ স্বীয় রূপ দেখে 
[বমোহিত হয়ে পড়েন ॥ তার মনে সুমধুর সংগত গুঞ্জরন করতে থাকে । 
সময় বয়ে চলে, দরাইদ বিমোহত চিত্তে সংগত রচনা করে চলেন """."। 
পরাদিন দরাইদ তাঁর দলের কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে তুমাদিরের পিতার 
সাথে দেখা করলেন । তিনি বিনীতভাবে তুমাদিরের পাঁণি প্রার্থনা করলেন । 
বদ্ধ আম্‌র উত্তর দেন, --'মহান দরাইদ ! আপনার এই প্রস্তাবে আমি গর্বিত 
বোধ করছি। কিন্তু আপানি নিশ্চয়ই জানেন আমার তুমাদির ঘথেষ্ট বৃদ্ধিমতা 
ও 1চন্তাশান্ত সম্পন্ন মেয়ে । 
রাত ভোর হয়ে আসে । আম:রের ভাষ্য অসমাপ্ত রেখেই শাহরাজাদন চুপ 
ক্করে যায় । 


নয়শত চুয়াত্তরতম রজনী £ 
সে আবার বলতে শুরু করে 2 


» আমর বলতে থাকেন, আপনি তো জানেন, মেয়েদের মধ্যে এই গ্ণগুলি 
ছ্্এচরাচর দেখা যায় না। আমি তাই তুমাদিরের স্বাধীন চিন্তায় কোন 
* বাধা দিই না । আপনার এই প্রস্তাব আমি ওকে জানাবো, চাই কি তাকে 
অন্€রোধও করতে পার । কিন্তু ওর প্রাণ যা চায়, আমি তার বিরুদ্ধে যেতে 
পারবো না। 
দরাইদ তাকে ধন্যবাদ জানায় । আমর তখন তুমাদির অল খানসার তাঁবূতে 
এসে তাকে বললেন, খানসা, বানপ জুশামের স্হীবখ্যাত বীর মহানহভব দরাইদ 
এসেছেন আমাদের কাছে । তান এসেছেন তোর জন্য বিয়ের প্রদ্তভাব নিয়ে ॥ 
যদিও আজ তার বয়স হয়ে গেছে, তবুও তার বাঁরত্বের গজ্পও তুই জানিস, 
আবার তার কবিত্ব শান্তর কথাও তোর অবিদিত নয় । তোরা একন্রিত হলে আমি 


৮৫৯ 


গব* অনুভব করবো, কিন্তু তোর আপন ইচ্ছার ওপর আমি জোর খাটাতে চাই 
না, তোর কি মত তুই আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারিস । 
তুমাদির উত্তর দেয়, বাবা আমাকে সমর দিন, আমি ভাল করে ভেবে দেখি, 
তারপর জবাব দেব । 
আমংর দরাইদের কছে ফিরে এসে জানান, --খানসাকে আপনার প্রস্তাব 
জানয়েছি, সে কিছু সময় চেয়েছে । আমার মনে হয় ও শেষ পর্য্যন্ত মত 
দেবেই। 
দরাইদকে তার লোকজন সমেত বিশ্রামের জন্য একটি তাঁবু দেওয়া হয় । 
যোগ্য সম্মানের সাথে তাদের আপ্যায়ন করা হতে থাকে । 
দরাইদ তার উত্তরের জন্য ফিরে এলে আমর পুনরায় কন্যার তাঁবুতে 
এলেন, পাশেই সেই তাঁবু । তুমাদির আমংরকে জানায়আ'মি চিন্তা করে 
দেখলাম পিতা! সোলাইম জাতির বাইরে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি কিন্তু 
এ বৃদ্ধ দরাইদকে কোনমতেই পাঁতিত্বে বরণ করে নিতে পারবো না। কাল 
িম্বা পরশু হয়তো ওর পেচক সদৃশ বৃদ্ধ আত্মাটি দেহমন্ত হয়ে চলে যাবে! 
না, না আম বরং বাঁদী হয়ে দিন কাটাতেও রাজণী আছি কিন্তু ওর মত একজন 
লোলচম বৃদ্ধকে সহ্য করতে পারবো না। 
পাশের তাঁবুতে বসে দরাইদ সবই শুনতে পেলেন। তুমাদরের এই ঘৃণা- 
ভরা ডীন্ততে তার পৌরুষবোধ আহত হল । কিন্তু বানী সোলাইমদের সামনে 
[তিনি মুখ খুললেন না, শান্ত সৌজন্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখলেন । 
তারপর স্বজনদের মধ্যে ফিরে এসে তুমাদিরের সেই নিষ্ঠুর ভাষ্যের জবাব 
দিলেন একটি স:ন্দর ব্যগ্গাত্মক গাঁথা রচনা করে £ 
বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজ 
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে ! 
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি 
এসেছিনহ এই প:থিবীর মাঝে 2 
তুই যে কি চাস, সে আমি বুঝেছি 
চাস তুই এক নবীন ভৃত্য ; 
[বগলিত ভাঁড়, দোলাবে চামর, 
সেবা পেলে তব কাঁরবে নৃত্য ! 
দরাইদ সম বীর যুবা যদ 
পথ ভূলে কভু আসে তোর দ্বারে । 
সম্মান দিস, ভয় পাস তারে ! 
মালা দিস নাকো, 'ফিরাস তাহারে । 
কু্জম কোমল বিছানাই শুধু 
সার কথা নয় পুর:ষের কাছে; 
সত্য সাহসশ বীর হলে তার 
পৃথিবতে আরো বড় কাজ আহে । 


৬৬০ 


তাই ফের বলি, বেছে নিস কোনা 
বিগলিত ভাঁড়, পরম ভত্য । 
পদসেবা করে পঁজবে সে তোরে, 
সেবা পেলে তব কাঁরবে নৃত্য ! 
বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজ 
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে । 
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি 
এসেছিনু এই পাঁথবীর মাঝে 2 
দরাইদ-এর এই গাথাটি খুব জনাপ্রয় হয়ে ওঠে! লোকমুখে তা রুমশঃ 
শরুভিন্ন উপজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । অবশেষে তা বানী সোলাইম- 
নও কানে এসে পৌঁছয় । সকলে তুমাদিরকে পরামর্শ দেয় দরাইদকে পাঁতত্বে 
বরণ করে নিতে । কিন্তু তুমাদির তাতে বিচলিত হয় না, সে একবার ষে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে ভাতেই অচল হয়ে থাকে। 
তুমাদিরের ভাই মোরাইয়া একজন বীর যোদ্ধা ছিলো । কিন্তু মুরি? 
উপজাতির সাথে এক ভয়ানক যুদ্ধে সে প্রাণ হারায় ৷ ভাই-এর মত্যুতে তুমাদির 
একটি স্ুদশঘ” গাথা রচনা করে । এই গাথাটি তাকে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ করে তোলে । 
সুবিখ্যাত কাব নাঁবগাহ অল ধোবিয়ানী এবং আরবের অন্যান্য খ্যাতনামা 
সকল কবিই তার এই গাথাটির উচ্ছহাসত প্রশংসা করেন। ওফাজের এক 
বাংসারক কাব-সম্মেলনে নাবিগাহ: বলেন, তুমাদির তার কবিতায় বিশ্বের সকল 
কাঁবকে জাঁড়িয়ে গেছেন। 
তুমাদর আরবে ইসলাম ধম" প্রবর্তনের পরও বে'চেছিলো। হিজরতের 
অন্টম বষে" তৃমাদর তার পু আব্বাসকে 1নয়ে মুহম্মদের নিকট দীক্ষা নিতে 
আসে। পুত্র আব্বাস তখন বানী সোলাইমদের প্রধান পদে আসীন । মুহম্মদ 
তাকে সসম্সানে গ্রহণ করেন এবং তার মুখে স্বরচিত 'বাভন্ন গাথা শুনে তৃপ্ত হন! 
কাব দরাইদ ও কাবি তুমাদিরের গল্পটি এখানেই শেষ । সেই যুবকটি তখন 
তার আতাঁথদের একাঁট নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে । 


শী” রি 
৯ রব ৪০৩৪ কে ০ পু ৭ 


বানী জিন উপজাতির দল-নায়ক কবি ফিন্দের দুইটি কন্যা ছিল। বড়টির 
নাম ওফাইরাহ অর্থাৎ সৃযণ্ণ এবং ছোটটির নাম হোজাইলাহ- অথনৎ চন্দ্র। 
'ফিন্দের বয়স যখন একশত বংসর তথন বেকরাইদের উপজাতিবন্দ থালাবিদদের 
সাথে এক নিদারুণ সংঘর্ষে লিগ্ত হয়। থালাবদরা সংখ্যায় তুলনাম.লকভাবে 
অনেক বেশী । 


৫৬১ 


বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্তেও ফিন্দ এখনও বেশ শন্তিমান পুরুষ । সন্তরজন 
ঘোড়সোয়ার যে।দ্বার এক দলকে অসম্ভব তংপরতার সাথে নেতৃত্ব দিতে পারতেন 
[তনি॥। এই যুদ্ধেও তিনি তার দল নিয়ে বীরদর্পে এগ্রয়ে গেলেন, সাথে গেল 
তাঁর দুই কন্যা। একজন দৃত মারফত তিনি তাঁর উপজাতির যুদ্ধে যোগদানের 
সংবাদ প্রেরণ করলেন, তিনি জানলেন, আমরা বানী জিমনেরা এক সহম্্ 
যোদ্ধা এবং সত্তরজন ঘোড়সোয়ারের এক দল প্রেরণ করাঁছ। এই ডীন্তর মাধ্যমে 
ফিন্দ বোঝাতে চাইছিলেন যে, তান একাই এক সহম্র যেদ্ধার সমান এবং 
এছাড়াও সত্তরজন ঘোড়সোয়ার যোদ্ধা তাঁকে অনুসরণ করবে । 

তুমুল কথার বেগে বেকরাইদ সেনাবাহিনী এই যুদ্ধ শেষ করে। তাদের 
এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ফল এখনও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। 
থালাবিদরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যহুদস্ত হয় এবং সকল বন্দীকে মস্তক মহণ্ডন 
করে ছেড়ে দেওয়া হয় । ফিন্দের দুই বাঁরাঙ্গনা কন্যা এই যুদ্ধে তাদের অসীম 
সাহসীকতার জন্য লোকের স্মৃতিতে আজও অমর হয়ে আছে। 

রাত ভোর হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে যায় । 


নয়শত পণচান্তরতম রজনন £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


যুদ্ধ যখন চরমে, উভয় পক্ষই ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, 'ফিন্দের 
দুই বীরাঙ্গনা কন্যা হঠাৎ তাদের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে! তারা আঁতারন্ত 
পোষাক-পাঁরচ্ছদের ভার সবেগে মুস্ত করে দেয়, ভারী ভারী পোষাকে তারা মধ্ত 
যুদ্ধ করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল ॥ সামান্য কাঁট বন্ধনী ও বক্ষ-বণ্ধনীতে 
নজেদের আচ্ছাদিত রেখে তারা বেকরাইদের দুই পাশ্ববাহনীর সাহায্যে ছে 
যায়। যুদ্ধের এই ভয়াবহতার মধ্যেই তারা উভয়েই একটি করে রণসংগাঁত 
রচনা করে নেয় মুখে মুখে । মাদল এবং চার তারের এক বাদ্যযশ্মের রণ 
দামামার তালে তালে ওফাইরাহ: তার রণ-সংগীত গেয়ে ওঠে ঃ 
রন্তীপপাস্থ্র তরবারী খোল 
বেকরাইদের সোৌনক দল ! 
তপ্ত শলাকা লোহত যখন, 
হান রে আঘাত বাঁজয়ে মাদল ! 
মুক্ত স্বাধীন সৈনিক কভু 
পেছ: ফেরে নাকো যুদ্ধক্ষেত্রে । 
[বর্ণ কর থালাবদ সেনা 
[নে নিক ওরা 'জমন গোত্রে ! 
বেকরাইদের বীর সেনাদল 
রাঙয়ে নে আজ শাণিত কপাণ। 
ওফাইরাহ বলে আমি তারি দলে 
যার আস পেল শোিতের ঘ্রাণ ॥ 
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হোজাইলাহ্‌ ছুটে যায বাম পাশর্ব বাঁহনীর দিকে । সৌঁদকে তার পিতা 
ফন্দ মহা বিরুমে লড়াই চালিয়ে যাঁচছিলেন। শনুপক্ষও বিপুল উদ্যমে লড়াই 
চাঁলয়ে যেতে থাকে! জিমন গোনের রণক্লান্ত সেনাদল ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে 
পড়তে থাকে, হোজাইলাহ তখন বিপুল উদ্যমে তার রণসংগত শুরু 
করে £ 
বান-জিমনের বার সেনাদল 
রাখো উন্নত কপাণ খড়গ । 
শনুশোণিতে স্নান করে আজ 
জনে নিতে হবে জয়ের স্বর্গ! 
কার আস কত 
রুধরে সিল্ত 
তাই 'দিয়ে বীর হবে সনান্ত; 
ওবে দুই বাহু 
থালাবিদ লোহ 
রণ-প্রাঙ্গণ কর আর্ত! 
ঝঙঝার বেগে 
মত্ত আবেগে 
শত্রু সবেগে 
বিচূর্ণ কর নিম'ম তেজে। 
হোজাইলাহ বলে, 
আমি তারি দলে 
যার অসি বলে 
রণ-বিজয়ের দুন্দুভি বাজে ! 
তাদের রণসংগীতে বেকরাইদের অবসন্ন সেনাদল আবার উজ্জীবিত হয়ে 
ওঠে । নবীন উদ্যমে তারা শন্বানধনে মেতে ওঠে । থালাবিদবাহনী তাদের এই 
প্রচণ্ড আক্ুমণ সহ্য করতে পারে না, বেকরাইদবাহনীর যুদ্ধে জয়লাভ ত্বরান্বিত 
হয়ে ওঠে । 
সেই মহা ব'রত্বপূর্ণ যুগে আমাদের িতা-প্রীপতামহরা এইভাবেই 
দ্ধ করতেন, সে আমলের নারণজাতও এই ভাবেই তাদের সাহায্যে ছহুটে 
যেত। 
কবি ফিন্দ আর তার দুই বীরাঙ্গনা কন্যার গল্প এখানেই শেষ। যুবকাঁট 
এখন তার আতাঁথবৃন্দকে এক নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে। 
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ইরাকের হিরাহ- সম্রাট নেমানের ফতিমা নাম্নী এক কন্যা ছিল। সে ছিল 
যেমনি স্রন্দরী, তেমাঁন বদরাগণশ । তার স্বভাবের জন্য সম্রাট নেমান তাকে এক 
নির্জন প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখেন, প্রাসাদের বাইরে সম্রাট শস্ত প্রহরার ব্যবস্থা 
করেন । একমান্ন ফাতমার নিজস্ব দাসদাসীবংন্দ ছাড়া অন্য কারো সে প্রাসাদে 
প্রবেশের আঁধিকার নাই । কন্যার সম্মান রক্ষা ও তার চরিন্ের পারবতনের জন্যই 
সম্রাট এত সব আয়োজন করেন। নির্জনে বসে রাজ্যকন্যা সময়ে অসময়ে 
বিষণ্ণ হয়ে পড়তো, তখন সে দেওয়াল বেয়ে প্রাসাদের চড়ায় উঠে বসে 
থাকতো । উন্মবন্ত রাস্তায় লোকজন দেখতে দেখতে এক সময় তার বিষণ্ণতা 
গ.র হয়ে যেত। 

একদিন প্রাসাদ-চূড়ায় সময় কাটাতে কাটাতে সে দেখতে পায় ইবনাত 
ইজলান নাম্নী তার এক দাসী এক আকর্ষণীয় পুরুষের সাথে আলাপে রত। 
পরে দাসগাঁটর কাচছে অনংসন্ধান করে সে জানতে পারে প:রুষাঁট স্বিখ্যাত কাব 
মুরাকিশ। 

দাসী ইবনাত সুন্দরী এবং প্রাণবন্ত মাহলা। ম:রাকিশের দেহসৌন্ঠব' 
ও কাব্যপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে সে উচ্ছহল হয়ে ওঠে । ইবনাতের প্রশংসা 
বাক্যেরাজকন্যা ফতিমা মুগ্ধ হয়ে যায় । সেই আকর্ষণীয় বাগ্মী পুরুষকে 
দেখবার জন্য, তার সান্নিধ্য লাভের জন্য সে উদ্মহখ হয়ে ওঠে । কিন্তু একজন 
সভ্রান্ত রাজকন্যা হয়ে সে এমন হটকারখর মত কাজ করতে ইতস্ততঃ করে । কাব 
মূরাকিশের বংশ-মধণাদা তার রুচিবোধ ইত্যাদি সম্পকে" খোঁজখবর না নিয়ে 
সে কিছ করতে অক্ষম। তখনকার দিনে আরবদের আচরণই ছিল এই রকম, 
প্রাত পদক্ষেপে তারা বংশ-মরযাদা মেপে কাজ করত । 

রাজকন্যা তাই কৌশলে কবি মুরাঁকশের বংশ-মর্যাদা ও রুাচর পাঁরমাপ 
নিতে রতাঁ হয় । ইবনাত ইজলানকে সে বলে,_আগামশ কাল তুমি তার সাথে 
আবার দেখা করবে । এই সুগন্ধী কাঠের তৈরী দাঁতি-কাঠিটি সাথে রাখো আর 
এই নাও একটি ধুনুচি । কাল যখন তাঁর সাথে দেখা করবে তখন এটিতে ফি 
সুগন্ধ ধূপ প্রজ্জ্লিত করে 'নয়ে যেও । মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবে 
দাত-কাঠিটি ব্যবহার করার পৃবে তিনি এর ডগি ভেঙে ছ'চলো করে নেন 
কিনা । আর ধূপের ধোঁয়াতে তিনি তাঁর পোষাকের অভ্যন্তরভাগ স্থগন্ধ করে 
নিতে চেম্টা করেন কিনা তাও লক্ষ্য করে দেখবে । তাই যদি করেন, তাহলে 
বুঝতে হবে তান নিচ বংশজাত । যতই বাগ্মী কবি হোন না কেন, একজন 
ভদ্রবংশীয়া রাজকন্যার যোগ্য তাকে বলা চলবে না কখনই । 

পরদিন প্রাতে দাসীটি কাঁবর বাসভবনে যায় । কবির বাসভবনে গিয়ে সে 
ধুনদুচিটিতে আগ্ন প্রজ্জবলিত করে, তারপর সুগন্ধী ধূপ ছিটিয়ে দেয় । কা 
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মুরাকিশ কাছেই 'ছিলেন। দাঁতকাঠিটি তাকে উপহার দিয়ে ইবনাত ধ্‌পের 
স্গম্ধটি কেমন তা পরথ করে দেখতে অনুরোধ করে। কাব জানান, ধৃনুচি 
এখানে নিয়ে এসো । 

ইবনাত ধুন:চিটি তার সামনে এনে রাখে, সুগন্ধী ধেশয়া ঘরের চারিদিকে 
হাঁড়রে পড়তে থাকে । কাঁব মুরাকিশ তার লম্বা দাঁড় ও দঘ" চুল ধোঁয়ায় 
সন্ত হয়ে উঠলে সেগহীলর ঘ্রাণ নেন ঘত্বে। তারপর সেই দাঁতিকাঠিটি তুলে 
নিয়ে সেটির প্রান্তভাগ ভেঙ্গে ফেলেন এবং একট ব্লাশের আক্লতিতে সোটিঞ্ক 
কেটে নিয়ে নিজের দন্ত মাজন করেন । সবশেষে [তান তার দাঁতের ঘ্রাণ নিতে 
প্রবৃত্ত হন। 

বাঁদশ ইবানত সোৎসাহে তার এই দ্ৈত পরীক্ষার বিশদ ববরণ জানায় 
রাজকন্যাকে । রাজকনা ফতিমা উত্তেজিত স্বরে জানান, এই আভিজাত 
চ্াঁবকে যেমন করে পার নিয়ে এসো আমার কাছে । 

কিন্তু প্রহর-বোঁন্টত রাজপুরীতে সে কেমন করে নিয়ে আসবে মরাকিশ 
কে? শেষ পযন্তি সে একটি উপায় আবিহ্কার করে । রান্রের অন্ধকারে সে 
মুরাকিশকে নিজের পিঠে তুলে নেয়, তারপর একটি ভারী চাদরে উভয়কে 
আচ্ছাদিত করে সে রাজপঃরীতে প্রবেশ করে । কবির সাহচর্ষ্য রাজকন্যা 
[বমোহত হয়ে পড়ে সহজেই । স্থন্দরী ফতিমার কোমল উষ্ণ আবেষ্টনীতে 
কাব মুরাকিশের রাত কেটে যায় । ভোর রাতের অন্ধকারে ইবনাত তাকে আবার 
ফারয়ে দিয়ে আসে । 

সকালে সম্রাট নেমানের প্রহরীরা ফিরে এসে দেখতে পায় বালিতে মাত্র এক- 
জোড়া পায়ের ছাপই ফুটে আছে, সে ছাপ তাদের চেনা । সম্রাটকে সংবাদ 
দিতে গিয়ে তারা জানায়, _জাহাপনা, ইবনাত ইজলান ছাড়া আর কারো পায়ের 
ছাপ চোখে পড়লো না । তবে সে বোধহয় ভারী কিছ; বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কারণ 
তার পায়ের ছাপ বেশ গভীর হয়ে বসে গেছে বাঁলর মধ্যে । 

রাজকন্যা ফাতিমা ও কাব মুরাকিশের প্রেম ক্রমশঃ মধুর থেকে মধুরতর 
হয়ে উঠতে থাকে । এইভাবে দন কেটে সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাসও কেটে 
যেতে থাকে । 

মুরাকশের এক অন্তরঙ্গ দোস্ত ছিল, জুন্দরী ফতিমার গন্প শুনে সে 
জ্জাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে । কবি মুরাকিশ কোমল স্বভাবের লোক 
ছিলেন। স্বপ্রিয় বন্ধুর ক্মাগত অনুরোধে অবশেষে সে একদিন মত না দিয়ে 
পারেন না। রানের অন্ধকারে ইবনাতের পিঠে কাঁবর বদলে তার বন্ধু চেপে 
বসে। রাজকন্যা ফাঁতমার অন্ধকার প্রকোচ্চে ইবনাত তাকে নামিয়ে দেয় । 

স্থন্দরী ফাঁতমা বুদ্ধিমতী মাঁহলা, আপন স্পশ'বোধের সাহায্যে সে সমস্ত 
ছলচাতুরী ধরে ফেলে । বুঝতে পেরেই সে বিছানা থেকে ছিটকে নেমে যায়, 
ঘৃণা-পূর্ণ পদাঘাতের সাহায্যে আগন্তুককে বিতাড়িত করে। ইবনাত 
ইজলান তাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ফেরত দিয়ে আসে । হীতমধ্যে ভোর হয়ে আসে, 
গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে রইল । 


৪৬৫ 


নয়শত ছিয়াত্তরতম রজন'ীতে 
সে আবার বলতে শুরহ করে 2 
মুরাকিশের ি*বাসঘাতকতায় ফাতিমা আতিশয় কূদ্ধ হয়ে ওঠে । কাঁবকে 
সে আর এক মুহূর্তের জন্য কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করে। মুরাকশ 
অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন । রাজকন্যা কিন্তু তার প্রাতিজ্ঞায় অটল, 
[কিছুতেই সে আর কাঁবর মুখ দর্শন করবে না। ফাঁতিমার বিরহে কাবি মুরাকিশ 
একট গাথা রচনা করেন, এমনই সে গাথার আবেদন যে, যুগ যুগ ধরে লোক- 
মুখে তা অমর হয়ে আছে । 
ফাতমার 'বরহে শোকতপ্ত কাব অবশেষে একদিন মৃত্যু বরণ করেন। 
ইতিহাস বলে, তান প্রেমের জন্যই অবশেষে একাঁদন আত্মাহাত দিয়েছেন । 
যুবকটি তার আতাঁথবৃন্দের দিকে ফিরে চেয়ে বলে, বন্ধুগণ, কবি 
মুরাকশ আর সুন্দরী ফাঁতমার গজ্প এখানেই শেষ হল। এবার আম 
তোমাদের বলবো 'কিপ্ডাইটের সমাট হজর ও তার ম্র হিন্দের গঙ্প । 
সে তার নতুন গজ্প শর করে £ 


পৃ পণ 


কিপ্ডাইট সম্প্রদায়ের সমাট হজ্জর ছিলেন অসীম সাহসী ও দ:ুদন্তি হিং 
যোদ্ধা । তার পুত্র ইমরু অল কেয়স ছিল সে যুগের স্ুবিখ্যাত কাঁব। সমর 
হজর এত নৃশংস প্রকৃতির লোক 'ছিলেন যে, তার নিজস্ব পারবারের লোকেরাও 
তার 'নি'য়তার হাত থেকে মযান্ত পেতো না। পিতার নিধতিনে রাজকুমার 
ইমর: ঘর ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয় । তার পিতার বদ্ধমূল ধারণা ছিল 
যে কবিত্ব শান্তর জন্ম কাপুরুষতা থেকে । 

একদা সম্রাট হজ্‌র তার নিজস্ব অণুল ছেড়ে অনেক দূরে বানী-আসাদ 
সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ সংকান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন । তার চিরন্তন 
শু কোদেইদে সম্প্রদায় এই সুযোগে তার অণ্চল আক্রমণ করে । বার জিয়াদের 
নেতৃত্বে তারা কিণ্ডাইট সম্প্রদায়কে সহজেই নৃশংসভাবে পরাজিত করে । 
কারণ হজ্‌র তরে বাঁহনন নিরে তখন অনপাঁস্থিত ছিলেন । জিয়াদ তার বাহন 
সমেত 'কিপ্ডাইটদের সণয় থেকে প্রচুর শুকনো খেজুর, অশ্ব, উট, অন্যান্য 
গৃহপালিত জন্তু এবং কিছু অল্পবয়সী ন্রন্দরশ মাহলা ছিনিয়ে 'নয়ে যান । 
এদের মধ্যে ছিলেন সম্রাটের প্রিয়তমা পত্বী, িপ্ডাইটের বত্ব-প্রাতিম সুন্দর 
রান হিন্দ ! 

এই দ£ঃসংবাদ কানে যেতেই সম্রাট হজংর তার সৈনাসামন্ত নিয়ে দ্রুত ফিরে, 


৬৬৬ 


এলেন এবং কোদেইদে ঝহিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন । শত্রু সম্প্রদায়ের 
তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়তেই তিনি তার দুজন বশ্বস্ত গঞ্তেচর সালিহ 
এবং সাদুসকে পাঠিয়ে দিলেন জিয়াদের বাঁহনী সম্পকে গোপন খোঁজ-খবর 
নিতে । 

গুপ্তচরঘ্বয় অনেক চেষ্টার পর কৌশলে শু শিবিরে ঢুকে পড়ে । সেখানে 
তারা শ্বুবাহিননর সৈনাসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ইত্যাদ সম্পকে বিশদ খোঁজ- 
খবর সংগ্রহ করে। কয়েক ঘণ্টা আতিবাহিত হলে সালিহ তার সঙ্গীকে 
জানায়,--জিয়াদ বাঁহনী সম্পর্কে আমরা অনেক তো সংবাদ সংগ্রহ করলাম, 
এখন চল আমরা নিজেদের শাবরে ফিরে যাই । জুলতানকে আমরা 'জিয়াদের 
বুদ্ধি, পারিকজ্পনা কি হতে পারে, এখন তা সহজেই বুঝিয়ে বলতে পারবো । 

[কিন্তু সাদুস উত্তর দেয় __না, আমি কিন্তু আরো সংবাদ সংগ্রহ করতে চাই । 

. সালিহ: ফিরে যায়, সাদুস একাই থেকে যায় শতু শাবিরে । 

নাতি সমাগত হতেই জিয়াদের বাহন তাদের নেতার শাবিরে কড়া পাহারা 
মোতায়েন করে । সাদুস এতে বেশ মুশাকলে পড়ে যায় । অনেক চিন্তার 
পর সহসা সে এক অদ্ভূত সাহসের কাজ করে ফেলে । জিয়াদ বাহিনীর একজন 
রক্ষীর পিঠে সে অকস্মাৎ পদাঘাত করে বলতে চায়,_কে তুই গুপ্তচর ! 
এখানে কি চাস ? 

লোকটি শাঙ্কত স্বরে নিজের বিশদ পাঁরচয় দিতে শুরু করে । এরপর 
আর সাদুসের পক্ষে মনন্তভাবে বিচরণ করতে কোন অস্রবিধা হয় না। সকলে 
তাকে জিয়াদ বাহিনীর রক্ষণ বলেই ধরে নেয় । 

জিয়াদের তাঁবুর সামনে সে কান পেতে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে । তাঁবুর 
অভ্যন্তর থেকে জিয়াদ ও সম্রান্দ্রী হিন্দের অন্তরঙ্গ ভাষ্যালাপ ও চুম্বনের শব্দ 
ভেসে আসে । 'জয়াদের স্বর শোনা যায়, আমাদের এই অন্তরগ্গ মিলনের 
সংবাদ পেলে তোমার স্বামী কি করতেন বল? 

হিন্দ উত্তর দেন,--আমি শপথ করে বলতে পারি, সে নেকড়ে বাঘের মত 
ছুটে এসে তোমাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো । উন্মত্ত রাগে ও 
প্রতিহিংসায় সে পাগল হয়ে উঠতো, মুখ দিয়ে ফেনা উ্তে থাকতো । 

জিয়াদ তার জবাব শুনে ঈর্যান্বত হয়ে পড়েন, হিন্দের গালে একটি চ।পড় 

বর বলেন,_বুঝতে পারছি, এ বনমানুষটাকে এখনও তুমি ভলবাস। ওর 

ত আম পরাস্ত হই নিষধতিত হই, তাই তুমি চাও । 

হিন্দ সরবে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন,মোটেই না! আমি লাত 
এবং ও জাতের নামে শপথ করে বলতে পার ॥ আনার স্বামীকে যতদূর 
আম ঘৃণা কার এমনাট আর কাউকেই কখনও করিনি । কিন্তু সেই সাথে 
আমি তোমাকেও সতক করে দিতে চাই যে, কি শুতে, কি বসতে তার মত এমন 
সতর্ক আর বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক আমি দুটি দোখনি। 

জয়াদ প্রশ্ন করেন,-কী রকম 2 

হিন্দ বলতে থাকেন, হজর যখন নিদ্রা যায়, তখনও বোধ হয় ওর এক 
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হাখ খোলা থাকে এবং মন থাকে অর্ধ জাগ্রত । একটা উদাহরণ দিচ্ছি । 
একাদন রানে হজ্‌র আমার পাশে ঘুমিয়েছিল, আমি শুয়ে শুয়ে ওকে 
দেখাছলাম ॥। এমন সময় দোখ একটা বিষধর সাপ ওর দিকে এাগয়ে আসছে । 
আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাঁক। সাপটি সোজা ওর মুখ লক্ষ্য করে 
হামাগাাঁড় দিতে দিতে এগিয়ে আসছে । ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হজ্‌র পাশ ফিরে 
শোয়, সাপটি তখন ওর খোলা হাতের পাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি 
দেখতে পেলাম এবারেও ও ঘুমের মধোই হাতটি সাঁরয়ে নিল। সাপটি তখনও 
সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওর পা লক্ষ্য করে । হজ এবারেও ঘুমের মধোই পা 
নুড়ে শোয় । আম 'বাস্মিত নেত্রে দেখে যেতে থাকি । সাপটি ততক্ষণে 
হজংরের বিছানা অতিক্রম করে চলে গেছে । কাছেই এক পান্ন দুধ রাখা ছিল, 
হজের জন্য । সাপটি লোভীর মত সেই দধ পান করে তারপর সেই পান্েই 
সেই দুধটুকু বাম করে রেখে যায় । আমি মনে মনে খাঁশি হয়ে উঠি। 
এতাঁদন পর আমি ওর হাত থেকে পারন্রাণ পেতে চলেছি । কারণ ঘুম থেকে 
উঠে এ বিষাস্ত দুধটুকু পান করলেই তো ওর মৃত্যু আনবাষ ! খানিকক্ষণ পর 
হজরের ঘুম ভেঙে যায়, তৃষ্ণার্ত বোধ করায় দহধের পান্টি সে হাতে তুলে নেয়, 
মুখে দিতে গিয়েও কি মনে হতে সে হাত নামিয়ে নেয়, দুধের গন্ধ শ'কতেই 
তার হাত কাঁপতে থাকে । অবশেষে হাত থেকে পাতরটি পড়ে ধায় এবং চারদিকে 
সেই বিষাস্ত দুধট-কু ছাঁড়য়ে পড়ে । সমস্ত ব্যাপারেই ও এমনি সতক। বিপদ 
এসে পড়লেও বোধহয় আগে থাকতেই বুঝতেই পারে । 

গৃপ্তচরাঁট এরপর আর কোন বাক্যালাপ শুনতে পায় না। শুধু কিছু 
»বাস-প্র*বাস ও চুদ্বনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ভেসে আসে না ভেতর থেকে । 


সাদুস সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সবার অলক্ষ্যে ফিরে আসে নিজেদের”, 


শাবরে। 
হজংরকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে, সাদুস তার ভাষ্য শেষ করে এই বলে, 


আমি যখন জিয়াদের 'াবর ত্যাগ করে আমি সে তখন সম্রাজ্ঞী হিন্দের 
কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আমি নীম্চত করে বলতে পার এখনও পর্যন্ত 
ওরা আমাদের কোন সংবাদই পায়ান । 

সম্রাট হজর এই কথা শুনে এক 'নিশ্চিন্ততার 'নিঃশবাস ফেললেন, আঁবলম্বে 
কোদেইদের শাবির আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন তিনি । 

ভোর হয়ে আসে । শাহরাজাদ৭ও গঞ্প থামিয়ে চুপ করে যায়। 


নয়শত সাতাত্তরতম রজনীতে 

সে আবার বলতে শুরু করে £ 

1কণ্ডাইটবাঁহনী তাদের অনুসরণকারীদের অকস্মাং আমব্রণে ছিন্ন ভিন্ন 

হয়ে যায় । তাদের তাঁবৃগ;লি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, আগুন ধাঁরয়ে 

দেওয়া হয় তাতে । প্রচুর লোককে নৃশংসভাবে হতযা করা হল, কেউ কেউ 
'অরধধমহত অবস্থায় পলায়ন করতে সক্ষম হল । 


৫৬৮ 


৯৯০ 


পলায়নপর বাঁহনীতে হজর জিয়াদকে খজে পান । উন্মত্ত আক্রোশে তিনি 
ঘোড়া থেকেই 'জিয়াদকে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নেন । সমস্ত শন্তি বাহুতে 
ড় করে তিনি জিয়াদকে খেলনার মত শ্‌ন্যে ছুড়ে দেন। মাটিতে পড়ে 
ধেতে 'জিয়াদের হাড়গোড় ভেঙ্গে যায় । তার মাথাট 'বিচ্ছিন্ন করে নিজের 
'ঘাড়ার লেজের সাথে বেধে দেন হজর। 

আপন প্রতিহিংসা চাঁরতার্থ করে হজ হিন্দের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। দুটি 
ঘাড়াকে দুদিকে মুখ করে দাঁড় কাঁরয়ে 'দিয়ে 1হন্দকে বেধে দেওয়া হয় তাদের 
বাঝখানে । তাঁক্ষ চাবুকের আঘাতে ঘোড়া দুটিকে ছুটিয়ে দিতেই হিন্দের 
দহ ছিল্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । হজ চিৎকার করে তাকে জানিয়ে দেন,__ 
তামার মুখ ছিল খুব মিম্টি, কিন্তু বুকের মাঝখানাঁটিতে বড় 'তিন্ত কথা লুকিয়ে 
ছল! 

এই বন প্রাতহিংসার গঞ্প শেষ করে ষুবকটি আবার বলতে শুরু করে £ 


আরব সাম্রাজ্যে তখন ইসলামের প্রবর্তন সবে শুরু হয়েছে । তখনকার 
দিনের আরব মহিলাদের সম্পর্কে এবার আমি তোমাদের একটি গঞজ্প শোনাবো । 
গল্প বলা হয়েছে আমাদের প্রিয় নবীর স্তী আয়েশার মুখ দিয়ে । তিনি 
ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম যুগের রমণীদের মধ্যে সুন্দরতমা এবং সাত্যকার 
'মহিয়সী মাহলা । তান যেমনি নম্র স্বভাবের, তেমনি সাহসাঁ । আবার তাঁর 
মত এমন পণ্ডিত ও বাণ্মণ মহিলাও সেকালে দুলভ ছিল । 
যুবকাঁট তখন আয়েশার ভাষ্যতেই পরবতর্ণ গল্পটি বলতে শুরু করে £ 
একদা ইয়েমেনের কয়েকজন আভজাত মহলা আমার সাথে দেখা করতে 
আসেন ॥ কথার কথায় তাঁদের স্বামীদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে । তাঁরা শপথ নিয়ে 
, জ্বামণ সম্পকে প্রত্যেকেই নিবিচারে সত্য কথা বলবেন ॥ 
নন বলতে শুরু করেন, আমার স্বামী! সেতো একজন চূড়ান্ত 
রা লোক । যেন একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে উটের মাংসের টুকরো ছড়িয়ে 
পড়ে আছে । কোন রস কষ নেই লোকটির মধ্যে । তুলনা দিয়ে বলতে গেলে 
বলতে হয়, যেন একটা ছেপ্ড়া খড়ের মাদুর, কোনই কাজে আসে না। 
স্থিতশক্ন মহিলাটি শুরু করেন,__স্বামশর নাম উচ্চারণ করতে আমার গা 
শিউরে ওঠে ! একটা বুনো পশুর মত লোক। ওর একাঁট কথার প্রাতিবাদ 
জানালে মুখ খখশচিয়ে আমায় বিচ্ছেদের ভয় দেখাবেন আবার চুপ করে থাকলেও 
মহা গোলমাল হৈ চৈ বাধিয়ে বসবেন। 
ততীর়জন তখন বলতে থাকেন, আমার স্যামীদেবতাটির কথা বলি 


৬৬৯১ 
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তাহলে ! এমনই লোক যে, খেতে শুরু করবে তো পানের তলানটুকুও চেটে- 
পৃটে শেষ করবে । আর পান করতে শুরু করলো তো শেষ বিন্দহটিও মহাষত্তে 
নিঃশেষ করে ফেলবে । যখন বসবে .তো একটা ভারী বোকার মত বসেই 
থাকবে আবার খাবার্রৈর জন্য কোন জন্তুকে বেছে নেবে তো জানবেন সেৌঁটই,হল 
সবচেয়ে শুকনো, রোগা, মৃতপ্রায় জঙ্তু । এছাড়া তান আর কোন কর্মেরই 
নন! 
চতুর্থজন বললেন, আমার থেকে কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক, 'দিবা- 
রাতি ও আমার কাছে একাঁট বোকা । খত খণ্ঙ্গে বার করতে গেলে দেখবেন 
ওর সবেতেই খু'ত। সবকিছুতেই বোকার মত বাগাড়ম্বর করবে ! দেখা হলেই 
মাথায় একটি চাঁটি মারবে প্রথমে অথবা পেটে একাঁট খোঁচা মারবে সজোরে ॥ 
মারধরের আর শেষ নেই । একটা বদমেজাজী জন্তু যেন! আল্লাহ ওকে ধ্বংস 
করুন। 

পণ্চমজন তখন বলেন, আমার স্বামীটি কিন্তু যেমন ভালো মানুষ 
তেমনি মিষ্টি স্বভাবের লোক । তিহামার সেই রূপকথার রান্নের মত মিষ্ট 
লাগে ওর সঙ্গ । উীন নিঃসন্দেহে একজন মহৎ লোক, আমাদের প্রতিটি যোদ্ধা 
ওকে যেমন ভয় পান আবার তেমনই সম্মান করেন । চলমান সিংহের মত ওর 
' শান্ত গাম্ভীষণ এক দর্শনীয় বস্তু । চ।রপাশের প্রত্যেক লোককেই উনি 
ভালোবাসেন । বিপদের দিনে উনি নিজে থেকে এগিয়ে এসে সারারাত মহজ্লা 
পাহারা দেবেন, ভোজের দিনেও অন্যদের কথা ভেবে পেট পুরে খাবেন না। 
মহল্লার একদম: সামনের দিকে উনি বাড়ী করেছেন, যাতে যেকোন পাঁথক 
প্রথমেই ও"র দরজায় আতিথি হয়ে এসে ওঠে । যেমন তাঁর মহত্ব আবার তেমনই 
তাঁর দেহ-সৌচ্ঠব । ওর ত্বক যেন খরগোশের চামড়ার মত রেশম কোমল । ও'র 
নিঃ*বাসে যেন জার্নরের সৌরভ ভাসে ! 

ষষ্ঠ মাহলা তাঁর স্বামশর কথা বলতে গিয়ে মিষ্টি হাঁস হেসে ফেলেন, 
আমার স্বামী হলেন মালিক আবু জার, সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে । 
শৈশবে তান আমাকে এক গরীব ঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমাকে উনি 
আদরে, সোহাগে, অলঙ্কারে ভরিয়ে রেখে দিয়েছেন। উনি আমাকে যেমন 
সম্মান করেন তেমনই ভালবাসেন । সামহারের উজ্জল বর্শা আর জীবন্ত 
সংগীতের মত ভান আমাদের বাড়ীটিকে সব সময় প্রাণবন্ত করে রাখেন । এখানে 
বসেও আমি যেন আমাদের উঠানে উট ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার 
কানে এখন দুধ দোওয়ার শব্দ ভেসে আসছে! এমন মধুর ওনার সাহচর্য যে, 
আম ঠিক ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারবো না! আমাকে উনি একট কি 
স্বন্দর সন্তান দিয়েছেন! শিশুটি যখন হেলে-দুলে পা-পা করে হাঁটতে চেহ্টা 
করে তখন ওকে দেখলে আপাঁন ভাল না বেসে পারবেন না। আমাকে একটি 
কন্যা সন্তানও দিয়েছেন উনি । এমন স্বাস্থাবতাঁ আর নম স্বভাবের মেয়েটি 
যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ওকে সকলে একটি রত্ব বলে ভাবে । বিশাল ' 
আয়ত ঘন কালো চোখ ওর, নাকঁট যেন একটি বাঁকা বাঁশী । কি সুন্দর মেয়েটির 


্ 


&%০ 


মুখশ্রী! ওর মিষ্ট কথা শুনলে নির্মল সুখে আপনার মন ভরে উঠবে। 
ঈদের দুজনকে নিয়ে আমার ঘর পাঁরপনর্ণ হয়ে উঠেছে । আল্লাহ ওদের সুখে 
রাখুন, আবু জারের মঙ্গল করুন 'তানি। 
ষম্তঠজন তার ভাষ্য শেষ করতেই আমি আমার সকল আঁতাঁথিকে ধন্যবাদ 
গজানাই । 
রাত প্রায় ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাং চুপ করে যায়। 


নয়শত আটাত্তরতম রজনাতে 
সে আবার বলতে শুর: করে £ 


আম তখন তাদের বাল,_-প্রিয় বোনেরা আমার ! আল্লাহ্‌ আমাদের 
[শীবাদ করুন । তাঁর প্রোরত মহান নবী আমাদের মেয়েদের সম্পর্কে কি 
[ই শুধু আমি আপনাদের জানাতে চাই । আমরা নারীরা ষেন নরকের 
আগ্নকুন্ডের জবালানী এক একাঁট। একদিন আমি তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে 
গেছিলাম । তিনি আমায় বললেন, আয়েশা, আমার হ্বদয়ের টুকরো ! 
মুসলমান রমণীদের নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । বিপদের দিনে তাদের 
ধৈয'শশলা হতে হবে আবার সুখের দিনে তারা যেন উদাসশন না হয়ে পড়েন ! 
পত্র-কন্যারা তাদের সংসার পর্ণ করে তুলবেন, স্বামীকে সম্মান এবং ঘত্ব করবেন 
স্শীলা রমণীর মত । এবং আজ্লাহর দয়ার কথা তারা যেন উপেক্ষা না করেন 
(কোনাদন! আল্লাহর দোয়া থেকে তারা তাহলে বাত হবেন চিরতরে । ষে 
(রমণণ তার স্বামীকে ঘৃণা করবেন, বলবেন, "কি কদাকার লোক ! শেষ [বিচারের 
'দিনে আঙ্লাহ তার একটি চোখ ম্চড়িয়ে খুলে নেবেন। তিনি তার শরার 
বিকৃত করে দেবেন। ষে রমণী কথায় কথায় তার স্বামীকে প্রতিবাদ জানাবেন, 
তকে অনর্থক বিরন্ত করবেন আল্লাহ্‌ তার জিব টেনে ছিড়ে ফেলবেন । 

কিন্তু একজন কল্যাণী রমণণ, যিনি স্বামীর শান্তি কখনও বিস্গিত করেন 

না, যান স্বামীর আদেশ ব্যতীত কখনও বাড়ির বাইরে যান না, ধিনি মূলাবান 

অলঙকারে কখনও শোভিত করেন না, যান চারু ভাষিণণ, যিনি স্বামণ পুত্রকে 

ঈনহ ভালবাসায় পাঁরপূর্ণ করে রাখেন, একমাত্র তাকেই আল্লাহ স্বর্গের 

ঘুর দ্বার উন্মনুস্ত করে দেবেন । তার প্রেরিত দেবদূত আর অনুসরণকারাঁদের 
সেই রমণীই শুধু স্বর্গে প্রবেশের আঁধকার পাবেন। 

লাম তখন বলে ডাঠ,-নবী আমার! তুম তো আমার কাছে আমার 
পতামাতার চেয়েও বেশী আপন । 

, ধুবকটি আবার বলতে শুর করে,_এইবার আম ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের 
আমলের কয়েকটি গঙ্প বলবো । প্রথমে খালফা ওমর ইবন অল-খাতাবের 
জীবন থেকে কয়েকাট আকর্ষণীয় ঘটনার কথা বাল । 

 যুবকটিঃতার নতুন গজ্প শহর করে $ 
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খাঁলফা ওমর ইবন অল-খাতাব ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক । এমন 
খাঁটি চরিত্রের সতানিষ্ঠ মানুষ সে যুগে আর হয়নি । তাকে অনেকে অল- 
ফারুক বা বিচ্ছেদবাদী বলতেন। কারণ যে ব্যান্ত নব মুহম্মদের দণ্ডাদেশ 
মানতে বিন্দুমাঘ আপাতত জানাতো, তিনি একটি তরবারীর সাহায্য মুহূর্তে 
তার শিরচ্ছেদ করে ফেলতেন। 

[তিনি আতিশয় সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন । ইয়েমেন সাম্রাজ্যের রাজ- 
ভান্ডারের আঁধকর্তা হয়ে তান সকল মুসলমানের মধ্যে তা সমান ভাগ্গে ভাগ 
করে দিলেন ; ছোট-বড়, গরীব-দ:ঃখী কিছুই বাছ-বিচার করলেন না। অন্যান্য 
1জানষের সাথে প্রত্যেকের ভাগে পড়লো এক খণ্ড করে ডোরাকাটা কাপড়ের 
টুকরো । ওমর তার নিজের টহকরোটুকু; 'দিয়ে একটি পোষাক তৈরা 
করলেন । সেই পোষাকে তান মাঁদনায় তার প্রচার বেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে তার 
অনুসরণকারীদের ধর্মেপদেশ দিতে লাগলেন । নাস্তকদের কিভাবে দমন করতে 
হবে তান তাই বোঝাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যান্ত উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা 
দিয়ে বললো, আমরা আপনাকে আর মানবো না। 

ওমর জানতে চাইলেন, --কেন ? 


লোকটি তখন উত্তর দেয়, --কারণ, আপনি যখন ইয়েমেনের এই ডোরা- 
কাটা কাপড় সকলকে ভাগ করে 'দিয়েছিলেন, তখন আপাঁন বলেছিলেন যে, 
সকলকেই সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। কিন্তু আপাঁন যা লম্বা, মান্র 
সেইটুকু কাপড়ে আপনার পোষাক তৈরী হতে পারে না। অথ৭ৎ আপানি 
আমাদের ঠাকয়েছেন। আপাঁন চুরি করে নিজের জন্য বেশশ কাপড় রেখেছেন, 
আপনি অধার্মিক | ণ 

ওমর তার পনর আবদাজ্লার 'দিকে চেয়ে বললেন, --তুমি এর কথার উত্তর 
দাও, কারণ লোকটি ঠিকই বলেছে । ; 

আবদাঙ্লা তখন উঠে দাঁড়ায়, সমবেত জনসাধারণকে চিৎকার করে জানায়, 
- মুসলমান ভাইগণ, আমাদের খাঁলফা যখন তাঁর পোষাক তৈরী করাতে 
গেলেন, তখন দেখা গেল যে, তার ভাগের সেই সামান্য কাপড়ট:কু তাঁর শরপরের 
তুলনায় 'নতান্তই কম । আমি তখন আমার ভাগ থেকে একটু অংশ ছিড়ে 
দিলাম তাঁকে, না হলে মআাজ আপনাদের জামনে এসে দাঁড়াবার মত তাঁর কোন 
পোষাকই থাকতো না। 

তখন সেই বাধাদানকারা ব্যাস্ত চিৎকার করে জানায়, আঙ্লাহ আঁবনম্বর ? 
ওমর, আমায় মাপ করুন, আমরা আপনার সমস্ত কথা শিরোধার্ধয করে নেব । 

আর একদিনের কথা, ওমর তখন সিরিয়া, মিশর, পারস্য, রাউমের সমগ্র 
ভূখণ্ড, এবং ইরাকের বাসোরা ও কুফা জম করে মদিনা ফিরছেন, তাঁর শরপরের 
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পোষাক তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, চারদিকে শুধু খন্ড-খণ্ড কাপড়ের টুকরো 
ঝুলছে । তান সেই ছেড়া পোষাকেই মসাঁজদের সিঁড়িতে বসে পড়লেন, বসে 
শমে তিনি সকলের আভযোগৈর স্বাবচার করতে থাকলেন । একজন আমার 
থেকে একজন সামান্য উট চালক, প্রত্যেককেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার 
করতেন। 

সীজার হিরাক্লিয়স কন:সট্রান্টিনোপলের খজ্টানদের শাসন করতেন। 
একদা তিনি আরব-সম্রাটের আচার-ব্যবহার ও তাঁর শান্ত সম্পর্কে গোপনে 
তথ্যানৃসম্ধানের জন্য একজন দৃত নিষুন্ত করলেন । লোকাঁট মদিনায় এসে একে 
ওকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, তোমাদের সম্রাট কই ? 

লোকে তখন তাকে জবাব দেয়, আমাদের তো কোন সম্রাট নেই! তবে 
নেতা আছেন। 'তাঁন হলেন পরম ধার্মিক ওমর ইবন অল-খাতাব, 
ঈশ্বর প্রোরত খলিফা । 

লোকটি তখন জানতে চায়, -কোথায় থাকেন তান? তাঁর কাছে 
আমাকে নিয়ে চল। 

লোকে তখন মসজিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালো,_-এঁ যে এখানেই 
থাকেন তিনি। উনি যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ জনসাধারণের সুবিচার 
করেন, বাকী সময় ঘুমান । 

সজার-প্রেরিত দূতাঁট তখন মসাঁজদের সামনে এসে দেখে দুপুরের কড়া 
রোদে ওমর মসজিদের সিশড়তে শুয়ে ঘ্াময়ে আছেন। তরি কপাল বেয়ে 
ঘাম গাঁড়য়ে পড়ছে, মাথার চারদিকে স্বেদ-বাষ্পের একটি বর্তুলাকার পিণ্ড 
তৈরণ হয়েছে । 

লোকটি হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে যায়, স্বতঃস্ফূত ভাবে সে চিৎকার করে 
*ঠে,__পূৃথিবীর সমস্ত সম্রাট এই ভিক্ষুকের পায়ের নিচে মাথা নোয়াবে। 
ইনিই গোটা ধনীর মালিক । 

পারস্য বিজয়ের 'সময় ইস্তাকার নগরণীতে অবাঁস্থত সম্রাট জেডেজারের 
রাজপ্রাসাদ থেকে কিছ সম্পদ নিয়ে আসা হয় । এর মধ্যে ছিল একটি কাপে, 
চু বৃহৎ বগণকার প্রস্তরখণ্ড, সেগুলিতে একটি বাগানের ছ'বি খোঁদিত, যার 
জট ফুল-পাতাই দ্বর্ণ বা কোন দুক্্রাপ্য পাথর দ্বারা প্রস্তুত । মহসলমান 
সেঁ্ঠা সাদ বিন আব.-ওয়াকাস দেখেই বুঝতে পারেন যে, এগুলি দুলভ বস্তু । 
[তিনি তাই এইগুলি ওমরকে উপহার দেবার জন্য আলাদা করে রাখেন । কিন্তু 

ন্যায়নিন্ঠ খাঁলফা এইগুলি গ্রহণ করতে ভয় পেলেন, পাছে সম্পদ ও 
জাঁক্রমকের উপর তাঁর লোভ জন্মে যায়! ইয়েমেন দখলের পর থেকে তানি 
একটুকরো মোটা ডোরাকাটা কাপড় ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করতেন না। 
[তান কার্পেটটিও নিজে গ্রহণ করলেন না। মাদনার গোম্টঠীপ্রধানদের মধ্যে 
সমানভাবে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলেন । কাপে্টাটি ছিড়ে 
টকেরো টুকরো করে ফেলায় এর মূল্য নিঃসন্দেহে কমে গেল ! কিন্তু তা সত্তেও 
আলণ শহধুমাধ তাঁর খণ্ডাঁটই 'সারয়ার এক বাঁণকের কাছে কুড়ি হাজার দিরহাম 
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মূল্যে বিক্রয় করেন । 

পারস্য 'বিজয়ের সময় সান্রযাপঞ্চ হারমোজান ছিলেন সর্বশেষ যারা নাতি 
স্বাকার করেন তাদের মধ্যে অন্যতম । তানি আত্ম-সমর্পণের সময় শত করে 
নিলেন যে, একমাত্র খাঁলফা ওমরই' তাঁর বিচার করতে পারবেন । ওমর তখন 
মাঁদনায় ছিলেন । দুজন সাহসী এবং বিশ্বস্ত আমীরের সাথে তাঁকে প্রেরণ 
করা হল । 

আমীরদ্বয় ভালোমানুষ, রক্ষীর মর্ষচাদা যাতে খাঁলফা ওমর বুঝতে পারেন 
সেজন্য তারা হারমোজানকে তার রাজকীয় পোষাক পরে খলিফার সামনে 
উপস্থিত হতে অনুমতি দিলেন। হারমোজান স্বর্ণথচিত একটি টিলা 
এবং একাঁট উজ্জল কিরণট পরিধান করে মসজিদের সামনে এলেন । কিন্তু 
ছেড়া কাপড়ের টুকরো পরা লোকটিকে তানি খালফা বলে মেনে নিতে অস্বীকার 
করেন। 

থলিফা ওমর চোখ তুলে দেখতে পান যে, ফে জাঁক-জমকপূর্ণ 
পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি নাঁষদ্ধ করে দিয়েছেন, তাই পরে একজন বন্দী তাঁর 
সামনে এসে দাঁড়য়েছে, তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আল্লাহর মহিমা 
বাদ্ধ পাক ! তোমার মত দম্ভিকদের শান্ত করবার জন্যই তিনি ইসলাম ধমের 
প্রবর্তন করিয়াছেন । 

[তিনি বন্দশটির সেই রাজকাঁয় পোষাক টুকরো টুকরো করে ছিশ্ড়ে ফেলতে 
বাধ্য করেন। সেভালিতে মরুভূমির বালিতে নিক্ষেপ করে তিনি জানতে চান, 
_তুমি কি বিশ্বাস কর যে, একমানন আল্লাহই সর্ধশান্তমান 2 

হারমোজান সাথে সাথে উত্তর দেন, হ্যাঁ বি*বাস কার । কারণ সেকথা 
সত্য না হলে আমাদের পরাজয় ঘটতে পারতো না। ঈশ্বর নিরপেক্ষ থাকলে 
আপনাদের বাহিনীকে আমরা সহজেই পরাস্ত করতে পারতাম । ঈশ্বর নিশ্চয়ই 
আপনাদের পক্ষ 'নয়ে লড়েছেন। 

বন্দীর এই তীক্ষ সত্ভাষ্য উপলাব্ধ করে ওমর কঠোর দহভ্টিতে চেয়ে 
থাকেন তার দিকে । হারমোজান তাঁর দৃম্টি দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যান, 
ভাবেন এই রকম বাক্যালাপ করলে ওমর হয়তো তাকে মৃত্যুদণ্ডে দশ্ডিত 
করবেন। তানি তাই শঙ্কিত দৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন । তিনি 
তাই জল পান করতে চাইলে তাঁকে এক মাটির পান্নে অল দেওয়া হল । পাশ্রাঁট 
হাতে নিয়ে ওমরের দিকে চেয়ে তান ইতস্ততঃ করতে থাকেন । ওমর তন 
জানতে চান, এত ভয় কিসের ? 

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে । গঞ্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে৷ 
যায়। 


* প্রাীনকালে পারন্তের প্রাদেশিক শাসনকরাকে স্ট্র্যাপ বলা হত। 
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নয়শত উনআশনতম রজনাতে 
সে আবার বলতে শুর করে £ 

স্ট্র্যাপ উত্তর দেন, ভয় হচ্ছে, জল পান করা কালখন কৈউ আমায় খুন 
না করে ফেলে! 

ওমর এখন বলেন,এ রকম সন্দেহের হাত থেকে আল্লাহ আমায় রক্ষা 
করুন। তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন ভয় নেই । 

সাথে সাথে পারস্য বন্দশীটি জল ভরা মাটির পান্টি মাটিতে ছহড়ে ফেলে 
দেন। শপথে আবদ্ধ থাকায় ওমর তাকে কোন শাস্তি দিতে পারলেন না। 
হারমোজান তার করংণায় মহগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওমর 
তাকে দুই সহম্্র দিরহামের ভাতা মঞ্জুর করে দেন। 

জেরুজালেম শহর দখলের সময় সেখানকার ধর্মযাজক সফরোনিয়স শর্ত 
দেন যে, খাঁলফা সশরীরে উপস্থিত হলে তবেই তিনি আত্মসমর্পণ করতে 
রাজী । ওমর সম্পূর্ণ একাকী একটি উটে চেপে মদীনা শহর থেকে 
জেরুজালেমের পথে রওয়ানা হলেন । মাত্র দুটি বোঝা সম্বল করে তিনি দখর্থ 
পথ পাড় দিতে প্রবৃত্ত হন। তার একটিতে ছিল উটের জন্য কিছ শুকনো খাদ্য 
আর অন্যটিতে তাঁর নিজের জন্য কিছু শুকনো খেজুর | শুধুমা প্রার্থনার 
জন্য বা পথে কেউ তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করলে 'তিন উট থামাচ্ছিলেন, 
এছাড়া 'দিবারান্ত তিনি পথ অতিক্ূম করতে থাকেন । শহর দখলের সন্ধিপত্রে 
সাক্ষর করার পর জেরুজালেমের দ্বার তাঁর সামনে খুলে দেওয়া হল । 
খুষ্টানদের গীজরি পাশ দিয়ে যাবাৰ সময় তাঁরি প্রার্থনার সময় ঘনিয়ে এলো । 
কোথায় প্রার্থনা করা যায় জানতে চাইলে সফরোনিয়স তাঁকে তার গণীজয়ি আসতে 
আমন্তণ জানালেন । কিন্তু ওমর তখন বলেন, যাঁদও তোমাদের 'িশবাস 
ভুয়ো, তবু আনি এখানে প্রার্থনা করবো না। কারণ খালফা যেখানে প্রার্থনা 
করেন, মহসলমানেরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের দখল গ্রহণ করে । 

প্রার্থনা শেষে তিনি খজ্ট-ধর্মযাজককে প্রশ্ন করেন,._ কোথায় এখানকার 
মুসলমানদের জন্য একাঁট মসাঁজদ স্থাপন করা যায় । আমাকে দেখিয়ে দিন । 

সফরোনিয়স তাঁকে সুলেয়মানের ধর্মস্থানের দিকে নিয়ে গেলেন । এই 
স্থানে আবাহামের পুত্র ইয়াকুব তাঁর দেহরক্ষা করেন। ওমর দেখতে পান যে, 
এই স্থানে শহরের সমস্ত আবর্জনা জড় করা হয় । তান তখন নিজে হাতে 
কিছু আবজ“না তুলে তাঁর কাপড়ের ভাঁজে করে দূরে ফেলে দিয়ে আসেন । তাঁর 
এই কাজে অন:্প্রাঠীণত হয়ে আরো অনেকে কাজে হাত লাগান, ফলে দ্রুত স্থানাঁট 
পরিত্কত হয়ে যায় । এই স্থানে 'নার্মত মসাঁজদাট [বিশ্বের অনাতম ুন্দর 
মসাঁজদ, এর লাথে তাঁর স্মৃতি অঙ্গাঙ্গণভাবে জড়িয়ে আছে । 

ওমর মকা ও মাঁদনার রাস্তায় সাধারণতঃ একটি জী বস্ত্র পারিধান করে 
একটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন । যে সব বাণিকরা লোক ঠকাতে 
চেম্টা করতো, তান এই রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের হাতে নাতে ধরে 
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ফেলতেন। কখনও তিনি উপদেশ দিয়েই অপরাধীকে ছেড়ে দিতেন, কখনও 
বা অপরাধের গুরুত্ব বুঝে তাকে বেন্নাঘাত করতেন। 

একদিন তিনি দুধের বাজারের পাশ 'দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখতে 
পেলেন এক বদ্ধা কয়েকপার দুধ বিক্রয় করছে । বৃদ্ধাঁটিকে দুধে জল মেশাতে 
দেখে তিনি বলে উঠলেন, _ শোন, আর কখনও এইভাবে লোক ঠাঁকও না। 
তুমি দুধে জল 'মশিয়ে বিক্লী কর কেন? কখনও এমন কাজ করো না। 

মাহলাটি উত্তর দেয়, আপনার কথা আম মাথা পেতে নিলাম, আর কখনও 
করবো না। 

পরাঁদন তিনি আবার দেখা করলেন বৃদ্ধা দুধ-বিক্রেতাটির সঙ্গে, 
গতকালই না তোমায় আমি সাবধান করে দিলাম যে, দুধে জল মিশিও না! 
আবার তুমি সেই কাজ করেছ ! 

-না, শপথ করে বলছি, আমি আজ জল মেশাইনি । মাহলাটি চিতকং 
[ননাদে প্রাতবাদ করে। 

ভেতর থেকে একটি মেয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, মা, তুমি খাঁলফা 
ওমরের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বললে কেমন করে ? একে তো অন্যায় 
করেছ, তার ওপর আবার মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়াচ্ছো ? আল্লাহ- তোমায় 
মাপ করুন! 

মেয়েটর সংসাহস ও স্তাবাদিতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধাটকে 
শাঁস্ত না দিয়ে তিনি অবিলম্বে বাঁড় ফিরে এলেন, দুই পুত্র আবদাজ্লা ও 
আ'কিমকে সমস্ত জানিয়ে বললেন,__এই গহণবতাঁ মেয়োটকে তোমাদের কে 
বিয়ে করতে চাও বল ?2 আল্লাহ: এই মেয়েটির নিশ্চয়ই মগ্গল করবেন । 

-আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি, আব্বা! ছোট ছেলে আকিম 
উত্তর দেয়। 

খলিফা পুর আকিমের সাথে দুগ্ধ-বিক্রেতা সেই বৃদ্ধার কন্যাটির বিবাহ 
হয়ে যায় । তাদের এই বিবাহে আল্লাহর সত্যকার আশীর্বাদ বাঁধত হয়েছিল, 
কারণ তাদের কন্যা আবদ: অল আজিজ বন মারোয়ানকে বিবাহ করে এবং 
ওমর বিন আবদ অল আজিজের জন্ম দেয়। কালক্রমে এই পুত্র ওমিয়াদ 
সিংহাসনে আসখন হন। তিনি ইসলামের সুমহান: পচজন খাঁলফাদের একজন 
ছিলেন । 

ওমর বলতেন,_কোন মুসলমান খুন হলে আমি তার সতাকার প্রাতিশোধ 
না নিয়ে ছাড়বো না। 

একদিন তান মসাঁজদের িশড়তে বসেছিলেন, এমন সময় কয়েকজন 
লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে আসে তার কাছে। তারা জানায়, এটিকে তারা 
রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছে । . 

ওমর অনেক চেস্টা করে এ হত্যার রহস্যের মীমাংসা করতে পারেন না। 
তাঁর স্থাবচারক মনে এই ঘটনা গ্রভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রাক্ই তাঁকে 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখা যেত, মহান আল্লাহ, আমি যেন এ 
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লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারি। 

উত্ত ঘটনার প্রায় একবছর পরে কয়েকজন লোক তাঁর কাছে একটি শিশুকে 
নিয়ে আমে । তারা জানায়, শিশুটিকে সেই দর্ঘটনাস্থলে পরিত্যন্ত অবস্থায় 
পাওয়া গেছে । 

ওমর উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন, আল্লাহ: করুণাময়! আমি বৃকতে 
পারাছ যে, সেই হত্যা-রহস্যের মশমাংসা এবার করতে পারবো । 

[তানি তাঁর বিশ্বস্ত একটি মাহলার হাতে শিশুটিকে তুলে 'দিয়ে বললেন, 
--একে তুমি পালন কর, আমি এর যাবতীয় ব্যয় বহন করবো । একে সবক্ষে 
আগলে রাখতে হবে, যাঁদ এর সম্পকে কাউকে কিছ বলতে শোনো, সাথে সাথে, 
আমায় খবর দেবে । আর শিশ্যাটকে অপাঁরিচিত কেউ যাঁদ একে বুকে চেপে 

এ্ররে, আদর করে বা চুমু খায়, তাও আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে । 
" * ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে । গঞ্প থাময়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে 
বার। 


নয়শত আশীতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে । শিশুটির যখন দুই বৎসর বয়স 
তখন একজন ব্লতদাসী সহসা সেই মাহলার কাছে এসে জানায়,-আমার 
মানব এই শিশহটিকে একটু দেখতে চান ! তিনি অল্তঃসত্তা ) আল্লাহর কাছে 
তান প্রার্থনা করবেন এই রকম স্বকোমল গড়নের একাঁট স্বাস্থ্যবান পত্র হয় 
যেন তার। 
_-ঠিক আছে, ওকে নিয়ে যেতে পার, তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে । 
শিশুটিকে নিয়ে ওরা ক্রীতদাসীঁটির মনিবের বাড়ী যায়। দূর থেকে 
[শশ:টিকে দেখতে পেয়েই সাশ্রুনয়নে ছুটে আসে মানিবটি, কোলে তুলে নিয়ে 
তাকে চুমোয় চুমোয় ভাঁরয়ে দিতে থাকে । 
ধান্রীটি ছুটে এসে ওমরকে খবর দেয় যে, মাহলাট শ্রদ্ধেয় নগররক্ষা 
সালের কন্যা সালেহা । 
কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ওমর একটি তরবারী তাঁর পোষাকের মধ্যে 
[্পাকম়ে নিয়ে বোরয়ে পড়লেন । নগররক্ষাঁটির বাড়ী পৌঁছে তিনি দেখতে 
পান সদর দরজার পাশেই সালে প্রার্থনায় রত। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর 
তিনি জানতে চাইলেন, তোমার কন্যাটির খবর কি 2 
আল্লাহ্‌ ওর মণ্গল করুন! দয়া, দাক্ষিণ্য এবং ধর্মীপ্রয়তার জন্য ওর 
স্থনাম চারাদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । ওর মত এমন স্মচরিত্রের মেয়ে কটা হয় ? 
-_-বাঃ খুব ভাল কথা! আমি ওর সাথে দেখা করবো । 
--আঙ্লাহ্‌ আপনাকে দোয়া করুন । আপাঁন একট অপেক্ষা করুন, আমি 
ওকে আগে খবর দিয়ে আসি। 
অন্দরে প্রবেশ করে ওমর সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন, সালেহার 
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সাথে তান একাকাঁ কথা বলতে চান। সবাই চলে গেলে ওমর তাঁর তরবারশীটি 
মুক্ত করে বলেন ঃ 

__রাস্তায় যে মৃতদেহটি পাওয়া গেছিল, তার সম্পর্কে তুমি কি জান বল £ 
যাঁদ কোন সত্য গোপন করতে চেষ্টা কর তো এই তরবারপীট দেখতেই পাচ্ছ । * 

- মহান খাঁলফা ! আপাঁন ঠিক জায়গাতেই খবর নিতে এসেছেন । আম 
আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়ে বলাছি যে, আমি আপনার কাছে কিছুই লুকাবো 
না। তারপর গলা নামিয়ে আবার সে বলতে শুরহ করে, আমার কাছে একজন 
বৃদ্ধা ভদ্রমাহলা থাকতেন । তাঁকে আম মায়ের মত ভালবাসতাম । অনেকদিন 
ছিলেন তান আমার কাছে । আমাকে ডীন যেমন স্নেহ করতেন. আমও 
ওনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম । 

একাঁদন তিনি আমায় জানালেন, আমি এক আত্মশয়ের বাড়ী যেতে চাই 
কয়েকদিনের জন্য । আমার একি কন্যা আছে, সে তোমার কাছে এসে থাকবে 
আম অন:মতি দিতে তিনি চলে গেলেন । পরদিন তাঁর কন্যাঁট আগার বাড়ী 
এলো । মেয়েটিকে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি দাঁঘ" স্ুুদ্থ চেহারা তার । 
ওকে আমার বেশ ভাল লেগে গেল। আম ওকে আমার ঘরেই শহতে 
দিলাম । 


একাদন বিকালে আম হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, ঘুমের মধ্যে একটি পুরুষ 
আমার উপর চড়াও হয়েছে । লোকটি সমস্ত শন্তিপ্রয়োগ করে আমাকে ততক্ষণে 
পধুদস্ত করে ফেলেছে । ওর হাত থেকে মুস্তি পাবার আগেই লোকটি 
আমাকে অসম্মান যা করার করে ফেললো । লঙ্জায়, রাগে উন্মত্ত হয়ে আম 
তখন ওর বুকে একটি ছার বাঁসিয়ে দিলাম ! তারপর ভাল করে দেখি, সে একটি 
মাকুম্দ পুরূষ এবং এই লোকাঁটই মেয়ে সেজে এসোঁছল আমার কাছে, আমিও 
[বি*বাস করে তাকে গ্রহণ করেছিলাম । 

খুন করার পর কি করি, আমি ও”ক রাস্তায় ছ*ড়ে ফেলে দিলাম ॥ কিন্তু 
বলাৎকারের ফলশ্রুতি হিসাবে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লাম, একটি প্ত্র-সম্তান 
হল আমার। এই অসম্মানের সন্তানকে গ্রহণ করতে মন চাইল না আমার, 
আমি তখন এর পিতাকে যেখানে ছখুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেইখানেই একেও 
ছেড়ে দিয়ে এলাম । আল্লাহ জানেন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন 
কারিনি। 

-_-তুমি সাঁত্য কথাই বলেছ লক্ষ্মী মেয়ে, আঙ্লাহ্‌ তোমাকে আশাব্বাদ 
করুন । 

মেয়ের সাহস ও সত্যবাদতায় তিনি মুখ্ধ হয়ে যান, আল্লাহ্‌র কাছে তার 
মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন । 

কিছ সময় বিশ্রাম নিয়ে ধনী যুবকটি আবার বলতে শুর করে £ 

এইবার আম তোমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গঞ্প শোনাবো ॥ 
সে তার নতুন গল্প শুরু করে £ 
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কুফার বিখ্যাত কবি গায়ক মহম্মদ এই কাঁহনাঁটা বলেছিল £ 

যারা আমার কাছে গান শিখতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্বন্দরণ ছিল সলমা ॥ 
শুধু দেখতেই সে অপরূপা ছিল না, গানের সময় তার কণ্ঠে মধ ঝরতো। 
অসাধারণ বাদ্ধমতী ছিল সে। আত সহজেই কঠিন সুরও আয়ত্ত কৰে 
ফেলতো । 

এই শশাঙ্ক-শহত্র সুন্দরীকে আমি আদর করে নীলা বলে ডাকতাম । তারও 
অবশ্য একটা কারণ ছিল । মেয়েটির ওপর ঠোঁটের উপরে গোঁফের জায়গাটা 
ঈষৎ নীলাভ দেখাতো। ঠিক কৈশোর কাটিয়ে তারুণ্যে পা রাখার আগে 
ছেলেদের যেমনটা হয়, তেমান। মনে হতো. কেউ যেন ওর নাকের নিচে 
খানিকটা জলকালি মাখয়ে দিয়েছে । 

আম যখন ওকে গান শেখাতাম তখন ও কুমারী কিশোরী । তবে কুড়ি 
ফুটবো ফুটবো করছে । বুঝতে পারতাম, ওর কামিজের নিচে ছোট ছোট স্তন 
দুটি দিশ্সে দিনে সুগঠিত এবং তিলে তিলে 'িলোত্মা হয়ে উঠেছে । 

কেন জানি না, ওর দিকে চোখ পড়লেই আমার হৃদয় মাঁথত হয়ে যেত । 
বুকের মধ্যে এক তুফান উঠতো । চোখ দুটো ধক ধক করে জহ্লতে থাকতো, 
মাথাটা কেমন যেন বোঁ বো করে ঘুরে যেত । 

যদিও সে সময় নীলার সতীর্থা ছিল কুফার সেরা সেরা স্ম্দরী কন্যারা, তবু 
আমার কিন্তু ওকে ছাড়া আনন কাউকেই তেমন মনে ধরেনি । আমার কেন, 
কোনও পুরুষই ওর দিকে তাকিয়ে বুকের তড়ফান+ চেপে রাখতে পারতো না। 
একবার যারা দেখতো তারাই মনে-প্রাণে কামনা করতো সলমার সঙ্গ-স্ুখ ॥ 

জাঁন সে আমার ছান্নী। গুরু শিষ্যার সম্পর্কের মধ্যে কাম-গন্ধ থ।কতে 
নাই । তবু অকপটে বলবো, সলমাকে আম ভালবেসোছিলাম । শুধু নিভে'জাল 
নিরামিষ মহব্বৎ নয়, কামনার শরে জাগ্রত ছিল সেই উত্তপ্ত প্রেম । ওর একা 
ইশারায় কিনা অসাধ্য সাধন করতে পারতাম আমি ! যাঁদ সে বলতো, একটা 
জ্যান্ত মানুষের শির কেটে মগজ এনে দাও, ভেজে খাবো, তাও আ'ম অনায়াসে 
এনে দিতে পারতাম তাকে । যাঁদ সে হুকুম করতো, এ দুলণ্ঘ্য গিরিচূড়ায় উঠে 
পেড়ে আনতে হবে বকপাখীর ডিম, তাও আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। কিন্তু 
হায়, আমার পোড়া কপাল, তেমন কোন আজ্ঞাই তার কাছ থেকে পেলাম না, 
কখনও । 
এলো িরীিনিররন । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 

[| 
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নয়শো একাশীতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


ওস্তাদ ইবন ঘানিমের সঞ্গো সলমা মক্কায় গিয়েছিল, তখন আম তার, 
বিরহে একটা গান িখেছিলাম । কিন্তু সে গান একান্তই আমার ব্যান্তগত 
[বিরহের আভিব্যান্ত । 

আমার চেয়ে হতভাগ্য ছিল আর একজন । তার নাম ইয়াঁজদ ইবন আয়ুফ । 
সেও নীলার প্রেমাকাজ্ষী হল । 

একদিন ওস্তাদ ঘাঁনম সলমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নীলা, এখানে কা 
তোমাকে কথনও কেউ ব্যর্থ প্রেম নিবেদন করেছে ১ সাত্য কথা বলতো ? 

সলমা বললো, না, তেমন কেউই কিছু করোনি । তবে একাঁদন ইয়াজিদ 
ইবন আয়ুফ আমাকে একটিমান্ন চুম্বন করেছিল । 

ওস্তাদ ঘানিম অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, ক রকম ? তোমার অমতে জোর 
জবরদস্তি করে ? 

_-না তা নয়, তবে লোভ দেখিয়ে । সে আমাকে দুটো জন্দর মুুক্তো দেখিয়ে 
বলেছিল, এ দুটো তোমাকেই দেব, কিন্তু হাতে হাতে নয় । আমার মুখে থাকবে, 
তুমি মুখ দিয়েই তা বের কর তোমার মূখে পরে নেবে । 

সাঁত্য কথা বলতে কি, এ মুক্তো দুটো দেখে আমার ভার লোভ হয়োছিল ! 
ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম । পরে এ মুক্তো দুটো বাকি করে আমি 
আশি হাজার দিরহাম পেয়োহিলাম | 

ওস্তাদ ঘানিম গম্ভীর হয়ে বললেন, হুম, এই কাণ্ড ! 

এর পর ইয়াঁজদের কপালে ক জ:টেছিল বুঝতেই পারছেন । বেতের ঘায়ে 
ঘায়ে জর্ারত হয়ে ব্যাচারা শয্যাশায়শ হয়ে থেকে একদিন মারা গেল । একাঁট 
চুমুর জন্য তাকে এইভাবে মূল্য দিতে হয় । 

একদিন আম ওস্তাদ ঘাঁনমের বাড়তে যাচ্ছিলাম সলমাকে গানের তালিম 
দেবার জন্য । পথে দেখা ইয়াঁজদের সঙ্গে । খুব রংদার জমকালো পোষাকে 
সেজে-গুজে সেও যেন কোথও যাচ্ছে । জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এত 
-সজে-গুজে চললে কোথায় ? 

ইয়াজদ বললো, তুমি যেখানে চলেছ, আমও সেখানেই যাচ্ছি । 

আম বললাম, তা হলে তো ভালই হলো, চলো এক সং্গেই যাওয়া যাক। 

আমরা ঘানিমজণীর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম । একট: পরে 
সলমা এল । তারপরে চুমকী বসানো হলহদ' রঙের বাহারী শালোয়ার আর 
পায়ে টকটকে লাল রঙের 'কাতান'। ওকে দেখে আমার মনে হলো এক জ্বলন্ত 
সূর্যের গোলা যেন। সলমার পিছনে এসে দাঁড়ালো একটি সুন্দরী বাঁদী। 
হাতে তারের বাদ্যযল্ম । 

আমি ওকে যে গানটা শেখাচ্ছিলাম সেটা একবার গাইতে বললাম । বড় 
মধুর করে গেয়ে শোনালো সে । 


স্ব 
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ওস্তাদর্জী আমাদের বাঁসয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দুপুরের খানা 
নার বায়না দিতে | সেই সুযোগে ইয়াজিদ আনও কাছে ঘেষে বসলো সলমাব । 
সল্মা যাতে একটিবার তার 'দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে তাকায়, সেই আশাতে 
অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো । কিন্তু সলমা তখন গানে বিভোর । 

ইয়াজিদ কোমরের থলে থেকে দুটো সুন্দর মুস্তোবের করে নাচাতে লাগলো । 
এবং সলমা দেখে প্রলুব্ধ হলো। গান শেষ হলে ইয়াজিদ বললো, এ দুটো 
আমি ষাট হাজার দিরহামে কিনোছি । যাঁদ তোমার পছন্দ হয় নিতে পার। 

সলমা বললো, তার বদলে আমাকে কী করতে হবে ? 

_-কিচ্ছহ না, শুধু একি গান শুনিয়ে দাও 

সলমা একটা গান শোনালো ইয়াজদকে, তারপর বললো, কই দাও এবার ? 

ইয়ঁজদ বললো, কথা যখন দিয়েছি আলবাং দেব। িম্তু আমি মনে মনে 
একটা পণ করেছি । এ দুটো আমার মুখে থাকবে । আর তুমি তা বের করে 
নেবে তোমার ঠোঁট দুটো দিয়ে । 

সলমার গা গুলিয়ে গেল । এ হতচ্ছাড়া লোকটার মুখে মুখ ঠেকাতে হবে ? 
কিন্তু মুক্তো দুটো কী দামী? একটি মান্ন চুম্বনের বদলে অমন জানিস সে 
দিয়ে দেবে তাকে ! কী বোকা হশদা ? 

অবশেষে লোভ সামলাতে না পেরে সলমা সম্মত হয়ে গেল । 

এই হচ্ছে ওদের চুম্বন বৃত্ান্ত। 

এর পর আর একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি £ 


গু গু গু 


একদিন খাঁলফা ওয়ালিদ রবাহত নবাম্নভোজী তুফেনের সথ্গে খানাপিনা 
করাছিলেন। যেখানেই ভালমন্দ খানাপনার গন্ধ পেত সেখানেই সে হাজির 
£ুতো। সারা কুফা শহরে তার এই গায়ে পড়ে সেধে নিমল্মণ খেতে যাওয়ার 
ব্যাপারটা তখন লোকের মুখে মুখে মুখরোচক গল্প হয়ে ফিরতো । 

খেতে সে ভাঁষণ ভালোবাসতো, এক কথায় পেটুক বলাযায়। কিন্তু 
গোগ্রাসে গিলতে সে পারতো না । মজার মঞ্জার রঙ্গরস করে মজলিস মাতিয়ে 
তুলতেও সে আদ্বতীয় ছিল । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে এল । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 
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নয়শো বিরাশশীতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে ঃ 


একাঁদন এক সম্ভ্রান্ত আমিরের বাড়তে ভোজসভায় শহরের তাবৎ গণ্যমান্য 
ব্ন্তি সমবেত হয়ে আহারে বসেছে । এমন সময় দরজার কাছ দরোয়ানদের 
সঙ্গে বচসা করতে শোনা গেল তুফেনকে। 

তুফেনের গলার আওয়াজ পাওয়া মান্ত নিমন্দিতরা আত্কত হয়ে উঠলো । 

-_-এই সেরেছে, তুফেন যখন হানা 'দয়েছে, তখন আর কাউকে পেট ভরে 
খেতে হবে না। ও একাই সেরা সেরা খানাগুলো সাবাড় করে দেবে। 

একজন বললো, এক কাজ করা যাক, বড় মাছটাকে ঘরের ওপাশে ঢাকা দিয়ে 
রেখে দাও । আর সামনে সাঙজগয়ে রাখ ছোটথাঁটো চুনো-পতটিগুলো । খেয়ে 
যখন সে বিদায় নেবে, তখন আমরা বের করবো এঁ বড় মাছটা। 

তার কথায় সকলেই সায় দিল। বড় মাছটাকে একটা বারকোষের ওপর 
রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে একটু দূরে এক পাশে সারয়ে রাখা হলো । আর সামনে 
সাজিয়ে দেওয়া হোলো ছোট মাছের থালাগুলো । 

তুফেন থরে ঢুকেই সবাইকে স্বাগত সম্ভাষণ জানয়ে খাবারের টেবিলের 
দিকে এগিয়ে গেল । 

সকলে তাকে শুকনো অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, আরে, এস এস তুফেন 
সাহেব, তোমার জন্যেই আমরা হাত তুলে বসে আছি। এস এস, তুলে নাও 
একটা থালা । ও 

তুফেন টোৌবলের দিকে এগয়ে গিয়ে দেখে চুনোমাছের বেকাবী সাজানো 
আছে কয়েকখানা । একজন বললো, খুব ভাল মাছ, একটু মুখে দিয়ে দেখ। 

তুফেন ঠান্ডা গলায় বলে, আমার বাবা সমুদ্রের পাঁনতে ডুবে মরার পর থেকে 
মাছে আর তেমন কোনও আপান্ত নাই । তোমরাই খাও, ভাই সাব । 

অন্য একজন বললো, সে কি কথা! এ যে ভূতুড়ে কথা শঃনাছ তোমার 
মুখে! একবার একটা ভুলে চেখেই দেখ না, বড় ভাল হয়েছে। 

অনিচ্ছা সত্তবে একট। ছোট চারপোনা দু আঙ্গুলে তুলে সে নাকের কাছে 
ধরে। তারপর আবার যথাদ্থানে নামিয়ে রেখে দেয় । 

--কী হলো, খাবে না ? 

সকলে অবাক হয়ে স্নস্বরে প্রশ্ন করে। তুফেন অনাসন্তের মতো 
বলে, নাঃ । 

--কারণ ? 

তুফেন বলতে. থাকে, এই খুদে মাছটাকে খাবে বলে মুখের কাছে ধরতেই ও 
কি বললো জানো 2 বললো, আমাকে কেন খাচ্ছো মালিক, তোমার বাবাকে তো 
আমরা কেউ খাইীন। যে খেয়োছিল সেও অবশ্য আমাদের সঙ্গেই উপাঁস্থত 
আছে এই ভোজসভায় । তাকে যাঁদ উদরস্থ করতে পার, তবে তোমার বাবার 
হন্তার প্রাত যোগ্য প্রাতশোধ নেওয়া হবে । আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু 
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তেমন বড় মাপের মাছ তো এখানে নজরে পড়ছে না? 

এ মাছটাই আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এঁ-_এ যে বারকোষটায় 
ঝাুঁড় চাপা রয়েছে, এ রাঘব বোয়ালটাই তোমার বাবাকে. আস্ত 'গিলে খেয়ে 
ফেলেছিল । এখন আমার গায়ের রন্ত টগবগ করে ফটেছে। ব্যাটাকে পেলে 
আম আস্ত গিলে থাবো। 

এই বলে তৃফেন দ্ুতপায়ে কোণে ঢাকা দিয়ে রাখা বারকোষের কাছে এগিয়ে 
যায় এবং লেজাটা ধরে টেনে তুলে ধরে নাকের সামনে । 

_-ওঃ, তোফা, খেতে হবে, কী বল? তবে শয়তান, তুই আমার বাবাকে 
খেয়োছিলি 2? আর আজ কা হবে £ তোকে আমি খেয়ে ফেললে তোর কোন 
বাপ ঠেকাতে আসবে এখানে ? উতহশ্হু* ওসব নাকি কান্না আমার ঢের শোনা 
আছে । না, কিছুতেই না, তোকে আস্ত আমার পেটে ঢোকাতে না পারলে 
উিজমার গায়ের ঝাল যাবে না। 

এই বলে এ বিরাট মাছটাকে তুফেন একাই খেয়ে সাবাড় করে দিল । 

উপাস্থিত অভ্যাগতরা তার এই অভিনব ফিকির দেখে হেসে গাঁড়য়ে পড়লো 
সকলে । 

-আরে তুফেন ভাই, অমন গোণ্রাসে খেও না, গলায় আটকে যাবে যে! 

এর পর যুবকটি আর এক কাহিনী বলতে শুর? করলো ঃ 


০০৪ পদ ০৪ 


শোনা যায়, আব্বাসের তৃতীয় বংশধর খাঁলফা মাহদী তাঁর মৃত্যুকালে 
শপ্রয়তম জ্যেষ্ঠ পতন অল হাদীকে মসনদের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন । 
সেই. সময় তিনি একটি শত রেখে গিয়েছিলেন । তা হলো, অল হাদী মারা 
যাবার পর মাহদীর কনিষ্ঠ পু হারুণ অল রাঁসদ মসনদ পাবে, কিন্তু জোড্ঠ 

অল হাদীর মৃতদেহে তার কোনও আঁধিকার বতণবে না। 

' অল হাদশ ধর্মাবতার হয়ে মসনদে বসার পর থেকে যে অনুজ অল রসিদের 

র দারুণ হিংসুটে হয়ে উঠলো । দিনে দিনে মিথ্যা সন্দেহের দানা বাঁধতে 
লাগলো তার মনে । নানা ছল ছহতো খু'জতে লাগলো, কী উপায়ে রসিদকে 
উত্তরাধকার থেকে বাঁণত করা যায় । 

কিন্তু হারুনের মা খাইজারান অত্যন্ত বুৃদ্ধিমতশ বিচক্ষণ রমণী ছিলেন। 
প্রাত পদেই 'তান হারুনকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে আগলে রাখতেন। খাঁলফা 
মা-নুঘ্ধ ছোট ছেলেকে সাবাড় করে. দেবার মতলব ভাঁজতে লাগলো । 
'  একাদন খাঁলফা অল হাদণ তার নন্দন-কাননে 'প্রয়তমা বাঁদী ঘদিরকে সঙ্গে 
টনয়ে আনন্দ বিহার করছিল । 
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ঘাঁদরকে আজ মা চল্লিশ দন হলো হারেমে আনা হয়েছে । এই চজ্লিশ 
দিনের মধ্যে একটা মূহূর্তের জন্য খাঁলফা তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি । 
তার রূপ-ম্ধা পান করে করে অলস দিন কাটাচ্ছে সে । 

বাগানের ঠিক মাঝখানে গালিচা পাতা হয়েছে । বিখ্যাত ওস্তাদ ইশ্বাক 
এসেছে গান শোনাতে । 

প্রথমে ঘাঁদর গান গাইলো । যে গানের মূর্ঘনায় তন্ময় হয়ে রইলো ইশাক । 
অল হাদশও মুখ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সুন্দরী বাঁদশ ঘাঁদরের মহখের দিকে । 

হঠ্ঠাং যেন কি ঘটে গেল, খলিফা অল হাদী আর্তনাদ করে উঠলো । নিজের 
মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, প্রত্যেকেরই সময়সীমা বাধা আছে । তার 
এক মুহূর্ত বোশ এখানে কাটাতে পারবে না কেউ । একাঁদন সমক্প ফুরালে 
সবাইকে সেখানে চলে যেতে হবে । 

এরপর একটক্ষেণ গুম মেরে বসে থাকলো খলিফা । তারপর চিৎকার করে 
হাঁকতে লাগলো, মাসরুর । জলা মাসরুরকে এখানে পাঠিয়ে দাও । 

তক্ষ-ীণ খাঁলফার- দেহরক্ষী মাসরুর এসে হাজির হলো, বান্দা হাজির 
জাঁহাপনা । 

এই যে মাসরুর, তুমি এসেছ, হাঁপাতে হাঁপাতে অল হাদশ বললো, এক্ষা্ণ 
যাও, অল রাঁসদের কাটা মুশ্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে । 

মাসরুর অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ছোটবেলা থেকে অল 
রাঁসদকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সে। এ দুনিয়ায় তার চেয়ে 'প্রয় 
বস্তু আর কিছু নাই । সেই গ্রাণাধিক প্রিয় অল রাঁসদকে নিজের হাতে হত্যা 
করতে হবে আজ £ ইয়া আল্লাহ, এ কি অপ্নি-পরণক্ষার মধ্যে ঠেলে দিলে 
আমায় । অল হাদশ এখন স্বয়ং ধর্মাবতার। তার হুকুম অমান্য করা শুধু. 
ঘোরতর অপরাধ নয়, মহা অধর্ম” মহা পাপও বটে । কিন্তু জগতে পাপ ও পণ্য. 
ধর্ম ও অধর্মর চেয়ে বড় কি আর কিছুই নাই । নফর মাসরুর এ প্রশ্নের উত্তর 
পাবে কোথায় ? 

কণ দাঁড়য়ে রইলে কেন? আমার হুকুম শুনতে পাও্ান ? 

গর্জে উঠলো অল হাদশ। 

- জা হ্যাঁ, জাঁহাপনা । 

এই বলে সে হারেমের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে গ্বগতভাবে শুধু বললো, 
আমরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি । আবার মেয়াদ ফুরালে তার চরণেই 
1ফরে যাবো । তারপর এক বদ্ধ মাতালের মতো টলতে টলতে "গিয়ে হাজির 
হলো হুলতান জননী খাঁজিরানের মহলে । 

এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে। 


৮৪ 


নয়শো তিরাশীতম রজনী ৪ 
আবার সে বলতে শুর করে ঃ 


মাসরুরকে অস্বাভাবিক ভাবে টলতে টলতে আসতে দেখে খাইজারান অবাক 
হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কণ ব্যাপার, অমন টলমল করছিস কেন মাসরুর ? 

মাসরুর বাুপরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, একমাত্র অ:জ্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা 
করতে পারবে না, মা জননী! আপনার গভে'র সন্তান আমার প্রভূ খাঁলফা 
হহকুম করেছেন তাঁর সহোদর ভাই অল রসিদের শির কেটে নিয়ে যেতে । 

এই কথা শোনা মাত্র বিধবা বেগমসাহেবার চোখে অন্ধকার নেমে আসে । 

_-সর্বনাশ, কী উপায় হবে? সে আমার গভণ্জাত সন্তান হতে পারে. 
1কন্তু এখন তো সে বাগদাদের খাঁলফা ধরণবতার । তার হুকুম অমান্য বা রদ 
করার সাধ্য তো ইহ দুনিয়ায় কারো হতে পারে না। পুত্রের এই আক্রোশ থেকে 
রাঁসদকে সে কা করে প্রাণে বাঁচাবে ? ূ 

কিন্তু বিপদে অধর হলে চলবে না। মাসরুরকে বললেন, ষা শাস্গির, 
হারনকে আমার কাছে নিয়ে আয়, এক্ষাণ । 

হারুন অল রাঁসদ 'নঙ্গের ঘরে বিশ্রাম করাছিল । মাসরুর ছুটে 'গয়ে তাকে 
ঠেলে তুললো, মালিক, শিশ্গির ।শপ্গির চলুন, মা জননী আপনাকে তলব 
করেছেন । | 

হারুন ঈকছুই আন্দাজ করতে পারে না। তাড়াতাঁড় সে সাজগোজ করে 
বায়ের মহলে এসে দাঁড়ায় । খাইজারান আকুল হয়ে ছুটে এসে পুত্রকে বুকের 
বধ্যে জড়িয়ে ধরে কাদতে থাকেন । মুখে কোনও কথা বলতে পারেন না । 

একট পরে একটা ছোট্ট কুঠরীতে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে বসেন তান । 

--শোনও বাবা, তোমার মাথার ওপত্ন খাঁড়া ঝুলছে, এক্ষুণি তোমার গর্দান 
বাবে । তোমার বড় ভাই এই হুকুমই দিয়েছে মাসরুরকে ॥ তোমার কাটা মুণ্ডু 
স দেখতে চায় আজই । আম ফিরে না আসা পযন্ত তুমি এই গুপ্ত কুঠরিতেই 
নকয়ে থাক । কিছুতেই বাইরে বেরুবে না। 
. এরপর স্থলতান-জননী বাইরে এসে মাসরুরকে বললো, যাও, এখনও হয়তো 
উই,ঘুম থেকে ওঠোন, দরবারের আমিরদের বাড়িতে গিয়ে খবর দাও আমি 
সঙ্চে এই মুহূর্তে দেখা করতে চাই । 
ছুক্ষণের মধ্যে খাইজারানের মহলে আমিরদের দরবার বসলো । বিধবা 
বগমসাহেবা সকলকে উদ্দেশ করে বলতে থাকলেন, আপনারা তো হারুনকে 
গল করেই জানেন । সে কি করে, কোথায় যায়, কাদের সথ্চে মেলামেশা করে 
কছুই আপনাদের অজানা নয । আপনারাই বলুন, আজ পরন্ত সে কখনও 
চার বড় ভাই-এর বিরুদ্ধে কোনও যড়ষল্লে লিপ্ত হয়েছে ? অথবা প্রজা ক্ষোপিয়ে 
বন্রোহ করার চেম্টা করেছে কোনও অণুলে ? 

সকলে সমস্বরে বললো, না না, এ সব কা বলছেন, মহামান্যা বেগম- 
[হেবা 2 শাহজাদা হারুন অল রসিদের মতো ভালো ছেলে হয় না। তার 
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মনে কোনও পাপ নাই। সে জ্ঞানত কারো বিন্দুমা্ অনিষ্ট করতে পারে এ 
আমরা বিশ্বাস কার না। 

_-তবে কোন: অপরাধে খলিফা তার কনিষ্ঠ ভাই-এর গর্দান নেবার হুকুম 
করেছে ? সে মাসরুরকে পাঠিয়েছে হারুনের শির কেটে নিয়ে গিয়ে তার স্বামনে 
হাঁজর করতে । কিন্তু কেন এই প্রাণদণ্ড 2 কা তার অপরাধ ? আপনারা 
এর 'বাহত করুন । 

আমির অমাত্যরা হতবাক হয়ে মাথা নত করলো সকলে । ভয়ে কাটা দিয়ে 
উঠতে লাগলো সারা শরীর । 

এই সময় উজির রাবিয়াহ উঠে দাঁড়িয়ে মাসরুরকে ইশারায় ডেকে কাছে এনে 
িসফিস করে বললো, খলিফা তোমাকে হকুম তামিল করতে পাঠিয়েছেন, অথচ 
তুমি এখানে দাঁড়য়ে কালক্ষেপ করছো, তাতে তো কোনও সুরাহা হবে না। 

মাসরুর সাশ্রুনয়নে বলে, কিন্তু ক? করবো হুজুর ! এ হুকুম আম তামিল 
করবো কী উপায়ে ই তার চেয়ে আমারই গর্দন নিক খাঁলফা । 

উজির বললো, বিপদে অধৈর্য হতে নাই, কথা শোন, তুমি খলিফার সামনে 
গিয়ে বল, স্থলতান-মাতা সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছেন, সেই কারণে তুমি 
তাকে বধ করতে পারছো না। 

মাসরুর অল হাদীর সামনে হাজির হতে সে হুঙ্কার ছাড়ে, কই, কোথায় 
তার কান্না? আমার হুকুম অমান্য করার সাজা ক জানিস না নরাধম £ 

জান জাঁহাপনা, আমার গনুস্তাকী মাফ করবেন, আম ধর্মাবতারের 
গোলাম, তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, কিন্তু কি করবো মালিক, হারুন অল রাঁসিদকে মা- 
জননী বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন । তাকে বার বার নাত করে বলোছ, 
ওকে ছেড়ে দিন মা, আমাকে খাঁলফার হুকুম তামিল করতে দিন। কিন্তু তাঁর 
এক কথা, আমাকে হত্যা না করে হারুনকে হত্যা করতে পারবি না তোরা । 

মাসরুরের কথা শুনে ক্রোধে আরন্ত হয়ে মাইফিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে 
অল হাদী ॥ বাঁদী ঘাঁদর আর ওস্তাদ ইশাককে বলে তোমরা যেও না, অপেক্ষা 
কর, আমি এখান ফিরে আসছি। 


গট-গট করে সে সোজা মায়ের মহলে ঢুকে পড়ে । এপাশে ওপাশে তারই . 


দরবারের আমর আমাত্যরা সকলে দণ্ডায়মান । অথচ সেদিকে ভুলেও ভ্রুক্ষেপ 
করলো না সে। সোজা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত তলব করলো, 
তোমার এতবড় স্পধধাঁ, আমার শাসন কার্যে ব্যাঘাত ঘটাতে চাও ? 

মা বলে, না ধমবিতার, আম পাপিষ্ঠা নই। বাগদাদের খালফা ্যাযনাত 
ধম্মবতার। তাঁর বিচারের সমালোচনায় মহাপাপ হয় । 


শুধু আমি জানতে ইচ্ছা কার বাবা, কেন তুমি তেমার কনিষ্ঠ সহোদরকে 


মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছ? কা তার অপরাধ, সে কী তোমাকে গদীচ্যুত করার 
জঘন্য বড়ঘল্দ করেছে ? অথবা প্রজা ক্ষোঁপয়ে বিদ্রোহ? হয়ে উঠেছে ? 
-না। সে আভষোগ তার বিরুদ্ধে নাই। 
_--তবে? তবে আর এমন কা গুর্তর ব্যাপার ঘটতে পারে, যার জনা 


ছু 


ক্তাকে খাঁড়ার নিচে মাথা পেতে দিতে হবে ? 
খাইজারানের প্রশ্নবাণে কাবু হয়ে পড়ে অল হাদী । একটংক্ষণ গুম হয়ে 
থেকে বলে, সাক্ষ্য প্রমাণ কিছ নাই, তবে আজ রাতে স্বপ্নের ঘোরে তাকে আমি 
এক অপকর্ম করতে দেখেছি । আমি দেখলাম, হারুন আমার প্রাণাধিক প্রিয়া 
বাঁদী ঘদিরকে নিয়ে আদর সোহাগ করছে । এরপরই আমার তন্দ্রা ছুটে ঘায়। 
আম মাসরুরকে ডেকে পাঠিয়ে বাল, এখান হারুনের শির কেটে আন । আমার 
ক।ছে আমার বাঁদী ঘদির আর আমার মসনদ দুই-ই সমান প্রয়। কোনওটাকে 
ছেড়েই আমি জীবন ধারণ করতে পারবো না। সেই প্রিয়তমাকে যে ভাগিয়ে 
বেহাত করে নিতে চায়, তার চেয়ে বড় শত আমার আর কেউ নয়, মা। 
--অবাক করলে বেটা, তোমার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান নরপাঁতির মুখে 
এহেন অবোধ বালকের মতো বাক্য শোভা পায় না! স্ব্নের কতটুকু সত্য হয়ে 
ফুটে ওঠে মানুষের জীবনে 2? আমরা অবচেতন মনে যা চিন্তা ভাবনা করি 
তারই কিছু কিছ স্ব*ন প্রাতফিত হয়ে সামনে ধরা দেয় । কিন্তু তার মধ্যে 
সত্য কতটুকু 2 ছিঃ ছিঃ, এই তুচ্ছ মিথ্যা কারণে তুমি তোম।র আদরের ভাইকে 
হত্যা করতে চাইছো ? 
আমির আমাত্যরাও খলিফাকে বোঝালো, স্বপ্নের ওপর ভিত্তিকরে কোনও 
কাজ করা কোনও বুদ্ধিমানের উচিত নয় । 
এবার অল হাদী নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ লাঁজ্জত হয়ে হারেম 
ত্যাগ করে বাগানে চলে যায় । 
সেইদনই সম্ধ্যাবেলায় জলকেলী করতে নেমে অল হাদণ বাঁ পায়ে একটু 
চোট পায়। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফলেও ওঠে । এবং আবের মতো একটা 
টিবি বেধে যায় । তারপর শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা । সেই যন্মণা ক্রমশঃ ছাঁড়য়ে 
পড়ে সারা দেহে । এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয় । 
এই সংবাদ মাসরুর নিয়ে আসে খাইজারানের কাছে । পূত্রশোকে তিনি 
শোকাতুর না হয়ে স্বস্তির নি*বাস ছেড়ে বলেন, যাক, আল্লাহর অসাম কৃপা, 
ঘাকে এই পাপকর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন । এখান তুই হারুনকে আমার 
কাছে ডেকে নিয়ে আয়। ওকে কিছু বলার দরকার নাই। 
উ মাসরুর অল রাঁসদের ঘরে গিয়ে দেখে সে ঘুমে বিভোর হয়ে আছে । ঠেলা 
& জাগিয়ে তুলে সে বলে, মালিক, শিগাগর চলুন, মা জননী আপনাকে 
'াকছেন | 
_কেনরে বান্দা, কণ ব্যাপার? আবার কোনও নতুন পরোয়ানা এসেছে 
' নাকি বড় ভাই-এর কাছ থেকে ? 
মাসরূর বলে, সে আমি বলতে পারবো না, হুজুর । আপনি আর দোঁরি 
করবেন না। তাড়াতাঁড় তৈরি হয়ে 'নিন। 
খাইজারান পত্র হারুনের মাথায় হাত রেখে বলে, বাবা ধর্মের কল বাতাসে 
নড়ে ।: অধর্ম সয় না, তাই তার নিধন হয়েছে । তোর বড় ভাই আজ দেহ 
“রেখেছে । এখন তুই-ই হাবি আইনতঃ খলিফা । শাপনদণ্ড হাতে নিয়ে এখান 
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মসনদে গিয়ে বোস । আমি উজির আমির সবাইকে এত্বেলা পাঠাচ্ছি। আজই 
তোর আভষেক হবে । 
এই সময় রান্রি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থাময়ে চুপ করে বসে 


থাকে । 


নয়শো চুরাশীতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


একদিকে শোকের 'মাঁছল, অন।দিকে বণ্ঢ্যি আভিষেক উৎসব । দেশবাসীর? 
খালফার অকাল বিয়োগে যেমন শোকাহত হলো অন্যকে হারুন অল রসিদকে 
নতুন খাঁলফা রূপে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো । সেইদিন থেকেই শুরু হলো 
সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুলতানের হুকুমত কাল । 

এবার আস্্ন আমরা ঘদিরের কথা বাল । 

সাড়ম্বরে মসনদে আরোহণ করার পর সম্ধ্যাবেলায় খলিফা হারুন অল 
রাঁসদ হারেমে ঘদিরের কাছে সংবাদ পাঠালেন, ঘদির যেন অধিলম্বে বিলাস- 
সঙ্জায় সাঁ্জত হয়ে তাকে সঙ্গদান করার জন্য নন্দনকাননের প্রমোদ বিহারে 
চলে আসে। 

. ঘাদর এই রকমই একটা আশঙকা করাছিল। খাঁলফার নির্দেশ অগান্য করায় 
শান্ত কারো নাই । ঘাঁদর শোকের কালো পোশাক খুলে ফেলে জমকালো সাজ- 
পোশাক পরে তৈরি হয়ে প্রমোদ বিহারে এসে হাঁজর হয় । 

খলিফা এগিয়ে এসে ঘাঁদরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমি আশা করবো, 
প্রাতিদিন তুমি যেমন এখানে এসে বড় ভাইকে তোমার মধুর সঙ্গীত শোনাতে 
সেই রকম আমাকে শোনাবে আজ থেকে ! 

ঘাঁদর কুঁণশ জানয়ে বলে, ধমবিতার আম অ'পনার আজ্ঞাবহ বাঁদী । 
আপাঁন যা হুকুম করবেন আম তাই করবো । 

ঘাঁদর আত সহজেই বশ্যতা স্বীকার করবে তা কিন্তু ভাবেননি খাঁলফা । 
সে যে ভাবে অল হাদীর সত্যে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তাতে হারুন অল রসিদের ডাকে 
সাড়া না দিলেও তিনি 'বাম্ঘত হতেন না। বরং এত সহজে পোষ মেনে গেল 
দেখেই তিনি অস্বাস্তর মধ্যে পড়লেন। 

- তোমার গান শুনে নাকি বনের হিংন্র জানোয়াররাও পোষ মানে । তা 
আমাকে শোনাবে একখানা £ 

ঘাঁদর লাস্য হেসে বলে, কেন নয়, জাহাপনা 2 এখন থেকে শুধুমা 
আপনাকেই তো শোনাবো আমার গান। 

পর পর দখানা গান গাইল ঘাঁদর ।4 বলা বাহুল্য, গান দুখানির সুর ছিল 
বেহাগ করুণ রসের । তা হোক, বড় ভাল গায় সে। সুরের মনা ঝওকত 
হতে থাকে সারা দেহের রন্তকণিকায় ॥। মাথত করতে থাকে হৃদয় । 

আদরটাকে বেশ জমজমাট করার জন্য হারুন অল রাঁসদ বলেন, সঙ্গীতের 
সঙ্গে সুরা না হলে কী জমে ঘাঁদর? তুমি কি বল? 
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--কিন্তু জাহাপনা, এই মাইফিলে ওস্তাদ ইশাক না থাকলে শুধু সুরায় 
শকছু জমবে না। 

খালফা বলেন, তার জন্য চিন্তা কী! এক্ষুনি তাকে হাঁজর হতে বলাঁছ 
এখানে । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইশাক এসে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণ করে । 

মদের পাত্র পূর্ণ করে দেওয়া হয় । সন্ধ্যা গাঁড়য়ে না যাওয়া অবাঁধ সমানে 
স্রাপান চলতে থাকে ॥ এক সময় ইশাক মাতোয়ালা হয়ে ওঠে । 

__এই চাঁদনী রাত, ঝর্ণার কলতান, পাখীর কৃজন, ফুলের সৌরভ--সব 
মিলে এক অপূব পাঁরবেশ তৈরি হয়েছে, জাঁহাপনা । এখন তো গান ছাড়া আর 
কিছুই মানায় না। 

অল রাঁলদ বলেন, তা হলে গানই হোক । 

ইশাক বলে, মহামান্যা মালকিনই গান ধরুন আগে । 

ঘদির গাইতে শুর করে ॥ চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে খালিফা 
আর ইশাক। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠে দুজনে । ঘদির গাইতে গাইতে 
পড়ে গেছে মেঝের উপর । 

স্থলতান ছুটে গিয়ে ধরে তোলেন ঘাঁদর-এর 1নঙ্প্রাণ দেহখানা । 

কণ ভাবে ঘাঁদর গারা গিয়েছিল সে কথা কোনাঁদনই জানা যায়নি । 

অল হাদণীর কবরের পাশে ঘদিরের মৃতদেহকে সমাহিত করা হয়োছল । 

এরপর ঘৃবকটি আর এক কাহিনী বলতে আরম্ভ করে £ 


এক এ... ২৭ 
পটুঁকে টক *১৭)৬ তত শুক 
৩ ্ প্র ৯ 


মস্ত বড় সঙ্গশতসাধক হাঁসম ইবন স্ুলেয়মানের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে তখন । খলিফা হারুন অল রাঁসিদ তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন । 

হাঁসমের একখানা গান শুনে খুশিতে নেচে উঠলেন খলিফা । 

-__এমন সঙ্গত আপান ক ভাবে কণ্ঠে ধারণ করলেন, ওস্তাদজনী ? 

এই বলে 'তাঁন তাঁর কণ্ঠের মহামূল্য রত্বহার পারয়ে দিলেন হাঁসিমের 
গলায় । 

এমন উপহারে উল্লসিত না হয়ে বিষাদ-বিষন্ণ বাহ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 
এ মাণহার আমাকে সাজে না, ধমবিতার | 

দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো তার কপোল বেয়ে । 

_কেন ? আর কেনই বা এই অশ্রু ওস্তাদজী 2? আমার উপহার কাঁ আপনার 
পছন্দ হয়ান 2 | ূ 

--খোদা হাফেজ ! আল্লাহ আপনাকে আরও মহান করুন; আমার এই 
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অন্তর বেদনা ওসব কোনও কারণে নয়। যাঁদ অনুমাতি করেন তবে এই 
হতভাগ্য তার জীবনের এক বেদনার কাহনী শোনাতে পারে জাঁহাপনাকে। 

খলিফা বলে, বেশ তাই শুনি--। নিশ্চয়ই সে কাঁহন" বড়ই চমকপ্রদ ? 
তা না হলে আপনার চোখ অশ্রু-সজ্জল হবে কেন ? 

হাসিম তার স্মৃতিকথা বলতে থাকে £ | 

তখন আমি বয়সে নবীন । কিন্তু সেই যৌবনকালেই আমার গান মানুষের 
মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছিল । 

একদিন আম চলতে চলতে এক মনোহর উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ 
করেছিলাম । সেখানে দেখলাম সুলতান ওয়ালিদ তাঁর দলবল নিয়ে মগয়া 
করতে এসেছেন । 

বাগানের মাঝখানে একটা বিশাল দীঘি । তার পাড়ে ঘাসের শয্যার ওপর 
মখমলের গালিচা বিছিয়ে মাইফেলের আসর বসেছে । স্থুলতানের দুপাশে দুটি 
পরমাসুন্দরী কিশোরী । তাদের হাতে তারের বাদ্যষল্ম । একজন গান 
গাইছে। কান পেতে শুনলাম, আমারই একখানা বহু প্রচলিত সঙ্গীত 
যথাসাধ্য দরদ দিয়ে গাইবার চেষ্টা করছে । কিন্তু গায়কার দক্ষতার অভাবে 
মাঝে-মাঝে বেস্্রো হয়ে যাচ্ছে গানখানা । 

কৌতূহল নিয়ে আরও একটু এগিয়ে যেতে স্থুলতান ওয়ালিদ তাঁর এক 
সহচরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ দেখ, তোমার গান শুনে লোকটা কেমন 
মাতোয়ালা হয়ে উঠেছে । ওকে এখানে ডেকে একটু মজ্জা করা যাক, কী বল ? 

স্লতান ওয়ালিদ আমাকে কাছে আসতে ইশারা করলেন। আমি সামনে 
গিয়ে আভূমি আনত হয়ে যথাবাহত কৃ্নিশ জানালাম তাঁকে । 

তান আমাকে বসতে বললেন, বস, গান শুনবে ? 

আম সাঁবনয়ে মাথা নুইয়ে বললাম, শুনবে জাঁহাপনা । 

সুলতান এবার সেই সহচরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুরু কর । 

গানের সুর কেটে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় আমার । আমি আর মুখ 
বুজে সহ্য করতে পারলাম না। 

--কিছু অপরাধ নেবেন না মালাকিন, গানটা কিন্তু যথাযথ গ্রাওয়া হচ্ছে 
না। মাঝে মাঝে সুর কেটে যাচ্ছে। 

মেয়েট খিল খিল করে হেসে উঠলো, লোকটার কা মাথাটা খারাপ, 
জাঁহাপনা ? আমার গানের অলে ভুল ধরছে ? 

সুলতান ওয়ালিদ বললেন, কণ হে, তুমি কাঁ ভেবেছ, তোমাদের রাখালদের 
কাছ থেকে শিখে এসেছে সে। 

__না জাঁহাপনা, সে কথা আমি বালনি। উীন নিশ্চয়ই নামী ওস্তাদের 
কাছেই তাঁলম পেয়েছেন । তবে ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেননি এখনও ॥ 
কিন্তু মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা করবো, গলাটা ভাল আছে, মন দিয়ে শিখলে ভাল গান 
গ্রাইতে পারবেন ভবিষ্যতে । 

আমার কথায় বোধহয় কৌত্‌ক বোধ করলেন সুলতান । বললেন, তা তুমিই 
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সে তালিম দেবার ভারটা নাও না ! 

_-তা মহামান্য শাহেনশাহ যাঁদ সেরুপ আদেশ করেন, মাথা পেতে নিতে 
পার! 

এবার 'তাঁন বেশ রম্টে হয়েই বললেন, তোমার ওপ্ধত্ব দেখে অবাক হচ্ছি ! 
ঠিক আছে. একটা গান শোনাও তো দেখি । 

আমি আরও একটু এগিয়ে বসে বললাম, জ্ো হৃকুম জাঁহাপনা ! 

তারপর এ মেয়োটিকে বললাম, তানপুরার তার আরও চড়া পর্দায় বেধে 
নিন। 

মেয়েটি ক্রুদ্ধ এবং তণক্ষ দৃম্টি মেলে তাকালো আমার 'দিকে । যেন ছোবল 
মারবে এই রকম ভাব । 

আমি এ গানটাই গেয়ে শোনালাম । 

এর পরের দৃশ্য বড় মধুর। মেয়েটি লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের 
ওপর । গস্তাকী মাফ করবেন ওস্তাদ্জী, আপনাকে চিনতে পারান। 
আপনার গান আমি আমার গুরুর কাছ থেকে শিখেছি । তিনি আপনার গান 
ছাড়া আর কিছু শেখান না কাউকে । 

সুলতান ওয়ালদ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপাঁনই ওস্তাদ 
হাঁসম! আজ আমার মগয়া করতে আসা সার্থক হলো । এমন মানুষকে 
দেখেও আনন্দ । 

মেয়েটি তার গলা থেকে একাঁট মহামূল্যবান রত্বহার আমার গলায় পরিয়ে 
দিয়ে বললো, আমার এই দীন উপহার, মেহেরবানী করে গ্রহণ করে ধন্য করুন 
আমাকে, ওস্তাদজী । 

মালাটা আম হাতে নিয়ে বললাম, কিন্তু এ যে অত্ন্ত মূল্যবান হার ? 

স্থলতান বললেন, টাকা পয়সার দামের চেয়েও আরও অনেক বোঁশ দামী 
বস্তু । এক বিশেষ মুহূর্তে আমার গলা থেকে খুলে নিজের হাতে ওকে 
পরিয়ে দিয়েছিলাম আমি । ওর কাছে এর চেয়ে দামী জিনিস আর কিছুই 
হতে পারে না। সেই সবচেয়ে সেরা অমূল্য ধন দিয়ে সে গুরু-দক্ষিণা দিল । 
এর চেয়ে আনন্দের আর ক? হতে পারে ওস্তাদজী ! আপনি গ্রহণ করে ওকে 
কৃতার্থ করুন । 

এরপর সুলতান বললেন, আপনাকে যখন পেয়েছি, আজকের দিনটা স্মরণীয় 
করে রাখবার জন্য আজ আমরা নৌকায় চেপে মাইফেলের আসর জমাবো । 
এই দীঘির কালো পানিতে ভাসতে থাকবে আমাদের নৌকাখানা । আর আমরা 
আপনার গান শুনে বানদ্রু রজনী কাটিয়ে দেব । 

আম বললাম, চমৎকার হবে, জাঁহাপনা । 

ঘাটে বাঁধা ছিল একখানা ময়্‌রপঙ্খী নৌকা । প্রথমে সুলতান উঠলেন । 
তারপর আম উঠলাম, আমার পিছনে সেই কিশোরী । একখানা পা পাটানে 
রাখতেই দুলে উঠলো নৌকাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল সেই চরম 
বিপর্যয় । পা হড়কে পড়ে গেল সে কালো দীঘির পানিতে । মাঝি-মাজ্লারা 
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সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো দশীঘর পানিতে । কিন্তু নিমেষে কোথায় যে সে 
তলিয়ে গেল আর হদিশ করা গেল না! 
সারা রাত ধরে তঙ্লাসা চালানো হলো দীঁঘিতে, তোলপাড় করে ফেলা হলো 
তার পানি । কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে । 
স্থলতান কদিতে লাগলেন । আমিও আশ্র সংবরণ করতে পারলাম না। 
ী এই সময় রান্তি প্রভাত হয়ে এল, শাহরাজাদ গ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
হল। 


নয়শো ছিয়াশশতম রজনন £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


সুলতান ওয়ালিদের সে মর্মবেদনা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না 
জাহাপনা । তিনি সাশ্রুনয়নে আমাকে বললেন, ওকে আমি বড় পেয়ার 
করতাম, ওস্তাদজী। এ রত্বহার আমি উত্তরাধিকার সূঘ্ে পেয়েছিলাম । 
ওরকম খানদান) বস্তু কেউ অন্যের হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু ওকে আম 
একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলাম ॥ তাই দিতে আর ছিধা হয়ান এতট-কু । 

একট থেমে আবার তিনি বলতে থাকেন. আজ ও আমাকে শোকসাগরে 
ভাসিয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল । এখন কী নিয়ে থাকবো আম । ওর কোনও 
স্মৃতিই আমার কাছে নাই | এই মালাটা ওর গলায় দুলতো, আর তার দু/তিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ওর সারা মূখ । চোখ বন্ধ করে সে মুখচ্ছবি এখনও 
আমি স্পন্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছি । কালের কবলে সবই তো একাদন ধুয়ে মুছে 
ঝাপসা হয়ে অ।সবে। তখন হয়তে৷ আর আজকের প্রিয়ার এই ছবি ধরা দেবে 
না। সেই কারণে আপনাকে উপহার দেওয়া এ মালাট আমি কাছে রাখতে 
বাসনা করছি ওস্তাদজী । কিন্তু এ মালা যে সে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেছে 
আপনাকে । আমি তো তা ওয়াপস করে নিতে পার না। আপান যাঁদ 
আমার মানাঁসক অবস্থা 'বিবেচনা করে হারটা উচিত মূল্যে আমার কাছে বিক্রি 
করেন, চির কৃতজ্ঞ থাকবো আমি । মূল্য হিসাবে আমি আপনাকে তিরিশ 
হাজার দিরহাম দেব, আপনিন ওটা আমার কাছে বাক্ধ করে দিন । 

বলা বাহুল্য, তক্ষুণি সে মালা আম সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে ছিলাম । 

তারপর কত'কাল কেটে গেছে । বয়সের ভারে আমার দেহ ন্যব্জ হয়ে 
পড়েছে । সারাটা জীবনের অসংখ্য ঘটনা একটি মান মালায় গাঁথা হয়ে 
গেছে। আজ আর ওদের সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে ইয়াদ করতে 
পারি না। 

আজ আপনার দেওয়া এই রত্বহারটি দেখে আমার যৌবনকালের এই 
শোকাবহ ঘটনাটা মনে পড়ে গেল । বিধাতা-পুরুষের এমনই যে পারিহাস, 
সেদিনের সেই মালাটাই আজ আবার আমার হাতে ফিরে এল । সুলতান 
ওয়ালিদ গত হয়েছেন । তাঁর সলতানিয়ত এখন আপনার আঁধকারে । বুঝতে 
পারলাম, সুলতানের অন্যান্য ধনরত্বের সঙ্গে এই মালাটিও আমার হাতে 
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এসেছিল । আপনি যে আমাকে এই মহামূল্য রত্বহারটি উপহার দিয়েছেন সে 
আমার পরম পাওয়া সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরনো স্মাতির ক্ষতটায় আবার 
নতৃন করে দারুণ বাথার প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেল । স্মৃতি সতত সুখের হয় 
না জাঁহাপনা. কখনও কখনও সে নতুন করে বুক ভেঙ্গে দিয়ে যায় । 

এরপর যুবকটি আর এক কাহনী শুরু ধরে £ 


৯2 বট 
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মশুলের বিখ্যাত গায়ক ইশাকের দিনালীপি থেকে উদ্ধার করে এই গল্পটা 
আজ শোনাবো আপনাদের £ 

একদিন আম খ'লফা হারুন অল রাঁসদের দরবারে প্রবেশ করে দেখলাম 
খঁভাফা মসনদে বসে আছেন । তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে উাঁজর ফাদল এবং 
অল হিজাজের এক শেখসাহেব । দেখতে সে বেশ সুপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত। 

যথাবাহত কুনিশাদ জানিয়ে আম উঁজবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম । 
িস-ফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পরদেশশীট কে? এর আগে একে 
তো কখনও দেখান ? 

উজির জানালো, উনি হচ্ছেন অল হিজাজের মাবাদের নাতি । গায়ক এবং 
কাঁব। নামটা নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ পাঁরাচিত। 

আমি চিনতে পারলাম! তান আমার কাছে এগিয়ে এসে খাটো গলায় 
বললেন, ও্তাদজাী, আপানি যাঁদ অনুমতি করেন তবে আমি আপনাকে আমার 
নানার বিখ্যাত গানগুলো গেয়ে শোনাতে পাঁর । আমার স্ম।তর পটে আজও 
সেই সব কথা অম্লান হয়ে আছে। 

শেখের প্রস্তাবে আমি বিশেষ প্রীত হয়ে বললাম, আচ্ছা শেখসাহেব, 
আপনার নানা কতগুলো গান বে'ধোছিলেন আপনার ইয়াদ আছে ? 

-যাটখানা | 

_-তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা গানগুলো কি কি আপনার মনে আছে 2 

_-অবশ্যই আছে ইশাকজী। তাঁর সবচেয়ে সেরা গান ৪ ও আমার বুকের 
নিধি, ও আমার মুলেখা-_ 

তানপুরাটা তুলে নিয়ে 'তান পুরো গানটা গেয়ে শোনালেন তখাান। 
সাত্যিই,. অপূর্ব গান আর তার গলা! গান শেষ হয়ে গেলেও গানের রেশ 
অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগলো দরবারের সবর্প । খুশির আনন্দে ভরে গেল 
আমার মন। শেখশাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে এলাম আমার ঘরে । 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 


রইল । 
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নয়শো সাতাশখতম রজনী £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


মনের মধ্যে তখন গহঞ্জারত হয়ে ফিরছিল সেই স্গীত। তানপনরাটা 
তুলে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম ! কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ওই অল * 
হিজাজ ঘরানার পুরো সুরটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলাম না। গানের 
একটা জায়গায় এসে স্বরলিপিটা আর কিছহতেই ইয়াদ করতে পারলাম না। 
অসহ্য যল্রণায় মাথা ছিড়ে যেতে লাগলো । জানা জিনিস যদি মন থেকে 
হারিয়ে যায়, তবে মাথার চুল ছি*ড়তে ইচ্ছা করে । যে গান একবার আমি শান 
জীবনে কখনও [িস্মাত হই না। কিন্তু আজ এক হলো আমার ! কিছুতেই 
পুরো গানটা তুলতে পারাছ না। 

সারা দিন সারা রাত ধরে আমি মনের মধ্যে আওড়াতে থাকলাম সেই স্ুরটা । 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। 

শুধু একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু শত চেষ্টা 
করেও সে সঙ্গীতের সুর আম স্মরণে আনতে পারলাম না। সেযে কি দুঃসহ 
যল্মণা কি করে বোঝাই । একদিন এঁ গানের হারানো সুর আমাকে ঘর ছাড়া 
করে পথে নামালো । বাগদাদ, মশুল, বসরাহর বড় বড় ওস্তাদের কাছে 
গেলাম ॥ কিন্তু কেউই উদ্ধার করে দিতে পারলো না অল 'হজাজ্ঞ ঘরানার সেই 
বিখ্যাত সঙ্গ+তাটির স্বরালাঁপ । 

শেষে ঠিক করলাম, মরযুপ্রা্তর পার হয়ে মদিনায় চলে যাবো ॥ সেখানে 
কবির নাতির সত্যে সাক্ষাৎ করে আবার এঁ গানখানা শুনবো তাঁর মুখ থেকে । 

সে সময় আমি বসরাহতে ছিলাম । মন 'স্থর করেই আম যানী-নৌকায় 
চেপে বসবো বলে ঘাটের দিকে রওনা হলাম । পথের মধ্যে দুটি সম্ভ্রান্ত 
তরুণ আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো । 

আম বিরন্ত হলাম মনে মনে । দেশে বিদেশে আমার অনরন্ত ভন্তের 
সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের হাতে পড়ে অনেক সময়ই আমাকে নিগ্রহ হতে 
হয় । সেইরকমই কিছ? একটা হতে পারে ভেবে শাঁওকত হলাম । 

কিন্তু মেয়ে দুটির কেউই আমার গানের প্রশংসায় পণ্মৃখ হয়ে সাদর 
আভনন্দন জানালো না। 

আমি ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললাম, পথ ছাড়ুন, এখন আমার দাঁড়াবার সমর 
নাই। 

মেয়ে দুটি খিলাখল করে হেসে উঠলো, ওস্তাদজশ, এরই মধ্যে আপানি' 
ক্লান্ত হয়ে পড়লেন । যে গানের সর আপাঁন খু'জে পাচ্ছেন না, তার জন্য. 
সব উদ্যম এরই মধ্য শেষ হয়ে গেল আপনার ? 

আম ভশষণ রেগে উঠলাম, মিথ্যে কথা! একটা গানের কলির জনা আম 
দশটা বছর কাটিয়ে দিতে পার । একটা কলিতে সবুর দিতে গিয়ে আমার এক 
যুগ কেটে গেছে, এমন ঘটনাও বিরল নয় । কা করে আপনারা ভাবলেন যে, 
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স্থর খোঁজার উৎসাহে ভাটা পড়েছে আমার 2? আর তাছাড়া কোন গানের সুরের 
কথা বলছেন আপনারা £ 

অন্যতমা বললো, সেদিন দরবারে আপনি যখন শেখসাহেবের কাছে অল 
[হিজাজ ঘরানার গান শুনতে চাইলেন, তখন আম পদখর পিছনে হারেমে বসে- 
ছিলাম । আপনাদের সঙ্গে আমিও যে সঙ্গগতঙ্গধা পান করেছি সেদিন। 
আমি জানি ও আমার বুকের নিধি, ও আমার মহলেখা, এই গানটি গাইতে গিয়ে 
আপান সুর হারিয়ে ফেলেছেন। এবং হ্ৃত সুর ফিরে পাওয়ার জন্য দেশে দেশে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু না পেয়ে এরই মধ্যে আপনি নিরাশ হয়ে পড়লেন ? 

আমি আত্নাদ করে উঠি, দোহাই আপনাদের, আপনারা আমাকে পাগল 
করে দেবেন না। গানের সুর খু'জতে খুজতে আমি ধত না উন্মাদ হয়েছি, 
আপনাদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপে তার চেয়ে বেশি হবো, আশঙকা হচ্ছে । আপনাদের 
কাছে আমার করজোড়ে মিনতি, এ নিয়ে আর আমাকে আঘাত করবেন না। 
মেহেরবানী করে পথ ছাড়ুন । এখন আমি মাঁদনায় যাতনা করবো। এসুর 
আমাকে খু'জে বের করতেই হবে। 

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো । 

_আমি যদি আপনাকে গানটা শুনিয়ে দিই, তব আপনাকে মাঁদনায় যেতে 
হবে? 

_দোহাই আপনাকে, এভাবে আমার ওপর অত্যাচার চালাবেন না। আমি 
তো আগেই বলেছি, এই ব্যাপারে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছি । 

হঠাৎ যুবতি গাইতে শুরু করলো । ইশাক স্তম্ভিত হয়ে গেল তার 
স্থরেলা কণ্ঠ শুনে । শেখসাহেব যে ভাবে গেয়েছিল এ সংগীত তার চেয়ে 
সহম্্রগণ শ্রুতিমধুর | 

এতদিনে আমার মনের ঝড় থামলো । হারানাধকে খুজে পাওয়ার সে যে 
কী আনন্দ, কী করে বোঝাবো ! 

গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে হুমাঁড় খেয়ে পড়লাম মেয়েটির পায়ের 
ওপর । 

_কে আপনি গুণবতী আমি জানি না, কিন্তু আপনার গান আমার হৃদয়ের 
সকল সন্তাপ জুড়িয়ে দিতে পেরেছে! এ অমূল্য রত্ব আপাঁন কণ ভাবে 
আহরণ করেছেন? যাঁদ আপানি মেহেরবানী করে আমার ঘরে পায়ের ধূলো 
দেন তবে আমি ধন্য হবো । আপনি শুধু আমাকে মুলেখার গানই শেখাবেন, 
তার বদলে আমি আপনাকে অন্তর অন্য গান শেখাবো । 

মেয়েটি হাসলো, ইশাকজী, আপনার নিজের চরিত আপনি ভাল করেই 
জানেন। আজ পধন্ত কেউ আপনার কাছ থেকে একাঁটর বোঁশ দুটি গান 
পায়ান। এ একাঁট ছাড়া আপনার ছাত্রছানগরা অন্য যে সব গান গায়, তা অন্য 
ওস্তাদের কাছে শেখা । আমার আশঙ্কা আপনি আমাকেও একটির বেশি দুটি 
গান শেখাবেন না। তার চেয়ে ও. শত থাক, আপাঁন ষতক্ষণ না মুলেখার গান- 
খানা ভালভাবে র”্ত করতে পারবেন ততক্ষণ আমি গেয়ে শোনাবো আপনাকে । 


৬০৫ 


তারপর আমার শেখার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমি খাঁশ মনে বিদায় নেব। 
ইশাক অধার হয়ে বলে, আপনিন বিশ্বাস করুন ভাল মানুষের কন্যা, যাঁদ 
চান আঁম আপনাকে আমার খুন দিতে পাঁরি। কিন্তু কে আপাঁন, কী আপনার 
পারিচয় ? 
এই সময় রাণি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
খাকে। 


নয়শো অন্টাশীতম রজনণ £ 
আবার সে বলতে শহর: করে ঃ 


-_আঁম এক আত সাধারণ গায়িকা । লোকের মুখে শুনে শুনে আমি গান 
শাখ। ঝরনার পাশে গিয়ে দাঁড়াই । তার কলতানের মধ্যে আম সঙ্গীতের 
স্থর খু'জে পাই । কখনও তরুশাখার পাখীর কৃজন কান পেতে শাঁন। তার 
মধ্যেও আুমধূর সঙ্গত শান । আমার নাম ওয়াহবা । 

ওয়াহবা আর তার অনজাকে সাদর আমণ্ধণ করে আমার বাড়তে নিয়ে 
এলাম । সারাটা দিন সারাটা রাত্রি ব্যাপণ চললো গানের আসর ! 

সগ্গীত এবং সুরা সল্পসময়ে সম্পকেরি ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘনিষ্ঠ করে 
(তোলে । 

সে রাতে ওয়াহবা আমাকে অনেক দিয়োছল, আমিও তাকে কম দিইনি । 
শুধু গানে নয়, দেহ মন প্রাণেও আমরা দুজনে একাত্ম হয়ে গিয়োছিলাম সে 
বরজনাঁতে | "... 
ইশাকের কাহিনী শেষ করে যুবকটি অন্য একটি কাহিনী বলতে শুরু 
করে ৪ 


ক. “7 কক 
শীট ১০৫ ক 
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আপনারা জানেন মহম্মদ অল আমন এবং অল মামুন এরা দুজনে বৈমান্রেয় 
ভাই॥। অল আমিন বেগম জ্‌বেদার এবং অল মামুন খাঁলফার এক বাদী 
মারাঁজনের গভে“ জন্মেছিল । 

দুজনের মধ্যে ছিল আজন্মের বোরতা । 

এক মওকায় অল মামুনের সৈন্যনাহনী প্রাসাদ আক্রমণ করে খালফা অল 
আমনকে নৃশংসভাবে নিহত করে । এরপর প্রাণভয়ে অল আমিনের স্ুবাদাররা 
একে একে অল মামুনের সৈন্যবাহনশর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় । 

অল মামুন নতুন খাঁলফা হয়ে মসনদে বসলো । 

শাসনভার হাতে নিয়েই সে ঘোষণা করে দিল, কারো ভাত হওয়ার 
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কোনও কারণ নাই । সকলে নিভ“য়ে আমার কাছে আত্মসমপণ কর। আমি 
তোমাদের রক্ষা করবো ॥ এজন্য কাউকে তাদের পর্ব অপকমের জন্য কোনও 
রকম সাজা দেওয়া হবে না। 

এইভাবে সে সকল বাধা আঁতিক্রম করে প্রজাদের প্রিয় বাদশাহ হতে চাইল । 
যতদিন অল আমিন জীবিত ছিল ততাঁদন সে কিছুতেই খাঁলফা হারুন অল 
রাঁসদের মন ভেজাতে পারেনি । তার উপর ছিল বেগম জুবেদার কড়া দৃম্টি। 

পুন্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে বেগম জুবেদা ভেঙ্গে পড়লেন । এবার তাঁর সং. 
ছেলে মামহনের হাতে তাঁকে হেনস্তা হতে হবে সন্দেহ নাই । কোনও দিনই 
তাকে তান সুনজরে দেখতে পারেননি, সে সব কথা কি অল মামুন বিস্মৃত 
হতে পারে? এবার মওকা মিলেছে । যথাযোগ্য প্রতিশোধ নিতে সে কম্গুর 
করবে না। আ্তরাং এ প্রাসাদে না থেকে তিনি মক্কায় 'গয়ে বাকী জীবন 
কাটাবেন ঠিক করলেন । 

নতুন খাঁলফাকে একখানা চিঠি লিখলেন তান £ 

'ধমবিতার, যাঁদও প্রমাদবশতঃ আপানি আমার প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা 
করেছেন, তব আম জানি আমার মতো আপনারও কোমল হৃদয় এই কারণে দগ্ধ 
হচ্ছে নিয়ত। আপনার মহর্তের কাহনণ স্ুৃবিদিত। সুতরাং এই একটি মানত 
ভুল আপনার জশবনে কালিমা লেপে দিতে পারবে না। সে আজ ন।ই, জান 
তার অপরাধ অসীম ছিল, কিম্তু আপনি নিজগণে তাকে মাজনা করে দেবেন, 
এই আমার প্রাথণনা ৷ 

আপনি যাঁদ আমার প্রতি একটু অনুকম্পা দেখান, ধন্য হবো আমি 1 যদিও 
আপনার করুণা পাওয়ার অধিকারিণী আম নই, তব প্রার্থনা করবো আপাঁন 
আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার পিতার কথা স্মরণ করুন, তিনি আমাকে 
মাথার মাণ করে রেখোঁছিলেন, তাঁর প্রাতি কিছ? সম্মান প্রদর্শনের জন্যও আপান 
আমার প্রাতি নিম“ম হবেন না, এই প্রার্থনা কার। 

বেগম জুবেদার এই কাকুতি-ভরা পন্রখানি পাঠ করে অল মামুন করুণায় 
আর্দ হয়ে কাদে । আহা, তিনি বড়ই অভাগনী। একদিন ধার প্রতাপে 
সমস্ত সলঙানয়ত টলমল করে কাঁপতো, তান আজ ভিখারণী হয়ে গেছেন। 

মাগো, আপনার চিঠির কথাগুলো আমাকে শুলের মতো বিদ্ধ করেছে। 
আপাঁন মা, আপনার আদেশই এতকাল মান্য করে এসোঁছি সভয়ে । আজ একি 
কথা লিখেছেন মা? আপনার কোনও অসম্মান, সে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে 
পারি না। আপনার অসীম ক্ষমতার একাবন্দ; তো আমি হরণ করিনি ? 
অবে আপাঁন কেন এমন দীন দাঁরদ্রের মতো আমার কৃপা প্রার্থনা করছেন। 
আপান মহিয়সী মা, আপনার সঙ্গে অন্য কারো কোনও তুলনা হয় না, আপানি 
আপনার স্বীয় সম্মান মযদদায় আধান্ঠিত থাকবেন আজীবন । আপান আম্নাকে 
আদেশ করবেন মা, পুন্ন সব সময়ই জননীর আজ্ঞাবহ দাস মান্র। আপানি 
আমার গর ধারিণণ নন, কিন্তু আমার পিতা আপনার স্বামী । আপনি বিশবাস, 
করুন, আমার মা-এর চেয়ে আপনাকে কখনও আমি ছোট নজরে দোথাঁন। 
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মানুষ নিয়তির দাস। যা ঘটে গেছে তা ঘটবে বলেই অনিবার্ধ ভাবে 
ঘটেছে । এ নিয়ে শোকতাপ করে আর ক হবে! তার আত্মার মঙ্গল কামনা 
ছাড়া এখন আর করণীয় কিছু নাই । আপনার বুকভাঙ্গা দুঃখ বেদনা 
আমি অনুভব করতে পাঁর মা। আমাকে 'দিয়ে যদি সে দুঃখের কিছুটাও 
লাঘব হয়, আমম প্রাণপণ করে তা করার চেম্টা করবো । | 

আপনার যে সব সম্পাতি, ঘর বাড়ি প্রাসাদ ইমারত এবং জমি-জমা আমার 
দপ্তর বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেগুলো আবার যাতে আপনি ফিরে পান তার জন্য 
আগেই আমি হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছি । 

আপানি যাঁদ সব সংশয় ভূলে আমাদের মধ্যে এসে বসবাস করেন তার চেয়ে 
আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। আপান জেনে রাখুন মা, আপনার 
একটি পন্নের ইন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু আরও এক পু জীবিত, সে আপনার 
দাসানুদাস হয়েই থাকতে চায় । তর মুখের দিকে চেয়ে কি মৃত পুনের 
শোক কিছুটা ভূলতে পারবেন না? মা গো, এই অধম পুত্রকে অন্ততঃ একবার 
স্নযোগ 'দিন, সে প্রমাণ করবে আপনার গরভজাত পত্রের চেয়ে সে কোন অংশে 
কম মাতৃভন্ত নয় ! 

এই সময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । 


নয়শো চুরানব্বইতম রজনী ঃ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


[চিঠি পেয়ে বেগম জাবেদা এসে অল মামুনের পায়ের তলায় লুটিয়ে 
পড়লেন । ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলেন । অল মামুন দুহাত বাড়িয়ে তাকে 
তুলে ধরে কর-চুম্বন করে বললো, ছিঃ মা, আপাঁন এ কি করলেন! আম 
আপনার সন্তান, এতে কি আমার পাপ হবে না? আপনার কোনও রকম 
অমধদা আমি হতে দেব না মা। এতে আমার মৃত পিতার আত্মা শান্তি 
পাবে না। 

কিন্তু অল মামুনের ভরসা বাক্যেও আশবস্ত হতে পারে না জুবেদা বেগম । 
কেবলই তার মনে হতে থাকে শৈশবে কৈশোরে সে আপন গভ' জাত পুত্ অল 
আমিনকে প্রাণভরা আদর ভালবাসা দিয়েছে আর অল মামুনকে দিয়েছে ঘৃণা 
অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা । তার এই ব্যবহার বৈষম্য ক হঠাৎ আজ অল মামুন ভূঙুল 
যাবে? বিশ্বাস করা শস্ত। 

এ ব্যাপারে খলিফা হারুন অল রসিদও জুবেদাকে বহ্হবারই শর্ত করে 
খ্দয়েছিলেন। দুই পূত্রকে সম দৃম্টিতে দেখাই তার উচিত। কিন্তু জুবেদা 
সে তিরস্কারও গ্রাথ্য করোন কখনও । 

এরপর একদিন খাঁলফা অল মামুন বেগম জুবেদার ঘরে এসে দাঁড়য়ে 
নজর করলো । বেগমসাহেবা অন:চ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন আওড়ালেন। 

অল মামুন বলো, মা, আপনি আমাকে দেখে কি আভশাপ দিলেন ? কিন্তু 
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বিশ্বাস করুন মা, আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্য আমার কোনও হাত ছিল না। 
পাঁ্শরা তাদের নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধর জন্য আপনার পুপনকে নিহত করে 
আমাকে মসনদে বাঁসয়েছে। 

জুবেদা জিভ কেটে বললেন, না বাবা না, ওসব কথা ঘুণাক্ষরেও আমার 
মনে আসেনি । তুমি আমার সম্ভান, তোমাকে শাপ-শাপান্ত করবো আম ? 
সেকি করে ভাবলে বেটা ? 

-_+তা হলে বিড়-বিড় করে কী বলাছিলেন মা ? 

থতমত খেয়ে গেলেন জুবেদা । ঠিক সেই মুহূর্তে মুখে কোনও জবাব 
জোগালো না । মাথাটা নিচু করে বললেন, সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, 
বাবা। 

1কম্তু অল মামুন তখন ভদবণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে । নাশুনেসে 
ক্ষান্ত হবে না। বার বাই সে জহবেদাকে বলার জন্য পাঁড়াপীড় করতে 
থাকলো । 

অবশেষে জ;বেদা ফেটে পড়লেন, নিতান্তই যাঁদ শুনতে চাও তবে শোনা 
বাবা, হশ্াা, আম তখন আভিশাপই 'দিচ্ছলাম । তবে তোমাকে নয় আম 
নিজেকে । সোঁদনের একটিমান্র নিবহাদ্ধতার জন্য আজ এত বড় একটা 'বপয/় 
ঘটে গেল আমার জীবনে । এ অভিশপ্ত ঘটনাটা যদি না ঘটতো সোঁদন, তবে 
আজ আমার বুকের পাঁজর অল আঁমনকেও হারাতে হতো না। 

-কাঁসেঘটনামা? 

অল মামুন কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞাসা করে জুবেদাকে। 

_তবে শোন, জুবেদা অশান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, সেদিন কি তাঁথ নক্ষত্র 
ছিল জান না, আমার স্বামণ খলিফা হারুন অল রাঁসদ এলেন আমার ঘরে । 
এসেই আমার সহ্গে দাবায় বসলেন । তুমি অবশ্যই জান, দাবাখেলার ওপর ও"র 
একটা বিশ্রী রকমের ঝোঁক ছিল । তবে ও খেলাটা তিনি অত্যন্ত আপনজন 
ছাড়া কারো সঙ্গে খেলতেন না। 

খাঁলফা আমাকে হারাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন । আমি ছেড়ে দেবার 
পান্নী নই । কিন্তু আমি হেরে গেলাম । হারুন অল রাঁসদ আমাকে বললেন, 
তুমি হেরে গেছ খন তোমাকে তার সাজা পেতে হবে। সম্পূর্ণ বিবস্মা 
হয়ে এই প্রাসাদ থেকে হেটে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে । 

তখন প্রা শেষ রাত। আমি লজ্জায় মরে যাই, এক খাঁলফার খামখেয়াল ! 
তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তিনি আমার সব আবেদন নিবেদন 
এক কথায় খাঁরজ করে দিয়ে বললেন, না, না, আমি যা বলেছি তার নড়-চড় 
হবে না। 

স্থতরাং আমি বাধ্য হয়ে তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করলাম সেই রাতে । যখন 
আম বাগান থেকে ফিরে এলাম তখন আম প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। সারা 
শরীর আমার হিম হয়ে আসতে লাগলো । ঘরে এসে আধমরা হয়ে পড়ে 
রইলাম পালগ্কশষ্যায় ৷ 
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পরদিন আবার দাবার আসর বসলো । সেদিন কিন্তু আমি জিতলাম । 
প্রতিশোধ-স্পৃহা মাথা চাড়া 'দিয়ে উঠলো । বললাম, আজ আমি যে সাজা 
দেব, তাই মাথা পেতে নিতে হবে আপনাকে । 

খলিফা বললেন, বান্দা প্রস্তুত । হুকুম করুন বেগমসাহেবা । 

প্রাতিহংসায় তখন আমি দিশাহারা, বললাম, হারেমের রসুইখানার এ কালো, 
কুংসত নোংরা নফরাণ মারজিলকে জড়িয়ে ধরে আজকের রাতটা কাটাতে হবে 
আপনাকে । 

খাঁলফা শিউরে উঠলেন, কিন্তু বুঝলেন আমার মত পালটানো যাবে না, 
তাই তিনি মুখে আর কিছু বললেন না। সোজা চলে গেলেন রসুইখানায় । 

পরদিন সকালে খাঁলফার মুখের দিকে আর তাকাতে পারা গেল না । সারা 
রাত ধরে যে অসহ্য যল্মণা তিনি ভোগ করেছেন, তা তাঁর চোখে-মুখেই' 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল । খুব গম্ভীর মুখে একটিও কথা না বলে, আমার 
সামনে থেকে চলে গেলেন তিনি । 

সেই আমার কাল হলো। এ জঘন্য নোংরা সহবাসের ফলে জন্ম হলো 
তোমার । 

আম ছি আহাম্মক, নিজে ডেকে আনলাম আমার সর্বনাশ, সেই রাতেই 
আমার প্রিয় পুত্র অল আমিনের ঘাতঙ্ের ভ্রুণ সৃষ্টি হলো । 

আমার গোঁ ছাড়া এমনটা কিছুতেই ঘটতে পারতো না। 

আমাকে যাঁদ না তিনি উলঙ্গ বরে বাগানে পাঠাতেন তাহলে আমিও 
নিশ্চই এ নন সহবাস করার জন্য তাঁকে রসুইঘরের এক নোংরা চাকরাণর 
ঘরে পাাতাম না। 

এজন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষ দেব বাবা । এজন্য আঁভশাপ ঘাঁদ 
দিতে হয়, নিজেকেই দেব, তোমাকে নয় । 

অল মামুন আর এক মূহৃত“ সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। ছুটে বোরয়ে 
গেল জ.বেদার সামনে থেকে । 

নিজের মনেই সে ভাবতে থাকে আজ যদি বার বার করে বেগমসাহেবার 
কাছ থেকে জানতে না চাইতাম, তবে তো আমার নিজের জন্ম ইতিহাস অজ্ঞাতই 
থেকে যেত আমার কাছে। 

কাহিনী শেষ করে ধনী যুবক, বন্ধুগণ, আমার মনে হয় আজ্লাহর দোয়ায় 
আমি আপনাদের কিছু আনন্দের বিধান করতে পেরোছি এই গল্পগুলো 
শুনিয়ে । আজ আর নয়, অন্য একদিন আবার আপনাদের আরও ভাল কাহিনী 
শোনাবো । 

এরপরে উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে এক স্বর্ণমহদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান 
উপহার সামগ্রী তুলে দিল । 

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে অধোবদন হয়ে রইল । শুলতান শাহরিয়ার 
খুশিতে উচ্ছৰাসত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ, অপ্‌ব তোমার কাহিনী । এসব 
গল্পের সার কথা জীবনের চলার পথের পরম পাথেয় । যাই হোক, এবার 
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উজির জাফর সম্বচ্ধে কিছু শোনাও । অনেক 'দিন ধরেই তার ব্যন্তগত জাঁবনের 
কাহনণ শোনার জন্য আমার খুব বাসনা । তার মতো ব্যাম্ধমান বিচক্ষণ একজন 
প্রধান উী্ঘরই আম সন্ধান করাছি বহুকাল যাবৎ । কিন্তু এ রকম গুণবান 
ব্যান্ত কি ভুঁরি ভার মেলে ? 

শাহরাজাদ মাথা হে*উ করে বললো, আপাঁনি জাফরের জীবনের সব কাহনী 
শোনার জন্য আমাকে হুকুম করবেন না, জাঁহাপনা, সে বড়ই মর্মান্তিক বেদনা- 
দায়ক । চোখের পানিতে ভেসে যাবে বুক, ব্যথায় ভেঙ্গে যাবে পাঁঞ্জর । 

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, তঅ হোক, তুমি বল, আম শুনতে চাই । 

শাহরাজাদ দীর্ঘ*বাস ফেলে বলে খোদা আমাকে রক্ষা করুন । 

তারপর শাহরাজাদ বলতে শুরু করে £ 


রর রত রণ 


এই দুঃখদারক রন্তঝর। কাহনী বলতে আমার বুক কেপে উঠছে । খলিফা 
হারুন অল রাঁসদের সময় কালের কাহিনী এটা । ঘত রন্তপাতের ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিল তাতে চারটি নদশতে বান ডেকে যেতে পারতো । 

আপান তো নিশ্চয়ই জানেন জাঁহাপনা, উজির জাফররা চার ভাই । তার 
বাবা ইয়াহিয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাকও সুলতানের উদ্জিরপদে বহাল ছিলেন 
জীবনের শেষ দিন পযন্ত । 

জাফরের বড় ভাই অল ফাদল ও অল রাঁসদ একই স্তন্যে পালিত হয়েছিল । 
তার কারণ খাঁলফার পাঁরবারের সঙ্গে বারমাকী পাঁরবারের বহুকালের বন্ধৃত্ব 
সৌহাদে্যর সম্পর্ক ছিল । অল রাঁসদের মা খাইজারান এবং ফাদল-এর মা-এর 
মধ্যে গভীর অন্তরগ্গতা ছিল । সেই সূত্রে শিশুকাল থেকে কৈশোর পযন্তি 
(অল রাঁসদের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ইয়াহিয়ার বাড়িতে । অল ফাদলের 
ঈ্বত্গে একই মায়ের স্তন্য পান করে ওরা দুটিতে মানুষ হয়েছিল । এই কারণে 
অল রাঁসদ ইয়াহিয়াকেও বাবা বলে ডাকতেন । 
ঘ এই সময় রান্নি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গজ্প থাময়ে চুপ করে 


বপে থাকে । 
নয়শো পচানব্বইতম রজনখ £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


এই বারমাকীরা খুরাসনের বলখ্‌ শহরে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা 
শ খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তির শিখরে উঠেছিলেন £! হজরত মহম্মদের প্রবার্তিত 
হজয়া সনের কম বোঁশি একশো বছরের মধ্যে এই খ্যাতি তাঁরা লাভ করতে 
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পেরেছলেন। 

এরপর বারমকারা দামাসকাসে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন । তখন বাদশাহ 
উমর মসনদে আসান 'ছিলেন। 

স্থবলতান হাসিমের শাসনকালে বারমাকী পারিবারের প্রধান মাজিয়ান ধম 
পাঁরত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। | 

কিন্তু আব্বাস-বংশই সবপ্রথম বারমাকীদের বাদশাহশী সম্মানে ভাঁষত 
করেছিল । থালিদ ইবন বারমাকই সর্বপ্রথম আবুল অল আব্বাসের প্রধান 
উজির পদে বহাল হয়েছিলেন । এবং আব্বাসের তৃতীয় পুরুষ অ্রলতান মাহদী 
বারমাকণ ইয়াহয়াকে অল রাঁসদের গৃহ-শিক্ষক নিষুন্ত করেছিলেন । অল 
রাঁসদের জন্মের মাধ সাত দিন আগে ইয়াহয়া-পুন্র অল ফাদলের জন্ম 
হয়েছিল । 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল হাদীর আকস্মিক মৃত্যুতে অল রাঁসদ খাঁলফা হয়েই প্রথমে 
ইয়াহয়াকে প্রধান উজিরে বহাল করলেন । ইয়াহয়া তাঁর দুই পুন্ন অল ফাদল 
এবং জাফরকে তাঁর সহকারী উাঁজর করে পাশে পাশে রেখে শিক্ষাদান করে- 
ছিলেন । এর ফলে খাঁলফার শাসন কাধ" সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে লাগলো । 
প্রজারা খালফার প্রশংসায় পণমুখ হয়ে উঠলো । 

এই সব কারণে বারমাকীরা স্ুলতান-পারিবারে একান্তভাবে অপাঁরহার্য হয়ে 
উচোছল । এবং ইয়াহয়া ও তাঁর পুরা কালক্রমে অসীম ক্ষমতার আঁধকার 
অর্জন করতে পেরেছিল । সারা সলতানিয়ত তাঁদের আঙ্গুলের ইশারায় সুষ্ঠু- 
ভাবে পাঁরচালিত হয়েছিল । এবং হারুন অল রাঁসদের কালেই খাঁলফা বংশ 
খ্যাতি ও শোর্যবর্ষের শীর্ষে পৌছতে পেরোছিল । 

কাঁব আবু নবাস তাই লিখেছেন £ 

যতকাল চন্দ্র সূ্ষ গ্রহতারা জবলবে । 
তোমাদের কীর্তিকথা মুখে মুখে চলবে ॥। 

ও"রা সকলেই স্বনামধন্য, জনাপ্রয়, জ্ঞানবান বিচক্ষণ উজির হতে পেরে- 
শছলেন ॥ ও"রা [ছিলেন দেশের ও দশের গবের বস্তু । ও*রা ছিলেন দেশের 
মহামূল্য রত্ব | কর্তব্যে বস্রাদপি কঠোর এবং বাংসল্যে কুস্মমের মতো কোমল!, 
ছিল তাঁদের হৃদয় । অমন জ্ঞানবৃদ্ধ এবং সৎ পরামশদাতা আর জদ্মাবে না4' 
ও'দের উদারতা এবং মহত্ব হাতি্তাইকে মনে কারয়ে দেয় । ও"রা শান্তির 
'পারাবার ছিল। 

শুধু এই-ই সব নয়, ও'দের অসামান্য সমর-কুশলতায় খালফা অল রসিদ তাঁর 
সলতানিয়তের পরিধি একদিকে মধ্য এশিয়ার সমতল থেকে সুদূর উত্তরাণলের 
অরণ্যভূমি, অন্যদিকে মরোকো এবং আন্দালীসয়া থেকে চীন সীমান্ত এবং 
ভাতার অণুল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

এরপর হঠাৎ একিন বারমাক-সম্তানরা চরম খ্যাতির চড়া থেকে ধপাস 
করে পড়ে গেলেন একেবারে মরণ-খাদে । ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পারহাস, 
একাঁদন ধারা এক বিশাল সলতানিয়তের দণ্ডমহণ্ডের বিধাতা হয়েছিলেন, যাঁরা 
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এক সময়ে সুলতানের প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা সব খুইয়ে 
বসলেন। 

একাঁদন অল রাঁসদ মক্কা থেকে ফিরে এসে নৌকায় চেপে আনবার শহর 
অভিমুখে যান্া করলেন। এবং পথের মাঝখানে তিনি অল উমরের এক 
সেনাবাসে রান্নি কাটালেন । তাঁকে আদর আপ্যায়নের জন্য খানাপিনার এলাহশ 
ব্যবস্থা করা হয়োছল সেখানে । 

কিন্তু এই সময়ে খালফার নিত্য সহচর জাফর সঙ্গে ছিল না। 'দিনকয়েক 
আগে সে শিকারে গিয়োছিল নদীর ধারের এক জঙ্গলে । খালফা বড় নিঃসঙ্গ 
বোধ করতে লাগলেন । তখ্যান তাঁর নিদেশে বনে জগ্গলে দুতবাহিনী পাঠানো 
হলো। যেখানেই থাক, আজ রাতের মধ্োই তাকে নিয়ে আসতে হবে খাঁলফার 
কাছে। 

আঁত অজ্প সময়ের মধ্যেই জাফর এসে খালফাকে সঙ্গা দান করেছিল সে 
রাতে । 

সোঁদন খাঁলফার সঙ্গে 'ছিল তাঁর একান্ত হাকিম 'জীব্রল বখচিয়াস্ত্, প্রিয় 
অন্ধ কাব আবু জাফর । খাঁলফা ওদের বললেন, জাফর অন্ত্স্থ । তোমরা ওকে 
নিয়ে একটু আমোদ প্রমোদ কর। 

তখন রাত বোঁশ হয়নি, সান্ধ্য আহার শেষ করে আসর জাকয়ে বসেছেন 
জাফর। অন্ধ গায়ক ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে হাক্কা রসের গানে বেশ জাময়ে 
তুলেছে। 

এই সময় রারি শেষ হয়ে এল । শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো 'ছয়ানব্বইতম রজনা £ 
আবার সে বলতে থাকে £ 


হঠাৎ খলিফার দেহরক্ষী উদ্যত খড়গ হাতে এসে জাফরের সামনে উদ্ধত 

ভিঙ্গগতে দাঁড়ালো ! চোখে মুখে তার ক্লোধের ছাপ । 
জাফর বেশ অবাক হয়ে তাকালো, মাসরূরকে সে আশৈশব থেকে জানে । 

খনও তার বিনয় নমর ব্যবহারে এমন ঘটনা ঘটোনি আজ পধন্ত। হঠাৎ একি 
? বলা নাই কওয়া নাই, হুট করে সে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে ! মাসরুর 
সী কখনও এমনটা করে না। উীঁজরের যথাযোগ্য মধাদা 1দয়ে সালাম কুর্নশ 
জানাতে কখনও সে ভুল করে না। কিন্তু আঙ্জ এক তার আবিনয়ণ উদ্ধত 
€মজাজ ?' একবার সে মাথা নোয়ালো না? 

জাফর নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাস টেনে মাসরুরকে স্বাগত জানায়, 
এই যে মাসরুর, এস এস। তোমাকে দেখলেও আহ্লাদ হয় ! কিন্তু মাসরুর 
ভাই, ব্যাপার ক বলতো, আজ তোমাকে যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখছি ? এই প্রথম 
দেখলাম, তুমি আগে খবর না পাঠিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছ আমার কামরায় । 

মাসরুর বললো, ব্যাপার বড় খারাপ, ওসব আদব কায়দা দেখাবার মতো 
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সময় নাই আমার । সুলতানের হুকুম, এই মুহূর্তে তোমার শির নিয়ে গিয়ে 
হাঁজর করতে হবে তাঁর সামনে । না, আর দোর নয়, জাফর, ওঠ, চল বাইরে 
চল । 

জাফর উঠে দাঁড়ালো । 

--একমান খোদা ছাড়া আর ভরসা নাই । তাঁর কাছ থেকে আমরা এসোছি 
এ দুনিয়ায়, আবার তাঁর চরণেই ফিরে যেতে হবে সময় হলে, চল | 

তাঁবু থেকে বোরিয়ে জাফর মাসররকে বললো, আমার কি মনে হয় জান 
মাসরুর, জাঁহাপনা মাশ্লাধিক স্থরাপান করে বেহেড হয়ে গিয়ে তোমাকে এই সব 
বলেছেন। কাল সকালেই দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন খলিফার 
কাছে ফিরে যাও, দেখবে একট. আগে তিনি যা হুকুম করেছেন এখনই তা আর 
স্মরণ করতে পারবেন না। 

মাসরুর বললো, সে হয় না। হয় তোমার শির নিয়ে যাবো, না হয় আমার 
শর দিতে হবে । কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি ফিরে যেতে পারবো না। তোমার 
যা শেষ কথা বলার আছে তুমি একখানা খতে লিখে দাও, আমি অবশাই সেখানা 
পেীছে দেব তাঁর হাতে । তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধাত্ব। সেই 
কারণে তোমার এইটুকু উপকার আম করতে পারি, জাফর । 

জাফর বললো, দেখ আমরা আল্লাহর বান্দা। আমাদের শেষ ইচ্ছা বলে 
কিছু থাকতে নাই । সুতরাং লেখারও কোনও প্রশ্ন আসে না। আল্লাহ 
খাঁলফাকে দীর্ঘজশীব করুন, এই আমার শেষ বাসনা জাফর! আর কিছু 
বলার নাই । এবার তোমার কাজ তুম সমাধা কর। 

তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাট: গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো 
জাফর । আর সেই মুহূর্তে মাসরুরের শাণিত খডোর একটি আঘাত দেহ থেকে 
বাচ্ছিল্ন করে দিল তার মুন্ডটা । 

এরপর আজ্জ্রাবহ মাসরুর জাফরের কাটা মন্ণ্ডটা একখানা রেকাবীতে করে 
বয়ে এনে খলিফার সামনে টেবিলের ওপর বাঁসয়ে দিল। খলিফ্য উঠে এসে 
একট: নিচু হয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন জাফরের ছিন্ন মস্তকটি। 
তারপর থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন তার মহখের উপর । 

এতেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না! তখনই হুকুম জারী করে বীচি 
জাফরের দেহটাকে ব্লুশে বিদ্ধ করে বাগদাদের বড় সেতুর এক প্রান্তে ঝুলিয়ে 
রাখতে হবে । আর অন্য প্রান্তে ঝুলতে থাকবে তার এই মহপ্ডটা । 

অপরাধের সাজা 'হিসাবে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক অপরাধীকেই । কিন্তু 
এমন মর্যাদা হরণ খুব কম হতভাগোরই জীবনে বা মরণে হয়েছে এর আগে । . 

সুলতান আরও হুকুম-নামা জারি করলেন; ছয়মাস ফাল ধরে জাফরের ধড় 
আর মুণ্ড বড় সেতুর এপার ওপারে ঝুলতে থাকবে । তারপরও ষঘদি কোনও 
দেহাবশেষ থেকে যায় তবে তা গাধার গোবরের ঘটের আগুনে প্নাড়য়ে ছাই 
করবে। এবং সেই ছাই পায়খনার চাঁড়িতে চাঁড়তে ছুড়ে দেবে। 


ভাগোর কি নির্মম পরিহাস | খাজাণাীখানার তহবিলদার তার হিসাবের, 
্ 


৮ 
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খাতায় বারমাকী পরিবারের পাতায় যেখানে একবার 'লখোছল, ধর্মাবতারের 
নির্দেশে মহামান্য উজির জাফরকে জমকালো শাহ পাজ-পোশাক ও অন্যান্য 
উপহার দেওয়া বাবদ খরচ চার লক্ষ স্বর্ণ দিনার, ঠিক তার নিচেই আর এক 
ছয়ে সে লিখলো সোঁদন, কাঠ খড় এবং গাধার গোবর দিয়ে জাফরের দেহ 
পুড়িয়ে ছাই করা বাবদ খরচ দশ দিরহাম | 

এইভাবে জাফরের জীবনান্ত ঘটেছিল । প্রায় সারাটা জীবন সে খাঁলফার 
একমান্ত্র পরম প্রিয় বন্ধ, পথপ্রদর্শক, সৎ পরামশদাতা রুপে উচ্চাসনে আসান 
ছিল । কিন্তু জীবন-সায়ান্কে কোথায় উবে গেল সেই প্রেম মহত্ব ভালবাসা ? 
এমন মহৎ প্রাণের কি এইভাবেই শেষ পারণাত ঘটে 2 

পরদিন প্রত্যুষেই পেয়াদারা জাফর পিতা ইয়াহিয়া এবং অল ফাদ্লকে 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল । খাঁলফার নিদেশে তাদেরও হত্যা করা হলো। 
বারমাকী পরিবারের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করলেন 
খাঁলফা । এই ইয়াহিয়া তাঁর শৈশবের শিক্ষক । তাকে তিনি পিতা সম্বোধন 
করে ডাকতেন । আর অল ফাদল--তার সঙ্গে তো তিনি এক মায়ের বৃকের 
দুধ ভাগ করে খেয়েছেন । 

ইয়াহয়া পাঁরবারের বাকী সকলকে বন্দী করে এনে অন্ধকার কপ- 
হ্ারাগারে নিক্ষেপ করা হলো । এদের সংখ্যাও সহম্ীধিক । সবাই নিশ্পাপ 
নিরীহ মানৃষ । কারে বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের আভিযোগ ছিল না। 

আর যারা পড়ে রইল তাবা গৃহ সম্পদ-হারা ভিখারী হয়ে পথে পথে ফিরতে 
লাগলো । তাদের অনেকেই অনাহারে মারা গেল, কেউ বা আত্মসস্ভ্রম বাঁচাতে 
গলায় দাঁড় দিতে আত্মহত্যা করলো । কিন্তু ইয়াহিয়া, তার পত্র অল ফাদল এবং 
মহম্মদকে নির্মম নিপীড়ন করে হত্যা করা হয়েছিল । 

শাহরাজাদ এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করলো। জাঁহাপনা, 
আপনার নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে ইচ্ছে করছে! তা হলে 
শুনুন £ 


পু গত 


১. এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে একাদিন অল রাঁসদের কনিষ্ঠ ভগ্নণ 

*আলিয়াহ বড় ভাইয়ের কাছে এসে বললো, ধমণবতার, অনেক দিন ধরে একটা 
কথা জিজ্ঞেস করবো করবো ভাবছি, 'কিন্তু সাহস পাই না। 

"খলিফা হারুন অল রাঁসদ ভখ্নীকে কাছে বাঁসঙ্লে প্রশ্ন করলেন, কণ কথা 


£বোন, নিভ'য়ে বল। ৃ 
আলিয়াহ বললো, জাঁহাপনা, জাফরের মৃতার পর একটা দিনও তোমাকে 
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সুস্থির শাল্ত হতে দেখলাম না। এমন কা সে করোছল যার জন্য আজও 
তোমার ক্রোধ প্রশমিত হলো না ? 

অল রাসদের সারা মুখে কালো মেঘ নেমে আসে । ভগ্নীকে দুরে ঠেলে 
দিয়ে বলে, ওসব কথা জেনে তোমার কী ফয়দা হবে? সে কথা মনে হলেই 
আমার মন অশান্ত হয়ে ওঠে । যাও অন্দরে যাও। 

এই বলে খাঁলফা বোনকে ভাগিয়ে দিয়োছলেন । 

আজ পধ্ত ত এতিহাসিক গবেষক এ নিয়ে ঘাঁটাঘাট করে যে সব তথ্য 
দাঁড় করিয়েছেন, তাদের একজনের সথ্গে অন্য জনের বড় একটা মিল খুঁজে 
পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের বন্তবাই আলাদা ধরনের । 

এখানে তার দু একটা নমুনা তুলে ধরাছি 2 

কেউ বলেন, খাঁলফা হারুন অল রাঁসদ শেষ পর্যন্ত জাফরের স্বেচ্ছাচারে 
ক্লুদ্ধ হয়োছলেন। শেষের দিকে নাক জাফরই বকলমে স্বুলতানের কাভার 
পাঁরচালনা করতো । বাইরের কোনও ব্যক্তি সরাসরি খলিফার ফাছে তাদের 
আর্জি পেশ করতে পারতো না। যা কিছ; বস্তব্য আগে জাফরের কাছে পেশ 
করতে হতো । সাধারণতঃ সে-ই ফরমান দিয়ে দিত। কখন সখনও সে 
খলিফার কাছে দ-একজনের অভাব আভিযোগ পাঠাতো মানত । খাঁলফা বুঝতে 
পেরোছিলেন, জাফর তাঁকে কোণ-ঠাসা করে ফেলছে । 

দরবারের সমস্ত উচ্চপদে জাফর তার পাঁরবারের আপনজনদের নিয়োগ 
করেছিল | শহধ দরবারে বা দপ্তরেই নয়, সেনাবাহনীর প্রধান খূঁটিগলোতেও 
ছিল তার নিজের লোক ॥ এছাড়া সরকারী অথ" আত্মসাতেরও নাকি অনেক 
তথ্য পাওয়া যায় । জাফরের সময়কালে বারমাকী পরিবারের বিষয় সম্পদের 
পাঁরমাণ নাকি সহমত গুণ বেড়ে গিয়েছিল । 

অল রাঁপদের ব্যন্তগত হিম জীবাঁরলের জবানবন্দী থেকে এই তথ্য জানা 
যায় £ 

একাদন আমি অল রাঁসিদের টাইগ্রীস তারের প্রমোদ-ভবনে আহৃত, 
হয়োছিলাম ৷ বারমাকণী পাঁরবার বাস করতো নদীর অপর তীরে । মাঝখানে 
শুধুমা নদীটি ব্যবধান। 


কথা প্রসঙ্গে খলিফা আমাকে বললেন, এখন আমি আর শাসন কাজ বড়” 


একটা নিজে দেখা শুনা কার না। সবই তুলে দিয়েছি জাফরের হাতে ।' ওরা 
আমাদের বেতনভোগী কর্মচারণ মান নয়, আমাদের আব্বাস বংশের বহুকালের 
পরম সুহদও বটে। ওরা আমার কাঁধ থেকে সব বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে 


আমাকে [নিশ্চিত করেছে । আমি এখন মস্ত 'বিহধ্যের মতো নাঁলাকাশে পাখা . 


মেলে ঘুরে বেড়াই । কোনও “চিন্তা ভাবনা দায় দায়িত্ব আমার এখন নাই । 
কিন্তু অন্য আর একদিন এই খাঁলফাই আমাকে বললেন, বারমাকণদের 
বাড়াবাড়িতে আগি বিশেষ 'বিচালত বোধ করাছি হাকিম । ইয়াহয়া আর ভার 
পুরা আমার সলতানিয়তের শাসন পাঁরচালনার ভার নিজেদের হাতে নিযে, 
আমাকে যেন 'দিন দিন দূরে ঠেলে দিতে চাইছে । আমার যেন কেবলই মনে 
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হচ্ছে ওরাই আসল শীল্ত, আম যেন ওদের হাতের পৃতৃল মান । 

খাঁলফার মুখ থেকে শোনার পর থেকে নিশ্চিত বুঝতে পারলাম বারমাকণ 
পাঁরবারদের অধঃপতন অনিবাধ হয়ে এসেছে । 

অনা এীতিহাসক বলেন, বারমাকখ পাঁরিবারের সৌজন্যে ঈর্যাম্বত হয়ে 
জাফরের তথাকথিত শুভানধ্যায়ীরাই খালফার কানে বিষ ঢালতে শুরু 
করেছিল । কারণে অকারণে তারা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে খালফার কাছে 'গয়ে 
বারমাকীদের সম্বন্ধে লাগান ভাঙ্গান করতো । 

আবার অন্য এক গবেষকের আভিমত £ একাদিন খাঁলফা জাফরকে নিদেশ 
করেছিলেন, আত গোপনে মহম্মদের কন্যা ফাতিমা ও আলীর একমান্ত বংশধর 
সাঈদ ইয়াহয়া ইবন আবদাঙ্লা অল হুসেনকে খতম করে ফেলতে হবে । জাফর 
নাঁক খালফার সে আদেশ পালন না করে আলি বংশধরকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা 
করতে সহায়তা করেছিল । খালফা এই লোকটিকে আব্বাস বংশের বিপজ্জনক 
ব্যাস্ত বলে মনে করতেন। 

খাঁলফা যখন জাফরের কাছে জানতে চেয়োছিলেন, তাঁর হুকুম তামিল করা 
হয়েছে কিনা, তখন জাফর মিথ্যা ভাষণ করোনি তার কাছে । 

_আঁম যা করোছ তা আমার প্রভুর মণ্গলের জন্যই করোছ, জাহাপনা । 

-'বাঃ চমৎকার, বেশ ভালই করেছ, জাফর । 

স্থলতান মনের ক্রোধ চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে জাফরকে মিথ্যা বাহবা 
দিলেন। কিন্তু সেইখানেই মনে মনে বললেন, তোমার এত বড় স্পা, মরবার 
পাখা গাঁজয়েছে 2 

আর এক এঁতিহাসিক বলেছেন ঃ বারমাকীদের পতনের আসল কারণ ইসলাম 
ধমের গোঁড়ামর মূলে তাদের কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হওয়া । বারমাকীরা 
ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে বলখ--এ বসবাস করতো । তখন ওরা মাজিয়ান 
ধমাঁ ছিল । মাজিয়ানরা পুতুল পূজায় বি*বাস করতো । 

খুরাসান আভষানের সময় জাফর তার সৈন্যবাহিনশকে মাজি মান্দির এবং 
দেবদেবীদের ধ্বংস না করতে নাক নির্দেশে দিয়েছিল । এ সংবাদ খাঁলফা 
হারুন অল রাঁপদের কানে পেখছতে বোশি সময় লাগেনি । এরপর থেকে 
ইস্ছামে বারমাকীদের আস্থা সম্বন্ধে খালফার মনে গভীর সংশয় জাগে । 
& বারমাকীদের পতনের আরও কিছ কিছ যনম্তবহ তথ্য তুলে ধরেছেন ইবন 
'খাঁলকান এবং ইবন অল আখির । তাঁরা বলেছেন__ 

থাঁলফা হারুন অল রাঁসদের এক ভগ্নী ছিল । তার নাম আব্বাসা। তার 
অতো রূপবতী রমণী সে সময়ে আর দুটি ছিল না। বড় হয়ে খাঁলফা স্বয়ং 
এই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিলেন। 
আব্বাসাকে না দেখে তিনি এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারতেন না। দরবারে 
অথবা বিশ্রাম কক্ষে যেখানেই থাকতেন খাঁলফা সব সময় আব্বাসাকে কাছে 
কাছে রাখতেন । টি 

কিন্তু এভাবে বৌশাঁদন চলতে পারে না । আব্বাস বংশের এক কন্যা সক 
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সময় নিজের স্বামন ছাড়া অন্যের সাথী হয়ে দিন কাটাবে--তা হয় না। 

অবশেষে খলিফা একদিন জাফরকে তার হৃদয়ের অতৃগ্ত বাসনার কথা 
জানালেন । 

-__আমি ইচ্ছা করি জাফর, তুমি আব্বাসাকে শাদী কর । কিন্তু একটা শর্ত 
তোমাকে পালন করতে হবে । আব্বাসার সঙ্গে তোমার কোনও দৈহিক সম্পকর 
থাকবে না। একমান্র আমার উপস্থিতিতে তোমরা একন্র হতে পারবে । 

জাফর সুলতানের একান্ত অনুরন্ত উজির । সে বললো, আপনার আঁভিলাষ 
আমি পূরণ করবো, জাঁহাপনা । 

শাদীর পর প্রাতদিন আব্বাসার সঙ্গে জাফরের সাক্ষাৎ হয় খলিফার দরবারে 
বা বিশ্রামকক্ষে | 

এই সময় রান প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে হুপ করে বসে 
থাকে। 


নয়শো সাতানব্বইতম রজনন £ 
আবার সে বলতে শুর করে £ 


এই ব্যবস্থায় অল রাঁসদ পুলকিত হলেও 'নব পরিণীতা দম্পতি বিশেষ 
প্রসন্ন হতে পারলো না। স্বামশ-স্মীর প্রেম প্রণয়ের মাঝখানে তৃতীয় ব্যান্তর 
উপ্পাস্থাতি একেবারেই অবাঞ্কিত। যাঁদও জাফর স্থুলতানকে খুশি রাখার 
জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারাছল, কিন্তু নব-যৌবন-উদ্ভি্না আব্বাসা 
এ অত্যাচার বরদাস্ত করতে চাইলো না। একাঁদন সে গোপনে চিঠি লিখে 
পাঠালো জাফর-মাতা ইতাবার কাছে । 

_মা, আজ আম আপনার পুববধূ। আপনার পূুন্ধ জাফর বাধসম্মত 
ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন । এরপর আমি আর এই প্রাসাদে অবস্থান করতে 
চাই না। আপাঁন আমাকে বরণ করে ঘরে নিন, এই আমার একমান্র সাধ । 
তাঁর আর দশটা বাঁদীর পাশে আমাকেও একট; জায়গা করে দিন । 

ইতাবা কন্তু গোপন বিবাহ মঞ্জুর করলো না। আব্বাস বংশের কন্যা 
তাদের ঘরে বাদী হয়ে আসবে, সে কী কথাঃ এতে যেসারাদেশেটিঠি 


পড়ে যাবে । এবং খাঁলফার রদ্ররোষে পড়তে হবে তাদের! তাই সে জবাব 


লিখে পাঠালো, আমার এখানে পু্বধূ হয়ে আসা এবং থাকা তোমার পক্ষে 


উচিত হবে না। 
এতে ভীষণ ক্লুম্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো আব্বাসা। সে হুমকী দিয়ে 


৯ 


লিখলো, আমি যাবোই, তাতে যাঁদ দুনিয়া রসাতলে ঘায় যাবে । কিন্তু আমার . 


বাধসম্মত বিবাহিত স্বামীর দাবি আম কিছদুতেই ছাড়বো না। তার জন্যে 
যদি আমাকে ফাঁসীতেও ঝুলতে হয়, ঝুলবো । 

সুতরাং আঁনচ্ছা সত্তেও সম্মতি জানাতে বাধ্য হলো ইতাবা। 

আব্বাসাকে সে গোপনে নিয়ে এল নিজের বাড়তে । রঙ চঙ মাখিয়ে 
একেবারে নতুন একটি বাদী সা'জয়ে হাঁজর করলো জাফরের সামনে । জাফর 


৬০৮ 


তখন নেশায় বূশ্দ হয়ে ছিল, আব্বাসাকে দেখেও চিনতে পারলো না। ইতাবা 
বললো, আজকের বাঁদী বাজার থেকে তোর জন্যে পছন্দ করে কিনে এনেছি, 
বাবা । 
জাফর বললো, বেশ তো শ্াদঁর পট চুকিয়ে ফেল তাড়াতাঁড়। আজই 
মধু-যামিন? যাপন করা যাক। 
সেই রাতে বাসরঘরে জাফর আব্বাসাকে 'ববস্তা হয়ে কাছে আসতে 
বললো । 
আব্বাসা বললো, আচ্ছা মালিক, শাহজাদীদের সম্বন্ধে আপনার কণ ধারণা 2 
তাদের কেউ আপনার বাঁদী হয়ে এলে আপনার জিন্দগণ একেবারে বরবাদ হয়ে 
যাবে ? স্থুলতান-তনয়ারা কশ বাঙ্জারে কেনা বাঁদী থেকে আলাদা কিছু 2 
_শা-হ-জান্দী 2 
বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আব্বাসার দিকে তাকালো জাফর, তুমি কী কোনও 
সুলতান বাদশার কন্যা নাকি ? 
_শোন জাফর, সামি শাহজাদও বটে, তোমার বাঁদণীও বটে। 
আব্বাসের বংশে আমার জন্ম । 
নব মনের নেশা মহহূতে উবে গেল জাফরের । শয্যার ওপরে সোজা হয়ে 
বসলো সে। তারপর চীৎকার করে উঠলো, এ তুম কী করেছ আব্বাসা ? 
নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে 2 
ছুটে গেল সে মায়ের কাছে, মা এ তুম ক সর্বনাশ ডেকে এনেছ ? 
মা কাঁপতে কাঁপতে কেদে বললো, বাবা এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না 
আনার । 
এরপর সে আব্বাসার চিঠিপন্রের সব কথা জাফরকে শোনালো । 
যথাসময়ে প্রাসাদের হারেমে আব্বাসা একটি পত্র-সন্তানের জন্ম দিল। 
পত্রিটিকে সে তার একান্ত [বি*বাসভাজন এক নফর 'বিয়াসের হাতে তুলে দিয়ে 
বললো, একে গোপনে মানুষ করবে | এর দেখা-শোনার জন্য আমার পাঁরিচারিকা 
বারাহ তোমাকে সাহায্য করবে । একে নিয়ে আজই তোমরা দুজনে মক্কায় চলে 
যাও। এখানে থাকলে, ঘত সাবধানেই থাক, লোক জানাজানি হয়ে যাবে । 
কিন্ত যত গোপনতাই অবলম্বন করুক, এমন মহখরোচক সংবাদ চাপা 
ইলো না হারেমে। 
ইয়াহিয়া অবশ্য চেস্টার কোনও ঘটি করেনান। তিনি প্রাসাদ তথা 
হারেমের রক্ষক নযস্ত হয়োছিলেন । সন্ধ্যা হতে না হতেই তিন প্রাসাদের সব 
'মহলের দরজা তালা বন্ধ করে দিতেন । এতে বেগম জবেদা ক্ষৃব্ধ হয়ে একাঁদন 
ইয়াহয়ার বিরুদ্ধে নাঁলশ জানালো খাঁলফার কাছে। 
খালফা ইয়াহিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আব্বাজান, জুবেদা আপনার 
নামে নালিশ করছে কেন, কী করেছেন আপাঁনি ? 
ইয়াহিয়া বললেন, কেন, সে কি আমার কার্জের কোনও গাফিলতি দেখেছে ? 
'আমি কি ঠিকমতো হারেম দেখা শোনা করছি না? 
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_নাসে সব কিছু নয়, আব্বাজান । 

--তাহলে, ওর কথায় কান দিও না, ধর্মাবতার । আমি আমার কর্তব্য 
কখনও অবহেলা করি না। 

এরপর থেকে ইয়াহয়া আরও সকাল সকাল হারেমের দরজায় কুল:প 
লাগাবার ব্যবস্থা করেন । 

জুবেদা আবার এল খাঁলফার কাছে । অল রাঁসদ সেবার বেশ কড়া ভাবেই 
জানিয়ে দিলেন জুবেদাকে, ইয়াহিয়া আমার 'পিতৃতুল্য । তিনি আমাকে 
শৈশবকালে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, তারই ফলে আজ আমি এতবড় বিশাল 
সলতানয়তের শাসন কায" চালাতে সক্ষম হচ্ছি। তাকে আমিই নিয়োগ 
করেছি হারেম দেখাশুনার জন্য । আম জান, তিনি বিচক্ষণ ব্ন্ত, আদেশ 
মোতাবেকই তান কর্তব্য করে চলেছেন । আমার এখনও স্মরণ আছে আমার 
পাঠ শেখার সময়ই তিনি এমনি কঠোর হাতে আমাকে শাসন করেছিলেন । এবং 
তার ফলেই আমি সত্যিকারের মানুষ হতে পেরেছি । 

জুবেদা বিদ্রুপের বাণ ছহড়ে বলতে থাকে, তা তিনি আপনাকে যেমন কঠিন 
শাসনে মানুষ করেছিলেন তেমাঁন করে নিজেরটাকে শিক্ষা দিতে পারেন নি 
কেন? সেটা তো একটা অমানূব হয়েছে। | 

তুমি কী বলতে চাও, বেগমসাহেবা 2 কে অমানুষ ? 

অল রাঁসদ ভীষণ রেগে গেলে জুবেদাকে বেগমসাহেবা বলে সম্বোধন 
করতেন । 

জদবেদা তখন জাফর আর আব্বাসার সমস্ত গোপন কাহিনী শুনিয়ে দিল 
খলিফাকে। 

খলিফা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনও প্রমাণ আছে ? 

--এই প্রাসাদ হারেমের একটি অবোধ শিশুও যে কথা জানে, তা আবার' 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নাকি 2? আর তাছাড়া সে ছেলে তো এখনও জীবিত। 

খাঁলফা জানতে চাইলেন, কোথায় আছে সে ? 

- মক্কা তীর্ঘে সে এখন লালিত হচ্ছে । 

-"তুঁম ছাড়া আর কে কে জানে এ কথা ? 

_হারেমের সব বাঁদীই জানে । 

অল রাঁসদ আর একাঁট কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। 

সেইদিনই 'তিনি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন । 

এঁদকে আব্বাসা তার এক গুস্তচরের মারফতে মন্কায় বিয়াসের কাছে বার্তা 
পাঠালো, আবলম্বে পুত্রকে নিয়ে ওখান থেকে পালাও ॥ স্বয়ং খাঁলফা সেখানে 
যাচ্ছেন তার সন্ধানে । তোমরা আত শীঘ শহর ত্যাগ করে ইয্লামিনে চলে 
যাবে। 

মকায় পৌছে খালফা দিকে দিকে চর পাঠালেন ৷ তারা দু*একদিনের মধ্যে 
খবর এনে 'দিল, শাহজাদণ আব্বাসার পুত্রকে ইয়ামিনের এক গহে লুকিয়ে 
রাখা হয়েছে, সে বেশ সুস্থ আছে । 
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কয়েকদিনের মধ্যে ছেলেটিকে উদ্ধার করে খালফা বাগদাদে নিয়ে এলেন। 

এর পরের ঘটনাটা ইউফ্রেট নদশ-তীরে অল উমরের সেনা-ছাউনিতে সংঘটিত 
হয়েছিল । এবং সে যে কী'নদারুণ হৃদয়-বিদারক ঘটনা তাতো আপনারা 
শুনেছেন। 

আব্বাসা এবং তার শিশু পুত্রকে গোবরের গাদায় জ্যান্ত প"তে ফেলেছিলেন 
খাঁলফা । 

এরপর রানি প্রভাত হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
রইল । 


নয়শো আঠানব্বইতম রজনী 
আবার সে বলতে থাকে £ঃ 


এবার খাঁলফা হারুন অল রাঁসদ সম্বন্ধে শুনুন, জাঁহাপনা £ 
সেই নশংস হত্যাকান্ড শেষ করে খাঁলফা বাগদাদে ফিরে এলেন । কিন্তু 
আতি অল্পকালের মধ্যেই অনুভব করতে পারলেন যে, বাগদাদ তাঁর কৈশোরের 
ক্লীড়াভূমি এবং যৌবনের উপবন ছিল, আজ এই বিকেল বয়সে তা বিষবৎ হয়ে 
উঠেছে। 
স্থলতান বাগদাদ পাঁরত্যাগ করে রাখাতে চলে গেলেন । এরপর আর কখনও 
তান ফিরে আসেনান। চির স্ুখের আবাসস্থল বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার 
প্রাক্কালে কবি আব্বাস ইবন অল আহনফ লিখেছিলেন £ 
যাবার সময় ওরা আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করেছিল, 
আবার ফিরে এসো, ফিরে এসো এই নন্দনকাননে 
কিন্তু আমরা বেশ বৃঝোছলাম, এ শুধু বিদায় অভিনন্দন । 
তাই তো আমরা হাত নেড়ে বলেছিলাম, বিদায় বাগদাদ 
চির বিদায় তোমাকে ॥ 
বন্ধু-বিয়োগের যে জবালা, খাঁলফা তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে 
পেরেছিলেন । শেষের দিকে তান প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন । ঘাকে তাকে 
ডেকে বলতেন, তোমরা কেউ আমার জাফরকে ফিরিয়ে দিতে পার ? তার বদলে 
আমার গোটা সলতানিয়ত দিয়ে দেব, পার কেউ আমার এ দহঃখ ঘোচাতে ? 
বারমাকণদের সম্বন্ধে যদ কেউ কখনও একবিন্দু নিন্দা অপবাদ দিত খাঁলফা 
ক্রোধে ফেটে পড়তেন, খবরদার, জিভ কেটে ফেলবো । 
যদিও জাঁবনের শেষ দিন পযন্ত তান তাঁর বিশাল সলতানয়তের একনান্ত 
নিয়ামক ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তাঁর হাতে তেমন কোনও ক্ষমতাই 
ছিল না। তাঁর চারপাশে মাছির মতো ভনভন করতো যারা, তারা ছিল সবাই 
ছদ্মবেশী শয়তান । মহখে তোষামদ করতো খালফাকে, কিন্তু আড়ালে আড়ালে 
ষড়বন্দের জাল বনতো । 
থাঁলফা সব সমল্প শঙ্কিত থাকতেন, নিজের ওরসজাত পূন্ররাই হয়তো তাঁকে 
বিষ 'দয়ে মেরে ফেলবে ॥ তাদের ধারণা অল রাঁসদ অনেক কাল তখতে বসে 


৬৯১১ 


শাছেন। এখন আর সেটা আঁকড়ে থাকা তাঁর পক্ষে উচিত নয় । 

খাঁলফা স্পন্টতই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে । 
একান্ত অনুরন্ত বি*বস্ত নফর চাকররা দিন দিন কেমন বিগড়ে যাচ্ছে । এই সব 
তাঁর দুই পুত্রের কারসাঙ্গী । মাসরুরের মতো অনুগত নফর তাঁর 'প্রয় পন 
অল মামুনের গুপ্তচর হয়ে খাঁপফার পাশে পাশে থেকে নজর রেখে চলে । 
খলিফার ব্যন্তিগত হাকিম জিবারল--সে আবার অল আমনের দূত হয়ে সকাল 
সন্ধ্যা সব খবর পাচার করে দেয় । 

এ সবই খাঁলফার জানা । তান জানতেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, 
কোনাদিন তাঁর ছেলেদের হাতেই তাঁন মৃত্যু ঘটবে। 

একদিন খাঁলফা একটি স্বপ্ন দেখলেন £ কে যেন তাঁর মাথায় খানিকটা রাঙা 
মাট ছাঁড়য়ে দিয়ে বলছে. এই মাটিতেই তোর শান্তি হবে । আবার যেন প্রশ্ন 
করলো, কোথায় পাওয়া যাবে এ মাটি ? উত্তর শোনা গেল তুস-এ। 

খাঁলফা আর বিলম্ব করলেন না। পরদিনই তাঁর তাজ ঘোড়ার পিঠে চেগে 
বসলেন । তুস-এ যেতে হবে তাঁকে । 

কয়েকদিন একটানা চলার পর তুস-এ প্রবেশ করেই খাঁলফা মাসরূরকে 
বললেন, যা দেখতো এখানে কোথায় পাওয়া যায় সেই রাঙা মাটি--নয়ে আয় 
খানিকটা । 

ঘণ্টাখানেকের মধোই ফিরে এল মাসর্‌র । তার হাতে টকটকে লাল রঙেন 
এক চাহি মাটি । খাঁলফা আনন্দে লাঁফয়ে উঠলেন, পেয়োছি, পেয়োছি । আমার 
স্ব্ন সফল হয়েছে মাসরুর ! এই লাল মাটিই স্বপ্নে দেখোছলাম । আর 
কোনও চিন্তা নাই, এবার আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে । তিনি আমাকে 
ডেকেছেন, যেতে হবে । 

এরপর আর তাঁর ইরাকে ফেরা হয়ান। 

পরদিনই খলিফার দেহ-মন দুর্বল হয়ে পড়ে । তাঁর পান্বচিরদের তান 
বললেন, সেই পরম লগ্ন সমাগত ! আমি সারা দানয়ার ঈষরি পান্র হয়ে 
উঠেছিলাম, [কন্তু জান, আশ্্র তারাই আমার জন্য দু ফেটা চোখের জল ফেলতে 
দ্বিধা করবে না। 

জামাদা মাসের তৃতীয় দিবসে খাঁলফা তুস ভূমিতে দেহ রাখলেন । সনটা 
ছিল একশো তিরানব্বই হিজরী । আবুল ফিদার হিসেব মতো সাতচাঁজ্সশ বহর 
পচিমাস পাঁচদিন পযন্ত জীবিত ছিলেন খাঁলফা হারুন অল রাঁসিদ ৷ 

আগ্লাহর তাঁর সকল ভূল ভ্রান্তি মার্জনা করে দয়াপরবশ হোন। 

তিনি ছিলেন এক ধমদ্ধি গোঁড়া সুলতান । 

শাহরাজাদ দেখলো, তার কাহিনী শুনতে শুনতে জুলতান শাহরিয়ার গভীর 
বেদনাহত হয়ে চোখের জল মুছছেন। আর এক মহত বিলম্ব না করে 
শাহরাজাদ একটি মিষ্টি মধুর প্রেম উপাখ্যান শুরু করে দিল £ 
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পর্ণ ০ ০০ 


এক সময়ে কোনও এক মুসলমান মুলুকে নুমানশাহ নামে এক বন্ধ সুলতান 
প্রজা পালন করতেন । তাঁর মতো দিলদাঁরয়া মেজাজের বাদশাহ বড় একট? 
দেখা যায় না। [তান ছিলেন আফলাতুনের তুল্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ । তাঁর স্বভাব 
প্রকৃতি ছিল সাধৃ-সন্তদের মতো । তাঁর মহিমা গামা ফরিদৃনের মাহমা 
গাঁরমাকেও ম্লান করে দিয়েছিল । তাঁর রাশিচক্র ছিল আলেকজাণ্ডারের 
অনুর্প। [তানি ছিলেন পারস্যের অনাসরবানের চেয়েও সৌভাগ্যবান । 

সুলতানের সাত পন্র। সাতজনই পরম রূপবান । এদের মধ্যে সবচেয়ে 
সেরা নওজোয়ান ছিল কাঁনষ্ঠ পুত্র জুই । তার রৃূপ-যৌবনের নিখুত বর্ণনা 
দেওয়ার ভাষা আমার নাই । 

সাত ভাই-এর মধ্যে স্ললতান জু'ইকে ণিযুন্ত করলেন তাঁর বিশাল গো- 
মাহষাবাথানের রাখাল হিসেবে । 

একদিন জুই পাহাড়ের পাদদেশের সবুজ ঘাসের মাতে গর মহিষগুলোকে 
ছেড়ে দিয়ে উপলখণ্ডের উপর বসে মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে চলেছিল, 
এমন সময় এক দরবেশ এসে দাঁড়ালেন ওর লামনে। 

_ খোদা মেহেরবান, বেটা, আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমাকে একট দুধ খাওয়াও 
তম । 

শহজাদা জহ'ই বললো, আপাঁন আমাকে মুশাকলে ফেললেন পারসাহেব । 
এই মার এদের দোহন করে সমস্ত দুধ আমি প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম । এখন 
আর দুধ পাওয়া যাবে না। 

দরবেশ বললো, কিন্তু আমি যে বড় আশা করে এসোছ, তোমার গরুর 
দুগ্ধ পান করে ক্ষুধার নিবৃত্ত করবো । তুমি আর একবার দুয়ে দেখ, হয়তো 
কিছু মিলতে পারে । 

জু'ই বললো, আপাঁন মুসাফীর, আপনি আতাঁথ, আপনাকে তুষ্ট করতে 
পারলে আমি ধন্য হবো । আপাঁন আদেশ করছেন অবশ্যই, আমি দোহন করে 
দুগ্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করছি । জান না কতটুকু ক পাব । 

একটা লুন্দর গভাীকে ডেকে তার দুধ দুইতে লাগলো শাহজাদা জুই । ক 
আশ্চর্য, বাঁট ধরে দ?চারটে টান দিতেই দুধে-ফেনায় পান্ন পূর্ণ হয়ে উঠলো । 

জহুই অবাক হয়ে তাকালো ফাঁকরের দিকে । এ তো সাধারণ সাধু নন। 
নিশ্চয়ই কোনও পণথর পয়গম্বর হবেন । 

দুধের ভাঁড়টি বাড়িয়ে ধরলো জুই । আর হাত পেতে নিয়ে এক চুমুকে 
নিঃশেষ করে দিল সে। তারপর ঢেকুর তুলে বললো, তোমার এ আতিথেয়তা 
[বিফলে যাবে না, বেটা । যে দুধ তুম আমাকে খাওয়ালে তা অমৃত । এই 
অমৃত দানের সুফল পাবে তুমি । 
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আজ আমি তোমার কাছে এক শুভ সন্দেশ বয়ে নিয়ে এসেছি । এক 
ভালোবাসার সংবাদ । 

শোনও বাবা, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি, তার মতো তোমার হৃদয় 
ভালবাসার জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে । মহযত্বত জীবনকে মহৎ করে। তবে 
যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগ্য পান্নশীর মিলন হওয়া দরকার। আমি সেই সন্ধানই 
দিতে এসোছি তোমাকে । 

এই মরপ্রান্তরের ওপারে এক শস্যশ্যামল দেশ আছে । সেখানকার 
সুলতান আকবরের কন্যা নুন্দরণ বাদাম তার ফহুলবাগিচায় বিহার করছিল । 
আমি তাকে দেখে তার যোগ্য পান অনুসন্ধানে বেরিয়েছি । তোমাকে দেখে, 
তোমার সঙ্গে কথা বলে আম বিশেষ প্রীত এবং মুগ্ধ হয়োছি। একথা নিশ্চিত 
বুঝতে পেরেছি এ শাহজাদীই হতে পারবে তোমায় যোগ্য পত্বী । তার মতো 
রপ-লাবণ্যবতী একালে বিরল । তোমার সঙ্গে যথাথথইি মানাবে । 

এই সময় রাঘি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে 


পে থাকে । 


নয়শো নিরানব্বইতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


আম জান, সে তোমারই পথ চেয়ে দিন গুনছে । আমি তোমার হৃদয়ে 
মহধ্যতের বীজ অক্কুঁরত করে গেলাম । এখন তুমি দেখ, কী করে তাকে লাভ 


করতে পার । 

এই বলে দরবেশ ডলে গেলেন । 

শাহজাদা জনই সাঁত্য সাঁতাই প্রিয়ামিলন. আশায় অধীর হয়ে উঠলো । 
মজনু যেমন লাইলার জন্য আকুল হয়েছিল একদিন, সেই রকম আকুল হলো 
তার দেহ মন প্রাণ । 

গো-মাহষ ফেলে রেখে সে মাতালের মতো ছুটে চলতে লাগলো । 

একদিন রাতে শাহজাদণ প্রাসাদের ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল । ঘুমের 
ঘোরে সে স্বপ্ন দেখলো, একটি পরম রুপবান ধূবক তার কাছে এসে অধরে 
চুদ্বন একে দিচ্ছে। . 

হঠাং ঘুম ভেঙ্গে যেতে সেই জন্দর সুপুরুষ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেল । 
শাহজাদী আর্তনাদ করে কেদে উঠলো, কোথায় গেল, কোথায় গেল সে? 

সকাল না হওয়া পযন্ত সারা রাত ধরে সে ফৃশপয়ে ফাশপয়ে কাঁদতে 
থাকলো । 

স্থলতান এবং বেগম এ সংবাদ শুনে ছুটে এলেন কন্যার কাছে, আললায়িত 
চুলে শাহজাদী তখন অপসংর্ত বেশ-বাসে শধ্যায় বসে খাটের বাজ্‌তে মাথা 
.কুটছিল 

মা-বাবাকে দেখে সে ক্ষিপ্র হাতে নিজেকে সংবৃত করে নেয় । এক এক করে 
অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন ওরা ! সবগুলোর বথাবথ জবাব দেয় সে। কখনও 
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বা সোচ্চার হয়ে আবার কথনও বা ঘাড় নেড়ে। 

ওরা ভাবলেন, কন্যা দুঃস্ব*ন দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে । তখুনি হকিম 
ডাকা হলো। কিন্ত তাতে উপকারের বদলে আরও খারাপ হয়ে পড়লো 
বাদামের অবস্থা । হিম বললো, দেহে বদরন্ত জমা হয়েছে । ওটা বের করে 
[দিতে হবে । 

হাতের শিরা কাটা হলো, কিন্তু কী আশ্চষণ" এক ফোটা রস্তও বরে পড়লো 
না হাত থেকে । 

হাঁকম হতাশা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, না, আশা নাই । 

এর 'দনকয়েক পরে ॥ . 

হাসি গান হৈ-হজ্লার মধ্যে ভূলিয়ে রাখার জন্য শাহজাদীর সখ, সহচরধরা 
স্ব সমর তাকে ঘিরে বসে থাকে। 

একদিন বিকালে ওরা শাহজাদণী বাদামকে সঙ্গে করে বাগানের মধ্যে ঘারয়ে 
নিয়ে বেড়াঁচ্ছিল । এমন সময় বাদামের দ:ম্টি পড়লো একটি যুবকের ওপর । 
হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে ঘ্যাৎ করে উঠলো । 

যুবকাঁট কিন্তু একমনে সহমধ্দর তানে বাঁশী বাজাতে বাজাতে দৃষ্টির 
অগোচরে চলে গেল । 

এরপর একাঁদন শাহজাদীর এক বশংবদ নফর এসে খবর দিল, মাল'কিন, 
হাজারা থেকে এক পরম রূপবান রাখাল বালক এসেছে, এখানে । তার বাঁশী 
শুনে সবাই পাগল হয়ে উঠেছে । 

নফরের কথা শুনে শাহজাদীর মুখে হাঁসি ফোটে । [জিজ্ঞেস করে কোথায় 
আছে রেসে ? 

- আমাদের বাগানের এক পাশে ডেরা গেড়েছে। 

--তার নাম কী জানিস ? 

_ জানি মালকিন, শাহজাদা জুই ! 

শাহজাদী একথানি প্রেমপত্র লিখে নফরের হাতে দিয়ে বললো, যা, ওকে 
1দয়ে জবাব নিয়ে আয় 

শাহজাদা জুই প্রিয়ার পত্র পড়ে আনন্দে রোমাণ্চিত হয়ে ওঠে । সেই রাতে 
যথানিিষ্ট সময় শাহজাদণ বাদাম এসে দাঁড়ায় বাগানে । তার অনেক আগেই 
জুই বাগানে প্রবেশ করে এক গ্লাছের ডালে আত্মগোপন করেছিল । 

বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাদাম চকিত হরিণীর মতো এদিক ওদিক 
খু'জতে থাকে । এমন সময় জই বৃক্ষশাখা থেকে নেমে পড়ে নিচে । ঠিক 
একেবারে শাহজাদীর সামনে । 

জুই ভাবলো, দরবেশ একটুও বাঁড়য়ে বলোনি শাহজাদীর রূপের কথা । 

সেই রানির অমল ধবল জ্যোৎস্নালোকে দুজনে আরও কাছে সরে এল । 
আরও কাছে । তারপর গভশর আঁলঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব 
করতে থাকলো ওরা । চুম্বনে চুম্যনে 'পিশ্ত হয়ে ওঠে অধর | দহজনেরই অশান্ত 
অন্তরে দল মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে দুটি রন্তগোলাপ ॥ 


৬৯৬ 


টু 


এই সময় রানি প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে 
থাকে । : 


এক সহম্ত্রতম রজনী £ 
আবার সে বলতে শুরু করে £ 


পরাদনই শাহজাদণ বাদাম বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি আজি" পেশ 
করলো । 

বাবা কন্যাঅন্ত প্রাণ ; তার কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখতে চান না তিনি । 

শাহজাদ'ী বাদাম বললো, বাবা, প্রাতিদিন বিকালে মাঠে বেড়াতে ষাই আমি ! 
সঙ্গে থাকে আমার সী সহচরীরা । মত্ত বাতাস আর তরুলতার শ্যাম শোভা 
দেখে আমার চিত্ত প্রফুজ্ল হয়ে ওঠে । এই কিনে এরই মধ্যে দেখ বাবা, আমার 
শরীর কেমন বেশ তাজা হয়ে উঠেছে । 

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য কবোছি বাবা, মানে আমাদের যেসব গরু মাহষ 
চরে বেড়ায় সেগুলো বড়ই দুবল, রোগা পটকা । আমার মনে হয় রাখালরা 
একদম নজর দেয় না ওদের দিকে । না খেতে পেয়ে ওদের এ দশা হয়েছে । 
আহা, অবোধ পশ ওরা, মহখে তো ভাবা নাই, তাই আপনার কাছে নালিশ জানাতে 
পারে নাওরা। মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কাল একটি চমতকার রাখাল ছেলেকে 
দেখোছ। ভেবেছি ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো । তুমি তাকে সব ভার 
দয়ে একবার পরথ করে দেখো, হয়তো সে আমাদের গর মাহষগুলোকে আদর 
যত্ন করে পালন করতে পারবে । 

কন্যার এই অদ্ভূত প্রস্তাব শুনে জুলতান বিস্মিত হয়ে বোন, এটা কী একটা 
আজ হলো তোমার ! এই তুচ্ছ কথাটা বলতে তুম সাত সকালে ছুটে এসেছ 
আমার কাছে । বেশ তো, তুম দি তাকে পছন্দ করে থাক, এক্ষ:ণি ধরে এনে 
রাখালের পদে বহাল করে দিচ্ছি । 

সেইাদনই সন্ধ্যাধেলায় শাহজাদশী বাদাম জুইকে স্গে করে বাবার কাছে 
এসে বললো, এই সেই রাখাল ছেলে বাবা । শুনোছ দারুণ চৌকস। 

স্থলতান আকবর বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ব্যাস্ত । রাখাল বালকের আলোক- 
সামান্য রূপন্লাবণ্য ও দেহ-সৌজ্ভব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। এমন ছেলে 
রাখাল হলো কণ করে ?' 

বাঝকে সন্দিহান হতে দেখে শাহজাদী বাদাম বললো, বুঝেছি বাবা, তোমার 
মনে সংশয় জেগেছে, এমন জরন্দর ছেলে সাধারণ রাখাল-পরিবারে জন্মালো কা 
করে £ কিন্তু বাবা নিয়মের কা ব্যতিক্রম ঘটে না। সুলতান বাদশাহর ঘরে কা 
অন্গন্দর সম্তানের জন্ম হয় না কখনও ? তুমি ওর বাইরেটা দেখে বিচার করো 
নাবাবা। ওকে কাজে বহাল করে দেখ, সে প্রমাণ করবে, রাখালের কাজে 
তার জদাঁড় নাই । 

সুলতান আকবর কন্যাকে খুশশ করার জনাই এ নিগ্নে আর কোনও প্রশ্ন 
তুললেন না। হাত নেড়ে 'তাঁন তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিলেন । 


৬১৬ 


এই সময় রাতি শেষ হয়ে এল ॥ শাহরাজাদ গঙ্প থামিয়ে চপ করে বসে 
রইলো । দুনিয়াজাদ উঠে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কি 
সুন্দর তোমার গল্পগুলো দিদি, আর কি মিষ্ট করেই না বল তুমি। 

এই তিন বছরে বালিকা দুনিয়াজাদের দেহে ভরা যৌবনের বান এসেছে । 
বোনকে আদর করে বুকে জাঁড়িয়ে বলে, দুনিয়া, এখন তুই বড় হয়ে উঠোছস। 
প্রাণে তোর বসন্ত জেগে উঠছে । এখন তো এই সব গঙ্পই তোর ভাল লাগবে ৷ 
তবে এ আর এমন কী প্রেমকাহনী! কাল রাতে মহব্বতের এমন ফিস্‌সা 
শোনাবো, দেখাব বুকে তুফান উঠবে । অবশ্যই সবই নিভভ'র করছে মেহেরবান 
জাহাপনার মাঁজর ওপর । তান যাঁদ সদয় থাকেন তবেই প্রাণে বাঁচবো, না 
হলে আজকের রাতই শেষ রাত হয়ে যাবে । 

শাহরাজাদের কথার প্রাতিবাদ করে সুলতান শাহারিয়ার আর্তনাদ করে ওঠে, 
আঃ কণ হচ্ছে, শাহরাজাদ । আমি কি এখনও আগের মত অশান্ত উন্মত্ত আছি 
নাক ? এই দশর্ঘ তিন বছর ধরে তোমার কাছে নানা ভিন্ন স্বাদের কাহিনী শুনে 
একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দ পেয়েছি, অন্যকে তেমন আমার জ্ঞানভ্ভাপ্ডার 
পূর্ণ হয়ে উঠেছে । এখন বেশ বুঝতে পারি শাহরাজাদ, ক্লোধ মানুষকে 
সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। ষড়ারপুর মধ্যে সবচেয়ে মারাআক এই ক্রোধ । 
তোমার যাদ্‌স্পর্শে আম আজ ক্রোধ পাঁরহার করতে শিথোছ । আমার হৃদয়ে 
প্রশান্তির পদ্ম ফৃটিয়েছ তুমি । 

তুমি ধাঁদ ইচ্ছা কর, আজই অথবা কালই তোমার কাহিনীর শেষ করতে পার, 
শাহরাজাদ । আমার চিত্তে আর কোনও ক্ষোভ জালা নাই । তবে জুই আর 
বাদাম-এর কিসসার শেষটুকু অবশাই শুনতে সাধ হচ্ছে । আজ না হোক, কাল 
শুনিয়ে দিও, কী বল? 

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনার যা আভিরচি। 

এরপর সুলতান শাহারয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নেন। ধুবতা 
দুনিয়াজাদ লজ্জায় মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শোয় । 

পরদিন বথাসময়ে দরবারে আসেন সুলতান ॥ প্রাতাঁদনের মতো সেদিনও 
উাঁজর-কন্যার মৃতদেহ সংকারের জন্য শবাচ্ছাদন সঙ্গে করে এনেছে । প্রতিদিনই 
সে শাঁওকত হয়ে দরবারে প্রবেশ করে । আজ হয়তো তার কন্যার মুণ্ভচ্ছেদের 
সংবাদ ঘোষণা করবেন সুলতান । কিন্তু না, আজ 'তিন বছরের মধ্যে ছার সে 
আশগ্কা--আশঞ্কাই থেকে গেছে । কার্যতঃ কিছু ঘটেনি। 

সোঁদনও উ্জরের হাতে কাফনের কাপড় দেখে সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 
কাল থেকে ওটা আর আনবেন না। আর দরকার হবে না। 

এরপর দরবারের অন্য কাজে মন 'দিলেন তিনি । 

দিন শেষে সম্্যে হতে না হতে ম্গুলতান হারেমে চলে আসেন । ভারপর 
শাহরাজাদের সঞ্চে তাঁর প্রাত্যহিক খানাপিনা রাঁতিরঞ্গ-আঁদ সমাধা করে শধ্যার 
এক পাশে বসে বলেন, এবার শেষট.কু শ্যানয়ে দাও শাহরাজাদ। আজ 
তাড়াতাঁড় ঘুমিয়ে পড়বো আমরা । 


৬৯৭ 


আরব্য (ওর্থ)--৩৯ 


এক স্হম্তর একতম রজনণ £ 
আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে £ 


এরপর শাহজাদা বাইরের জীবনে সুবোধ রাখাল ছেলে এবং রাতের 
অন্ধকারে আঁতি সঙ্গোপনে শাহজাদণ বাদামের বক্ষলগ্ন হয়ে এক দর্ান্ত দামাল 
ছেলের মতো 'দিন কাটতে থাকে । 

দিনের বেলায় গরু মাহষগুলোকে সে মাঠে মাঠে ছাড়িয়ে তাড়য়ে দেয়, 
কিন্তু সম্ধোর আগেই বাঁশী বাজিয়ে ডেকে এনে আবার তাদের খোয়াড়ে ভরে 
ফেলে । তারপর শুরু হয় তার অভিসার । 

বাগানে ঢুকে গাছের ডালে লহকিয়ে শাহজাদীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে 
থাকে । যথাসময়ে বাদাম এসে উপাঁস্থত হয় । তারপর সারারাত ধরে চলে 
ওদের মান আভিমান, রাগ অন:রাগ এবং পাঁরশেষে রাঁতিরশ্গের রমণীয় পালা । 
এইভাবে ওরা জাঁবনকে রূপে রসে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে । 

কিন্তু এই নিষিদ্ধ প্রেমপর্ব গোপনে গোপনে আর কতকাল চালানো সম্ভব 2 
একদিন ওদের এই নৈশ মিলনের দৃশ্য দেখে ফেলেছিল সুলতানের এক দূর 
সম্পকে ভাই । লোকাঁট তার 'নজের ছেলের জন্য শাহজাদীর শাদ+ দেবার জন্য 
সারাক্ষণ সুলতানের পাশে পাশে ঘুরঘুর করতো । ককিল্তু পান্র হসাবে তার 
ভ্রাতৃষ্পুন্রের কোন ষোগ্যতাই ছিল না। তাই সুলতান তাকে বড় একটা আমল 
দিতেন না। 

মওকা পেয়ে সুলতানের কাছে গিয়ে লোকটা শাহজাদী বাদামের নৈশ 
বিহারের কাহিনী বেশ ফলও করে তুলে ধরলো ॥ স্বুলতান ক্লোধে আর্ত হয়ে 
উঠলেন । বাদামকে তিনি ডেকে পাঠালেন তখনি । শাহজাদশী অধোবদনে 
এসে পড়লো বাবার সামনে । 

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী লঙ্জার কথা ! তুম বাদশ!হর ঘরে জন্মেছ, এক নোংরা 
আচরণ তোমার ! আমি স্নেহে অন্ধ হয়ে তোমাকে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা 
দিয়েছিলাম । এখন দেখাঁছ মহা ভুল করেছি। পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর উপদেশ 
বাণীতে এক জায়গায় বলেছেন, আমার অনুরন্তরা শোন, সংসারে বেগম, বাদশ 
এবং কন্যারাই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত । তাদের কোনও ধিবেক বা বিচার- 
বুদ্ধি বলে কিছ থাকে না। ওরা জন্মগতভাবেই পঙ্গু ॥ তোমাদের প্রত্যেকের 
কর্তব্য, তাদের কড়াভাবে কয়েদ করে রাখা । দাঁড় ছাড়া পেলেই তারা অপকর্ম 
করে বসবে । কঠিন হাতে শাসন করবে তাদের । অবাধ্য হলে প্রহার দিয়ে 
ঠাপ্ডা করবে । 

এখন তুমি আমাকে বল বাদাম, এ অবস্থায় তোমাকে আমি কথ প্রহার 
করবো £ তুমি একটা অচেনা অপাঁরচিত নাম-গোন্রহীন রাখাল ছেলের 
সঙ্গে ব/ভিচারে লিপ্ত হয়েছ । এমন জঘন্য কাজে নামতে তোমার একটু আত্ম- 
শর্ধাদায় বাধলো না ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই তলোয়ারের এক 
কোপে তোমার মুপ্ডুটা কেটে নামিয়ে দিই । অথবা তোমাদের দুজনকে জহলন্ভ 
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চিতায় তুলে জীবন্ত দগ্ধ করে মারি । 

শাহজাদী কফীপয়ে কৃশপয়ে কাঁদতে থাকলো । কন্যাপ্রাণ সুলতান বললেন, 
থাক থাক, আর চোখের গাঁন ফেলে আমাকে কাব করতে হবে না। ঢের হয়েছে, 
এবার হারেমে চলে যাও । আমার হুকুম ছাড়া আজ থেকে আর তুমি বাইয়ে 
বেরুতে পারবে না॥। তারপর এঁ রাখাল ছোঁড়াটাকে কণ ভাবে বাঘ-ভাল্‌ক দিয়ে 
খাওয়াতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করছি । 

স্লতান তাঁর পু্নদের ডেকে বললেন, এঁ রাখাল ছেলেটাকে পাহাড়ের 
ওধারের গভীর জঙ্গলে রেখে আসতে হবে । ওই বনে এমন 'হংম্র জানোয়ার 
আছে যে, এক রাতেই ওকে সাবাড় করে দেবে। 

এঁ বনের ঘিসীমানার কাছে যায় না কেউ । শোনা যায় মাঝে মাঝে এ জঙ্গান 
থেকে বাঘ-সংহরা বাইরের মাঠ থেকে আস্ত আস্ত গরু মোষ ধরে নিয়ে যায় । 

শাহজাদা জুইকে সুলতানের সশস্ম প্রহরীরা এ গভণর অরণ্যের ঠিক 
মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে চলে এল । 

রাত বাড়ছিল । চাঁদের আলোয় ঝলমল করাছিল সমগ্র বনাণ্ুল । একটা 
গাছের গুঁড়র ওপর বসে আপন মনে বাঁশশ বাজাতে থাকে জুই । এক এক 
করে ধনের জন্তু-জানোয়াররা জড়ো হতে লাগলো জুই-এর আশেপাশে । 
বাশীর সুরে ওরা সকলে মল্মমৃপ্ধ হয়ে দাঁড়য়ে রইল । জুই ওদের গায়ে 
মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানাতে থাকলো । 

এইভাবে রাঁন্ত শেষ হয়ে গেল । একটি বাঘ-সিংহও তাকে আক্রমণ করলো 
না। বরং সকালে তখন সে তাদের বিদায় জানিয়ে বন থেকে বাইরে চলে এল । 
দুটি সিংহশাবক তার সঙ্গ ছাড়লো না কিছুতেই । 

বাখাল ছেলেকে সশরণরে ফিরে আসতে দেখে সুলতান তো থ"। এমন 
অসম্ভব কাস্ড সে ঘটালো কী করে! 

জুই জ্ুলতানকে কুর্নিশ করে পিংহশাবক দ:টি উপহার দিল । এরপর 
স্বলতান আর কাঁ করেন, খুশী হয়ে তানি তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে 
দিলেন। 

স্থবলতানের পন্তরা কিন্তু পিতার এই আচরণে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলো 
না। তারা ঠিক করলো, সেইদিন সম্ধ্যাকালেই শাহজাদ? বাদামের শাদী দিয়ে 
দেবে তারা । কিন্তু পাত্র কোথায় ? এমন সময় সেই চাচাটা এসে বললো, কেন, 
আমার ছেলেই তো আছে । তার সঙ্গেই শাদ? দিয়ে দাও । 

সেই রকমই ব্যবস্থা হতে লাগলো । সারা প্রাসাদে উৎসবের আনন্দের বন্যা 
বয়ে যেতে লাগলো । 

কিন্তু বথ।সময়ে পাতীকে আর হারেমে খু'জে পাওয়া গেল না। পাওয়া 
গেল না সেই রাখাল ছেলেকেও । 

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সারা দেশে গু'্তচর সৈন্য পাঠানো হলো । তন্ন 
ভল্ন করে অনুসন্ধান করলো তারা সারা মুলক । কিচ্তু কোনই হাদশ করা গেল 
না তাদের। 
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তারপর কতকাল কেটে গেল, শাহজাদী বাদাম আর ফিরে এল না তার, 
বাবার প্রাসাদে । 

ধরণীর এক কোণে কোথায় বে গিয়ে ওরা সুখের নঁড় রচনা করোছিল কেউ, 
জানতে পারোন কোনও দিন । 


টুকু পক + ৯১ নট রত 
খা শর রং 


শাহরাজাদ বললো, এই হচ্ছে শাহজাদা জুই আর শাহজাদী বাদামের 
আবস্মরণীয় প্রেম-উপাখ্যান ॥। যেমনাঁট আমি শহনেছিলাম ঠিক তেমাঁন ভাবেই 
শোনালাম আপনাকে ৷ জই আর বাদাম নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল 
কেউ তা বলতে পারোন। তারা যেখানেই যাক আল্লাহ তাদের সুখে 
সম্ভোণে রেখোছলেন এটাই আমরা আশা করবো । 

এরপর শাহরাজাদ থামলো । 

সুলতান শাহরিয়ার উচ্ছ্বাসত কণ্ঠে বললেন, গল্পটা কিন্তু বড়ই চমৎকার ! 
এমন প্রেমের প্রতিমার্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মাতর পটে চিরাঁদনই ভাস্বর হনে 
থাকবে । 

শাহরাজাদ, তুমি আমাকে শুধু গজ্পই শোনাওনি এতদিন ধরে । তোমার 
কাছে থেকে অনেক শিক্ষাই আমি লাভ করোছি। তুমি আম্রাকে অনেক অজান। 
তথ্যের সন্ধান দিয়েছ । আমার কুসংসকারাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানের চিরাগ বাতি জেহলে 
দিয়েছ । 

এক এক করে এক সহম্র একটি রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তোমার পবিশ 
সাহচযে । আমার সান্দস্ধ কলুষিত চিত্ত পৃত-পবিন্র করে তুলেছ তুমি । দুচার 
কথায় তোমার মাঁহমা প্রকাশ করবো কী করে ? 

আজ আমি সকল কল-ষমতুন্ত আনন্দের ঝর্নাধারা হয়ে উঠেছি । এজন 
একমাঘ তুমিই দায়ী। 

দুনিয়াজাদ উঠে এসে বড় বোনকে জাঁড়য়ে ধরে বলে, সত্যিই দিদি, তুমি 
অসাধ্য সাধন করেছ । তোমার বিদ্যা ব্াম্ধ 'বিচক্ষণতার তুলনা মেলে না। কী 
সুন্দর স্ুল্দর সব কিসংসা তুমি আমাদের শুনিয়েছ। আর সেগ্দলো তোমার 
মুখে মধু হয়ে বরেছে । আমরা অমৃত সুধা পান করেছি তোমার গল্পকথা : 
শুনে। র 

শাহরাজাদ অনজার কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করে বললো । দীনয়া 
উঠে পাশের ঘরে চলে গেল । এবং প্রায় তক্ষুণি ধাই দুটি ষমজ শিশু পুত্রকে . 
কোলে কাথে নিয়ে প্রবেশ করলো ! তার পিছনে পিছনে আর একটি ফুটফুটে 
ছেলেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে এল দহনিয়াজাদ । | 
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শাহরাজাদ এঁতন পদকে আদর চুদ্বন করে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে 
এগিয়ে দিল। 
শাহরাজাদ »ধয়নে সুলতানকে সম্বোধন করে বলতে থাকন্বো, জাহাপনা 
এদের একটু আদ্র্নাহাগ করুন । এরা আপনার ওরুসর সল্তান। এই 
বড়াটিকে দেখছেন. ধুবয়স দ?বছর । আর এই যমজ দুটির 'শা্গিরই এক 
সাল পূর্ণ-হবে। ্লাহর দোয়ায় ওরা সংস্থ সবলই আছে এখনও । আপনার 
স্মরণ থাকতে পারেহাপনা, ছয়শো উনআশীতম রজনী থেকে সাতশোতম 
রজনী পর্যন্ত আ'মাপনাকে কোনও গল্প শোনাতে পাঁরাঁন। এ সময় আমি 
এই যমজ শ্রীমানদের।মদানের জন্য সুতিকাগারে ছিলাম । বড় ছেলের চেয়ে 
এরাই আমাকে বৌশ ড়া দিয়োছিল ৷ বড়টির সময় আমি মান কয়েকাঁট রজন" 
' গ্াঙ্প শোনাতে পার] কিন্তু এই যমজ প্রসবের ধকল সহ্য করতে আমার 
: বৈশ কিছুটা সময় লঁছিল। এছাড়া ছোট খাটো অস্থখে বিস্ুখে আরও কিছ? 
রজনী আপনার কাঞ্ে্পিস্থত থাকতে পারিনি আমি ৷ কিন্তু তা সত্তেও এটা 
ঠিক, প্রায় একটানা 'ট বছর আপনাকে গঞ্প শোনাতে পেরেছি । জানি না, 
সে সব গল্পের কতটা ]পনার মনে দাগ কাটতে পেরেছে । যদি কোনও কাহিনী 
ভাল না লেগে খাবেঞ&বে সে দোষ গঞজ্পের নয়, আমার । হয়তো বলার 
অক্ষমতাকেই ভাল লত পাঁরাঁন। আর যাঁদ কোনও গজ্প আপনার হৃদয়ে 
কিছুমান দাগ কেটে পক তার পুরস্কার আমার প্রাপ্য নয় । সেসব কাহিনগ 
ঘাঁরা রচনা করে গেদ্। সে ইনাম তোলা থাক তাঁদের জন্য। 
















নাটকে চুন্বনে চুম্বনে ভরে দিতে থাকলো । আড়চোখে 
তাকিয়ে বাক্যবাণ ছহড়লো, তা হলে জাহাপনা, 
মিশ্ডুচ্ছেদ করবেন আপাঁন 2 এই যে ফলের মতো 
পনার তিনটি শিশ..গদের মাকে তো হত্যা করবেন আজ ? এই অবোধ শিশু 
দর মাতৃহারা ঝধুবেন না জাহাপনা 2 

সুলতান শাহরিয়াবফ্রীনয়াজাদের বিদ্রুপ-বাণে জজীরত হয়ে আত'নাদ করে 
টঠেন, ঢের হয়েছে দা, এবার ক্ষান্তি দেবেঃ আমি তো আমার ভুল 

স্বীকার করেছি, তবুও সেন এত যাতনা দিচ্ছ ? 
তারপর শাহরাজান্বে দিকে তাকিয়ে বললো, এরা তোমার কোলে আসা: 
অনেক আগে থেকেই তু আমার হৃদয়ে পাকাপাঁকিভাবে আসন পেতে নিতে 
পরেছ শাহরাজাদ । ভে না, এই 'শিশুপুতদের মুখ ঢেয়ে আমার মন কেমলে 
। ওরা আমার পঃম আদরের সন্দেহ নাই, 'কল্তু তুমি ওদেরও আঁধক | 
শাকে পেয়ে আজ আম পাঁরপ৭ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি, শাহরাজাদ । 
তামার অদর্শন আমি অর সইতে পারবো না। আমি যতাদন বাঁচবো, তুমি 
আমার জীবনে খুবতারার মতো জঙলবে চিরাদন। আমি তোমাকে মন প্রাণ 
দিয়ে ভালবেসেছি, তার কারণ তোমার মত.নম বিনয়ণ বিদুষণ বিচক্ষণ সত্যাশ্রয় 
বি মধুরভাষিণী সাদানদদা জ্ঞানী রসবতা নার আম এর আগে কখনও 


সুলতান শাহরিয়ারের দী 
বার তো আমার দিছি 


ি 








/ পাইনি আমার জীবনে । আল্লাহ তোমার মণ্গল করবেন জ্রমা । ০৩শ।ন 
মাতা পিতা ভগ্ন এবং তোমাদের পাঁরবারের সকলকে তানিখে শাম্তিতে 
রক্ষা,করুন, এই প্রার্থনা জানাই । শাহরাজাদ, এক সহন্র এব বিনিদ্র রজনী 
আমরা আতবাহত করেছি । কিন্তু সে রারিগুলো 
আরও আলোময় উজ্জবল হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে | 


মাথাটা টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। শাহরাজাদ সুলতানের থানা হাত অধরে 
ঠোকয়ে মিনাত জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা আজকের 'এইানন্দের মুহতে 
আপনার দহঃখকাতর বৃদ্ধ উজিরকে এ খবর শুনালে তি 
হয়ে উঠবেন। 

সুলতানের ইশারায় প্রহরী তক্ষ্ণ উঁজরকে সঙ্গে পু এল সেখানে । 
তখনও তার হাতে ধরা একখানা কফিন। সারা দিনরাত [ই কাঁফনখানা বয়ে 
বেড়াতো। 

সুলতান উঁজরকে আলিঙ্গন করে বললেন, শু আম আমার 
হারেমে শুধু নয় হৃদয়-আসনে বাঁসয়েছি চিরাঁদনের মতে! আপাঁন আর মনে 
' ফানও সংশয় দ্বিধা রাখবেন না, আপনার কন্যা আমার এছ সুখেই থাকবে 
'রকাল। 

বৃদ্ধ উাঁজর আনদ্দে অধীর হয়ে চৈতন্য হারিয়ে খেলো । দরনিয়াজাদ 
গোলাপজল এনে বাবার চোখে মুখে ঝাপটা 'দিতে থাকলো 

একট: পরে জ্ঞান ফিরে পেল উাঁজর ৷ ক্ষীণ কর্ঠে ঝুতে পারলো, আন 
তনাঁট বছর ধরে অমি চোখের দৃপাতা এক করত পরমা । প্রাতাঁট রা 
আমার সামনে দারুণ এক িভগাষকার রূপ ধরে এসে দা 

সুলতান শাহরিয়ার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাথানকে ।সয়াদ পাঠালেন । 
সমরখন্দের অল আজমের সুলতান কয়েকাঁদনের শঁধঠ সে এসে উপাঞ্থি 
হলো বড় ভাই-এর কাছে । 

সারা শহর আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো । আতর ধঁপর গথ্ধে মেতে উঠলো 
আকাশ বাতাস । 






খানাঁশনার মহোত্সবে সুলতান শাহারয়ার শ। ক শাহরাজাদের 
'সুনাধারণ গুণকীর্তন করতে লাগলেন। প্রায় রর বঙ্ছ গ্প শুনিয়ে কীভাবে 
সে তার চণ্ডভাব বিতাঁড়ত করে আদর্শ মান পেরেছে সে সব কথা 
বলতে বলতে সুলতান গদগদ হয়ে উঠলেন । 


_-সে এখন আমার নিতাসং্গণ, আমার বেগম, আগর সন্তানের জননী । 
এক্রপর সুলতান শাহরিয়ারের অনুরোধে শাহজামান দৃনিয়াজাদকে শাদা 
করে বেরমের মধা দিল । 
ঘ ভারাক্রাম্ত কণ্ঠে বলতে থাকলো, জন্মাবাঁধ দুনিয়া আমার কাছ 
ছ।ড়া হয়াঁন কঞ্ধাও | আজ ও অন্য দেশে চলে বাবে, এ বিরহ আমার পক্ষে সা 
করা শন্ত হবে জ 


শাহজামান বললো, আমি বড় ভাই-এর কাছেই বাকী জীবনটা কাটাতে ইচ্ছা 
কিন্তু কি করবো, সমরথন্দের মসনদ রক্ষা করতে হবে তো? যাই হোক, 
দিচ্ভি, দুনিয়া বেশির ভাগ সময় এখানে থাকবে । আঁমও থাকবো এখানে 


সুলতান শাহরিয়ার কলমচীদের ডেকে শাহরাজাদের কাহনগগলো সোনার 
ন লি£পবদ্ধ করতে নিদেশি দিলেন । 

এরপর 'তিরিশাট খন্ডে লেখা হয়েছিল সে গ্রন্থ ॥ তার নাম দেওয়া হরেছিল 
লিফ লায়লা” । [ আমরা বাংলায় একেই সহন্র এক আরব্য রজনী নাম 
ছি।.] আজও সে গ্রন্থ পৃথিবীর এক মহান সাহিতা-সম্পদ হয়ে আছে । 


সমাপ্ত 
॥ 


